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বুকল্যাণ্ড লিমিটেড 
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২১১।১, কর্ণওয়ালিস স্ত্রীট, কলিকাত।-৬ 
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মুরাদপুর, পাটনা-৪ 

মূল্য সাড়ে সাত টাক। 

বুকল্যাণ্ড লিমিটেডের পক্ষ হইতে শ্ীজানকানাথ বহু এম-এ কতৃকি প্রকাশিত, ও 

বনুঞ্জ প্রেস, €০।৬ গ্রে দ্ীট, কলিকাত।-৬ হইতে শ্রীগৌরীশংকর রায়চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত। 



প্রথম সংস্করণের ভূমিক 

বনু বন্ধুর নিকট হইতে যে অযাচিত ভাবে প্রচুর সাহাষ্য পাইয়াছি 
ঘাহা না বলিয়া লেখা শেষ করিতে পারি না। বইখানিতে ভাষার 

রহু গলদ রহিয়াছে । আরও থাকিত যদি শ্রীউমা সেন আমাকে 

এ বিষয়ে সাহায্য না করিতেন। তিনি ও শ্ত্রীজানকীনাথ বসু প্রুফ 

দেখিয়া ও অন্যান্ত বিষয়ে আমার সহায়তা করিয়াছেন। কাগজ ও 

মুদ্রণযন্ত্রের বতমান পরিস্থিতিতে বইখানি যে শেষ পর্যন্ত প্রকাশ কর! 
সম্ভব হইয়াছে, 'সেইজন্য প্রীগণেশচন্দ্র বসু, ও শ্রীমান গৌরীশঙ্কর 

রায়চৌধুরীকে আমার আন্তরিক ধন্তবাদ জানাইতেছি। বাংলায় বই 
লিখিবার চেষ্টা আমার এই প্রথম। সেইজন্য ইহাতে বনু অসঙ্গতি 

ও ভানেক দৌষক্রটি রহিয়া৷ গিয়াছে । প্রথম অপরাধীর অপরাধের 

গুরুত্ব কম করিয়া দেখা হয় বলিয়া সুধিবৃন্দের মার্জনা পাইব, 

আশা রাখি। 

রাখিপৃথিমা, ১৩৫৫ শ্রীত্রন্দ্রনাথ সেন 



পঞ্চম সংগ্ষরণের ভূমিকা 

যে শু ক্রুটি আমার চোখে পড়িয়াছে ও বন্ধুরা যেগুলি আমাকে 

জানাইতেছেন, পুনমু্রণের সুযোগে তাহা সংশোধন করিবার চেষ্টা 

করিয়াছি। এই সম্বন্ধে বু বন্ধু আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। 

তাহাদিগকে আমার আস্তরিক ধন্টবাদ জানাইতেছি। 

এই সংস্করণে ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র সন্নিবেশিত হুইয়াছে। 

পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা, কমিউনিটি প্রোজেই, খাদ্য সমস্যা ও অন্যান্য 

অনেক নূতন বিষয়ের আলোচনা! করা হইয়াছে । বন্দুশ্রী প্রেসের 

শ্রীগণেশচন্দ্র বসু অতি অল্প সময়ের মধ্যে বইখানি ছাপা শেষ 

করিয়াছেন । তাহার নিকট আমার কৃতজ্ঞত। জানাইতেছি । 

মাস্বিন। ১৩৬৭ শ্রীসত্যেন্্রনাথ সেন 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 

পৌরনীতির বিষয়বন্ত 
-&পীরনীতির মূল কথা হইতেছে যে মান্য সামাজিক জীব । সমাজে বাস না 

করিলে তাহার চলে ন|। ' জন্মগ্রহণের পর হইতেই নানা ভাবে তাহাকে অন্তের 
উপরে নির্ভর করিতে হয়। শৈশবে পিতামাত1 ও আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য 

না পাইলে সে বাঁচিতে পারিত না । সুতরাং প্রয়োজনের জন্যই মানুষকে 
সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হয়। শুধু প্রয়োজনের দিক দিয়! নহে, ভাল লাগে. 

বলিয়াও মানুষ সমস্ত সব্বা দিয়! অন্ঠ মানুষের সঙ্গ কামনা করে, তাহার বন্ধুত্ব 

চায়, ভালবাস! চায় । এই কামন৷ চরিতার্থ করিবাঁর জন্ত সে স্ত্রীপুত্র লইয়া 
পরিবার গঠন করিয়াছে। গুধু একটি পরিবারের বেষ্টনীর মধ্যে তাহার তৃপ্তি 
হয় না বলিয়া সে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব লইয়া বৃহত্তর সমাজ গড়িয়া 
তুলিয়াছে। এই ভাঁবে পরিবার, গ্রাম, জনপদ ও জাতির মধ্যে বাঁস করিয়া 
মানুষ নিজের নিঃসঙ্গত। দুর করিতে চায়, বহুর মধ্যে নিজেকে পূর্ণূপে উপলদ্ধি 
করিতে চায়। 

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অন্তান্য লোকের সঙ্গে বাস করার অনেক সুখ- 

স্থবিধা আছে, ইহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে আমরা সাধারণত অনেক 
অধিকার দাবী করিয়! থাকি। তেমনি আবার অন্থদের প্রতি আমাদের 

প্রত্যেকেরই কতকগুলি দাত়িত্ব বা কর্তব্য রহিয়াছে । অন্টের সঙ্গে বাস 

করিলে অনেক সময়ে নিজের ইচ্ছামত সব কিছু করা যায় না। বহু বিষঙ্বে 

আমাদিগকে অন্তদের মত ও কার্ষের সঙ্গে সামগ্রশ্য রাখিয়া চলিতে হয় ও 

সকলের স্ুখন্থৃবিধার জন্ত নান! দিকে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। সমাজবদ্ধ 

মানুষের প্রত্যেকেরই এইরূপ কতকগুলি অধিকার এবং অনেক কর্তব্য আছে। 

এই অধিকার ও কর্তব্যের বিশ্লেধণই পৌরনীতির বিষয্ববন্ত। . 
পৌর কথাটি আলিয়াছে সংস্কৃত প্পুর” শব্ধ হইতে, ইহার অর্থ হইতেছে 

পুরবাঁসী বা নাগরিক। নাগরিক হিসাধে মানুষের বু কর্তব্য এবং দায়িত্ব 

আঁছে ; অনেক অধিকার এবং স্থবিধা আছে। এই ফ্র্তব্য পালমের জগ্ভ 
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ও অধিকার ভোগের স্থবিধার জন্ত নাগরিকগণ নান! প্রতিষ্ঠান গড়িয়। 

তোলে। গ্রামবাসীদের সুবিধার জন্য পঞ্চায়েত স্থাপন কর! হইয়াছে । আবার 
জাতির স্বার্থ রক্ষার জন্ঠ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । এই সমম্ত সামা 

প্রতিষ্ঠানগুলি নাগরিকের কর্তব্য পালনে সহায়তা করে, তাহার অধিকারের 

সীম! নিদেশ করে। সুতরাং এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির স্বরূপ আলোচনা করাও 

পৌরনীতির উদ্দেশ্থা। 

পৌরনীতিতে আমর! নিয়লিখিত বিষয়গুলির আলোচনা করি। প্রথমত, 
নাগরিক হিসাবে মানুষের অধিকার ও কর্তব্য এবং সমাজের সহিত তাহার 
সম্বন্ধ নির্ণয় $ দ্বিতীয়তঃ স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রীয় গ্রতিষ্ঠান- 

গুলির স্বরূপ বিশ্লেষণ। তৃতীয়ত, কোন রাশ্ট্রই স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে না, 

অন্ঠান্ত রাষ্ট্রের সহিত তাহাকে সহযোগিতা করিতে হয়। যে ভাবে এই 

সহযোগিতা করিবার উপায় গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা সাধারণ নাগরিকের 
জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। এইজন্ত তাহাকে আন্তর্জাতিক সংহতি 

সম্বন্ধেও জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে । এই সমস্ত স্থানীয়, রাষ্ত্বীয়া এবং 

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে জ্ঞান নাগরিকের কর্তব্য পালনে সাহায্য করিবে। 

নাগরিককে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও জানিতে হইবে, কারণ প্রাতি 

পদক্ষেপে অর্থনীতির প্রভাব রহিয়াছে এবং অর্থনীতি তাহার সমগ্র জীবন 

নিয়ন্ত্রিত করে। 

অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সহিত পৌরনীতির সন্থন্ধ ঃ 
পৌরনীতি একটি সামান্দিক বিজ্ঞান। সমাজের জীব হিসাবে মানুষের 

নান। সমস্যাই ইহার অধীতব্য বিষয়। এই বিজ্ঞানের সহিত সমাঁজ-বিজ্ঞান, 

ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি অন্তান্ত সামাজিক বিজ্ঞানের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 

রহিয়াছে । 
পৌরনীতি ও সমাজবিজ্ঞান (01109 70 5০০0198) ঃ সমাজ- 

বিজ্ঞানে সমাজের উৎপত্তি ও বিকাঁশ সম্বন্ধে আলোচনা! কর! হয়। যুগে যুগে 

এবং দেশের বিভিন্ন সামাজিক জীবন বিশ্লেষণ করাই ইহার উদ্দেশ্ট । ইহাতে 

সমাজের সকল দ্দিকই আলোচিত হয়। সমাজবিজ্ঞান হইতে পরিবার, 

ব্বাষ্ী ও সমাঁজের উৎপত্তি এবং বিকাশের সন্ধান জানিতে পার যাঁয় বলিয়া 

পৌরনীতি অনেকাংশে সমাজবিজ্ঞানের নিকট খণী। কিন্তু পৌরনীতির 
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বিষয়বস্ত সমাজবিজ্ঞানের ন্যায় ব্যাপক নহে। কেবলমাত্র নাগরিক হিসাকে 

মানুষের কর্ম পোরনীতির আলোচ্য বিষয়। সমাজবিজ্ঞানের অধীতব্য বিষয় 

আরও বিস্তুত। তাহাতে নাগরিক জীবনের কর্তব্য ও অধিকার ছাড়াও অনেক 

বিষয়ের আলোচনা কর! হয় । . | 
পৌরনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (01103 2:00. 7১013605) £ অন্যান্ত 

সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং পৌরনীতির সম্বন্ধ সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ। 
গ্রীক ভাষায় এই নাম দুইটির প্রতিশব্দের উৎপত্তি এমন দুইটি কথ! হইতে যাহার 

অর্থ একই। 

পৌরনীতিতে নাগরিক হিসাবে মানুষের আচরণ এবং কম বিশ্লেষণ 
করা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি অনুসন্ধান কর! হয়। আবার রাষ্ট্র ও 

সমাজই হইল রাষ্ট্রনীতির আলোচ্য বিষয় । সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও পৌরনীতির 
অনেক বিষয়ের মিল আছে। এই ছুইটি বিজ্ঞানেই নাগরিকের সংহতি এবং 

রাষ্ট্রের নান! অনুষ্ঠানের কথা আলোচিত হয়। 
এই ছুইটি বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থকাও যথেষ্ট রহিয়াছে । নাগরিকের 

বিভিন্ন সমস্যাই পৌরনীতির আলোচ্য বিষয়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্র 

আরও ব্যাপক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে জাতিগত ও আন্তর্জীতিক নানা বিষয় 

আলোচিত হয়। কিন্তু সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে পৌরনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান অপেক্ষা 

অনেক বেশী বিষয়ে আলোচন। করে। নাগরিক জীবনের সর্বদিক ইহার 

অন্তভতি। যেমন নাগরিক জীবনের অর্থনৈতিক দ্িকও পৌরনীতিতে 
আলোচিত হইবে; কিন্তু রাষ্ট্রনীতিতে তাহা করা হয় না। পৌরনীতিতে 

রাষ্ট্র ও রাস্্ীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও আরও অনেক দিক আলোচন! কর! হয়। 

নাগরিক জীবনে মাচ্ষ দৈনন্দিন যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয় তাহার 

অধিকাংশই পৌরনীতির সীমাতভূক্ত। রাষ্ট্রনীতিতে এই সব দৈনন্দিন সমস্াঁর 

দিকে ততটা দৃষ্টি দেওয়া! হয় না। শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা কি, তাহার আলোচনা 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কর! হয় । পৌরনীতি শ্রেষ্ঠ নাগরিককে তাহাই শিক্ষা দেয়। 

পৌরনীতি ও অর্থনীতি (01105 9110. 75002017505) £ পৌরনীতিতে 

নাগরিকের কাধ আলোচন। হয় বলিয়া নাগরিকের অর্থনৈতিক সমস্তা সম্বন্ধে 

আলোচনা ইচা'তে থাকে । প্ররুতপক্ষে অর্থনীতিতে পৌরনীতির অনেক জ্ঞাতব্য 

বিষয় আছে। অর্থনীতির মূল সুত্রগুলি না জানিলে কাহারও পক্ষে আদর্শ 



৪ পৌরনীতি 

নাগরিক হওয়া সম্ভব নছে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থ। নাগরিকের জীবন 

প্রভাবিত করে। অর্থনীতির জ্ঞান নাগরিকের কর্তব্য সম্পাদন করিতে 

সহায়তা করে, দারিদ্র ও বেকারসমন্ত। সমাধান করিতে সাহায্য করে। স্কৃতরাং 

অর্থনীতির জ্ঞান বাদ দিয়া পৌরনীতি বিশেষ কার্যকরী হইতে পারে না। 
কিন্ত পৌরনীতিতে নাগরিকর্দের অর্থনৈতিক দিক ছাড়াও অন্ঠান্ঠ অনেক 

বিষয়ের আলোচনা কর] হয়। 

পৌরনীতি ও ইতিহাস (01%1০5 ৪70 [7150015) ঃ ইতিহাস 

মানবসভ্যতার কাহিনী । ইতিহাসের সহিত পৌরনীতির অতি নিকট 

সম্বন্ধ। ইতিহাস পাঠে বর্তমান সামাজিক ও রাস্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশের 

হৃত্র জানা যায়। অতীত জানা থাকিলেই বর্তমান সম্বন্ধে সম্যক ধারণ৷ হওয়া 

সম্ভব। এই জ্ঞান ভইতে মঙ্গলময় ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার উপযোগী নুতন 

নৃতন উপাদান মিলিবে। কিন্তু ইতিহাসের নিকট পৌরনীতির অপরিসীম 
খণ থাঁকিলেও উভয়ের অধীতব্য বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নাগরিক জীবনের 

এতিহাসিক একটা দিক অবশ্যই আছে। কিন্তু পৌরনীতিতে একমাত্র 

তাহারই আলোচনা হয় না, আরও অন্তান্ত দিক তাহাতে আলোচিত হয়। 

ইতিগস অতীত লইয়াই ব্যস্ত। পৌরনীতির মুখ্য উদ্দেশ্ত নাগরিকের বর্তমান 

ও ভবিষ্যংকে জান|। 

পৌরনীতি ও নীতিশাস্ত্র (015105 21715011105) £ মানুষের আদর্শ 

আচরণ কি হওয়া উচিত নীতিশান্ত্র পাঠে তাহাই জানিতে পারা যায়। কোনটি 

ভাল, কোনটি মন্দ, নীতিশান্ত্র তাহারই নিরেশ দেয়। নীতিশান্ত্র হইতে 

পৌরনীতি অনেক কিছুই গ্রন্ণ করিতে পারে । নীতির দিক হইতে ভালমন্দের 

আলোচনা এবং মাচারব্যবহার ও সামাঞ্সিক প্রতিষ্ঠানের নৈতিক ভিত্তি 

সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে মানুষ আপন কর্তব্য বিষয়ে অবহিত হইতে পারে। 

বে আদর্শ নাগরিক হইতে চায়, তাঁহাকে মানুষ হিসাবেও আদর্শ হহতে 

ভইবে। কিন্ত পৌরনীতি এবং নীতিশান্ত্রের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ স্বতত্ত্র। পৌরনীতিতে 
নৈতিক আলোচনা! করা৷ হয় না। নীতিশানক্ত্রে মাহষের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি 

বিশ্লেষণ কর হয়। আর পোরনীতিতে কেবল মাত্র মানুষের বাহিক কার্ষের 

আলোচন। হয়। 

পৌরনীতির আলোচনা প্রণালী (01907915 ০: 5/010163) : অন্তান্চ 



পৌরনীতির বিষয়বস্ত ৫ 

সমাজবিজ্ঞান যে প্রণালীতে আলোচনা কর! হয়, পৌরনীতিতেও তাহাই 

অন্ুহত হইবে । পৌরনীতির ছুইটি বৈশিষ্ট্য আছে। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা 
প্রভৃতি বিজ্ঞানের কোন সিদ্ধান্ত ঠিক কি না, তাহা আমরা পরীক্ষা করিয়া 
দেখিতে পারি । কিন্তু শিক্ষার্থীর পক্ষে পৌরনীতির কোনও সিদ্ধান্ত পরীক্ষা 
করা সম্ভব নহে। দ্বিতীয়ত, পৌরনীতি মুখ্যত বাস্তব বিষয়, ইহার উদ্দেশ্ত 

হইতেছে আদর্শ নাগরিক গড়িয়া তোলা । কেবল মাত্র তত্ব আলোচনা করিয়। 

সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান লাঁভ কর! এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্ত নছে। 
এইজন্য এই শান্তর পাঠের সময় অন্ুমানের উপরে নির্ভর না করিয়া প্রত্যক্ষ 

বিষয় হইতে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হুইবে। 

পৌরনীতির শিক্ষার্থীকে চারিদিকে দেখিয়া অনেক কিছু শিখিতে হয়। 

তাহাকে পারিপাশ্বিক সমাঁজ-জীবন বিশ্লেষণ করিতে হইবে। অত্যন্ত ধৈধ 

ধরিয়। তাহাকে দেখিতে হইবে যে, সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা প্রণালী কিরূপ, 

কি কাজ তাহারা করে, কোন বিষয়ে তাহারা চিন্তা করে, কিরূপ আচরণ 

এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান তাহাদের কার্য প্রভাবাঘিত করে। বদি সাধারণ 

লোকের প্রতি সহানুভূতি থাকে, তবেই সে সাধারণ লোকের অধোঁগতি এবং 

দারিদ্রের কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রেরণ পাইবে এবং এই সব কারণগুলি 
দুর করিয়া প্রত্যেক নরনারী যাহাতে উন্নত জীবন যাপন করিতে পারে তাহার 

চেষ্টা করিবে। 

পৌরনীতির গুরুত্ব (0611155 ০£ 01109) £ পৌরনীতির গুরুত্ব 

সহজেই অনুমেয় । নাগরিকদের উপরে গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। যে 

দেশের নরনারী শিক্ষিত এবং নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে বথেষ্ট অবহিত, সে 

দেশে গণতন্ত্র সর্বাপেক্ষা অধিক সাফল্য লাভ করিবে । পৌরনীতির উদ্দেশ্ঠয উন্নত 

নাগরিক গড়িয়। তোল! । অতএব, এইরূপ একটি বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে কোনই 
তর্ক উঠিতে পারে না। 

সাধারণ সমষ্টিগত মঙ্গল বিধান করিতে যদ্দি কোন নাগরিকের ইচ্ছা হয়, তবে 

প্রথমে তাহার নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। নিজের সম্বন্ধে স্পষ্ট 

ধারণা রাখিয়! তাহাকে সামাজিক অবস্থার অনুসন্ধান করিতে হইবে । নাগরিক 

জীবনের বিভিন্ন দিক এবং সমটুজের নান প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তাহার পরিষ্কার 

জ্ঞান থাক। প্রয়োজন । নাগরিকের অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে 



৬ পৌরনীতি 

সে ঠিক পথে চলিতে পারিবে। যদি মে মনে করে যে সমাজের কয়েকটি 

বিষয় সংস্কার করা প্রয়োজন, তবে পৌরনীতির তথ্যাদি তাহাকে এই কার্ষে 

সাহায্য করিবে। স্বাধীন ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া উঠিবে। 

গণতন্ত্র সফল করিতে হইলে আমাদের দেশের যুবক সম্প্রদায়কে এমনভাবে 
শিক্ষিত করিয়। তুলিতে হইবে, যাহাতে দেশের প্রতি নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে 

তাহাদের স্পষ্ট ধারণা থাকে। পৌরনীতি শাস্ত্র পাঠে ভবিষ্তৎ নাগরিকের 

কর্তব্য সম্বন্ধে ধারণ] জন্মিবে । কঠোর দারিদ্রজনিত যে সব সমস্যা দেখা দিয়াছে 

তাহার সমাধান করিতে এই বিজ্ঞান সাহায্য করিবে। তাহা হইলে আমাদের 

দেশের যুবক সম্প্রদায় বুঝিতে পারিবে যে, দেশের. সামাজিক ও রাজনৈতিক 

ব্যাপারে তাহাদের কি কি কাঁজ করিতে 'হইবে। অতএব, পৌরনীতিশাস্তর 

সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান আহরণ কর! প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। 



প্রিতীয় পরিচ্ছেদ 
সমাজ 

সাঁমাঁজিক জীব হিসাবে মানুষের কর্ম বিশ্লেষণ করাই পৌরনীতির উদ্দেশ্ে। 
কিন্তু সমাজ কাহাকে বলিব? বহুলোক বখন কোঁনও একটি বিশেষ 

উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়, তখন সেই এক্যবদ্ধ মানুষগুলিকে একটি সমাজ 

নামে আখ্যা দেওয়া হয়। শ্রমিকের! নিজেদের অস্থবিধা দূর করিবার জন্ত ও 

অবস্থার উন্নতির জন্ত শ্রমিকসংঘ গঠন করে। ধর্মপ্রচারের জন্ত মঠ স্থাপন করা 

ভয়। বিদ্যা প্রচারের জন্ত বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তোল! হয়। এই এক একটি 
প্রতিষ্ঠানে বহুসংখ্যক লোক কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত সংঘবদ্ধ হইয়াছে । 

শ্রমিকসংঘ, মঠ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সমাজের এক একটি উদাঁহরণ। সমাজের 

গ্রকৃতি একটি উদাহরণ দিয়! বুঝাইয়। দেওয়া যাইতে পারে। মানুষের এই 

সমাজ একটি ঘড়ির মত। ঘড়ির সমন্ত অংশ স্বতন্ত্রভাবে এক জায়গায় জমা 

করিলে ঘড়ি চলে না। প্রত্যেক অংশ যথাযথ স্থানে রাখিয়! ঠিক মত চালাইলে 
তবেই ঘড়ি চলে। এই ঠিক মত চালানোকে আদর্শগত প্রক্য বল! যাইতে 

পারে। বহু লোক যখন এই ভাবে কোন উদ্দেশ সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ঃ 
তখন তাহাকে সমাজ বলে। 

সমাজের প্রয়োজন (00110 ০ 5০০15) £ কিভাবে ও কবে 

সমাজের উৎপত্তি হইয়াঁছে তাঁহ। সঠিক বলা যায় না। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, 

মানুষ কোনও দিনই সংঘবদ্ধ না হইয়। বাস করে নাঁই। মানুষ সামাজিক জীব। 

আপন প্রকৃতিগত সংস্কারের বশে সে অন্যের সঙ্গ কামনা করে। স্ত্রীপুত্রের 

ন্নেহ, ভালবাসা, বন্ধুবান্ধবদের সধ্য ও সঙ্গ তাহার একান্ত কাম্য । এগুলি 

না পাইলে তাহার মনে হয় যেন বীচিয়া কোন লাভ নাই। এইজন্য মানুষ 

সমাজ ব্যতীত বাস করিতে পারে না ॥। ইহ ছাড়াও স্বাভাবিক প্রয়োজনে মানুষ 

নিজের সমাজ গড়িয়! তুলিয়াছে। বোধ হয় পরিবারই হইল আদিমতম সামাজিক 

গ্রতিষান। শৈশবে পিতামাতা এবং পরিবারের লোকের সদাজাগ্রত যত্ব ছাড়া! 

কৌন শিশুই বাঁচিতে পারে না। অতএব কোনও একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান 

ছাড়া মানুষ বাঁচিতে পাঁরে না। বহুদিন পুর্ব গ্রীক পণ্ডিত আরিস্টটল ইহ! 

বুঝিতে পারিয়া বলেন যে, জীবন রক্ষার জন্তই মানুষ সমাজ গঠন করে। 



৮ পৌরনীতি 

'বিপদ-আপদ হইতে রক্ষ। পাইতে, আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিতে ও শিশুর প্রাণ রক্ষা 

করিতে মানুষকে সমাজ গড়িতে হইয়াছে । দ্বিতীয়ত, বাচিবার জন্য মানুষকে 

কঠোর জীবন-সংগ্রামের সম্মুখীন হইতে হয় । আদ্দিমকালে আহার্য সংগ্রহ করিতে, 

জীবন রক্ষা করিতে প্রতি পদে পদে তাহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে । আঁদিতেই 
মানুষ উপলব্ধি করিয়াছিল যে একতাই বল। যাহাতে পরস্পরের সাহায্য লাঁভ 

তাহার পণ্মে' স্তব হয়, সেজন্ত মানুষ অপরের সহিত এরক্যবদ্ধ হইয়া দল অথব। 

গোষ্ঠী রচনা করিয়াছে । এইরূপ বিভিন্ন দল অথবা গোষ্ঠীর ভিতরে 

প্রতিদ্বন্দিত৷ তাহার নিজের দলের এক্য দৃঢ়তর করিয়] তুলিয়াছে। মানুষের 

সহিত পণুর পার্থক্য এইখানে যে, মানুষের বিচারশক্তি আছে, যাহা পশুর 

নাই। বিচার করিবার শক্তি আছে বলিয়াই মানুষ সমাজে বাস করিবার 

স্থৃবিধা বুঝিতে পারে । উপরোক্ত বিষয়গুলি হইতে বুঝিতে পার! যায় যে, 

মানব কেন সমাজে বাস করে। 

সমাজের উদ্দেশ্য (10100619115 ০ 5০06) £ গ্রীক পণ্ডিত 

আরিস্টটল বণিয়াছেন যে, জাবন রক্ষার জন্য সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে । 

এইভাবে হয়ত সমাজের উৎপছ্ি হইয়াছিল। কিন্তু সমাজকে বাঁচাইয়! রাখা 

হইয়াছে আরও উন্নত জীবন-যাঁপনের স্থবিধার্থে। সমাজের উদ্দেশ্ট হইতেছে 

প্রত্যেকের মঙ্গল সাধন করা । একমাত্র সমাজে বাস করিলেই মান্নষের পূর্ণ 

বিকাশ হওয়া সম্ভব । প্রত্যেকে বদি পরস্পরের সহযোগিত। করে তবে আহার্য 

এবং পানীয় সংগ্রন্, আশ্রয়-নির্মাণ এবং বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা পাইবার 
উপায় সহজ হইয়া! বায়। ব্যাপকভাবে খাগ্ধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
উৎপন্ন হইলে মানুষ অভাবের তাড়ন। হইতে রক্ষা পায় এবং আরামে থাকিতে 

পারে। তাহার ফলে কল! এবং গীতবাগ্য, শিল্পকল! প্রভৃতি চারুশিল্প এবং 

বুদ্ধিগত বিষয় লইয়া চ্! করিবার মত অনেক সময় মানুষের হাতে থাকে। 

সমাজের সম্পদ বত বাঁড়িবে, সমাজ বত সংস্কৃত হইয়া উঠিবে, সকলের পক্ষে 

ঠিক সেই পরিমাণ শিক্ষায়, জ্ঞানে এবং বুদ্ধিতে দীপ্ত জীবনযাপন কর! সম্ভব 

হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির এইরূপ মানসিক বিকার্চির সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও 

সমগ্রভাবে উন্নতি হইবে। আদর্শ সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির আপন আপন 

শক্তি সম্যক্ স্মরণের সমান সুবিধা থাকিবে। 

আদর্শ সমাজ আন্তর্জাতিকতা সমর্থন করে । পরস্পর পরস্পরের সহযোগিত৷ 
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করিলে যেমন সমাজের উন্নতি হয়, তেমনি বৃহত্তর সমাজে-_যেখানে সমগ্র মানব 

জাতির একত্র সমাবেশ, সর্বদেশের সর্বজাতি যেখানে এক-_সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেক 
জাতির কর্তব্য একে অপরের সহবোগিতা করা । প্রত্যেক দেশের প্রাতিটি 
জাতি নিজেদের বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করিধার সুযোগ পাইয়। নিজেদের 
শ্রেষ্ট গুণগুলি অর্জন করিবে । আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকের আন্তর্জাতিকতার 
কথা চিন্তা না করির। উপায় নাই। কারণ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথেই 

যুদ্ধ ও অনিবার্ষ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব । 

ব্যক্তি ও সমাজ (116 11191510118] 200 9০9০01605) £ এইবারে 

ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ বুঝিতে পার৷ বাইবে। সমাজ ছাড়িয়া কোনও 

ব্যক্তির পক্ষে জীবন ধারণ কর] সম্ভব নহে। আরিস্টটল বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি 
একা! বাস করিতে চায় সে হয় দেবতা, ন! হয় পশু । সমাজকে ছাড়িয়। দিয়। 

কোন ব্যক্তির কথ! আমর! চিন্তা করিতে পারি না। আপনার স্বভাবে এবং 

প্রয়োজনে মান্থষ সমাজ-নির্ভর না হইয়া পারে না। তেমনি আবার 

মান্ষকে বাদ দিয়। সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা কর! যায় না। সুতরাং সমাজ ও 

ব্যক্তির মধ্যে বিরোধের কোন কারণ নাই। জীবনযাত্র! যতই জটিল হইয়। 

উঠে ততই সমাজের প্রযোজনীয়ত। বৃদ্ধি পায়। শৈশব হইতে সুরু করিয়া 

জীবনের শেষদিন পর্যস্ত. মানুষকে সমাজের উপর নির্ভর করিতে হয়। 

অন্যের সহযোগিতা ছাড়া মানুষ নিজের আহার্য সংগ্রহ করিতে অথব1 আশ্রয় 

নিমাণ করিতে পারে না। নিজের ব্যক্তিগত চেষ্টায় অনেক সময় জীবন অথব। 

ধনসম্পদ রক্ষা করাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। শিক্ষালাভ অথব৷ বুদ্ধির 

বিকাশ হওয়াও অপরের সাহায্যের উপর নির্ভর করে। নিজের প্রয়োজন 

মিটাইতে এবং মানসিক ও নৈতিক উন্নতি করিতে অপরের সহায়তা চাই। 

সমাঁজও আঁবাঁর ব্যক্তির উন্নতিতে উন্নত হয়। এইভাবে ব্যক্তি ও সমাজের 

পারস্পরিক সহায়তায় মানুষের জীবনযাত্রা উন্নত হইয়া উঠে। 

আদিমকালে ব্যক্তি অপেক্ষ। সমাজের প্রাধান্য দেওয়! হইত বেশী। 

তখনকার দ্রিনে ধারণ! ছিল সমাজ ছাড়! ব্যক্তির আর কোঁনও অস্তিত্ব থাকিতে 

পারে না। কিন্তু বর্তমানে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণ৷ জন্গিয়াছে। 

আধুনিক মত হইতেছে যে, কোন মানুষের যেমন সমাজ ছাড়া অস্তিত্ব নাই, 
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তেমনি সমাজও একান্তভাবেই ব্যক্তিনির্ভর । এইজন্য সমাজের প্রাথমিক 

উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষের মঙ্গল সাধন করা। 
সমাজ ও রাষ্ট (11০ 9০01 2110 01০ 51906) £ কোন একটি 

বিশেষ উদ্দেশে সংঘবদ্ধ মানুষকে সমাজ বলে। এইরূপ বহু বিষয়ে উদ্দেশ্যগত 

এঁক্য থাকিতে পারে। ম্থুতরাং পৃথিবীতে নান! গ্রকারের সাঁমাজিক প্রতিষ্ঠান 

গড়িয়া উঠিয়াছে। শিশুর প্রাণরক্ষার্থে পরিবার গড়িয়া উঠিয়াছে। 
অর্থনৈতিক প্রয়োজনে শ্রমিকসংঘ এবং নিয়োগ-সহায়কসমিতি গঠিত হইয়াছে। 

তাহা ছাড়া মানুষ ক্লাব, বিশ্বধিছ্ণালয় এবং অন্তর্ূপ বহুতর সমাজ গঠন করিষ্াঁছে 

রাষ্ট্রও একটি সামাঁঞ্িক প্রতিষ্ঠান। ইহার উদ্দেশ্য মানুষের রাজনৈতিক 

প্রয়োজন সিদ্ধ করা। রাষ্ট্র সামাজিক প্রতিষ্টান হইলেও অন্যান্য সামাজিক 
প্রতিষ্ঠান ভইতে ইচাঁর যথেষ্ট পার্থক্য আছে। রাষ্ট্র একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক 

সীমার মধ্যে আবদ্ধ এবং এই নীমাঁর মধ্যে রাষ্ট্রে স্থান মকলের উপরে । কিন্তু 

সমাজ কোনও বিশেষ সীমার মধ্যে আবদ্ধ নহে। কখনও হয়ত একটি ছোট 

গ্রাম অথব। পাড়ায় তাহার স্থান। কখনণ বা তাহা ব্যাপক হইয়া সমন্ত দেশে 

এমন কি পৃথিবীতে হুড়াহয়া৷ পড়ে। দুইয়ের মধ্যে আরও একটি মৌলিক 
পার্থক্য বিগ্ভমান। নিজের রাজোর মধ্যে রাষ্ট্র প্রধান । রাষ্ট্রের সার্বভৌম 

ক্ষমতা 'মাছে। কিন্কু অপর কোনও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সত্যদের উপর 

সার্বভোম ক্ষমত] প্রয়োগ করিতে পারে না। 



ততীয় পরিচ্ছেদ 
রা 

রাষ্ট্র (516) : এইবারে রাষ্ট্র কাহাকে বলা হয় তাহার আলোচনা করা 

যাইতে পারে। যখন একদল লোক এক নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বাস করিয়া! 

ত্বাধীন শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে, তখন তাহারা একটি রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে 
বলা হয়। আমেরিকার ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি উইলসন বলেন, “রাষ্ট্র হইতেছে নির্দিষ্ট 
ভূখণ্ডে বাসকারী আইন দ্বারা সংঘবদ্ধ একদল লোক ।” 

রাষ্ট্র চারিটি উপাদানে গঠিত--(১) জনসমষ্টি, (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, 
(৩) গভর্ণমেপ্ট এবং (৪) সাবভৌম ক্ষমতা । রাষ্ট্র কি তাহা ভাল করিয়। বুঝিতে 

হইলে একে একে এই চারিটি উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা কর! প্রয়োজন । 

জনসমষ্টি না থাকিলে রাষ্ট্র গঠিত হয় না। লোক নাই অথচ রাষ্ট্র 

আছে ইহা অসম্ভব । কিন্ত কত লোক লইয়৷ রাষ্ট্র গঠিত হইবে তাহার কোন 
নিয়ম নাই। দক্ষিণ-আমেরিকায় পানামা! বলিয়া একটি স্বাং।ন রাষ্ট্র আছে, 
তাহার লোক সংখ্য৷ পাচ লক্ষ মাত্র। বাংল! দেশে কুচবিহার রাজ্যের লোক 
সংখ্যাও তাহার চাইতে বেশী। আবার চীন এবং ভারতবর্ষের মত রাষ্ট্রে 
বহুসংখ্যক লোক বাস করে । কম হউক বা বেশীই হউক, অন্তত কিছু সংখ্যক 

লোক ন! থাকিলে রাষ্ট্রগঠন সম্ভব নহে। 

দ্বিতীয় উপাদান হইতেছে কোন নিদিষ্ট ভূখণ্ড। যাহার! রাষ্ট্র গঠন করিবে 

তাঁহাদের কোনও একটি অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বাস করিতে হইবে । আদিম 

কালে বাধাবর জাতির! এক স্থান হইতে সন্তস্থানে ঘুরিয়। বেড়াইত। তাহাদের 

মধ্যে স্বাধীন শাসনব্যবস্থা থাকিলেও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। কোনও একটি 

স্থানে স্থায়ীভাবে বাস করিলেহ বল! যাইবে যে, তাহার! রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে । 

রাষ্ট্রের অধীনে একটি দেশ থাক। প্রয়োজন। এই দেশের আয়তন ছোট হউক 

ব1 বড় হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না। হল্যাণ্ডের সীম! মাত্র সাঁড়ে বারে! 

হাজার বর্গমাইল, আবার আমেরিকার সীমা ৩০,০২৬ বর্গমাইল জুড়িয়! ॥ 

ছোট হউক বড় হউক প্রত্যেক র$স্ট্রের খানিকট৷ ভূখণ্ড থাক! চাই। 

তৃতীয় উপাদান গভর্ণমেণ্ট বা সরকার । একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে একদল 
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লোক বাস করিয়া গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা না করিলে রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে বল! 
য় না। এই গভর্ণমেণ্টের শাসন অধিকাংশ লোকের মানিয়া! লইতে হ্ইবে। 

সরকার যে সব ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবে অধিকাংশ লোকে তাহা মানিয়া চলিবে। 

হাঁল ছাড়া যেমন নৌকা হয় না, তেমনি গভর্ণমেণ্ট ব্যতিরেকে রাষ্ গড়িয়া উঠিতে 

পারে না। গভর্ণমেণ্ট রাষ্ট্র তরণীর হাল। 

শেষ এবং প্রধানতম উপাদান হইতেছে সার্বভৌম ক্ষমত। | ইহাঁর অর্থ 

হইতেছে চরম ক্ষমতা । রাষ্ট্র দেশের মধ্যে ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের উপর চরম 

ক্ষমত৷ প্রয়োগ করিবার অধিকার এবং রাষ্ট্রের উপর বৈদেশিক কোন শক্তির 

নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে না। ইহাই রাষ্ট্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। অন্ঠান্ত সামাজিক 
প্রতিষ্ঠানের সহিত রাষ্ট্রের প্রধান পার্থক্য এইখানে । অন্ত কোন প্রতিষ্ঠানের 

সার্বভৌম ক্ষমতা নাই । একটি জনসম্থি কোন দেশে স্থায়ীভাবে বাস ও একটি 

গভর্ণমে্ট প্রতিষ্ঠা করিতে পারে । কিন্তু তাহাদের সার্বভৌম ক্ষমত। না থাঁকিলে 

সেই দেশকে রাষ্ট্র বল! হয় না। অথবা যাদি তাহারা কোন বৈদেশিক শক্তির 

অধীনে থাকে, তাহা হইলে তাহাদের দেশ রাষ্ট্র বলিয়। গণ্য হইবে না। কোন 

দেশকে রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য কর! হইবে কি না, তাহা বিচারের কষ্টিপাথর হইতেছে 

সেই দেশের সাবতৌম ক্ষমতা আছে কিন! । 

একদল লোক নির্দিষ্ট অঞ্চলে সংঘবদ্ধ হইয়। স্বাধীনভাবে আইন এবং শৃংখলা 

বজায় রাখিবার জন্য শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিলেই সেই দেশকে রাষ্ট্র বলা যায়। 

ভারতবর্ষ কি রাষ্ট্র? ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পূর্বেকার ভারতবর্কে 
রাষ্ী বলা বাইত না। তখন আমাদের দেশে বহু লোক বিরাট ভূখণ্ড জুড়িয়া 
বাস করিত এবং একটি শক্তিশালী সরকারও প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু ভারতীয়দের 

হত্তে সার্বভৌম ক্ষনতা৷ ছিল না। সুতরাং ভারতবর্ষকে তখন রাষ্রী বলিঘ্ন। গণ্য 

কর৷ হইত না। কিন্তু ১৯৩৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর হুইতে ভারতবর্ষ ও 

পাকিস্তান স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইয়াছে। এখন এই দুইটি দেশকে রাষ্র নামে 

অভিহিত কর! হয়। 

পূর্নে আমাদের দেশে যে সামন্ত রাজ্যগুলি ছিল তাহাদের একটিকেও রাষ্ট্র 

বল! যায় না। এই রাজ্যগুলিতে রাষ্ট্রের তিনটি উপাদান, যথা, বছুলোক, একা 
নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে বাস ও গভর্ণমেণ্ট বর্তমান 'ছিল। কিন্তু এই রাজ্যগুলির 

সার্বভৌম ক্ষমতা ছিল না। কাজেই তাহাদের কোনটিকেই রাষ্ট্র বল! যাঁয় না। 



রাষ্ট্র ১৩. 

ডোমিনিয়নগুলি সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্্র। বর্তমানে কানাডা, সাউথ আফ্রিকা, 
অস্টেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্তান ও সিংহল এই ছয়টি ডোমিনিয়ন আছে । 

ইহারা সকলেই ব্রিটিশ রাষ্ট্-সংঘের সভ্য। কিন্তু কোনও ভাবেই তাহারা 

ব্রিটিশ সরকারের অধীন নহে। আভ্যন্তরীণ অথব! পররাস্ত্ীয় সব ব্যাপারেই 

তাহার! সম্পূর্ণ স্বাধীন। কাজেই ভোমিনিয়নগুলিকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলা হয়। 
নিউ .ইয়র্ক কি একটি রাষ্ট্র? আমেরিকা ৪৮টি রাজ্য লইয়া গঠিত। 

তাহার মধ্যে নিউ ইয়র্ক একটি রাজ্য। এই রাজ্যে বু লোক স্থায়ীভাবে 
বাস করে ও একটি গতর্ণমেণট রহিয়াছে। কিন্তু নিউ ইয়র্ক রাজ্যের 

সার্বভৌম ক্ষমতা নাই বলিয়া ইহাকে রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য কর] যায় না। এই 
একই কারণে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাঙ্গ্যকে ইংরাঁজীতে স্টেট বলিলেও- 
রাষ্ট্র বলির ধর! হয় না। ইহাদের কাহারও সার্বভৌম ক্ষমত! নাই। 

রাষ্ট্র এবং সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (6115 5621০ 2110 06106: 

49800120101) ₹ রাষ্ট্র একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান । জনসাধারণ আরও 

অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছে, যেমন মঠ, বিশ্ববিদ্যালয়, 

শ্রমিকপংঘ ইত্যা্দি। রাষ্ট্রের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠান-গুলির বহু বিষয়ে সাদৃশ্ 
আছে। রাষ্ট্রের মত ইহাঁরাও কতকগুলি লোক লইয়া গঠিত এবং ব্াষ্ট্রের 

শাসন পরিচালনার জন্য যেমন গভর্ণমেণ্ট আছে, ইহাদেরও তেমনি কার্যকরী 

সমিতি থাকে । 

কিন্তু বার ও অন্ঠান্ঠ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেক প্রভেদ রহিয়াছে। 

প্রথমত, রাষ্ট্র বলিতে একটি নির্দিষ্ট দেশকে বুঝায়। র্লাষ্ট্রের কথা বলিলে 

আমর! একটি দেশের কথা বুবি। রাষ্ট্র হিসাবে বখন ভারতবর্ষের কথা 

বলি, তখন ভূগোলে যে সীমাকে ভারতবর্ষ বল্লে তাহার কথাই বুঝি। কিন্ত অপর 

কোনও প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব কোন একটি দেশের মধ্যে নিবদ্ধ নাও হইতে পারে । 

এরহরূপ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসীদের লইয়াও গড়িয়া উঠিতে পারে ।, 

এমন কি সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়৷ একটি সংঘ গড়িতে কোন বাঁধা নাই। 

ছিতীয়ত, একজন লোৌক একটিমাত্র রাষ্ট্রের সত্য হইতে পারে। একই 

সময়ে দুইটি রাষ্ট্রের সভ্য হওয়া কাহাঁরও পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্ত সে 

অনায়াসেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইতে 'পাঁরে। একই লোক শ্রমিকষংধের 

সভ্য, কোনও ক্লাবের সাশ্য, সাহিত্যসভার ঈত্য প্রভৃতি হইতে পারে। 



১৪ পৌরনীতি 

কিন্তু সে একই সময়ে ভারতবর্ষ, ইরাণ বা ইংলগ্ডের নাগরিক হইতে 

পারে না। 

তৃতীয়ত, অন্ঠান্ত প্রতিষ্ঠানে যোগদান করা বাধ্যতামূলক নয়। বে কেহ 
যে কোন সংঘে যোগ দিতে পারে আবাঁর নাও পারে। কিন্তু রাষ্্ট এমন 

একটি প্রতিষ্ঠান যে তাহাতে সকলকেই যোগ দিতে হইবে । উহা বাধ্যতামূলক । 

আমেরিকার অধিবাঁসীর! জম্ম হইতেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভ্য । সাধারণত 

তাহারা এই সভ্যপদ ত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানের 

সত্যের! যখন- খুনী সেই প্রতিষ্ঠানের সভ্যপদ ত্যাগ করিতে পারে, ও অন্ত 

যে কোন প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে পারে। 

চতুর্থত, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান এক. বা একাধিক উদ্দেশ্ত লইয়া গঠিত হয়। 
যেমন শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে শ্রমিকসংঘ গঠিত হয়। প্রত্যেক 
সংঘের বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে । কিন্ত রাষ্ট্র নাগরিকের সাধারণ 

স্বার্থ রক্ষার্থেই গঠিত হয়। রাষ্ট্রের উদ্দেশ অনেক ব্যাপক। সমগ্রভাবে 
জনসাধারণের মঙ্গলবিধান করাই রাষ্ট্রের দাযিত্ব। স্থতরাং রাষ্ট্রের ও 
অন্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্ের মধ্যে পার্থক্য আছে। 

রাষ্ট্র ও অন্ান্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আরও একটি বিশেষ পার্থক্য 

আছে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা আছে এবং রাষ্টী নাগরিকদিগকে 

সর্বপ্রকারে শাসন করিতে পারে । যে কোন শাস্তি এমন কি মৃত্যুদণ্ড দিবার 

ক্ষমতা রাষ্ট্রের আছে। অন্ত কোন প্রতিষ্ঠানের এইভাবে শাঁসন করিবার 

ক্ষমতা! নাই। তাহার1 দোষী সভ্যকে বড়জোর সভ্যপদচযুত করিতে পারে। 
9,'রাষ্টর ও গভর্ণমেন্ট (50965800 (০৮107176116) 2 রাষ্ট্র ও গভর্ণমেণ্টকে 

লোকে সাধারণত পৃথকভাবে দেখে না। অনেক সময় আমরা বলি রাষ্ট্র 

ইহা করিয়াছে বা করে নাই। এ কথার অর্থ এই বে, সরকার বা 

গভর্ণমেণ্ট এই কাজ করিয়াছে, অথবা! করে নাই । 

কিন্তু রাষ্ট্র এবং সরকারের ষধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে । ট চারিট 

উপাদান লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়, গভর্ণমেন্ট তাহার অন্ততম। র্লীপ্রতরণীর 
কর্ণধার হইতেছে সরকার । সরকার ব্যতীত রাষ্ট্র থাকিতে পারে না সন্দেহ 

নাই। মানুষকে চালনা করে তাহার মস্তিষ্ক এবং মস্তিষ্ক না! থাকিলে মানুষ 

বাঁচিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া মন্তির্ধই মানুষের সব নহে। সেইব্নপ 
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সরকারই রা নহে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পূর্বে ভারতবর্ষে সরকার 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্ত তখন ভারতবর্ষকে রাষ্ট্র বলা যাইত না। 

দেশের সমগ্র জনসাধারণ লইয়াই রাষ্ট্র গঠিত হয়। কিন্তু শাসন পরিচালন! 

করে দেশের সামান্ত একাংশ লোকে । ভারতবর্ষে ৩৫ কোটি লোকের বাস। 

কিন্ত ভারতশাঁসন বর্তমানে পরিচালিত হইতেছে মন্ত্রিপরিষদ এবং সরকারী 

কর্মচারীদের সাহায্যে। কাজেই .রাষ্ট্রের সভ্যসংখ্যা সরকারের সভ্যসংখ্য। 

হইতে বহুগুণ বেশী । 

তৃতীয়ত, রাষ্ট্র একটি চিরন্তন প্রতিষ্ঠান । কিন্তু সরকারের মাঝে মাঝে 

পরিবর্তন হয়। ভারতবর্ষে এখন কংগ্রেপী সরকার চালু আছে, পণ্ডিত 

জওহরলাল নেহেরু বর্তমানে এই সরকারের কর্ণধার। কিন্তু যদি কোন দিন 

কংগ্রেস সাধারণের বিশ্বাস. হারায়, তবে আর কোন রাঁজনৈতিক দলের নেতারা 
ভারতবর্ষের শাসন পরিচালনা করিবেন। তখন সরকার পরিবর্তিত হইবে বটে, 
কিন্তু রা হিসাবে ভারতবর্ষের অস্তিত্ব তাহাতে একই থাকিয়া! যাইবে । 

সরকার অত্যন্ত বাস্তব ব্যাপার । সরকারের পরিচালন! করে একটি নির্দিষ্ট 

সংখ্যক লোক। সরকারী শাসন নানা ব্যাপারে প্রত্যক্ষ কর! যায়। কিন্ত রা 

একটি কল্পনা মাত্র। রাঁজনৈতিক আলোচনায় ইহা কল্পিত হইয়াছে। রাষ্ট্র 
যেন আত্মা এবং সরকার যেন তাহার দেহ। আত্ম! সম্বন্ধে কেবল কর্পন৷ করা 

ষায়। কিন্তু দেহ চাক্ষুষ বস্ত। আত্মা যেমন অবিনশ্বর, রাষ্ট্রেরও তেমনি মৃত্যু 

নাই। আত্মা নিজে কোনও কাজ করে না, আত্মার কর্ম যদি কিছু থাকে, 
তবে দেহই তাহ৷ সম্পাদন করে। রাষ্ট্রের সকল কাজও সরকারই সম্পাদন করে। 

কিন্তু দেহ যেমন আত্মা হইতে পৃথক, রাষ্ট্রও সেইরূপ সরকার হইতে ভিন্ন। 

সার্বভৌমত্ব (5০৬51512705) ই সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রের মৌলিক 

উপাদান । এই ক্ষমতাই রাষ্ট্রকে অপরাপর প্রতিষ্ঠান হইতে স্বাতন্ত্য দান করিয়াছে। 

কিন্তু এই সার্বভৌম ক্ষমতা কি? রাষ্ট্রের অধীনে যত ব্যক্তি অথব৷ 

প্রতিষ্ঠান আছে, তাহার উপরে সর্বময় কর্তৃত্বকে সার্বভৌম ক্ষমতা বলে। 

“নিজের রাঁজ্যের মধ্যে সমস্ত জনসাধারণ, প্রতিষ্ঠান এবং বস্তর উপরে সবময় 

এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতাঁণকেই সার্বভৌম শক্তি বল! হয়। রাষ্ট্রের অধীনস্থ অঞ্চলে যে 
কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান অথবা! বস্ত থাকুক না কেন, তাহার উপরে সর্বময় 

ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিষ্কার রাষ্ট্রের আছে। কাহারও এই ক্ষমতা 
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ধন্বীকার করিবার উপায় নাই। বাহিরের দিক হইতে দেখিলে বলিতে 

হইবে যেঃ অপর কোন বৈদেশিক শক্তি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্রের শক্তি 

ব্যাহত করিতে পারে না। সার্বভৌম শক্তি সর্বগ্রকার বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ হইতে 

মুক্ত। রাষ্ট্রের এই সীমাহীন এবং সর্বময় শক্তিই সার্বভৌমত্ব । 

সার্বভৌম ক্ষমতাকে সাধারণত রাজনৈতিক এবং আইনগত--এই ছুই 

শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়। আইনগত সাবভৌম ক্ষমতা (145291 9০561612116) 

তাহাঁকেই বললে যাহা আইন প্রণয়ন করিয়া! উহ! কার্ষে পরিণত করে। যে 

প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনভাবে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা আছে, তাহারই 

আইনগত সার্বভৌম ক্ষমতা আছে বল! যাঁয়। ইংলগ্ডে এই ক্ষমতার অধিকারী 

পার্লামেন্ট ও বাঁকা । পার্লামেন্ট কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার পর 

রাঁজা সে আইনে তাগর সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ইংলগ্ডের নাগরিকগণ সকলেই 
এই আইন মানিয়! চলিতে বাধ্য । 

রাষ্ট্রে যাহাদের ইচ্ছা অবশেষে বলবতী হয়, তাগাদেরই রাজনৈতিক সার্বভৌম 
ক্ষমতার (1১011610201 5০৮6161210৮) অধিকারী বল! হয়। ইহা অপেক্ষা 

অধিক শক্তিশালী ব্যক্তি বা অনুষ্ঠান সে দেশে আর কে নাই। আইনগত 

সাবভৌম ক্ষমতার অধিকারীকেও এই শক্তির কাছে নতি স্বীকার করিতে হয়। 

গ্রেট ব্রিটেনে রাজ। ও পার্লামেপ্ট আইনগত সাবভৌম ক্ষমতার অধিকারী। 

কিন্ত নির্বাচকমণ্ডলী রাজনৈতিক সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। নির্ণাচকমগ্ডলী 

অর্থাৎ ভোটদাতার। কোনও বিষয়ে একটি অভিমত ব্যক্ত করিলে পার্লামেন্ট 

তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য । ভারতবর্ষেও নির্বাচকমণ্ডলী রাঁজনৈতিক সার্বভৌম 

ক্ষমতার অধিকারা। 

কোন কোন লেখক জনসাধারণের সার্ঁতৌম ক্ষমতার (1১0101121 

5০৮1০015170) কথ] উল্লেখ করিয়া থাকেন। তীহাঁরা বলেন যে শেষ পধ্যন্ত 

জনসাধারণ সার্বভৌম ক্ষমভার অধিকারী । তাহারাই এই ক্ষমতা প্রয়োগ 

করিয়া গাকে। রাজনৈতিক এবং আইনগত সাবভৌম ক্ষমত। হহার নিকট 

নত হইতে বাধ্য। জনসাধারণের এই সার্নভৌম ক্ষমতার উপর আধুনিক 
গণতন্ত্রের ভিত্তি। 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
রাষ্ট্রজন্মের ইতিবৃত্ত 

কি ভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা আমর! সঠিক জানি না। রাষ্ট্রের 
উৎপত্তি সম্বন্ধে বু গবেষণা হইয়াছে এবং বহু মত প্রকাশিত হইয়াছে । এই 

পরিচ্ছেদ প্রধান প্রধান মতবাদগুলি আলোচন! করিয়া উহাদের যথার্থতা 

বিচার কর! হইবে । 

রাষ্টু বিধাতার সৃষ্টি মতবাদ্ধ (7115 সিদীান? 0৫ 10)151115 01121) 2 

পুরাকালে অনেকের মত ছিল যে বিধাঁতাঁর নির্দেশ অনুযায়ী রাষ্ট্রের উৎপত্তি 

হইয়াছে । বিধাত। মানুষকে সংঘবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্ঠেই রাষ্ট্র স্ষ্টি করিয়াছেন । 

রাঁজা বিধাতার প্রতিনিধি এবং সেই হিসাবে রাজ! সমস্ত শাসন ক্ষমতার 

অধিকারী । সুতরাং বাজ-আজ্ঞা পালন বিধাতার নির্দেশ এবং রাজ-আঁজ্। অগান্ত 

করা পাপ। প্রাক-*এতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষের রাজার! নিজেদের হুর, চন্্র 

অথবা! অন্ত কোন দেবতার বংশধর বলিয়! দাবী করিতেন। 

ষোড়শ শতাবীতে ইউরোপে এই মতবাদের প্রচলন হইয়াছিল। কিন্ত 
এখন কোনও চিন্তাণীল ব্যক্তি এই মত সমর্থন করেন না। রাষ্ট্র বিধাতা 

কর্তৃক সৃষ্ট নহে। মানুষ নিজ প্রয়োজনেই অপরাপর লোকের সাঁহাঁষ্যে রাষ্ট্র 

গঠন করিয়াছে । রাজা বিধাতার নির্দেশ অনুযায়ী শাসন-ক্ষমতার অধিকারী, 

ইহা অপেক্ষা ক্ষতিকর মতবাদ আর নাই। ইহার অর্থ রাজা যদৃচ্ছভাবে 
অত্যাচার করিলেও প্রজাদের বিদ্রোহ করিবার অধিকার নাই। বিধাতার 

এমন অভিপ্রায় কখনও ছিল না যে, তাহার প্রতিনিধি মানুষের উপরে অবাধ 

অত্যাচার চালাইবে কিংবা স্বৈরাচারী হইবে। কিন্তু এই মতবাদের মধ্যে 

একটি সত্য নিহিত আছে। বিধাত৷ রাজাকে আপনার প্রতিনিধি করিয়! 

পৃথিবীতে প্রেরণ করেন নাই একথা সত্য। কিন্তু মানুষের মনে সামাজিক 

প্রবৃত্তি বিধাতাই দাঁন করিয়াছেন। এই সহজাত প্রবৃত্তির বশে মানুষ সমাজবন্ধ 

হইয়। বাস করে এবং তাহার ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে। 
বলপ্রয়োগে রাষ্ট্রের উতগ্পনন্তি মতবাদ (16 :16015 ০£ 70106) 

কোঁন কোন লেখকের মতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে শক্তি প্রয়োগের দারা । 
২ 
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একজন লোক অথব! একদল লোক অপর সকলের উপরে জোর করিয়া নিজের 

বা নিজেদের অধিকার স্থাপন করে। একজন শক্তিমান পুরুষ আপনার 

শক্তিবলে অনুচরদল বা সৈন্যদল গঠন করিয়। নূতন নৃতন দেশ জয় করিয়াছে । 

এইভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সৃষ্টি এবং শাসন প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । কেবল যে এইভাবে 

শ্ক্তি প্রয়োগের ফলে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা 'নহে। রাষ্ট্র বজায় রাখিতে 

হয় শক্তির প্রয়োগে । রাষ্ট্র অমিত শক্তির অধিকারী বলিয্বাই লোঁকে রাষ্ট্রের 

শাসন মাঁনিয়! চলে। শাসনের মূল হইতেছে শক্তি। শাসনকারীর হস্তে শক্তি 

আছে বলিয়াই লোকের! শাসন মানিয়া চলে। স্বতরাং দেখা যাইতেছে রাষ্ট্রের 

প্রাথ হইতেছে শক্তি । 

আদিম যুগে হয়ত রাষ্ট্র গঠনে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হইয়াছিল। 

রাষ্ট্রের শাসন বজায় রাখিতেও শক্তির প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই। বাহার! 

আইন ভঙ্গ করে, তাহাদের শাস্তি দ্বার শক্তি রাষ্ট্রের ন! থাকিলে দেশে 

অরাজকতার স্ষ্টি হইবে । কিন্তু তাই বলিয়া একথা মনে কারবার কোন 

কারণ নাই যে, কেবলমাত্র শক্তি প্রয়োগেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে। 

রাষ্ট্র নানা উপাদানের সম্মেলনে গঠিত হইয়াছে । শক্তি হয়ত তাহার মধ্যে 
একটি উপাদান। কিন্তু কেবলমাত্র শক্তি প্রয়োগের ফলেই বে রাষ্ট্র গঠন সম্ভব 

হইয়াছে তাহা শ্বীকার কর! বায় না। মান্তষের মনে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস 

করিবার প্রবৃত্তিও আর একটি উপাদান। ইহা না থাকিলে শুধু বাহুবলে রাষ্ট্র 
গঠন সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। 

কেবল মাত্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া কিংবা শাসনের ভয় দেখাইয়] রাষ্ট্র বজায় 

রাখ! যায় না। শক্তি প্রয়োগের হুমকি দেখাইয়া অথবা সঙ্গীনের সাহায্যে 

কোন রা্ট্রই দীর্ঘস্থাধ়া হইতে পারে না। রাষ্ট্র বদি লোকের স্বেচ্ছাগ্রণোদিত 

সমর্থন লাভ করিতে ন1 পারে, কেবল শক্তি প্রয়োগের উপরেই যদি তাহার 

অস্তিত্ব নির্ভর করে, তবে সে রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়! পড়িতে বাধ্য। রাষ্ট্র শক্তি প্রয়োগ 

করে, শান্তি দেয় নিশ্চয়ই । কিন্তু এই ক্ষমতার আসল,'উৎস পুলিস ব| সৈন্য- 

বাহিনী নয়, জনসাধারণের সমর্থন। রাষ্ত্র যদি অধিকাঁশ লোকের সমর্থন 

লাভ করিতে না পারে, তবে শুধু সৈন্যবলে রাজ্যশাসন সম্ভব হয় না। সে 
রাষ্্রের পতন 'অবশ্থস্তাবী। এইজন্য ইংরাঁজ দার্শনিক গ্রীন বলিয়াছেন “রাষ্ট্রের 

ডিভি সাধারণের ইচ্ছার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, শক্তির উপরে নহে।” যে সরকার 
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সাধারণের ইচ্ছা! উপেক্ষা করে তাহার শাসন বিফল হইতে বাধ্য। কেবল মাত্র 

বল প্রয়োগ করিয়| কোন রাষ্ট্রকেই বাচাইয়! রাখা যায় না। 
সামাজিক চুক্তি মতবাদ ( 5০০19] 0০208.06 /17601 ) £ সপ্তদশ 

ও অষ্টাদশ শতাবীতে অনেক লেখক এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে একটি 

সামাজিক চুক্তির ফলেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে । এই মতবাদ অবশ্যট আরও 
অনেক প্রাচীন। গ্রীকপপ্তিত প্লেটো এবং আমাদের দেশে কৌটিল্যের রচনায় 

এই মতের উল্লেখ পাওয়া! বাঁয়। 

এই মতবাঁদের গোড়ার কথ! হইতেছে যে, এমন একদিন ছিল যখন রাষ্ট্র 

বা সমাজ বলিয়া কোন প্রতিষ্ঠানই ছিল না। মানুষ তখন যে অবস্থায় বাঁস 
করিত তাহাকে প্প্রাকৃতিক অবস্থা” বা 50865 ০ 2901০ বলা হয়। এই 

অবস্থায় রাষ্ট্র বা কোনরূপ সমাঁজ বন্ধন ছিল না। প্রত্যেকটি লোক নিজের 

অভিরূচি মত জীবন যাপন করিত। কাহাকেও শাসন বা! নিয়ন্ত্রণ করিবার 

মত কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। কিন্তু কালক্রমে এইরূপ প্রাকৃতিক অবস্থায় 
জীবন ষাত্রার পথে নাঁন৷ বিদ্ব উপস্থিত হইল। এই অবস্থায় কোনও রূপ 
সামাজিক শৃংখলা ছিল না এবং অপরাঁধ করিলে শাস্তি দিবার কেহ ছিল না। 

ফলে নানা প্রকারের অস্থবিধার স্থষ্টি হইতে লাগিল। এই অস্থুবিধ! দূর 
করিবার উদ্দেশে লোকেরা নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি করিল। ইহাই 

সামাজিক চুক্তি এবং এই চুক্তি অনুযায়ী মানুষ রাষ্ট গঠন করিয়া সংঘবদ্ধ 
হইল। এই মতবাদের প্রচারকারী হিসাবে হবস্, লক ও রুসো এই তিন 
জনের নাম কর বায়। হবস্ এবং লক সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলগ্ডে বাস 

করিতেন। রুসে। অষ্টাদশ শতকের ফরাসী দেশের অধিবাসী । তিনজনের মত 

মোটামুটি এক হইলেও কয়েকটি বিষয়ে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। 

হুবসের মতে মানুষ আতদিমকালে যে প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে বাস 

করিত তাহাতে একান্তভাবে শৃংখলার অভাব ছিল। এই পরিবেশে সকলে বলং 

বলং বাহু বলং এই নীতি অনুসারে চলিত। একজন অন্য জনের সঙ্গে অবিরাম 

দ্বন্দ লিপ্ত থাকিত। এইরূপ প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের জীবন ছিল “সঙ্গীহীন, 

দীন, কদর্য: পাশব, এবং স্বল্পাঁযু”। এই অসহনীয় অবস্থা হইতে পরিত্রাণ 

লাভের আশায় সমস্ত লোকে মেলিয়া একটি লোকের সঙ্গে চুক্তি করে। 

এই লোকটির নিকট নিজেদের সমস্ত তথাকথিত স্বাভাবিক অধিকার সমর্পণ 
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করিষ্বা তৎপরিবর্তে জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষার অঙ্গীকার পায়। এই 

লোকটিই রাঁজা! হিসাবে পরিচিত হইল এবং সাধারণের উপরে তিনি অব্যাহত 
ক্ষমতা লাভ করিলেন। লোকেরাই তীহার সহিত চুক্তি করিয়াছিল। তিনি 
কাহারও সহিত চুক্তিবদ্ধ ছিলেন না। হবসের এই মতবাদে শ্বৈরঁচারতম্ত্রে 

সমর্থন কর! হয়। 

লকের মত হবসের মত হইতে কয়েকটি বিষয়ে স্বতন্ত্র। তাহার মতে 
প্রাকৃতিক অবস্থায় যে কোন শৃংখলা! ছিল ন! তাহা'নহে। প্রাকৃতিক পরিবেশে 

শাস্তি বিরাজ করিত । লোকে যুক্তি মানিয়া চলিত ও কতকগুলি প্রাকাতিক 
নিয়মের বশ্যতা স্বীকার করিত। এই প্রাকৃতিক অবস্থা শান্তিময় হইলেও 

নানা অন্থবিধার জন্য মানুষ এই অবস্থা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। 

প্রাকৃতিক নিয়ম কি তাহ লইয়া মতভেদ হইতে পারে এবং তাহা বিচার করিয়া 

মীমাংসা করিব!র কেহ ছিল না। যাহার! প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করিত 

তাহার্দিগকে শাসন করিবার মত কোন প্রতিষ্ঠান ব! ব্যবস্থা ছিল না। এইসব 

অস্থাবিধ দূর করিবার জন্ত লোকে নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি করিয়া 

একজনকে রাজা করিল। কিন্ত তাহারা! রাজার নিকট সব অধিকার বিসর্জন 

দিল না । তাহার! মাত্র কয়েকটি অধিকাঁর রাজার হন্তে সমর্পণ করিল এবং 

চুক্তি অন্তবায়া রাজা তাহাদের অন্য অধিকারগুলি রক্ষা করিতে বাধ্য । যদ্দি 
রাজ! স্বেচ্ছায় অথবা অক্ষমত! হেতু চুক্তি লংঘন করেন তবে রাজাকে সিংহাঁসন- 

চ্যুত করিবার ক্ষমতা লোকেদের আছে। লক এইক্পে গণতন্ত্র মর্থন করিয়াছেন। 

হবসের মতে প্রাকৃতিক অবস্থার মত দুরবস্থা আর নাই। লকের মতে 

প্রাকৃতিক অবস্থ। ইহা অপেক্ষা ভাল ছিল। কিন্ত ক্ষসোর কল্পিত প্রাকৃতিক 

অবস্থা সর্বাপেক্ষা মনোরম ॥ ইহা যেন স্বর্গরাজ্য । সেখানে কেহ রাজা 

ছিল না, প্রজাও ছিল না, নকলেই সকলের সমান। কিন্তু এই রামরাজ্যেও 

বিদ্ব হুষি হইতে লাগিল। জনসংখ্যা ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি পায় ও লোকেদের 

মধ্যে নিজন্ব সম্পত্তিবোধ জন্মাইতে লাগিল। তাহার ফলে নানা রকম 
অসুবিধা! দেখ। দ্দিল। তাই লোকে নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া! সমাজ 

তথা রাষ্ট্রের পত্তন করে। রুসোর মতে লোকেরা আপন আপন অধিকার 

কিছুই কোন একটি ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ (করে নাই। তাহার! নিজেদের 

হস্তেই সার্বভৌম ক্ষমতা রাখিয়া ছিল। 
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অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই মতবাদ ইউরোপে গণতন্ত্র স্থাপনে খুবই সহায়তা 

করে। কিন্ত তাহার পরে এই মতের তীব্র সমালোচনা হইয়াছে । এখন 

আর কেহ ইহা সমর্থন করে না। প্রথমতঃ এই মতের কোঁন এতিহাসিক 

ভিত্তি নাই। আমর এমন একটিও দেশের কথ! জানি না যেখানে লোকে 
চুক্তি করিয়! রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। রাষ্ট্র গঠন করিবার জন্য কোন চুক্তি 

কোঁন দিন করা ভয় নাই। মানুষ সমাজ ছাড়া একটি দিনও থাকিতে 

পারে না। নিতান্ত আদিম প্রকৃতির মানুষের মধ্যেও কোন ন। কোন ধরণের 

সামাজিক প্রতিষ্ঠান ছিল। মানুষ যে কোনদিন “প্রাকৃতিক অবস্থায়” বাস 

করিত তাহ! নিছক কল্পন! মাত্র বলা হয় । 

দ্বিতীয়ত, এই মতবাদে বল! হইয়াছে যে, আদিতে মানবসমাজে রাষ্ট্রের 
অস্তিত্ব ছিল ন!। তাহ! হইলে রাষ্ট্র সম্বন্ধে কোঁন ধারণাও মানুষের ছিল ন1। 

রাষ্ট্র সম্বন্ধে ধারণাই যদি না থাকে, তবে তাহার! রাষ্্ট গঠন করিল কি 

প্রকারে? তৃতীয়ত, প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের কতকগুলি সহজাত অধিকার 

ছিল বল! হইয়াছে । কিন্ত রাষ্ট্র না থাকিলে কোন অধিকার থাকাও সম্ভব নহে। 

যদি এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব না থাকে যাহ! মানুষের অধিকার রক্ষা করিবে, 

তাঁহ৷ হইলে সকলের পক্ষে কোনরূপ অধিকার ভোগ করা সম্ভব নহে। দুর্বল 

সবলের উপর কোন অধিকার দাবী করিতে পারিবে না । অতএব রাষ্্রী না 

থাকিলে কাহারও অধিকার থাকিতে পারে না। চতুর্থত, অনেকে বলেন যে, 

এই মতের পরিণাম অত্যন্ত বিপদ্জনক। রাষ্ট্র যদি আমাদের চুক্তির ফলে 

গঠিত হইয়া থাকে তবে কোন সময়ে রাষ্ট্র চুক্তি অন্্যায়ী কার্য করিতেছে 

না মনে করিয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ করিতে পারি। এই মত 

মানিয়৷ লইলে দেশে অরাজকতা স্থষ্টি হইতে বাধ্য। 

ক্ষতরাং এই মতবাদের বহু ক্রটি রহিয়াছে । কিন্ত তাহা সত্বেও ইহাতে 

অনেকখানি সত্য নিহিত আছে। ইহা! প্রচলিত হইবার ফলে পূর্বোক্ত 

দুইটি মতবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে । রাষ্ট্রের উৎপত্তি যেভাবেই হইয়। থাকুক 

না কেন, একটি সত্য এই মতবাদে গ্রকাঁশ পাইয়াছে যে, রাষ্ট্রের ভিি 

হইতেছে সাধারণের সম্মতির উপর। অতএব এই মতবাদ আধুনিক গণতন্ত্রের 

প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বলা যায়। 
আধুনিক মভ (176 21০95: 711০0 ) ৪ রাষ্ট্র বিধাতার ত্ষ্টি 



২২ পোরনীতি 

নহে। রাষ্ট্রের সৃষ্টি মানুষই করিয়াছে। আমাদের মত সাধারণ মানুষই 

ইহার -আ্টা। যদিও ইহা মানুষের কৃষ্টি, তথাপি মানুষ পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
বা চুক্তির দ্বারা ইহা স্প্টি করে নাই। কোন প্রকার সামাজিক চুক্তি দ্বারা 
রাষ্ট্র গঠিত হয় নাই। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব চিরকালই আছে। পৃথিবীতে এমন 

কোনদিন ছিল না যখন মানুষ রাষ্্র ব কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে 
বাস করিয়াছে। সে রকম অবস্থা কল্পনাই কর! যায় না। মানুষ সামাজিক 

জীব । সমাঁজ ছাড় সে বাস করিতে পারে না। সামাজিক প্রবৃত্তির বশে 

মানুষ পারিবারের অন্তর্ভুক্তি হইয়া! বাস করে। পরিবারই আদিমতম সামাজিক 

প্রতিষ্ঠান। সেই একই গ্রয়োজনে কয়েকটি পরিবার মিলিয়! একটি গোঠী 

রচনা! করিয়াছে; কয়েকটি গোষ্ঠী মিলিয়! আবার একটি উপজাতির উদ্ভব 

হইয়াছে । এই উপজাতি কালক্রমে প্রসারিত হইয়। রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। 

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি। 

পরিবার, গোষ্ঠী, উপজাতি এবং রা্র-- এইভাবে রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ হইয়াছে। 

পরিবার (58101]% )$ আদিমতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান হইল পরিবার । 

সত্ী-পুত্রাদি লইয়া এক একটি পরিবার গড়িরা উঠে। এইভাবে যাহার৷ 
একত্র বাস করে তাহাদের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ বিছ্যমান। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি 

এবং শিশু-প্রতিপালনের প্রয়োজনে মানুষ পরিবার গঠন করিয়া লইয়াছে। 

ছুই প্রকারের পরিবার দেখিতে পাওয়া ঘায়। প্রথমশ্রেণীর পরিবারে 

বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষই সর্বময় করত!» পরিবারের সকলে তাহাকে মানিয়া চলে। 

ইহাকে 'প্যাট্রিনার্কাল” পরিবার বলে। কারণ, প্রাটীন রোমে বয়োজ্যেষ্ঠকে 

'প্যাটি আর্ক বলিত। পরিবারের সমস্ত লোকের ও তাহাদের ধনসম্পত্ভির 
উপরে 'প্যাটি,আর্ক” বা কর্তার সর্বময় অধিকার ছিল। বংশাবলী পুরুষান্ুক্রষে 

হিনাব করা হহত। 

আদিম সমাজে আর একপ্রকার পরিবারের অস্তিত্বের কথা জান। যায়। 

এই পরিবারে বংশ-পরিচয় পিতাঁর দিক হইতে হিসাঁব কর] হইত ন|| মাতার 

দিক হইতেই সমস্ত পরিচয় লওয় হইত। এই ধরণের পরিবারকে “ম্যাটিআর্কাল' 

বলা হয়। এই সব পরিবারে কখনও কথনও বর নিজের পরিবার ত্যাগ করি 

কন্তার পরিবারে বাঁদ করিত। যদিও এই পরিবারে বংশ-পরিচয় মাতার দিক 
হইতে লওয়া হয়, তথাঁপি মা অবশ্য 'প্যাটি আর্ক'-এর মত সর্বময় কত্রী ছিলেন না। 



রাষ্ট্রজম্মের ইতিবৃত্ত ২৩ 

এইরূপ “ম্যারি আর্কাল” পরিবারের সন্ধান পাইয়া অনেক লেখক বলিয়াছেন 
যে, এই ধরণের পরিবার আদিমতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান । আদিম মানুষ এক 

একটি আত্মীক্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে বাস করিত এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের 

পরিচায়ক এক একটি চিহ্ন ছিল। এই চিহ্ৃকে টোটেম বলা হয়, ইহা সাপ, 
পাখী প্রভৃতি নানাপ্রকারের ছিল। কিন্তু স্মরণ রাঁখা উচিত যে, এই ধরণের 

সামাজিক সংগঠন পৃথিবীর সর্বত্র পাঁওয়| যায় নাই। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন 

অবস্থার ভিতর দিয়! রাষ্ট্রের বিকাশ হইয়াছে । একথ৷ বলিলে ভুল হইবে যে, 

পৃথিবীর সর্বত্রই প্যাট্রয়ার্কীল ব। ম্যাট্রপার্কাল পরিবারের মধ্য দিয়া একই 

ভাবে রাষ্ট্রের বিকাশ হইয়াছে । 

গোষ্ঠী (0192) £ পরিবার আদিমতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। মানুষের 

সামাজিক প্রবৃত্তি কিন্ত পরিবারের বেষ্টনীর মধ্যেই সন্তষ্ট থাকে নাই। যৌন 
আকাংখ! স্ত্রী-পুরুষকে একত্রিত করিয়াছে । উহাই আবার বহু পরিবারের মধ্যে 

এঁক্য বন্ধন স্থষ্টি করিয়াছে । নিজের পরিবারে বিবাহ করা কিভাবে নিষিদ্ধ 

হইয়াছে তাহ! অনুমান করা শক্ত। কিন্তু এই রীতি বহুলপ্রচলিত। অন্য 

পরিবারে বিবাহ হইবার দরুণ বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তা সৃষ্টি 

হইয়াছে । এইরূপ গঠিত কয়েকটি পরিবারকে গোষ্ঠী বল! হয়। এইভাবে 

বহু গোঠীর তৃষ্টি হইয়াছে, ও ইহা সকলের মধ্যে এক্য দৃঢ়তর করিয়া 

তাহাদিগকে সামাজিক প্রবৃত্তিতে উদ্ধদ্ধ করিতে সাহাধ্য করিয়াছে। 
ব্যক্তিগত স্বার্থের বাহিরে অন্য বিষয় তাহার! ভাবিতে শিখিয়াছে। গোষ্ঠীর 

কল্যাণে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিতে প্রেরণা পাইয়াছে। 

জন্প্রদ্দায় (1:06) £ যে কারণে কয়েকটি পরিবার এক্যবদ্ধ হইয়া গোষ্ঠী 

রচনা করিয়াছে, সেই একই কারণে কয়েকটি গোষ্ঠী এক বা একাধিক প্রধানের 

অধীনে প্রক্যবদ্ধ হইয়াছে । এই সংগঠনকে উপজাতি বল! হয়। উপুজাতির 

সকলে প্রধানের শাসন মানিয়া। চলিত। এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিক 

রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে বল! বাইতে পারে । কালক্রমে উপজাতিরা কোন 

এক বিশেষ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করে। উপজাতির প্রধান 

ব্যক্তি তাহার অধীনে লৌকদের উপর প্রতৃত্ব বৃদ্ধি করিতে থাকে । এইভাবে 

ধীরে ধীরে পুর্ণাঙ্গভাবে রাষ্ট্রের জন্ম হয়। আধুনিক রাষ্ট্র এইক্ূপ অসম্পূর্ণ 
অবস্থারই রূপান্তর ৷ 



৪ পৌরনীতি 

রাষ্টবিকাশের উপাদান (520015 12. 60 21000 ০: 076 

509০) ২ রাষ্ট্রের বিকাশ অনুসন্ধান করিলে দেখা ধায় কয়েকটি প্রধান উপাদান 
লইয়! রা গঠিত হইয়াছে। উপাঁদানগুলি এই ঃ আত্মীয়তা, ধর্ম, অর্থনৈতিক 
প্রয়োজন, শক্তির প্রয়োগ, শৃংখলা ও বিপদ হইতে রক্ষার প্রয়োজনীয়ত৷ 
ইত্যাদি। 

রাষ্ট্র গড়িয়া! তুলিতে আত্মীয়ভাবোধ বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে। 
রক্টের সন্বন্ধ স্বীকারকে আত্মীয়তাবোধ বলে। রক্তের সম্বন্ধ বহুলোঁক এবং 
পরিবারের মধ্যে এঁক্য স্থাপন করিয়াছে। পরিবার বহুসংখ্যায় বৃি পাইয়া 
গোঠীর স্ষ্টি হইয়াছে । গোষঠীর সকলের মধ্যে আত্মীয়তাবোধ থাকায় প্রক্য 
বজায় রহিয়াছে । এক ব। একাধিক প্রধানের অধীনে অনেকগুলি গোষ্ঠী 
সংঘবদ্ধ হইয়া! উপজাতি গাড়িয়া উঠিয্বাছে। পিতার কর্তৃত্ব গোঠী-প্রধানের 
হস্তে চলিয়। গরিপ্লাছে। এইভাবে আত্ীয়তাবোধ আদ্দিমতম সমাজ স্চষ্টি 
করিয়াছে এবং এই সমাজই রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। 

আত্মীয়তাবোধের পরেই যাহা মানুষকে প্রক্যবদন্ধ করিয়াছে তাহা! হইল 
ধর্মভ্তান। লোকের মনের উপরে ধর্মের প্রভাব অপরিসীম । ধর্ম মানুষকে 
ভক্তি এবং মান্য করিতে শিখাইয়াছে। রাজার কর্তৃত্ব লোকে মানিত, কারণ 
তাহাদের ধারণা ছিল যে তিনি বিধাতার প্রতিনিধি। পিতার কর্তৃত্ব কেবল 
মাত্র রক্তের সম্বন্ধের জন্তই যে লোকে মানিত তাহা নয়। পিতাকে মানত 
করা ধর্মের অন্যতম নিদেশ। বন্য এবং ছুদ্র্য আদিম মানুষ এইভাবে মান্ 
করিতে ও শাসন ত্বীকার করিতে শিখে । আদিম যুগে লৌকে আইন মানিত, 
কারণ তাহাদের ধারণ ছিল আইন ধর্মের নিপেশ। ধর্মের প্রভাবে 
রাষ্ট্-বিকাশের পথ সুগম হইয়াছে । 

পররর্তী উপাদান হইতেছে অর্থ নৈতিক। আহার, বাসস্থান এবং অন্ান্ত 
প্রশ্নোজনে লোকে পক্যবদ্ধ হইয়াছে । বহুদিন পূর্বে আরিস্টটল বলিয়াছেন 
যে, অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই পরিবার ক্রমশ বিস্তৃত হইয়। 
উপজাতিতে পরিণত হইয়াছে, গ্রাম গড়িয়। উঠিয়াছে এবং তাহাই ক্রমে রাষ্ট্রের 
রূপ ধারণ করিয়াছে। অর্থনৈতিক কারণ যে রাষ্ট্র সংহতির অন্যতম প্রধান 
উপাদান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

এইবূপে আত্মীয়তাবোধ, ধর্মজ্ঞান ও অর্থ নৈতিক প্রয়োজনের বশীভূত হইয়া 
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মানুষ ক্রমেই বৃহত্তর সমাজ গড়িতে থাকে । কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি 
ও বিত্তসম্প্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শৃংখল! এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন 

বিশেষ করিয়! অনুভূত হয়। কোন জাতি যখন স্থায়ীভাবে বাস আরন্ত করিল, 

তখনই লোকের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষা করার প্রয়োজন হইল। আদিম যুগে 
বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ প্রায়ই হইত। এইরূপ আক্রমণ হইতে রক্ষা 
পাইবার' উপায় হিসাবে শাসনশক্তি গঠনের প্রয়োজন হইল। বহিরাক্রমণ 
দেশের মধ্যে এক্য সৃষ্টির সহায়ক । বাহিরের আক্রমণের সম্মুখীন হইবার জন্ 

সকলকে বিশেষভাবে সংঘবদ্ধ হইতে হইয়াছে । আইন-শৃংখল। বজায় রাখাঁর ও 

বহিরাক্রমণের সম্মুখীন হইবার প্রয়োজনীয়তা শাসনতন্ত্র-গঠনের সহায়তা 

করিয়াছে । এইভাবে আত্মীক্তাবোধ, ধর্মজ্ঞান প্রভৃতি উপাদানের সহায়তায় 

রাষ্ট্রের ক্রমবিবর্তন হইয়াছে । 

রাষ্ট্রের প্রকৃতি (৪৮০ ০£ (15 516০) ৪ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সন্থন্ধে 

একটি মতবাদ প্রচারিত ছিল। ইহ! “জৈব প্রকৃতি” (0288210 06০1) 

মতবাদ 'নামে পরিচিত। এই মতবাদে রাষ্ট্রকে মানবদেহের সহিত তুলনা 

কর! হয়। এই মতটি অত্যন্ত পুরাতন। বহুলেখকই রাষ্ট্র ও মানব দেহের 

সহিত তুলনা! করিয়াছেন। তাহার মধ্যে প্লেটো এবং আরিস্টটল অন্যতম । 
আমাদের দেশের ধর্মশাস্ত্রকারেরাও অনেকেই জীবদেহের সহিত রাষ্ট্রের সাদৃশ্ের 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আধুনিক কালে ব্লানতঙ্গি (জার্মান পণ্ডিত ) 

ও ইংরাজ পণ্ডিত হাবার্ট স্পেন্নার এই মতের সমর্থক ছিলেন। 

রাষ্ট্রের সহিত মানবদেহের বহু সাদৃশ্য আছে। মানব-দেহ যেমন অসংখ্য 

জীবকোষ দ্বারা গঠিত, রাষ্ও সেইরূপ বহু ব্যক্তিকে লইয়। প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রের 

জীবকোষ নাগরিকগণ। মানবদেহে প্রত্যেকটি জীবকোষের ভিন্ন ভিন্ন কাজ 

আছে। প্রত্যেক ব্যক্তিও রাষ্ট্রের জন্য কিছু কিছু কাজ করিতেছে । দেহের 
যেমন হাত পা! মুখ প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গ রহিয়াছে, রাষ্ট্রেরও সেইরূপ বিভিন্ন অঙ্গ 

আছে । মানবদেহে ন্নাযুমণ্ডলী সর্ব অঙ্গের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে; রাষ্ট্রের মধ্যে 

সরকার সর্বব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। দেহে রক্তচলাচলের জন্য ধমনী আছে-_ 

রাষ্ট্রে চলাচলের জন্য রেলপথ প্রভৃতি যানবাহন রহিয়াছে । জানান লেখক 

বানতন্ি এমন কথাও বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রের লিঙ্গ আছে। রাষ্ট্র হইতেছে 

পুরুষ ও তাহার স্ত্রীলিদ হইতেছে গির্জা। স্তরাং রাষ্ট্র বহলোকের 
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মিলিত সংঘমাত্র নহে। রাষ্ট্রেরও প্রাণ রহিয়াছে ও জীবন্ত প্রাণীর মতই 

রাষ্ট্র সজীব। 

রাষ্্র এবং জীবদেহের মধ্যে যে অনেক সাদৃশ্ঠ আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

কিন্ত তাহাঁদের মধ্যে প্রভেদও যথেষ্ট আছে । মানবদেহ হইতে একটি জীবকোষ 

ছিন্ন করিয়া লইলে তাহা৷ মরিয়া যাঁয়। কিন্তু রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও 

মানব বাঁচিতে পারে। দ্বিতীয়ত, জীবকোঁষের কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই। নিজের 

বিকাশ নিয়ন্ত্রতি করিবার ক্ষমতা! তাহার নাই। কিন্তু মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা 

আঁছে। নিজ চেষ্টায় এবং ইচ্ছাশক্তির দ্বার মানুষ নিজের জীবন নিয়ন্ত্রিত 

করিতে পারে। জীবকোষ ইচ্ছাশক্তিরহিত বস্ত। মানুষের ইচ্ছা ও বুদ্ধি 

আছে। হার্না্ট ম্পেন্সার স্বীকার করিয়াছেন যে, মানবদেহে সমস্ত চেতনাশক্তি 

শুধুমাত্র মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত আছে। কিন্ত রাষ্ট্রের চেতনাশক্তি বহু মানবের মধ্যে 

ছড়াইয়। আছে। কাজেই রাষ্ট্র ও 'প্রাণীদেহ সম্বন্ধে তুলনা বেশীদুর চলে না। 

এই মত স্বীকার করিলে বলিতে হয় জীবকোষের স্তায় মান্থষ আপনার বৃদ্ধি এবং 

বিকাঁশের জন্য সর্বতোভাবে রাষ্ট্রের উপরে নির্তরশাল। ইহা সত্য নহে। রাষ্ট্রে 
অত্তিত্বের প্রয়োজন ব্যক্তির মঙ্গল সাধনের জন্থই। রাষ্ট্রের জন্য মানুষ জীবন 

ধারণ করে না। এই সমস্ত কারণে এই মতবাঁদ বর্তমানে কেহ সমর্থন করে না। 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
জাতি ও রাষ্ট 

জাতি (5102. ): জাতি কাহাকে বলে? একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের 
অধিবাসীদের মধ্যে যদি কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়, তবে 

তাহাদিগকে জাতি নামে আখ্য। দেওয়! হয়। বংশগত এ্রক্য, ধর্ম কিংবা ভাষা, 
ও সাহিত্যগত এঁক্য, আঁচারব্যবহারের এঁক্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য জাতিগঠনের 
উপাদান। কোন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে যদি এই প্রকারের বৈশিষ্ট্য 
বর্তমান থাকে, তবে তাহাদিগকে জাতি হিসাবে অভিহিত কর হয়। 

এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া ধাইবে যে, জাতি এবং রাষ্ট্রের 
মধ্যে কিছু সাদৃশ্ঠ আছে। একদল লোক একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্বাধীন শাসন- 

ব্যবস্থা। প্রবর্তন করিলে তাহাঁকে রাষ্ট্র বলা হয়। জাতি বলিতেও একটি নির্দিষ্ট 
ভূখণ্ডে অবস্থানকারী স্বাধীন একদল লোককে বুঝায় । কাজেই এই পর্যন্ত জাতি 

এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সাদৃশ্য এইথানেই শেষ। জাতির 
সংজ্ঞায় এমন অনেক বিষয় আছে যাহা রাষ্ট্রের অন্ততূক্তি নহে।. জাতি অর্থে 

আমর! বুঝি এমন একদল লোক যাহাঁদের মধ্যে একই ধর্ম, কুল, ভাষা, রীতিনীতি 
ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান আঁছে। রাষ্ট্-গঠনের জন্ত এই সব বৈশিষ্ট্য 

থাকার প্রয়োজন নাই। রাষ্ট্রের কথা বলিলে আমরা একটি জনসমষ্টি সার্বভৌম 

শাঁসন প্রতিষ্ঠানের কথা বুঝি। কিন্তু জাতি বলিতে একটি জনসমষ্টির ভাষাগত, 

ধর্মগত, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি এঁক্যের কথা বুঝি। অনেক জাতি আজও আপন 

আপন স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠ। করিতে পারে নাই। জার্মানী এখনও স্বাধীন শাসন 

প্রবর্তন করিবার অধিকার পায় নাই। আবার একটি রাষ্ট্র একটি জাতি দ্বার] 

গঠিত হইবে এমনও কোন কথা নাই। বেলজিয়মে ছুইটি জাতি ও 

নুইজারল্যাণ্ডে তিনটি জাতি আছে। 
জাতীয়তা (ব90০2911%) £ আর একটি পরিভাষা এখানে ব্যবহার কর! 

হইতেছে । অনেক লেখক জাতি এবং জাতীয়ত৷ সমাথবোধক শব্দ হিসাবে 

ব্যবহার করেন। তাহারা জাতি অথবা জাতীযুতা কথা দুইটিতে কোনরূপ 

পার্থক্য না করিয়াই ব্যবহার করেন। কিন্তু কথা দুইটির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য 

বি্যমান। 
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ধর্ম, ভৃষু বীতিনীতি_সংস্কৃতি ও সাহিত্য, ইত্যাদি এক-_ এইরূপ একদল 
লোকের মনে যে. একাত্মবোধ, তাহার নাম জাতীয়তা । কোন ব্যক্তিসমষ্টির 

মধ্যে এইরূপ জাতীয়তাবোধ থাঁকিলেই তাহাদের জাতি বলিয়! গণ্য করা হয় ন|। 

যাহাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ বর্তমান তাহারা যদ্দি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন 

করে বা করিবার জন্য সচেষ্ট হয় তবে তাহাদের জাতি বলিয়। গণ্য কর! হয়। 

জাতীয়তার সহিত রাঁজনৈতিক সংগঠন যুক্ত হইলেই জাতি গঠিত হয়। কোন 
মানবসমষ্টির যঁদি ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য বা সংস্কতিগত এ্রক্যবোধ থাকে, তবে 

তাহাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ আছে বলা হয়। আর এইরূপ জাতীয়তাবোধ- 

সম্পন্ন ব্যক্তিসমূহের যদি স্বাধীন রাষ্ট্র সংগঠন থাকে, তবে তাহাদের জাতি 
আখ্যা দেওয়া হয়। 

জাভীয়তার উপাদ্দান (0215105205 ০: ট261959110) £ জাতীয়তার 

উপাদান হিসাবে নিম্নলিখিত বৈশ্ষ্ট্যগুলির উল্লেখ করা হয়। যথা» কুলগত 

এঁক্য, ধর্মগত এক্য, ভাষা ও সাহিত্যগত এ্ক্য, আঁচারব্যবহার প্রভৃতির এ্ক্য, 

সাংস্কৃতিক প্রক্য। কিন্তু জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করিতে এই বৈশিষ্ট্যগুলির 

কতটুকু গ্রয়োজন ? 

কুলগত এক্য জাতীয়তার একটি প্রধান ভিত্তি বলিয়া ধরা হয়। একই 
সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত বলিয়। ধারণা থাকিলে লোকেদের মধ্যে এক্যবোধ দৃঢ় 
হইবার সম্ভাবনা । সকলেরই এক কুলে জন্ম এই ধারণ! থাকিলে জাতীয়তাবোধ 
দৃঢ় হয় ইহা সত্য, কিন্ত আধুনিক কালে বিভিন্ন সম্প্রদায় অথবা জাতি 

পরস্পরের সহিত এমনভাবে [মলিয়! গিয়াছে যে, কেহই একটি বিশেষ জাতি 

হইতে উদ্ভূত এ কথা জোর করিয়া বল! বায় না। সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসিগণ 
বিভিন্ন জাতির মিশ্রণে গঠিত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ অত্যন্ত 

প্রবল। কাজেই জাতীয়তাবোধ জন্মাইবাঁর জন্ত কুলগত এঁক্য থাঁকার বিশেষ 

প্রয়োজন নাই। 

সকলেই এক ধর্মাবলম্বী হইলে জাতীয়তাঁবোধ বুদ্ধি পায় সন্দেহ নাই। অনেক 

সময়ে ধর্মের বিভিন্নতা জাতীয়তাবোধের অন্তরায় হইতে পারে। ভারতবর্ষে 

তাহ! হইয়াছিল। পরধর্মমতসহিষুণতা বৃদ্ধি পাইলে ধর্মমতের এক্য থাঁকা 

জাতীয়তাহ্ষ্টির জন্ত অপরিহাধ বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। 

চীনদেশবাঁসিগণ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইলেও তাহাদের জাতীয়তাবোধ অব্যাহত । 



জাতি ও রাষ্ট্র ২৯ 

ভাষা ও সাহিত্যগত এ্ক্য জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির প্রধানতম সহায়ক। যাহার! 

একই ভাষায় কথা বলে এবং একই সাহিত্য পাঠ করে, তাহাদের মধ্যে একত্ববোঁধ 
সহজেই গড়িয়া উঠে। কিন্তু ইহাও জাতীয়তাবোধের জন্য অপরিহার্য নহে) 

অনেক ক্ষেত্রে ভাষার বিভিন্নতা থাকা সব্বেও জাতীয়তাবোধ গড়িয়া উঠিয়াছে। 
আবার ইংলণ্ড এবং আমেরিকা এক ভাষাভাষী হইয়াও স্বতন্ত্র জাতি। 

স্থইজারল্যাণ্ডে তিনাটি ভাষা আছে। কানাডায় ইংরাজী এবং ফরাসী দুইটি 
ভাষাই চলে। তথাপি এঁ দুইটি দেশের লোকের জাতীয়তাবোধ কিছুমাত্র 

কম নহে। 

আচার-ব্যবহারে এঁক্য এবং একই এঁতিহা জাতি-গঠনে অপরিহার্য বলিয়া 
অনেকে বিবেচন। করেন। বাহাদের ইতিহাঁস একই, বাহাদের আঁচারব্যবহারে 

কোনও পার্থক্য নাই, তাহারা অনায়াসেই পরম্পর পরস্পরের প্রতি আক 

হইতে পারিবে? তাহার ফলে তাহাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ গড়িয়া উঠিতে 

পাঁরে। জাতীয়তা-গঠনে এই ছুইটি উপাদান প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু অপরিহার্য 

নহে। ইতিহাস অথবা আচার-ব্যবহার স্বতন্ত্র থাকা সত্বেও একাত্মবোধ গড়িয়। 

উঠিতে কোন বাধা হয় না। 
এই সব উপাঁদনের কোনটিই জাতীয়তা গঠনের পক্ষে অপরিহার্য নহে। 

জাতীয়তা হইতেছে মনের দিক হইতে একাত্মবোধ। জাতি, ধর্ম, ভাষা! প্রভাতি 

সর্বপ্রকার বাহিক ব্যাপারে স্বাতন্ত্য থাকা সত্বেও এই একাত্মবোঁধ গড়িয়া উঠিতে 
পাঁরে। এইগুলির একটি অথবা একাধিক বিষয়ে এঁক্য থাকিলে হয়ত 

জাতীয়তা বোঁধ তাড়াতাড়ি গড়িয়া উঠে। কিন্তু ইহার কোন একটি না 

থাকিলেও জাতীয়তাবোধ উদ্ুদ্ধ হইতে পারে । 
জাতীয়তা ও ভারতবর্ষ 05 [70019 2. ৪০7) £ ভারতবাঁসীকে 

কি একজাতিভূক্ত বল! যায়? কোন জনসমষ্টির মধ্যে যদ্দি কুল, ধর্ম, ভাষ! 
ও আচার-ব্যবহারের এ্রক্য থাকে, তবেই তাহাঁদের এক-জাতীয়ত। সম্বন্ধে 

সন্দেহ থাকে না। ভারতবর্ষে কি এ বৈশিষ্ট্যগুলি আছে? 

অনেকের মতে ভারতবর্ষে জাতি, ধর্ম, ভাষা ও সাহিত্যগত এঁক্য নাই। 

ভারতবর্ষে বন জাতির, বনু ভাষাভাষীর বাস। ধর্মগত বিভেদ এখানে 

অত্যন্ত গ্রবল। দেশের বিভিন্ন অংশে রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহাঁর ভিন্ন 
রকমের । অতএব যে সব ব্গরণে জাতীরতাবোধ জন্ম লাভ করে, তাহার 



৪ পৌরনীতি 

কোনটিই ভারতবর্ষে বিদ্যমান নাই বলা যায়। কিছুদিন পূর্বেও মুসলীম লীগ 
দল প্রচার করিত যে, ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান দুইটি জাতির অস্তিত্ব 
আছে। এই প্রচারের ফলে দেশে যে রক্তপাত এবং অনর্থ স্থ্টি হইয়াছিল, 
তাহা কাহারও অজানা নাই। 

এই মতে কিছু সত্য আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রত্যেক নিরপেক্ষ 
লোকের দৃষ্টিতে ইহা ধরা পড়িবে যে, ধর্ম, ভাষ! প্রভৃতির পার্থক্য সত্তেও 
ভারতবর্ষের একটি অন্তনিহিত এক্য আছে। পূর্ববণিত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও 

জাতীযতাবোধ দেখা দিতে পারে ; স্ুইজারল্যাণ্ড, আমেরিক৷ প্রভৃতি দেশে 

তাহ! দেখ! দিয়াছে । ভারতবর্ষেও তাহা দেখ! দিতেছে । পরাধীনতা বহুশ্রেণীর 

লোককে এক জাতিতে পরিণত করিয়াছে । পরাধীনতার বন্ধন এবং নির্যাতন 

ভারতবর্ষের সকলকে এক জাতীয়তাবোধে উদ্দ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। ইংরাঁজ 
শাসনের আমল হইতে দেশে সর্বত্র একই ধরণের শিক্ষা প্রচলিত আছে। 

তাহার ফলে দেশের সকলের মধ্যে একই রকম মনোভাব, আঁশা-আকাংখা 

জন্মলাভ করিয়াছে । ইহাতে সকল সম্প্রদায় ধীরে ধীরে একতাবদ্ধ হইয়াছে । 

হিন্দু-মুসলমাঁনের বিভেদ অত্যন্ত সাময়িক ব্যাপার। সাত্রাজ্যবাদীর চক্রান্ত এই 

বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তাহা জিয়াইয়। রাখিয়াছিল। এখন দেশ 
স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে । সাত্রাজ্যবাদীর সকল চক্রান্ত বিফল করিয়া! ভারতবর্ষ 

এক বিরাট জাতি হিস।বে জগতে পরিচিত হইতেছে । ধর্ম কখনই জাতীয় 
ধ্রক্যের পথে বাধা হইয়া পাড়ায় নাই। জাতীয়তা একটি ভাবধারা । এই 

ভাঁবধারার অস্তিত্ব ভারতবর্ষে আছে। ভারতবাসী অনুভব করে যে, তাহার! 

একটি বিশেষ জাতি __এই জাঠি পৃথিবীর অপর কোন জাতি অপেক্ষা হীন নভে । 

ভারতবর্ষের অতীত গৌরবময়, ভবিস্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল । 

এক জাতি, এক রাষ্ট £ প্রত্যেক রাষ্ট্র মাত্র একটি জাতি লইয়া গঠিত 
হওয়া উচিত এই মতবাদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিশেষ প্রাধান্ লাভ করে। 

প্রত্যেক রাষ্ট্র মাত্র একটি জাতি লইয়! গঠিত হইবে। যে সমস্ত রাষ্ে একাধিক 

জাতি বাস করে, সেইগুলি এক জাতির ভিত্তিতে ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে। 
নিজের অভিরুচি অন্যাঁয়ী সরকার গঠনের অধিকার প্রত্যেক।জাতির আঁছে। 

যদি কোন জাতি অন্ত জাতির সহিত একই রাষ্ট্রের অধীনে থাকিতে চায়, 'জ্ববে 

তাহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই। কিন্ত নিজন্ব স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন কাঁরিতে 
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চাহিলে তাহার দাবী মানিয়া লইতে হইবে । ইহাকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার 
(4218100 ০6 96105610190107) বলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রেসিডেন্ট 
উইলসন যে চৌদ্দ দফ। শান্তি-সর্ত প্রচার করেন, ইহা. তাহার অন্ততম সর্ত ছিল। 

এই নীতির স্বপক্ষে অনেক কথাই বল! যায়। একটি রাষ্ট্রের অধীনে 
যদি কয়েকটি জাতি বাস করে, তবে বিভিন্ন জাতিগত এবং সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে 
রাষ্ট্রের শাস্তি নষ্ট হইতে পাঁরে। বিভিন্ন জাতির মধ্ে ঈর্ধার স্ষ্টি হইয়া রাষ্ট্রের 
উন্নতি ব্যাহত হইবে । কিন্ত যি রাষ্ট্র একটি জাতির ভিত্তিতে সৃষ্ট হয় তবে এই 
সব বিদ্ব দূর হইবে। প্রতোক জাতি আপনার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সংস্কৃতি এবং 
সভ্যতার উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে । দ্বিতীয়ত, একটি জাতি 
যদি একটি রাষ্ট্র গঠন করে তাহা হইলে শক্তিমান জাতি দুর্বল জাতির উপর 
অত্যাচার করিতে পারে না। অবনত জাতিরা স্বাধীন শাঁসন প্রতিষ্ঠা করিতে 
পারিবে। 

কিন্ত অনেক লেখক ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহারা 
বলেন যে, একই রাষ্ট্রের অধীনে বন্ধ জাতির বাস থাঁকিলে পরস্পরের মধ্যে 
মেলামেশা! সহজ হয়। তাহার ফলে সকল জাতিই শক্তিমান হইয়া! উঠে; 
পরস্পরের মিলনের ফলে প্রত্যেকের সংস্কৃতি নৃতন জীবন লাভ করে। দ্বিতীয়ত, 
এই নীতি কার্ষে পরিণত করিতে অনেকগুলি বাঁধা আছে। অনেক ক্ষেত্রেই 
বিভিন্ন জাতি এমনভাবে মিশিয়। আছে বে, তাহাদের আলাদ। করিয়া! স্বতন্ত্র 
রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব নহে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে চেকোক্্লোভাকিয়৷ যখন 
স্বাধীনতালাঁভ করিল, তখন বহু জার্মান সে দেশে রহিয়া গেল। এই জন্ত পরবর্তী 
কালে বহু গোলযোগ দেখা দিয়াছিল। ১৯৪৭ সালে হিন্দু ও মুসলমান ভিন্ন 
জাতি এই মতের ভিন্তিতে ভারত দ্বিখপ্ডিত করা হইয়াছে । কিন্তু বহু হিন্দ 
পাকিস্থানে ও বহু মুসলমান ভারতে রহিষ্বা গিয়াছে । তাহার ফলেও নান৷ 
অস্থবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। এক জাতি লইয়া এক রাষ্ট্র গঠন করা! অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই সম্ভব নহে। : 

এই নীতি পরিপূর্ণভীবে কার্ধে পরিণত করিলে বহু রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়। গড়িতে 
হয়। স্ুুইজারল্যাণ্তকে ভাঙ্গিয়া তিনটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করিতে হইবে। 
বেলজিয়ামকে দ্বিধা বিভক্ত করিতে হুইবে। 'ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সংখ্যা 
বাড়িবে। এতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রেঃ মধ্যে শান্তি'বজায় রাখা এক প্রকার অসম্ভব । 
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অতএব এক জাতির ভিত্তিতে আধুনিক রাষ্ট্রের গঠন করা সন্ধব নয় । 
ছোট ছোট জাঁতি একটি রাষ্ট্রের অধীনে থাকিলে লাভবান হইতে পারে। 

সোভিয়েট রাসিয়ার অন্তভূক্ত রাষ্ট্রগুলি তাহার জলন্ত দৃষ্টাস্ত। প্রত্যেক 
জাঁতি শুধু এই দাবী করিতে পারে যে, তাহার ধর্ম, ভাষ!, সাহিত্য, সংস্কৃতি 
প্রভৃতি বিকশিত করিবাঁর অধিকার তাহার থাকিবে । 

জাতীয়তার অধিকার (21875 ০: 96019116053 ) 3 প্রত্যেক 

জাতিরই রাষ্ট্র গঠন করিবার অধিকার থাকিবে এ কথ! সমর্থন করা যায় 

না। আদর্শ হিসাবে এই দাবী সব সময়ে মানিয়া লওয়! চলে না। বিভিন্ন 

জাতি যদি একই রাষ্ট্রের অধীনে বাস করে, তবে তাহা লমগ্র মানব 

জাতির পক্ষে কল্যাণকর হয়। যদ্দি বহু জাতির সমম্বয়ে একটি রাষ্্ী গঠিত 

হয় তাহ! হইলে প্রত্যেক জাতি শুধু এই দাবী করিতে পারে যে, তাহার 
আপন বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ বিকাশের পথে রাষ্ট্র কোন বাধা দিবে না। এই 

অধিকার রাজনৈতিক সাম্য হইতে উন্তৃুত। কোন জাতিরই ধর্ম, ভাষা ও 

সংস্কাতিগত বৈশিষ্ট্য বিকাশের পথে কোন বাধা থাকা উচিত নয়। প্রত্যেক 

জাতির লোককে সমান ভোটাধিকার ও সরকারী কার্ধে নিযুক্ত হইবার 
অধিকার দিতে হইবে । আপন আপন বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মের অনুষ্ঠানেও 

কোন বাধা থাকিবে না। প্রত্যেক জাতির শিশুদের নিজ নিজ ভাষায় 

শিক্ষা দিতে হইবে । রাষ্ট্রের কর্তব্য প্রত্যেক জাতির লোকের শিক্ষার 

জন্ত যথেষ্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা কর! এবং প্রত্যেক স্কুলে অনুরূপ শিক্ষার প্রচলন করা। 

ধম ও সম্প্রদায় নিবিশেষে সরকারী অর্থ সকল জাতির মধ্যে সমান ভাবে ভাগ 

করিয়! দিতে হইবে । 

জাতীয়তাবাদ ও আধুনিক রাষ্ট্র ঃ ১৯৪০ খৃষ্টান্বের পূর্বেকার একশত 

বং্সরকে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের যুগ বলা বাইতে পারে । বিরূপ সমালোচনা 

সন্ত্েও এই মত প্রচলিত হয় যে, একটি জাতি লইয়া একটি রাষ্ট্র গঠিত হইঘে। 

বহু জাতির সমন্বয়ে ধে সব রাষ্ট্র গঠিত তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত 

হইত। পরাধীন জাতিরা স্বাধীনতা-সংগ্রামে লিপ্ত হইতে থাকে। এই 
জাতীয়তাবাদের প্রভাব সমসামক্নিক রাষ্ট্রে অনেক পরিবর্তন আনিয়াছে। 

বহু জাতি লয়! গঠিত রাষ্ট্রগুলি একে একে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তুরস্ক 

সাম্রাজ্য হইতে গ্রীস এবং বলকান রাষ্ট্রগুলি স্বতন্ত্র হইয্া যায়। বিভিন্ন রাষ্ট্র 
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নৃতন ভাবে সংগঠিত হইয়াছে । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার বা্ট্রপতি 
উইলসন ঘোষণা! করেন যে, প্রত্যেক পরাধীন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার 
আছে। প্রথম যুদ্ধে পরাজিত রাষ্ট্রগুলি জাতীয়তার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হয়। 
পোলাও, চেকোক্্লোভাকিয়! প্রভৃতি জাতিগুলি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত 

হইল। 
উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদের প্রভাবে কয়েকটি সাম্রাজ্যের উদ্ভব 

হয়। শক্তিমান জাঁতির৷ দেশের উৎপন্ন বিক্রয়ের জন্য এবং বাড়তি জনসংখ্যার 

বসতির জন্ত উপনিবেশ জয় করিতে আরম্ভ করে। এইভাবে জাতীয়তাবাদ 
সাত্রাজ্যবাদে পরিণত হইল। বড় জাতির সমগ্র পৃথিবী জয়ের স্বপ্ন দেখিতে 

লাগিল। শক্তিমান জাতিদের মধ্যে বিরোধে 'বহুবার পৃথিবীর শাস্তি নষ্ট 
হইয়াছে । 

ফলে অনেক আধুনিক লেখকর! জাতীয়তাবাদের কুফলের প্রাতি বেশী দৃষ্টি 
দিয়াছেন। অন্থদার এবং উগ্র জাতীয়তাবাদ বহু বিপদের কারণ। গত ছুইটি 
মহাযুদ্ধ এই উগ্র জাতীয়তাবাদের ফল। ফ্যাসিস্তবাদী গধিত জাতিগুলি 
অপেক্ষাকৃত ছুর্বল জাতিদের আক্রমণ করার ফলেই গত মহাযুদ্ধ বাধিয়াছিল। 

জাপানের উগ্র জাতীয়তাবাদের ফলে মাঞ্চুরিয়া এবং ইতাঁলীর জাতীয়তাবাদ 
আবিসিনিয়। পযু'দস্ত হয়। 

আন্তর্জীতিকত৷ যে জাতীয়তাবাদ অপেক্ষ। উন্নততর আদর্শ তাহাতে কোন 

সন্দেহ নাই। ব্যক্তির স্বার্থ-সাধন অপেক্ষা! সমাজের উন্নতির চেষ্টা ভাল। 

তেমনি কেবলমাত্র একটি বিশেষ লৌকসমাজের জন্ত আত্মনিয়োগ করা৷ অপেক্ষা 

সমগ্র মানবসমাজের হিতসাধনের চেষ্টা কর] বাঞ্চনীয় । আন্তর্জাতিকত৷ প্রসার 

লাভ করিলে যুদ্ধ বাঁধিবার ভয় দূর হইবে, অকারণ নব্রহত্য। বন্ধ হইবে । অতএব 
সমস্ত মানবসমাঁজ লইয়া একটি রাষ্ট্র গঠন করা আমাদের সকলের লক্ষ্য হওয়! 

উচিত। 

অবশ্ত আন্তর্জাতিকতার অর্থ ইহা নহে যে, কোন পরাধীন জাতিই 
জাতীয়তার দাবীতে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিবে না) কিংবা কোন দেশের 

স্বাবীনত। লোপ হইয়া যাইবে । সমন্ত পরাধীন জাতিকে স্বাধীনত। দিতে হইবে । 
তাহা না হইলে আন্তর্জাতিকতা*পরিহাসমাত্র থাকিয়া! যাইবে । প্রত্যেকটি 

রা্্রীকে সমান বলিয় গ্রণ্য না৷ করিলে পৃথিবীতে যুক্তরাষ্ট্র স্থাপিত হইবে না। 
৬ 



যষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
বিভিন্ন শ্রেণীর সরকার 

অরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ £ বহু লেখক বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেন্ট- 
গুলিকে তাহাদের প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 

গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ উহার মধ্যে প্রাচীনতম । তাহার 

মতে, দুইটি বিষয় দেখিয়া গভর্ণমেণ্টের শ্রেণীবিভাগ কর! যাইতে পারে। প্রথম, 

গভর্ণমেণ্টের চরম ক্ষমতা কতজন লোকের উপর স্তম্ত এবং দ্বিতীয়, গভর্ণমেণ্টের 

উদ্দেশ্ত কি? 

দেশের শাসনক্ষমতা যদি একজনের হাতে থাকে, তাল হুইলে সেই 
গভর্ণমেণ্টকে রাজতন্ত্র (101191075) বলা যায়। যদি একাধিক কিন্তু অল্ল- 

সংখ্যক লোকের হাতে এঁ ক্ষমত। থাকে, তবে তাহা অভিজাতিতন্ত্র (411500- 

0180) যদি বছলোক শাসনক্ষমতার অধিকারী হয়, তবে তাহাকে পলিটি 

বলা হয়। 

ছিতীয়ত, শাসনের ভালমন্দ দেখিয়াও শ্রেণীবিভাগ কর! হয়। শাসনক্ষমত৷ 

যাহার বা যাহাদেরই হস্তে ন্যত্ত থাকুক ন। কেন, তাহা সকলের হিভার্থে 

পরিচালিত হইলে সেই গভর্ণমেণ্টকে ভাল এবং স্বাভাবিক বলা বায়। কিন্ত 

শাসনকর্ত বা! কতীর। যদি কেবলমাত্র নিজের স্বার্থ চিন্ত। করিয়। ক্ষমতার ব্যবহার 

করেন, তবে সেই গভর্ণমেণ্টকে মন্দ বা কুশানক আখ্যা দেওয়া হয়। শাঁসন- 

ক্ষমতা যদি একটি লোকের হাতে থাকে এবং তিনি কেবলমাত্র নিজের স্বার্থান্থ- 

যায়ী কাজ করেন তবে সেই শাসনকে বল! হয় স্বৈরাচারতন্ত্র (1910115)। 

ইহা! রাজতন্ত্রের বিরুতরূপ। তেমনি অভিজাততস্ত্রের বিকারকে বলা হয় 
ধনিকতন্ত্র (01152:075) ৷ যখন কয়েকটি ধনীলোক নিজেদের স্বার্থসাধনের 

জন্ত শাসন পরিচালন! করে, তাহার নাম ধনিকতন্ত্র। পলিটির বিকারকে তিনি 

আখ্য! দিয়াছেন গণতন্ত্র 00617001905)। আরিস্টটলের মতে গণতন্ত্রে সংখ্যা- 

গরিষ্ঠ গরীবের দল স্বার্থসিদ্ধির জন্ত ধনিকদ্দের উপর অত্যাচার ক্কুরে। ইহা 

নিকৃষ্ট শাসনতন্ত্রের পর্যায়ে পড়ে। 

আরিষ্টটলের উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ নান! দিক হইতে ত্রুটিপূর্ণ । আরিস্টটল 
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গণতন্ত্রকে নিকৃষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে গণতন্ত্ই সর্বশ্রেষ্ঠ শাসন- 
প্রণালী বলিয়। স্বীকুত। আধুনিক যুগে প্রায় প্রত্যেক দেশের শাসনই মিশ্র 
ধরণের। কোন দেশেই অবিমিশ্র রাজতন্ত্র অথবা গণতান্ত্রিক শাসনের অস্তিত্ব 
নাই। বরং উভদ্বেরই কিছু কিছু অংশ লইয়া গঠিত। ইংলগ্ডে রাণী আছেন। 
আইনের চক্ষে তিনিই আজও সমস্ত ক্ষমতার মালিক। কিন্তু তাই বলিয়! 
ইংলগ্ডের, শাসনপ্রণালী অবিমিশ্র রাজতন্ত্র নহে। ইংলগ্ডের আসল ক্ষমতার 
অধিকারী জনসাধারণ। রাণী জনসাধারণের ইচ্ছান্্যাঁয়ী শাসনকার্য পরিচালনা 
করেন। 

আরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ 
কাহার হাতে ক্ষমতা সুশাসন কুশাসন 

( শাসন সকলের ( শাসকশ্রেণীর স্বার্থেই 

( হিতার্থে) শাসনক্ষমতার গ্রয়োগ ) 
একজন রাজতন্ত্র স্বৈরাচারতন্ত্ 
একাধিক অভিজাততন্ত ধনিকতন্তর' 
বহু পলিটি গণতন্ত্র 

আধুনিক শ্রেণীবিভাগ ( 119051017 0195919096100 ) ৫ বর্তমান- 

কালের লেখকগণ সোজান্থজিভাবে একটি শ্রেণীবিভাগ করেন, যথ৷ একনাকুকতন্্ 
এবং গণতন্ত্র । 

একনায়কতন্ত্ব বা ডিক্টেটরী শানে সমস্ত ক্ষমতা একজনের হাতে থাকে। 
প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইয়ৌরোপের বিভিন্ন দেশে একনায়কতস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল। 
বর্তমানে রাসিয়া, বুলগেরিয়া ও স্পেন একনায়কশাসিত দেশগুলির অন্ততম। 
একনায়কতস্ত্রে দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান নাও উঠাইয়া দেওয়! হইতে 
পারে। হিটলার রাইথস্টাগের সভা আহ্বান করিতেন। মাঝে মাঝে গণভোট 
গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া! হিটলাঁরী শাঁসনকে গণতগ্র বল! যায় না। 

দেশের শাসনক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী যখন দেশের জনসাধারণ, তখন 
তাহাকে গণতন্ত্র বলে। ইংলগ্ড, আঁমেরিকাঃ ভারত, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক দেশ। 

জনসাধারণের ইচ্ছায় ইহাদের শাসন পরিচালিত হয় । 

বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করিয়া গণতন্ত্রকেও আবার উপশ্রেণাবিভত্ত 

করা যায়। 
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কোন কোন গণতান্ত্রিক দেশে রাজা আছেন, কিন্তু রাজার হাতে প্ররূত 

শাসনক্ষমতা নাই। তিনি নামেই মাত্র রাঁজা, শাসনক্ষমতা থাকে মন্ত্রীদের হাতে। 

মন্ত্রীরা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত ও তাহাদের ইচ্ছান্যারী শাসন করেন। 

এই জাতীষ গণতন্ত্রকে সীমাবদ্ধ অথবা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (4101650 
1101191011%) বলা হয়। অন্ঠান্ত গণতান্ত্রিক শাসনকে সাধারণতন্ত্র অথবা 

রিপাবলিক বল! হয়। রিপাঁবলিকে কোন রাজ! নাই। ভারত ও আমেরিকা 

সাধারণতন্ত্র। ভারতের রাষ্ট্রপতি জনদাধারণের প্রতিনিধিদের ভোটে নির্বাচিত। 

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কেন্দ্রীভূত অথবা যুক্তরাষ্তীয় এই ছুই শ্রেণীর হইতে পারে। 

একক (01109:9) রাষ্ট্রে একটি গভর্ণমেণ্টের হস্তে সমন্ত ক্ষমতা দেওয়। থাকে। 

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের প্রতিষ্ঠান হয়ত থাকিতে পারে। কিন্তু কেন্্রীর সরকারই 
এই সব প্রতিষ্ঠানকে কতকগুলি বিশেষ কাজ করিবার ক্ষমত! দিয়। থাঁকেঃ এবং 

উহ্ার অতিরিক্ত কিছু তাহারা করিতে পারে না। তাহার! সর্বপ্রকারে কেন্ত্ীস্ 

সরকারের অধীন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে (75৭5.96107) দুইটি শ্রেণীর সরকার 

থাকে। প্রত্যেক সরকারেরই কার্ষক্ষেত্র নুন্দিষ্ট। আঞ্চলিক ব৷ প্রাদেশিক 

সরকার আপনার সীমার মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করে। ,কেন্দ্রীয় সরকার 

তাহাদের কোন কার্ষে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। ইংলগ্ডে একক শাসনতন্ত্র 

বহাল আছে ; আমেরিকা, ভারত ও পাকিস্তান প্রত্যেকেরই যুক্তরাস্্রীয় সরকার । 

শাঁসনকার্ষের ভার দার্িত্বণীল মন্ত্রিসভার অথবা রাষ্ট্রপতির হস্তে স্তস্ত থাকিতে 

পারে। আইনপরিষদের কতৃত্বাধীনে মন্ত্রীদের হাতে শাদনভার থাকে। মন্ত্রীর! 

আঁইনপরিষদের সস্ত এবং নিজেদের কাজ সম্বন্ধে তাহাদিগকে আইনপরিষদে 

জবাবদিহি করিতে হয়। ইহাকে মক্সিপরিবদের শাসন (0910179 
555৩0) বলা হয়। আইনপরিষদে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব গৃহীত হইলে 

মন্ত্রীদের পদত্যাগ করিতে হয়। তখন নূতন মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। ভারত ও 
ইংলগ্ডে এইরূপ শাসন প্রচলিত। রাষ্ট্রপতির শীসনে (75510577091 
9556510) রাষ্ট্রপতিই প্রধান কর্মকর্তী। তিনি জনসাধারণের ভোট দ্বারা 

নির্বাচিত হন ও সমস্ত শাসনক্ষমত। তাহার হন্তে স্তত্ত। কিন্তু রাষ্ট্রপতি আইন্- 

পরিষদের সভ্য নহেন। তাহাকে নিজের কর্মনীতির জন্ত আইনপরিষদে কোন 

জবাবদিহি করিতে হয় না। জনসাধারণ তাহাকে নির্বাচন করে; জনসাধারণের 

কাছেই তাহার দায়িত্ব । আমেরিকার শাসনব্যবস্থ। এইরূপ । 
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সরকারের শ্রেণীবিভাগ আধুনিক মত 
গণতন্ত্র ডিক্টেটরী 

| 0] 
সীমাবদ্ধ রাঁজতন্ত্ সাঁধারণতন্্ 

€ প্রধান কর্মকর্তা ১০ অথবা তদন্ুযায়ী নির্বাচিত হয়) 

একক যুক্তরাস্্রীয 

( সরকারের সমন্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত অথবা তদন্যায়ী বিভিন্ন 

প্রাদেশিক সরকারে বিভক্ত ) 
শপ সপ পাপা শশা পাশ পাশা শা শ্পসীস্প্পীস্প 

| | 
দাষিত্বণীল মন্ত্রিসভার শাসন রাষ্ট্রপাতি* শাসন 

রাজভন্ত্র (00910175) : এই শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সকল ক্ষমত৷ রাঁজার 

হস্তে স্তম্ভ । রাজতন্ত্র দুইগ্রকার-_সীমাবদ্ধ এবং অসীম। 
অসীম রাজতন্ত্র (80501016 1009115101) রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার 

মালিক রাজা স্বয়ং । নিজের কাজের জন্য তাহাকে কাহারও নিকটে কৈফিয়ৎ 

দিতে হয় না। এই ধরণের রাজতন্ত্র আজকাল বিরল। আফগানিস্তানের রাজা 

ইহার একমাত্র দৃষ্টান্ত । 

সীমাবদ্ধ অথব! নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজা! ([41101650 01 0০215016- 

00002] 01011210175) শুধু নামে দেশের কর্তী। তিনি রাজত্ব করেন, কিন্ত 

শাসন করেন না। প্রকৃত ক্ষমতা মন্ত্রীদের হাতে এবং তাহারা আইনপরিষদের 

নিকট দায়ী। এই কারণে রাজা বর্তমান থাক সত্বেও এই শ্রেণীর শাসনকে 
চে 

গণতন্ত্র বল। যায়। 

অসীম রাজতন্ত্রে কয়েকটি সুবিধা আছে। ভাল রাঁজ হইলে তাহার 

শাসনব্যবস্থাও ভাল হইবে । যখন যেখানে যাহা দরকার, রাজ! শীঘ্র তাহার 

ব্যবস্থা করিতে পারেন। লোকের অভাব-অভিযষোগ দূর করিতে তিনি সর্বদা 

তৎপর। তিনি ভাল ভাল আইন প্রণয়ন করেন, অপ্রয়োজনীয় এবং খারাপ 
আইন বাতিল করিয়া দেন। ভানু লোককে যথাযোগ্য স্থানে নিয়োগ করেন। 
ফলে শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত সুষ্ঠভাবে চলে। রামচন্ত্রকে এই দ্দিক হইতে আদর্শ 



৩৮ পৌরনীতি 

পৌরাণিক রাজা বলা হয়। ইতিহাসে অশোক এবং আকবর এইবপ রাজার 

সর্বতেষ্ঠ দৃষ্টান্ত । 
এইরূপ শাসনব্যবস্থার প্রচুর সমালোঁচনা৷ কর! যাঁয়। রাজা যে ভালই 

হইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। ইংলগ্ডের প্রথম চার্লসের মত অত্যাচারী 

কিংবা মাহমুদ্র তোগলোকের ন্যায় খামখেয়ালি রাজারও অভাব নাই। 

দ্বিতীয়ত, রাজ! ভাল হইলেও 'এইরূপ শাসন বাঞ্ুনীয় নয়। হারুন-অল-রসিদের 

মত রাজা হয়ত সকলের ভাল করিতে পারে। কিন্তু রাঁজাই যদ্দি সব কিছু 

করেন তবে জনসাধারণ নিজের পায়ে দাড়াইতে শিখে না। শিক্ষক যদি 

ছাত্রের সব অস্কই করিয়া দেয়, তবে ছাত্র কিছুই শিখিতে পারে না। রাজ৷ 

প্রজার জন্য সব ব্যবস্থা করিলে প্রজ! নিজে কিছু করিবার মত শিক্ষা পায় ন|। 

ইহার ফল ভাল নহে। 

অভিজাততন্ত্র (41150901909) £ ইংরাঁজিতে এই শাসনের নাম ৪:1560+ 

০190৮ | পূর্বে 81156001905 বলিতে দেশের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লোকের শাসন 

বুঝাইত। গ্রীক শব্দ 2115:05 কথাটির অর্থ শ্রেষ্ঠ। ক্রমে ক্রমে তাহা হইতে 
অল্প কয়েকজনের শাঁসনকে অভিজাততন্ত্র বলা হয়। 

গীকরা মনে করিত, এইরূপ শাসনব্যবস্তাই সর্বাপেক্ষা ভাল। দেশের মধ্যে 

যাহার! সর্বশ্রেষ্ঠ লোক তাহার শাঁপন পরিচালনা করেন বলিয়া শাসন ভাল 

হইতে বাধ্য। সমস্ত পদে যোগ্যতম ব্যক্তি নিযুক্ত হয় । তাহারা ভাল আইন. 

প্রণয়ন করে ; শাসনকার্য বিচক্ষণতাঁর সহিত পরিচালিত হয় । 

কিন্তু শ্রেষ্ঠ লোক কে? অন্থুবিধা এইখানে । শ্রেষ্ঠ লৌক বাছিয়া লইবার 

কোনও উপায় নাই, তাহ! নির্ণয় করিবার মত কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা নাই। 

অভিজাত-শাসনতন্ত্র ধনীদের দলের হাতে পড়িয়া! প্রায়ই ধনিকতন্ত্রে পর্যবসিত 

হয় । তখন তাহার! নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আঁর কিছুই চিন্তা করে না। শ্রেষ্ঠ 

লোক চিনিবাঁর বদি কোন উপায় থাকিত, তবুও অভিজাততন্ত্র কাম্য হইত না । 

কারণ সাধারণ লোকের এই শাসনে কোনও হাত থাকে না। ফলে তাহাদের 

রাজনৈতিক শিক্ষালাভ হয় না। নাগরিকদের মানসিক বিকাশের পথ বন্ধ 

হইয়া যায়। আধুনিক জগতে গণতন্ত্রের পরিবর্তে অপর কোনও শাসন কল্পন৷ 

করা যায় না। কারণ একমাত্র গণতন্ত্রেই সাধারণ লোক নিজের স্বরূপ উপলব্ধি 

করিতে পারে এবং নিজের সত্তার সম্যক বিকাশের পথ পায়। 



সপ্তম পরিচ্ছেদ 

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্ 

আধুনিক যুগের শাসনতন্ত্রকে ছুইভাগে বিভক্ত করা হয়-_গণতন্ত্র এবং 

একনায়কতন্ত্র। ছুইটিই অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়৷ আঁসিতেছে। বর্তমান 

কালে গণতস্ব অথবা একনায়কতন্ত্র লইয্বা একটি জটিল সমস্তা। দেখ! দিয়াছে । 
এই পরিচ্ছেদে উভয়ের গুণাগুণ বিচার কর] হইবে । 

গণতন্ত্র (10211709012. ) 2 আরিষ্টটল গণতম্ত্রের সংজ্ঞা দিয়াছেন 

এইভাবে । দেশ শাসনের ক্ষমতা যখন এক ব1 কয়েকজন লোকের পরিবর্তে বনু 

লোকের হাতে থাকে, তখন তাহাকে গণতন্ত্র বলা হয়। আরিস্টটলের আমলে 

রাষ্ট্রের ভিত্তি দাসত্ব প্রথার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যাহার! ক্রীতদাস, শাসন- 

ব্যাপারে তাহাদের কোনও অধিকার ছিল না। আধুনিক কালে দাসত্বগ্রথা 

বিলোপের পরে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা আরও ব্যাপকভাবে ধরা হয়। যে শাসন” 

ব্যবস্থায় চরম ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে থাঁকে তাহাই গণতন্ত্র । অবশ্য জন- 

সাধারণ যে নিজেরাই শাসন করে তাহা নহে। কিন্তু দেশের শাসন ক্ষমতার উৎস 

তাহারাই। প্রেসিডেন্ট লিনকন বলেন, “দেশের লোকের জন্ত দেশবাসীদ্বার৷ 
দেশশাসনকে” গণতন্ত্র বলে। 

গণতন্ত্রের অর্থ ইহা হইলেও কোন দেশেই সমস্ত লোককে শাসনকার্ষের 

অধিকার দেওয়া হয় নাই। কিছুদিন পূর্বেও ইংলগ্ডে সাবালক মাত্রেরই 

ভোটাধিকার ছিল না । ফরাসী দেশে নারীর ভোটাধিকার ছিল না। তথাপি 

এই ছুই দেশের শাঁসনকে গণতন্ত্র বলা হইত। দেশের সমস্ত ব্যাপারে 

জনসাধারণের ইচ্ছাই গ্রাহ হইবে এবং জনমত অনুযায়ী শাসন পরিচালিত 

হইবে,__-ইহাই হইল গণতন্ত্রের মুখ্য লক্ষণ। 
গণতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ (019551509010]. ০0৫ 1)6101001:90%) £ দুই 

শ্রেণীর গণতন্ত্র আছে-_এক প্রত্যক্ষ, অপর পরোক্ষ অথবা! প্রতিনিধিমূলক। 
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে ( 1)1506 706100190 ) জনসাধারণ নিজেরাই শাসন 

পরিচালন করে। সমম্ত নাগরিক একত্র হইয়। আলোচনা! ও ভোটছার৷ স্থির 

করে কোন আইন চালু করা দরকার, অথব৷ রাষ্ট্রের কি কি বাবদ ব্যয় করা 



৪৪ পৌরনীতি 

প্রয়োজন। তাহারাই কর্মচারী নিয়োগ করে। গ্রীস দেশের নগর- 

রাষ্্রগুলিতে প্রাচীনকালে এই ধরণের শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। আরিস্টটল 

এইরূপ গণতন্ত্রের কথাই জানিতেন। রাষ্ট্রের আয়তন ছোট শ্রবং জনসংখ্য। 

নিতান্ত কম হইলেই এইক্ধপ শাসনব্যবস্থা চলিতে পারে। কিন্তু আধুনিক 
রাষ্ট্রের বিরাট আয়তন এবং জনসংখ্যার বাহুল্যের জন্য এই ব্যবস্থা অচল। 

একমাত্র স্থইজারল্যাণ্ডের ছোট ছোট ছুই চারিটি প্রদেশে (কাণ্টনে) এখনও 

এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। 
আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবন্থা (7২10:556779- 

(৮ 10601090180 ) প্রচলিত। এই ব্যবস্থায় জনসাধারণ নিজের] শাসন 

পরিচালনা করে না। তাহার! নির্দিষ্ট সময় অন্তর কয়েকজন করিয়! প্রতিনিধি 

নির্বাচন করে। এই প্রতিনিধিরা আইনপরিষদে মিলিত হইয়া আইন পাঁস করে 

এবং কর্মকর্তাদের কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। জনসাধারণ এইভাবে পরোক্ষে 

প্রতিনিধিদের মারফতে দেশ শাসন করে । ইহাকে পরোক্ষ অথবা গ্রতিনিধি- 

মূলক গণতন্ত্র বলা হয়। আধুনিক রাষ্ট্রের অগণিত জনসংখ্যার পক্ষে এই ধরণের 
গণতন্ত্রই উপযুক্ত। 

প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি (01607015 0£ 7011606 19617100190) £ 

আধুনিক গণতান্ত্রিক সমস্ত রাষ্ট্রই প্রতিনিধিমূলক। কিন্ত কিছুদিন হইল দেখা 
যাইতেছে বে, কোন কোন দেশের লোক প্রতিনিধিমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 

কার্যকলাপে সন্থষ্ট নহে। প্রতিনিধিরা একবার নির্বাচিত হইলে জনসাধারণের 

কথা অনেক সময়েই মনে স্মরণ রাখে না। কাজেই এইসব দেশের গণতন্ত্রে 

কয়েকটি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন কর! হইয়াছে । এইগুলির নাম 

রেফারেগ্ডাম বা গণভোট, ইনিসিয়েটিভ বা গণ-উদ্যোগ এবং রিকল বা 

পুননির্বাচন। এই তিনটি উপায়ে জনসাধারণ প্রতিনিধিদের কার্যকলাপ 
নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। যে বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাহা প্রতিনিধিদের 

ক্ষমতার বাহিরে রাখা হয়। জনসাধারণ ভোট দিয়া সেই সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত 

গ্রহণ করে। 
কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঘদি জনসাধারণের মতামত জানা প্রয়োজন 

হয়, তবে গণভোটের ব্যবস্থ। করা হয়। নির্দিষ্ট দিনে এই ' বিষয়টির খসড়ার 
উপর জনসাধারণের ভোট গ্রহণ করা হয়। অধিকাংশ ভোটদাতা সম্মতি 
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দিলে খসড়াটি আইন বলিয়া! গণ্য হয়। অধিকাংশের অমত থাকিলে তাহা 

অগ্রাহ হয়। স্থইজারল্যাঁও্ড, ইতালী এবং আয়ারল্যাণ্ডের গঠনতন্ত্রে গণভোটের 
ব্যবস্থা আছে। 

ভোটদাতাদের একটি নিরিষ্টসংখ/ক লোক যদি কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন 
কর! বাঞ্ছনীয় মনে করে, তবে তাহার! নিজের। উদ্যোগী হইয়া ইহার খসড়া 
তৈয়ারী.করে। থসড়াটি আইনপরিষদের নিকট প্রণয়নের জন্য প্রেরিত হয়। 

আঁইনপরিষদ সম্মতি না দিলে খসডাটি সম্বন্ধে গণভোট গ্রহণ করা হয়। 
গণভোটে অধিকাংশ লোকের সমর্থন থাকিলে তাহা আইন বলিয়। গণ্য হয়। 

ইহাকে গণ-উদ্যোগ ব্যবস্থা বলে। 

রিকল অথব1 ডাকিয়। পাঠাইবার ব্যবস্থা নিয়রূপ | জনসাধারণ যদি কোন 

প্রতিনিধি ব৷ সরকারী কর্মচারীর কার্ষে অসন্তুষ্ট হয়ঃ তবে একটি নিরদিষ্টসংখ্যক 

ভোটদাত! দাবী করিলে, সেই প্রতিনিধি ও কর্মচারীকে পদত্যাগ করিতে, 

কিংব! পুননির্বাচনের জন্ত দীড়াইতে হইবে । যদ্দি অধিকাংশ ভোটদাত৷ বিরুদ্ধে 

ভোট দেয়, তাহা হইলে সে পদত্যাগ করিতে বাধ্য। এই উপায়ে জনসাধারণ 
প্রতিনিধিদের কার্যকলাপ শিয়ন্ত্রণ এবং অপ্রিয় প্রতিনিধি অথবা কর্মচারী 

পরিবর্তন করে। 

গণতন্ত্রের গুণ (01115 ০৫ 16121090190 ০01 7২10169611691৮6 

70610090805 ) £ গণতন্ত্রের প্রধান গুণ হইতেছে এই যে, ইহা সাম্য এবং 

স্বাধীনতার ভিত্তিতে গঠিত। যে মতবাদ প্রচার করে যে-_-একদল লোক শাসন 

করিবার জন্য, আর সকলে শাসন মানিবাঁর জন্য স্থষ্ট, গণতন্ত্র সেই মতের তীব্র 

বিরোধী। শ্রেণীধ্মনিবিশেষে প্রত্যেক লোককে নিজের ক্ষমতার পূর্ণতম 
বিকাশের সুযোগদান একমাত্র গণতন্ত্রেই সম্ভব । 

গণতন্ত্রের মূল কথা হইতেছে যে, রা কাহারও বা কোন শ্রেণীর লোকের 

একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। তাহার সহিত সকলের স্বার্থই জড়িত আছে। 

সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করে, তাহা প্রতিপর্দে সকলের জীবন প্রভাবিত 

করে। কাজেই সরকার কোন্ নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবে, তাহা স্থির 

করিবার জন্ত সকলের মতামত গ্রহণ করা উচিত! একমাত্র গণতস্ত্রেই সরকারী 

নীতি সকলের মতামত অনুসারে স্থির কর! হয়। 

গণতন্ত্রে আর একটি গুণ হইতেছে যে, ইহাতে প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের 
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স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষিত হইতে পারে । যদ্দি কোন শ্রেণীর লোকের হস্তে 

ভোটদানের ক্ষমতা দেওয়। না থাকে, তবে তাহাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হইবার সম্ভাবন৷ 

আছে। যাহাদের হাতে ক্ষমতা থাকে, তাহারা সেই ক্ষমতা নিজেদের 
স্বার্থর্ষার জন্ত প্রয়োগ করিবে, ইহাই স্বাভাবিক। স্থতরাং জনসাধারণের 

হাতে রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা দিলেই সরকার দেশের সকলের স্বার্থ রক্ষা করিয়। 

চলিবে। অনেক সময়ে এইরূপ যুক্তি দেওয়। হয় যে, দেশের মধ্যে যাহারা 

বিজ্ঞ বা! শিক্ষিত তাহারা জনসাধারণের স্বার্থ পূর্ণভাবে রক্ষা করিতে পারিবেন। 
কিন্ত এই যুক্তি ভিত্তিহীন। এই শ্রেণীর লোকের উদ্দেশ্য হয়ত সাধু হইতে 

পাঁরে। কিন্তু জনসাধারণের প্রকৃত স্বার্থ তাহাদের পক্ষে বুঝা সম্ভব নহে। 

জুতার কোনখানে কাটা বেঁধে, তাহা ষে জুতা পায়ে দেয় কেবল সেই 
জানে। এইজন্ধ অভিজাতশ্রেণীর লোকের পক্ষে জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ 

অনুভব করা কঠিন। তাহাদের যথেষ্ট সাধু অভিপ্রায় থাকিতে পারে, 
কিন্ত জনসাধারণের হস্তে শাসনক্ষমতা না! থাকিলে তাহাদের স্বার্থ রক্ষিত 

হইবার সম্ভাবনা কম। 

গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠগুণ হইতেছে শিক্ষামূলক । জনসাধারণ য্দি অনুভব করে 

বে, শাসন ব্যাপারে নীতি নির্দিষ্ট করিতে তাহাদের মতামতের মূল্য আছে, 
তবে রাজনৈতিক বিষয়ে তাহারা আরও মনোযোগী হইবে। ইহাতে 

সাধারণ লোকের দেশগ্রীতি বৃদ্ধি পায়। সরকার তাহাদের নিজেপ্দেরই প্রতিষ্ঠান 

ও গভর্ণমেণ্ট তাহাদেবই স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য গঠিত। এই অন্থৃভৃতি 
হইতেই দেশপ্রেমও বুদ্ধি পায়। কাজেই অন্ঠান্ত শাসনব্যবস্থা অপেক্ষা গণতন্ত্রে 

বিপ্লব হইবার সম্ভাবনা কম। জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিচিত বলিয়া 

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র অধিক স্থায়ী হয় । 

ক্রটি (70665065০0৫ 0০1000180%) £ অতি পুরাতন কাল হইতেই গণ- 

তন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোঁচন! হইয়াছে। গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল ইহাকে 

সর্বনিকষ্ট শাসনতন্ত্র বলিয়াছেন । মহামতি কার্লাইল ইহাকে নির্বোধের রাজত্ব 

বলিয়া উপহাস করিয়াছেন । সাধারণ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিয়লিখিত অভিযে'গ 

কর। হ্য়। প্রথমত, গণতন্ত্রে সাধারণ লোকের হস্তে রাজশক্তি সন্ত থাকে। 

কিন্ত সাধারণ লোকের রাজনীতিজ্ঞান নাই, উপযুক্ত শিক্ষারও অভাব। 

আধুনিক সমাজের সমস্যা বুঝিবার ক্ষমতা তাহার্দের নাই। সাধারণ লোক 
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অধিকাংশই নিক্ষিয়। দেশের সমস্যা কি, তাহা তাহারা জানে না এবং 

জানিলেও তাহার ব্যবস্থা করিবার মত জ্ঞান বা চেষ্টা তাহাদের নাই। 

কাজেই গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না । 

দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্র কর্মকুশল নহে। সকলেই সমান, এই মতবাদের উপর 
গণতন্ত্র গঠিত। কাজেই সাধারণ লোক মনে করে যে বিশেষজ্ঞের কোন 

দরকাঁর নাই ; সরকারী কর্মচারীদের বিশেষ কোন বোগ্যতা থাকা নিশ্রয়োজন। 

সকলেই সব কাজ করিতে পারে। কিন্তু শাসন পরিচালনা করিতে বিশেষ 

কুশলতা৷ প্রয়োজন। সাধারণ লোককে শাসনের কাজে নিয়োগ করিলে 

কর্মকুশলতা হাঁস পাইতে বাধ্য। তৃতীয়ত, গণতন্ত্রে নিয্মান্ুবতিতা অনেক কম। 

সকলেই মনে করে যে, সে স্বাধীন এবং কাহারও কথা মানিয়া চলিতে 

বাধ্য নয়। ফলে দেশে উচ্ছংখলতা বৃদ্ধি পায়। 
অনেকে বলেন যে, গণতন্ত্র সাধারণের রাষ্ট্র হইলেও ইহাতে জনসাধারণের 

স্বার্থের দিকে মোটেই দৃষ্টি দেওয়া হয় না। গণতন্ত্রে দলগত শাসন চলে।' 
অনেক সময়ে দলের নেতার! দলের স্বার্থরক্ষা করিতে গিয়া দেশের ও 

জনসাধারণের স্বার্থ বিসর্জন দেয় । 

স্যার হেনরি মেইন বলেন যে- শিল্প বিজ্ঞান এবং সাহিত্যপ্রসারে 

গণতন্ত্র সহায়ক হয় না। তাহার মতে অভিজাততন্ত্রে সাহিত্যের যেরূপ 

বিকাশ হইয়াছে, কোন গণতন্ত্রে তাহা হয় নাই। 
গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ সব সময়ে সত্য নহে। সাধারণ 

ভোটদাতাকে অজ্ঞ মনে কর! উচিত নহে। প্রত্যেক নির্বাচক-মগ্ুলীতে বিভিন্ন 

শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ভিন্ন রকমের । কেহ কেহ হয়ত 

শাসন-ব্যাপারে উদাসীন । কিন্তু এমন লোকের অভাব নাই যাহার! বুদ্ধিমান এবং 

রাজনৈতিক বিষয়ে সচেতন। তাহাদের মতামতের প্রভাবে জনমত গড়িষা উঠে। 

গণতন্ত্রকে অক্ষম মনে করিবারও কোন সংগত কারণ নাই। ফ্যাসিস্ট ইতালী 

অপেক্ষা গণতান্ত্রিক ব্রিটেনের শাসন কোনও অংশে কম কর্মকুশল' ছিল না । 

বর্তমান যুগে গণতন্ত্র ছাড়। আর দ্বিতীয় কোন পন্থা! নাই। 

একনায়কতন্জর 09101960:51712) £ এই শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা 

একজনের হাতে ন্তস্ত থাকে। ,এইরূপ শাসনপদ্ধতি অতি প্রাচীনকালেও ছিল। 

পুরাকালে অনেক সময়ে রাষ্ট্রনায়কের! সৈম্তবাহিনীর সাহায্যে নিজেদের ক্ষমতা 
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প্রতিষিত করিত। কোন সেনানায়ক সেনাবাহিনীর সম্পূর্ণ সমর্থন লাভ করিলে, 
দেশের লোকের উপরে অনায়াসে আপনার কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে পারিত। 

নেপোলিয়নের শাসন এই ধরণের ছিল। বতর্মানে স্পেনে এই ধরণের রাষ্ট্র 
রহিয়াছে । আধুনিক কালে কৌনও একটি দল দেশের শাঁসন ক্ষমতা সম্পূর্ণ 

হস্তগত করিতে পারিলে, সেই দলের নেতা সবীধিনায়ক হইয়। বসে। ফ্যাঁসিস্ট 

ও নাৎসী দলের নেতারা এইরূপ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন ক্ষমতা! হাতে 
আসিবার পর নেতা তাহার দলের সাহায্যে দেশ শাসন করে । অন্য বিরোধী 

দলকে জোব করিয়া ভাঙ্গিয়। দেওয়। হয়। এইসব ডিক্টেটারদের আদর্শ হইল 

“এক দেশ, এক জাতি, এক নেতা” এই কারণে এই সব দেশকে “সামগ্রিক 

অথবা “টোটালিটেরিয়ান” রাষ্ট্র আখা৷ দেওয়৷ হইত। নাগরিকদের সামশ্রিক, 

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের সর্ধদিকে ও সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বিগ্ভমান 

থাকে। জার্মানী ও ইতালী এইরূপ সামগ্রিক রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত ছিল। 
সামগ্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ কি? এই রাস্রগুলি সাধারণত উগ্র 

জাতীয়তাবাদী । ইহাদের মধ্যে রাষ্্রী সমাজসংহতির পূর্ণ তম এবং শ্রেষ্ঠ রূপ। 

প্রত্যেক বাক্তি রাষ্ট্রের মধ্যেই নিজের পূর্ণ বিকাশ লাভ করে ও রাষ্ট্রের 

বাহিরে তাহার কোনও প্রকার অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে। প্রত্যেককে 

সর্বতোভাবে রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে । প্রত্যেকটি লোক 

একইভাবে চিন্তা করিতে শিখিবে এবং প্রত্যেককে দলের তত্ব শিখিতে হইবে । 

তাহারা সামরিক শিক্ষার উপরে বিশেষ জোর দেয়। মুসোলিনি বলিতেন, 

“মানুষের জীবন হইতেছে অন্তহীন সংগ্রাম এবং জাতির জীবনেও এই অন্তহীন 

সংগ্রাম চলিরা থাকে ।৮” স্থতরাঁং তিনি শাস্তিবাদীদের বিদ্রপ করিয়। যুদ্ধ- 

বিগ্রহের আদর্শ প্রচার করিতেন । স্বৈরাচারী শাসন সাধারণত সাম্রাজ্যবাদী। 

হিটলার সর্বদাই “লেবেনআ্াউম” বা বাচিবার মত স্থানের দাবী করিতেন, 

মুফোলিনি এবিসিনিয়ায় রোমসাভ্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়ীছিলেন। 

উপরোক্ত আদর্শের সহিত গণতন্ত্রের আদর্শের মৌলিক পার্থক্য আছে। 

গণতন্ত্র একথা স্বীকার করে ন! বে, ব্যক্তিকে সর্বতোভাবে রাষ্ট্রের অধীন হইতে 

হইবে। বাষ্ট্রই চরম কাম্য নহে। মানব-কল্যাণ সাধন করিবার জন্য রাষ্ট্র 

একটি উপায়মাত্র। রাষ্ট্রের জন্ত ব্যক্তি নয়, ব্যক্তির জন্ই রাষ্্। দ্বিতায়ত, 

গণতন্ত্রে মতের বিভিন্নত! সহা করা হয়। গণতম্ত্রে বিভিন্ন দলগঠন সমর্থন কর! 
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হয় এবং জনসাধারণকে বন্তৃতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া হয় । 

দলের কোন নেতাকে দেবতার সমপর্যায়ে দাঁড় করানে৷ গণতন্ত্রের আদর্শ নছে। 

দেশের সমস্ত লোৌকে একটি মত এবং একদল মানিয়া চলিবে, গণতন্ত্র কখনও 

তাহা বলে না। তৃতীয়ত, গণতন্ত্র শান্তিবাদী। দেশের ভিতরে অথবা! বাহিরে 

কোন রাজনৈতিক সমস্তা। সমাধানকল্পে পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করা গণতন্ত্রের 

অভিপ্রেত নয়। লাঠ্যৌষধি প্রয়োগে যে সকল রোগ নিরাময় হয়, ইহা গণতন্ত্র 
বিশ্বাস করে না। নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তি গণতন্ত্রে বড় করিয়া দেখা 

হয়। সবপ্রকার সমস্যার সমাধান কল্পে মারামারি-কাটাকাটি না করিয়। 

ধীরভাবে আলোচনাই গণতন্ত্রের পথ । 

একনায়কতন্ত্রের গুণাগ্ডণ (11165 2110. 16105:1165) £ একনায়ক- 

তন্ত্রের দুইটি বিশেষ গুণ আছে বলিয়। দাবী করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসনে 

কোন কাজ করিতে গেলে বহু সময় এবং আলোচনা প্রয়োজন । স্খোনে 

সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কাজ করিতে হয়। একনায়কতস্ত্রে সরকারী 

কাজ অতি ভ্রুত সম্পন্ন হয়। ডিক্টেটরকে কাহারও সহিত আলোচনা করিতে হয় 

না। অন্ত পাঁচজনের মত জানিবাঁর জন্ত সময় নষ্ট করিতে হয় না। কাজেই 
তাহার পক্ষে যত দ্রুত কাজ করা সম্ভব গণতস্ত্রে তাহা সম্ভব নহে। আধুনিক 
অর্থ নৈতিক অবস্থার জটিলতায় এবং জরুরী অবস্থা উপস্থিত হইলে ডিক্টেটর 

সন্গে সঙ্গেই ব্যবস্থ। অবলম্বন করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রের মূল কথা হইল 
বে, সাধারণ লোক বুদ্ধিমান ও সে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যাপার .সুথেষ্ট 

বোঝে। কিন্তু বাস্তবিক সাধারণ লোক অত্যন্ত অজ্ঞ। সাধারণ লোকের 

স্বাধীনতার কোনও প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের প্রয়োজন এমন নেতার, যিনি 

শুধু বাক্যজাল বিস্তার করিবেন না। বতশীদ্র সম্ভব যথোপধুক্ত ব্যবস্থা করিবেন । 

একনায়কের উদ্দেশ্ত যদি সাধু হয়, তবে সে দেশের শাসন ভালভাবেই 
পরিচালিত হইবে। ডিক্টেটর পুরাতন আইন সংশোধন করিয়৷ ভাল আইন 

প্রণয়ন করিবে । সরকারী কাঁজে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোক নিয়োগ করিবে। 

তাহা হইলে সকলেই সুথে শান্তিতে বাস করিতে পারিবে । 

কিন্তু একনায়কতন্ত্রের প্রধান ক্রি হইতেছে বে, ইহা সাধারণ লোকের 

বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের পথ রদ করিয়া দেয়। নেতাকে বাহবা দেওয়া ও তাহার 

আদেশে কামানের গুলির সমুখে ঝাঁপাইয়া পড়া ব্যতীত সাধারণ লোকের 
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শাসন-ব্যাপারে আর কিছুই করণীয় থাকে না । নেতাই সব কিছু ভাবিয়। 

দেখিবেন, সকল কাজ করিবেন। বাঁপ-ম! ছেলের সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করিয়। 

দিলে ছেলের অবস্থা যাহ! দাড়ায়, সাধারণ লোকের অবস্থাও সেইরূপ হইবে। 

কোন কিছু নিজে নিজে করিবার ক্ষমতা তাহাদের লোপ পাইবে । এমন 
হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয় যে, দেশপ্রেম তাঁহাদের মন হইতে লোপ পাইবে । 

বহুদিন পূর্বে ইংরাজ দার্শনিক মিল বলিয়াছিলেন যে, একনায়কতন্ত্রে একমাত্র 
দেশপ্রেমিক হইতেছে ডিক্টেটর। ডিক্টেটরের! ব্যক্তিস্বাতন্ত্য চাহে না; বিভিন্ন 

ব্যক্তির জীবনপ্রণালী এবং মতামতের বৈচিত্র্য থাকুক, ইহা ডিক্টেটরের কাম্য 

নহে। মানুষকে তাহার একই ছাচে ঢালিয়া কলের পুতুল বাঁনাইয়। তুলিতে 

চায়। 

একনায়কতন্ত্র অপেক্ষা গণতন্ত্র কোন অংশেই কম কর্মকুশল নহে। গত 

মহাঁযুদ্ধে গণতন্ত্রেরই জয় হইয়াছে, একনায়কতন্ত্রের শাসনের পরাজয় হইয়াছে। 

স্বৈরাচারতস্ত্রের কোন ভিত্তি নাই। একজন ডিক্টেটরের পরে যদি আর একজন 

ঠিক সম্মান কার্ষক্ষম ডিক্টেটর ন! পাওয়! যায়, তবে তাহাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই 
তাহার শাসনও শেষ হইবে । এইজন্য শ্বৈরাচারী শাসন কখনও স্থায়ী হয় না। 

গণতন্ত্রের হয়ত অনেক ত্রুটি আছে। কিন্তু আধুনিক জগতে গণতন্ত্রের পরিবর্তে 
অন্ত শাসন স্থাপন করা সম্ভব নহে। মানবজাতির সকল আশা! আকাংখা 

ণতন্ত্রের সহিত জড়িত। 

/(&.ঠাণভন্ত্র কার্ধকরী করিবার উপায় (0০54151792০: 56 51০০০9$ 
০ 010001905) £ গণতন্ত্র বদি শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা হয়, তবে গত যুদ্ধের 

পূর্বে ইয়োরোপের অধিকাংশ দেশে গণতন্ত্র কেন পরিত্যক্ত হইয়াছিল ? 
গণতন্ত্র সার্থক করিতে হইলে কয়েকটি ব্যবস্থা থাক৷ প্রয়োজন। ইংরাজ 

দার্শনিক মিল তিনটি ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন। প্রথমত, সেই দেশের 

লোককে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র হইতে হইবে এবং গণতান্ত্রিক 

শাসন পরিচালনা করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা অর্জন করিতে হইবে । দ্বিতীয়ত, 

নিজেদের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে 

তাঙদিগকে সংগ্রাম করিতে হইবে। গণতন্ত্র আক্রান্ত হইলে তাহা রক্ষার 

জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্বত থাকিতে হইবে। অবহেলায় অথবা হঠাৎ ভীত 

হইয়া গণতন্ত্র বিসর্জন দিলে চলিবে না । জনসাখারণের গুদাসীন্ঘ এবং গণতন্ত্রে 
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জন্য সংগ্রামবিমুখতার ফলে ইতালী এবং জার্মানীতে একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা 
সম্ভব হইয়াছিল। তৃতীয়ত, প্রত্যেক নাগরিককে নিজ নিজ কর্তব্য পালনে 

অবহিত থাকিতে হইবে । 'সছুপাঁয়ে ভোট দিয়! শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিকে নির্বাচিত 

করিতে চেষ্টা করিতে হইবে । সর্বসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট 

থাকিতে হইবে । 

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে জনসাধারণের অর্থনৈতিক সমন্যার সমাধান করিতে 

হইবে। জীবিকানির্বাহ করিবার মত উপযুক্ত কাজ পাঁইবাঁর অধিকার প্রত্যেক 
নাগরিকের আছে। রাষ্ট্রকে এই অধিকার রক্ষা করিতে হইবে ও দেশের 

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, যাহাতে প্রত্যেক 

নাগরিক যথোপযুক্ত কাজ এবং মজুরী পাইতে পারে। বেকার হইয়। পড়িবার 

ভয় দূর করিবার ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে করিতে হইবে । যেবেকার এবং আহার্য 

সংগ্রহ করিতে পারে না, তাহার কাছে স্বাধীনতা! অর্থহীন। যে তাহাকে 

কাজ এবং আহার্য দিবার প্রতিশ্রতি দিবে, সে তাহারই অনুসরণ করিবে । 

কাজেই এমন একটি সমাজব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে হইবে, সেখানে অর্থনৈতিক 

অসাম্য যেন বেশী না থাকে। অর্থনৈতিক অসাম্য বজায় থাকিলে গণতন্ত্ও 

ব্রমে লোপ পাইবে। 

গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য শিক্ষাবিস্তার নিতান্ত প্রয়োজন। এইজন্য 

'আরিস্টটল বাষ্্র কর্তৃক শিক্ষ। বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছিলেন। 

তাহার মতে প্রত্যেক নাগরিককে রাষ্ট্রের আদর্শ অনুসারে শিক্ষিত করিয়া 

তুলিতে হইবে। নাগরিকের উপরে কিকি দাধিত্ব আপন হুইতেই আসিয় 

পড়ে, সে শিক্ষ। নাগরিকের থাকিলে তবে গণতন্ত্র সফল হইতে পারে। 

একথ স্বীকার্ধ যে, আধুনিক কালের নানারূপ জটিল সমস্যার সমাধান 

গণতান্ত্রিক অনেক বাষ্ট্রেই সম্ভব হয় নাই । তাই বলিয়া! গণতন্ত্র বর্জন করিয়। 

একনায়কতন্ত্রের আশ্রয় লইতে হইবে, ইহাঁর চেয়ে ভুল আর কিছু নাই। 

গণতন্ত্রের অনেক নিন্দনীয় বিষয় আছে বলিয়া, আমর! ইহার গুণাঁবলী ভুলিয়। 

যাইতে পারি না। গণতন্ত্রের দৌষ আছে বলিয়৷ অধিক দৌষতুষ্ট একনায়কতন্ত 

গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। 



অষ্টম পরিচ্ছেদ 
অন্যান্য শামনপ্রণালী 

গণতান্ত্রিক শাসন-_-একক এবং যুক্তরাষ্ট্র এই ছুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। 

এই শ্রেণীবিভাগ এবং অন্ান্ত শ্রেণীগুলি বর্তমান পরিচ্ছেদে আলোচিত হইবে। 
একক শাসন (01010015 ০০৮12176110) £ যখন দেশের সকল ক্ষমতা 

একটি মাত্র গভর্ণমেণ্টের হাতে থাকে, তখন তাহাকে একক বা কেন্দ্রীভূত শাসন 
বলে। রাজধানীতে যে গভর্ণমেপ্ট প্রতিঠিত থাকে, তাহাই সমগ্র দেশের শাসন 

পরিচালন করে। দেশের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে পৌরসভা! প্রভৃতির স্বায়ত্ব- 

শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে। কিন্ত এই সব প্রতিষ্ঠানের স্বাধীন কোন 

ক্ষমতা থাকে না। ইহাদের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট হইতে লব্ধ । কেন্দ্রীয় 
গভর্ণমেণট্ট আপনার ক্ষমতার কিছু অংশ ইহাদের হাতে ছাড়িয়া দেয়। ইংলগ্ডে 

একক শাসন আছে। ১৯১৯ শ্ীষ্টাব্ের পূর্বে ভারতবর্ষেও এইরূপ শাসনব্যবস্থা, 
প্রচলিত ছিল। 

এই ধরণের গভর্ণমেণ্টের অনেক সুবিধা আছে। এইবপ শাসনব্যবস্থায় 

দেশের সর্বত্র একই ধরণের শাসন এবং একই আইন প্রচলিত থাকে। ফলে 

ইহাতে অনেক সুবিধা হয় । কিন্তু এইকধপ শাসনব্যবস্থা সব সময়ে _ স্থবিধাজনক 

হয় না। একটি বিরাট দেশের সর্বস্থানে ও স্র্ববিষয়ে দুষ্টি রাখা একটি 
গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সৃন্তব নহে। একটি গভর্ণমেন্টকে সব দিকের শাসন 
চালাইতে হইলে শ্মনেক কাঁজ তাহার পক্ষে করা আদৌ সম্ভব হইবে না। 

ফলে দেশের লোকের ক্ষতি হইবে । একটি সরকারই যদি দেশের সব কাজ 
করিতে চায়, তবে কোন কাজই সে ভালভাবে করিতে পারে না। 

যুক্তরাষ্ীয় শীসনব্যবস্থা টিক (010110116) £ যুক্তরাণ্্রীয 

শাসনব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না হইয়া! কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক অনেকগুলি 

গভর্ণমেণ্টের মধ্যে বিভক্ত থাকে। এই গভর্ণমেপ্টগুলির প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্র 

স্ুনির্দি্ট এবং কেহই অন্যের কার্কক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে পারে ন|। 
যুক্তরাষ্ট্রে ছুই শ্রেণীর গভর্ণমেণ্ট থাকে-_কেন্দ্ীয়, ব৷ যুক্তরাণ্্ীয় এবং কয়েকটি 

আঞ্চলিক ব৷ প্রার্দেশিক গভর্ণমেণ্ট । এই ছুই শ্রেণীর গভর্ণমেন্টের কার্যক্ষেত্র 



অন্ঠান্ক শাসনপ্রণালী ৪৯ 

ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। যে-সমন্ত বিষয়ের সহিত সমস্ত অঞ্চলগুলির সাধারণ 
স্বার্থজড়িত তাহাদের শাঁসনভার যুক্তরাষ্্রীয় সরকারের হাতে ছাড়িয়। দেওয়া হয়। 
প্রত্যেক অঞ্চলের বিশেষ স্বার্থজড়িত বিষয়গুলির ভার সবই প্রাদেশিক সরকারের 

হাতে থাকে । আমেরিকার যুক্তরাষ্ত্রী এইভাবে গঠিত হইয়াছিল। যে সকল 
উপনিবেশ ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়! সফল হইয়াছিল, তাহারা নিজেদের 

কিছু কিছু ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ছাড়িন্৷ দিয় যুক্তরাষ্্ীয় গতর্ণমেন্ট স্থাপিত 
করে। কানাডা এবং অস্ট্ লিয়ার প্রদেশগুলি নিজেদের ক্ষমতার কিছু কিছু 

কেন্দ্রীয় গভণমেণ্টের হাতে ছাড়িয়। দেয়। প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টই নিজের নির্দিষ্ট 

ক্ষেত্রে পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী । প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক গভর্ণমেণ্ট কেন্দ্রীয় 
গভরণ্মেণ্টের অধীন নহে। 

(যুক্তরাষ্ট্রে বৈশিষ্ট্য (017915005175005 ০ 4, 501:96191) £ যুক্ত- 

রাষ্ট্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকিবে,। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রে ছুই শ্রেণীর 

গভর্ণমেণ্ট থাঁকে।. কেন্দ্রীয় অথবা যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্ট এবং অপরগুলি হইল 

গরদেশিক"বা আঞ্চলিক গভর্ণমেণ্ট। ছুই গভর্ণমেণ্টই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে 
স্বাধীন, একে অন্তের কার্ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে পাঁরে ন|। টি 

দ্বিতীয়ত, দেশের সংবিধানে প্রাদেশিক এবং কেন্ত্রীয় গভর্ণমেণ্টের কার্যক্ষেত্র 

সুনির্দিষ্ট থাকিবে । সাধারণত, দেশরক্ষা» মুদ্রাঃ ডাকবিভাগ, ব্যাংক প্রভৃতি 
বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় গতর্ণমেণ্টের অধীনে থাকে । কারণ এইগুলি সাধারণ বিষয় 

ও দেশের সমস্ত অঞ্চলের সমান স্বার্থ এইগুলির সহিত জড়িত। যেগুলি 

নিতান্তই স্থানীয় বিষয় তাহা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হাতে থাকে। 

তৃতীয়ত, প্রার্দেশিক এবং কেন্দ্রীয় গভণ্মেণ্টের কর্মক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করিতে 

হইলে, রাষ্ট্রের সংবিধানে লিখিত হওয়া প্রয়োজন। সংবিধানে লিখিত না 
হইলে কাহার কতটুকু ক্ষমত৷ ইহা লইয়! কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের 
মধ্যে বিবাদ বাধিতে পারে । 

চতুর্থত, ছুই গভর্ণমেণ্টের কার্ষক্ষেত্র কাগজে-কলমে ভাগ করিয়। দেওয়া 
হইলেও তাহাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে। এই বিরোধ মীমাংসা 

করিবার জন্ত যুক্তরাষ্্রীয বিচারালয় স্থাপন করা হয়। এই বিচারালয়ের প্রধান 
কাজ হইতেছে সংবিধান বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্য। করা'। ছুই গভর্ণমেণ্টের কর্মক্ষেত্র 

সম্বন্ধে কোন বিরোধ উপস্থিত হইঞ্জে তাহার মীমাংস। এই বিচারাঁলয়ে হইবে । 



€ঞ পৌরনীতি 

পঞ্চমত, যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিককে ছুইটি গভর্ণমেণ্ট মানিয়! চলিতে 
হইবে। যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্ট ষে আইন পাস করিবে এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট 

ষাহা পাস করিবে, দুই প্রকারের আইনই প্রত্যেক নাগরিককে মানিতে হইবে। 

ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের লোককে প্রার্দিশিক এবং কেন্দ্রীয় আইন মানিয়। 
চলিতে হইবে । 

ুক্তবাস্্রগুলিকে ক্ষমতাবিভাগের ধরণ লইয়া ছুই শ্রেণীভৃক্ত করা হয়। 
একটি আমেরিকা যুক্তরাষ্্, অপরটি কানাডার যুক্তরাষ্্র। আমেরিকার 

কয়েকটি নির্দিষ্ট বিভাগ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অধীনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। 

অন্তান্ঠ সব বিষয়গুলির ভার প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হাতে । অর্থাৎ অবশিষ্ট 
ক্ষমতার অধিকারী আঞ্চলিক গভর্ণমেণ্টগুলি। কাঁনাডাঁর কয়েকটি বিশেষ 

বিভাগ মাত্র প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে দেওয়। হইয়াছে । অপর সমস্ত বিভাগ 
এবং কার্যাদ্দি যুক্তরাষ্তীয় গভর্ণমে্ট কর্তৃক পরিচালিত হয় । অর্থাৎ অবশিষ্ট 

ক্ষমতার অধিকারী কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট । ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র দ্বিতীয় 
শ্রেণীতৃত্ত। 

গণ (161165 ০ 90619010921) £ বুহৎ দেশ শাসন করিবার পক্ষে 

যুক্তরাষ্ট্র খুব কার্যকরী । বড় দেশর প্রত্যেক প্রান্তের প্রয়োজন অম্যায়ী কাঁজ 
করা একটি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব নহে। সব কাজ করিতে গিয়! 

অনেক কাক্তই সন্তোষজনকভাবে কর! তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। যুক্তরাষ্ট্র 

এই অন্ুবিধ! দূর হয়। যে সব সাধারণ বিষয়গুলির সম্বন্ধে দেশের সবত্র একই 
ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন, ফুক্তরাত্ত্রীয় গভর্ণমেণ্ট সেই গুলি করিয়া থাকে । নিজ 

নিজ প্রদেশের সীমানায় যাহা কিছু কর! প্রয়োজন, তাহা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট 

করিয়া থাকে । দুই গভর্ণমেণ্টের কোনটি সাধ্যাতিরিক্ত কিছু করিতে চেষ্টা 

করে না। কোন গভর্ণমেণ্টের উপরেই বহু কাজের চাপ পড়ে না। রাজনীতির 

ক্ষেত্রে শ্রম বিভাগ বলিতে যাহ৷ বুঝায় যুক্তরাষ্ট্রে তাহা কার্যত সম্ভব হয়। 

আঞ্চলিক স্বাধীনতার সহিত জাতীয় এক্যের সঙ্গতি রক্ষা কর! একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রে 
সম্ভব। 

একক কেন্দ্রীভূত শাসনে দেশের সব অঞ্চলের জন্ত একই আইন পাস করা 
হয়। কিন্তু দেশের বিভিন্ন অংশের সমস্তা ভিন্ন রকম হইতে পারে । কাজেই 
একই আইন সর্বত্র প্রযুক্ত হইলে অন্থবিধা হইবার সম্ভাবনা । বাংল! দেশের 
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'সমস্তা বিহার অথবা আসাম হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে। দিল্লী অনেক দূরে । 
দিল্লীর গভর্ণমেণ্ট স্থানীয় অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত না হইতেও 

পাঁরে। ১৯৪২ সালের ছুঙিক্ষের খবর কলিকাতার কাগজে প্রকাশিত হইলে, 

দিলীর সরকার তাহাকে “অতিরিক্ত নাটুকে বিবরণ” আখ্যা দিয়াছিল। লোক 
অনাহারে পথে মরিতেছিল, কিন্তু দিপ্লীর সরকার কিছুদিন পর্যন্ত একটি অঙ্কুলিও 
উত্তোলন করে নাই । ঠিক এতটা না হইলেও, এই ধরণের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের 
অভাব কেন্দ্রীয় সরকারে থাকিতে পারে। ফুক্তরাষ্ট্ে প্রাদেশিক সরকার নিজ 
নিজ অঞ্চলের প্রয়োজনমত আইন পাস করিতে পারে 

কেন্দরীভূত শাসন অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্রে জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষা লাভের 
স্থযৌগ বেশী। তাহার! প্রাদেশিক সরকারের শাসন ব্যাপারে বোগ দিলে 

রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহাদের উৎসাহ বধিত হয়। নাগরিকদের কর্তব্য সম্বন্ধে 

তাহার। অধিক মাত্রায় অবহিত হয়। 

ভারতবর্ষের মত দেশে, যেখানে প্রাদেশিক বৈচিত্র এবং ভাষাগৃত প্রতেদ, 
এত বেশী, সেখানে ফুক্তরাষ্্ট হইতে অপর কোন প্রকার শাসনব্যবস্থা কল্পনাই 

করা যাঁয় না। আধুনিক কালে আত্মনিয়ন্ত্রণীধিকার কথাটি খুবই উল্লেখ করা! 
হয়। ভারতবর্ষের মত বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে এই নীতি বিশেষভাবে প্রযোজ্য । 
জাত একা ব্যাহত ন! করিয়া যর্দি কোন শাসনব্যবস্থা প্রচলন করিতে হয়, 

তবে তাহ একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের নীতি গ্রহণ করিলে সম্ভব হয়। রাসিয়াতে এই 
নীতির সফল প্রয়োগ আমর! দেখিয়াছি। 

রি ব্রঃটি (7026০65 ০ 50619.019 ) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি বড় ত্রুটি 

আছে। দেশে অনেকগাল গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত করিতে হয়। ফলে শাঁসনব্যয় 

অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। একক শাসনব্যবস্থায় বায় কম হইবে। নল 

দুইটি স্থা স্বাধীন গভণধেন্ট স্থাপন করার শীসন ব্যাপারে নানারপ রূপ জটিলতা 

দেখ। দিতে দিতে পারে৷ ভারতবর্ষে রাজ্যদরকারগুলি ভিন্ন ভিন্ন: ব্যবস্থান্বারী 

বিক্রয়কর ধার্য করিয়াছে । তাহার ফলে ব্যবসায়ীদের নানা অন্ুবিধা ভোগ 

করিতে হইতেছে । 
যুক্তরাষ্ট্রে শাসনের দায়িত্ব দুইটি গভর্ণমেন্টের মুধ্যে বিভক্ত । দায়িত্ব ভাগ 

করিয়া দেওয়ার অর্থই হইল দায়িত্ব কিছু কিছু লোপ করা। কোন নূতন 
পরিস্থিতি উপস্থিত হইলে প্রত্যেক গভর্ণমেণ্ট আপন দায়িত্ব অপবের ঘাড়ে 
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চাঁপাইবার চেষ্টা করিবে। ১৯৪২ সালে ভারতবর্ষে ঠিক এই অবস্থা হইয়াছিল । 

বাংলা! দেশে দুভিক্ষ উপস্থিত হইলে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে 

দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিল। আবার প্রাদেশিক সরকাঁর কেন্দ্রীয় সরকারের 

ঘাড়ে দোষ চাপায়। কিন্তু ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক না খাইয়। মার] পড়ে। 

্ যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টই দূর্বল হইতে বাধ্য। কারণ প্রত্যেক 

গভর্ণমেণ্টেরই ক্ষমতা সীমাবন্ধ। শাসনের বিষয়গুলির উপর কাহারও সর্বময় 

প্রভৃত্ব নাই। ফলে ছুই গভর্ণমেণ্টই ছুবল। আন্তর্জাতিক এবং আভ্যন্তরীণ 

শাসন ব্যাপারে এই দুর্বলতা অধিক মাত্রায় দেখ! যায়। 

ুক্তরা্ট্রীয় গভর্ণমেণ্টে সর্বদাই একট! ভর় থাকে । কয়েকটি রাষ্ট্র একত্রিত 

হইয়া যুক্তরাষ্ট্র পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতে পারে । তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্র 
ভাঙ্গিয়! যাইবার ভয় সর্বদাই থাকে। 

এই সব ক্রটি থাক! সত্বেও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা! ক্রমশ:ই বিভিন্ন দেশে 

গৃহীত হইতেছে । একমাত্র যুক্তরা্ট্রেই বিশিষ্ট বিষয়গুলিতে কেন্দ্রীভূত শাসন 
ও অন্তান্ত বিভাগে স্থানীয় স্বায়ত্রশান ব্যবস্থার প্রবর্তন করা সম্ভব হয়। 

কোনও কোনও লেখক একথা বলেন যে, সমস্ত পৃথিবী একসমস্ব যুক্তরাষ্ট্রের 

ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ হইবে । জাতীয়তাবাদের সহিত আন্তর্জীতিকতাঁর বিরোধ 

দূর করিতে পার! যুক্তরাষ্ট্রেরই সম্ভব । 

মন্ত্রিপরিষদ ও রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থা 

ন্ত্রিপরিষদের শাসনব্যবস্থা (021)1761 5556010) £ যখন দে 

শাঁদনক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্তস্ত থাকে তাহাকে মন্ত্রিপরিষদের শাসন- 

ব্যবস্থা বলা হয়। মন্ত্রীরা সাধারণত আইনপরিষদের সভ্য। ব্যক্তিগতভাবে 

এবং যুক্তভাবে তাহারা নিজেদের কাঁজের জন্য 'আইনপরিষদের কাছে কৈকিয়ৎ 

দিতে বাধ্য । আঁইনপরিষদে অনাস্থাঁজ্ঞাপক প্রস্তাব পাস হইলে তাহারা পদত্যাগ 
করেন। ধাহাদের উপরে আইনপরিষদের সভ্যদের অধিকাংশের বিশ্বাস 

আছে, তাহার নূতন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন, এইজন্য ইহাঁকে দায়িত্বশীল শাসন- 

ব্যবস্থাও ([২০51১01151916 (০৮৫01176116 ) বল হয়। আইনপরিষদের 

সভ্যদের অধিকাংশ যে দলের আন্্গত্য স্বীকার করে তাহার নেতাদের লইয়াই 

মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। একজন মন্ত্রীর অধীনে এক ব। একাধিক বিভাগ! 
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দেওয়া হয়। মন্ত্রিপরিষদের উপরে একজন রাজ! ব! রাষ্্পতি থাকিতে 

পারেন, কিন্তু শাসন-ব্যাপারে তিনি হম্তক্ষেপ করেন না। গ্রেট ব্রিটেন ও 

তাহার ভোমিনিয়নগুলিতে এই ধরণের শাসন প্রচলিত। ভারতের শাসনতন্ত্র 

এই ধরণে গঠিত। মন্ত্রীরা আইনপরিষদের নিকট দাঁয়ী বলিয়া এইরূপ শাসনকে 
“ক্যাবিনেট ব1 পার্লামেপ্টীরি” শাসনপদ্ধতিও বলা! হয়। 

গুণাণ্ডণ (0161165 0£ 09101260 55506177) £$ এই পদ্ধতির একটা প্রধান 

গুণ হইতেছে যে, শাসনকর্ত। এবং আইনুপ্ররিষদের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত 

হয়। মন্ত্রীরা শাসন পরিচালন করেন। রা আইনপরিষদের সভ্য। 

তাহার যতদিন আইনপরিষদের সমর্থন লাভ করিতে পারেন, ততদিনই মন্ত্রী 

থাকেন। কাজেই মন্ত্রীদের পক্ষে স্বেচ্ছাচারী হওয়! সম্ভব নহে। দ্বিতীয়ত, 

শাসনব্যবস্থা তীহাদের হাতে থাকাতে, তাহারা বুঝিতে পারেন কিরূপ আইন 
দেশে প্রয়োজন। আইনপরিষদে তাহারা সেই আইন পেশ কবেন। আইন- 

পরিষদে মন্ত্রীদের সমর্থন আছে বলিয়া, এই আইন পাস হইয়া বাঁয়। এইজন্য 
আইনপরিষদ এবং শাসনকর্তাদ্দের মধ্যে কোনকূপ বিরোধ বাধিতে পারে না। 

ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোঁকই এই পদ্ধতির শাসন পচ্ছন্দ করে। কিন্তু 

ইহার বে ক্রটি আছে, সে সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। 

মন্ত্রিপরিষদ অনেক মন্ত্রী লইয়! গঠিত হয়। অধিক সন্গ্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়। 

জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে যখন সংহত এবং দ্রুত কাজ কর! প্রয়োজন হইয়া 
পড়ে, তখন এই ব্যবস্থায় অন্থবিধার স্ষ্টি হইতে পারে। মন্ত্রীদের হয়ত এই 

বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকিতে পারে । ফলে একমত ভইয়া কোন কাজ করা 

এবং কোন দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব হইবে। একজন লোকের 

হাতে ক্ষমত! থাঁকিলে, তিনি যাঁচ হয় স্থির করিয়া কাঁজ করিতে পারেন । 

যদ্ধবি গ্রহ উপস্থিত হইলে মন্ত্রিপরিষদের শাসন রাষ্ট্রপতির শাসন অপেক্ষা! কার্যকরী 
নাও হইতে পারে। অবশ্ঠ স্মরণ রাখিতে তইবে যে, গত ছুইটি বিশ্বধুদ্ধে ইংলগ 
মন্ত্রিপরিষদের শাসনে থাক! সত্বেও জয়লাভ করিয়াছে । 

উত্রাষ্টপতিশীসন (01510611621 9756511) £ রাষ্ট্রপতির বা 

'প্রেসিডেন্সিয়াল” শীসনপদ্ধতিতে শাঁসন-ক্ষমতা একজনের হাতে থাকে । তিনি 

রাষ্ট্রপতি নামে পরিচিত। তিনি সাধারণের ভোট দ্বার! নির্বাচিত ও কয়েক 
বৎসর ধরিয়। শালন কার্য পরিচালনা করেন। রাষ্রপতি আইনপরিষদের সভা 
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নহেন। তাহাকে নিজের কাজের জন্ত আইনপরিষদে কোন কৈফিয্নৎ দিতে, 

হয় না। আইনপরিষদ অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করিলেও রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ 

করিতে বাধ্য নহেন। কাজের স্থবিধার জন্য রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া 

থাকেন। কিন্ত মন্ত্রির আইন পরিষদের সভ্য নহেন, বা পরিষদের নিকট দায়ী 

নহেন। 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই ব্যবস্থা গ্রচলিত আছে। প্রতি চাৰ বৎসর পর 

পর জনসাধারণ ভোট দিয়া একজন রাষ্ট্রপতি নিবাচন করে। আমেরিকার 

রাষ্ট্রপাতি কংগ্রেসের সভায় বোগন্ন ন। 

গুণাগ্ণ (0161165 ০৫ 71551061701 55506101) £ কোন জরুরী 

অবস্থা উপস্থিত হইলে এই পদ্ধতির শাসন খুখই কার্যকরী । সমস্ত শাঁসনক্ষমতা 

রাষ্ট্রপতির হাতে থাকে । তাহাকে অনেক লোকের সহিত আলোচনা করিতে 

হয় না। কাজই কোনও একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে তাহার সময় নই হয় না। 

যুদ্ধবিগ্রহের মত জরুরী অবস্থায় বাঞ্্রপতি তাড়াতাড়ি কাজ করিতে পারে। 

যে কয় বৎসরের জন্য রাষ্রপতি নিবাচিত হন, সেই কয় বৎসর তাহাকে গদি 

হইতে সরানে! বাধ না। কাজেই কয়েক বংসর একাদিক্রমে একই গন্থ। অনুসরণ 

কর তাহার পক্ষে সম্ভব । আন্তর্জাতিক ব্যাপাবে ইহ| বিশেষ কার্যকরী হয়। 

কিন্ত মন্ত্রিপরিষদেব পরিবর্তন অল্প সময় অন্তর হইতে পারে। ফলে 

সরকারীনীতির ঘন ঘন পরিবর্তনে শাসনে অব্যবস্থা হইতে পারে । রাষ্্পতিশামন 

এই দিক দিয়! শরেষ্ঠ। 

কিন্ত এইরূপ শাসন ব্যবস্থার প্রধান ক্রটি এই যে, ইহাতে শাসনকর্তা এবং 

আইনপরিষদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে । আইনপরিষদ রাষ্্রপতিকে 

পছন্দ না করিতে পারে । রাধ্্পতি যে দলের লোক, তাহার বিপরীত দল 

হহতে অধিক সংখ্যায় আইনপরিষর্দে নিবাচিত হইতে পারে । তখন একে 

অপরকে দাবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে । ফলে রাষ্ট্রের শাসনকরতী এবং 

আইনপরিষদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিতে বাধ্য । এই সংঘর্ষ দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। 

আমেবিকার রাষ্্রপতি হয়ত রিপাবলিক্যান দলের লোক । কিন্ত কংগ্রেসে যদি 

ডেমোক্রেটিক দলের গ্রাধান্ত থাকে, তবে বাষ্পতি ও কংগ্রেসের মধ্যে মতবিরোধ 

উপস্থিত হইবে। ফলে শাসনকাধে ও আইন প্রণয়নে বিশৃংখলা উপস্থিত 

হুইবে। 
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রাষ্ট্রের কাধাবলা 
রাষ্ট্রের কি কি কাজ করা উচিত? এই বিষয়ে সকল লেখক একমত নহে। 

রাষ্ট্রের কার্যাবলী কি হওয়া উচিত এই সম্বন্ধে অন্তত ছুইটি সুম্পষ্ট মত আছে। 
একদল লোক বলেন যে, রাষ্ট্রের কার্যাবলী যত কম হইবে ততই ভাল। এই 

দলকে ব্যক্তিত্বাতন্থ্যবাদী বল! হয়। আবার "মার একদল আছেন ধীঁহার 
বলেন যে, নাগরিকদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধনই বা্ট্রের কার্য। সুতরাং রাষ্ট্রের 

কাজ সীমাবদ্ধ নহে, বহু বিস্তৃত। এই মতবাঁদকে সমাজতন্ত্বা্দ বলে। এই 

চুইটি মতের সত্যাসত্য নির্ধারণ করিয়! রাষ্ট্রের কার্যক্রম কি হওয়া উচিত তাহা 

স্থির করা যাইতে পারে। 
ব্যক্তিস্বীতন্ত্র্যবাদদ (11101109115) ) : ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবাদীদের মতে 

রাষ্ট্রের কার্যাবলী যতদূর সম্ভব সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। এখন প্রশ্ন হইতেছে, কেন 

কার্ষক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করা হইবে এবং সবনিম্ন কার্যক্রমই বা কি হওয়া উচিত? 
স্বাতন্্্যবাদীরা৷ নান! কারণে রাষ্ট্রের ক্ষমতা! সীমাবদ্ধ রাখিতে চায়। তাহাদের 

মতে রাষ্ট কাহারও ভাল করিতে পারে না। তথাপি ইহার প্রয়োজন রহিয়াছে। 

কারণ মানুষ স্বার্থপর । তাহার প্ররুতিতে অনেক গলদ রহিয়াছে। এইজন্য 

পৃথিবীতে নান! প্রকারের অন্যায় কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এইসব অন্যায় 
আচরণ প্রতিরোধ করিতে এবং মানুষের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষা করিতে 

রাষ্ট্রের গ্রয়োজন আছে। কিন্তু রাষ্ট্রের ভাল করিবার ক্ষমত। নাই বলিয়া যত 

কম কাজ রাষ্ট্রকে করিতে দেওয়। হইবে ততই দেশের মঙগল। রাষ্ত্ী শুধু মানুষের 
জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করিবে । 

দ্বিতীয়ত, নিজের ভাল পাগলেও বোঝে। প্রত্যেক লোকে জানে তাহার 

ভাল কিসে হইবে এবং নিজের যাহাতে ভাল হয় সে তাই করিবে । প্রত্যেকেই 

নিজের ভাল দেখিলে সমাজেরও তাহাতে উন্নতি হইবে। কারণ প্রত্যেককে 

লইয়াই সমাজ গঠিত। এই জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছামত নিজ 

ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেওয়া৷ উচিত। রাষ্ট্রের হস্তে বেণী ক্ষমত। 

দিলে সে লোকের কার্ধে হস্তক্ষেপ করিবে, তাহা হইলে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশে 
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বাধা পড়িবে । সব ব্যাপারেই যদ্দি রাষ্ট্র অগ্রসর হইয়া! কাঁজ করে তবে লোকেরা 
রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হইয়! পড়িবে । নিজের গুণগুলি বিকাশ করিতে চেষ্টা 

করিবে না। শিশুর সব কাজই যদি তাহার পিতামাত৷ করিয়! দেয়, তবে সে 

নিজে কিছু করিতে শিখে না। লোকেরও ঠিক সেই দশা হইবে। সুতরাং 

রাষ্ট্র নিজে খুব কম কাজ করিয়া! বেশী কাজ লোকের হাতে ছাড়িয়। দিবে। এই 
জন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাঁদকে ফরাসী ভাষায় [,2155০%-99110 বল! হয়; ইহার অর্থ 

“ছাড়িয়া দাও”। 

আযাডাম স্মিথ প্রভৃতি অনেক অথনৈতিক পণ্ডিত এই মত সমর্থন 

করিয়াছেন। তাহাদের মতে পরস্পরের মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতা! ন৷ থাকিলে 

কোন বিষয়ে আথিক উন্নতি হইবে না । সরকারই যদি সব কাজ করিয়া! দেয় 

তবে পূর্ণ প্রতিবোগিতা থাকা সম্ভব নহে। স্থতরাঁং তাল ক্ষতিকর হইবে। 
তাহাদের মতে কোন অর্থ নৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কর! রাষ্ট্রের পক্ষে উচিত 

নহে। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন রাষ্ট্রের সবনিয় কার্বক্রম কি হইবে তাহার উত্তর সহজেই 

অন্থমেয়। রাষ্ট্রের কাজ অনেকটা ফুটবল খেলার রেফারির মত। রেফারী 

নিছে খেলে না। সে শুধু দেখে যে, নিয়ম অন্ুবায়ী ছুই দল খেলিতেছে কি না । 

খেলায় জয়-পরাজয় দুই দলের খেলোয়াড়দের উপরই নির্তর করে। সেইব্নপ 

রাষ্ট্রের কাজ হইতেছে শুধু দেখা যে লোকেরা আইন মত কাজ করিতেছে কি না। 
অন্য কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ কর! রাষ্ট্রের কর্তব্য নহে। পৃথিবীকে যদি র্গমঞ্চের 

সহিত তুলনা কর! হয়, তবে রাষ্ট্রও কাজ হইবে মঞ্চাধাক্ষের মত। রাষ্্ট নিজে 

অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিবে নাঃ অভিনয় করিবে নাগরিকের] । রাষ্ট্রের কর্তব্য 

শুধু এইটুকু দেখা যে, প্রত্যেক অভিনেতা নিজ নিজ অংশটুকু সুষ্ঠভাবে অভিনয় 
করিতেছে কি না। ইহার বেশী কিছু করা রাষ্ট্রের উচিত হইবে না। রাস্ট্ 

কারখানানিয়ন্ত্রণ করিবে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করিবে কিংবা 

হাসপাতাল স্থাপন করিবে তাহ! ব্যক্তিত্বাতন্ত্যবাদীর। চাহেন না। দেশের মধ্যে 

আইন এবং শৃংখল! রক্ষা» সুবিচারের ব্যবস্থ। ও বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশ 
রক্ষা করিলেই রাষ্ট্রের কর্তব্য শেষ হইবে। ইহার অধিক কিছু কর! রাষ্ট্রের 

পক্ষে উচিত হইবে না। 

সমালোচনা $ অষ্টাদশ শতাব্বীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীতে 
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বু লোক এই মত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্ত নানা দিক হইতে এই মতের 

সমালোচনাও হইয়াছে । 

প্রথমত, রাষ্ট্রকে অমঙ্গলজনক প্রতিষ্ঠান মনে করিবার কোন কারণ নাঁই। 

রাষ্ত্রী একটি মঙ্গলবিধায়ক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের 

সহায়তা করে এবং সকলের মঙ্গলসাধন করিয়াছে । কাজেই শুধুমাত্র পুলিসের 
কাজ করিবাঁর জন্থ রাষ্ট্রের প্রয়োজন এ কথ স্বীকার করা যায় না। 

দ্বিতীয়ত, সকলেই সব সময়ে নিজের ভালমন্দ ভাল বুঝিতে পারে, ইহা 
ঠিক নহে। অনেক সময়েই লোকে নিজের ভালমন্দ বোঝে না, বুঝিতে 

চেষ্টাও করে না। কলেরা রোগীর জামাকাপড় পুকুরে ধুইলে জল দূষিত হয়, 

একথা প্রায় সকলেই জানে । কিন্ত ভারতবর্ষের গ্রামের লোকের! পুকৃরেই 
রোগীর জামাকাপড় ধুইয়া থাকে । শিক্ষা সকলেরই প্রয়োজন। কিন্ত চাষী 
নিজের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঁঠার না। রাষ্ট্রের এসব ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ 

করা এবং লোকের অজ্ঞতা এবং অসহায় অবস্থা নিরাঁকরণে সাহায্য কর! 

কর্তব্য । 

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের করণীয় অনেক কাজ আছে। ধনী 

মালিক এবং নিংস্ব শ্রমিকের মধ্যে অবাঁধ প্রতিযোগিতা থাকা উচিত, এ কথা 

বলা অর্থভীন। যদি অবাধ প্রতিযোগিতা রাখিতে হয়, তবে তাহা হওয়! 

উচিত সমানে সমানে । প্রতিযোগিতার ফলে গরীবের দুঃখ বৃদ্ধি পাইয়াছে, 

তাহার! অসহায় হয়৷ পড়িয়াছে। প্রতিযোগিতার ফলে একচেটিয়া! কারবারের 

উদ্ভব হইগ়াছে। নিঃস্ব শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করিবার অধিকার রাষ্ট্রের আছে 

এবং বাষ্্র সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবার ব্যবস্থা করিবে। 

ব্যক্তিম্বাতস্ত্রবাদ কার্ষক্ষেত্রে প্রয়োগ করা! অসম্ভব । এই মত অনুযায়ী 

কাজ করিলে রাষ্র পরিচালিত সব হাসপাতাল ও চিকিৎসালয় বন্ধ করিয়। 

দিতে হয়। বর্তমান যুগের মানুষ এই ব্যবস্থা সমর্থন করিতে পারে না। 

সমাজতন্ত্রবাদ (5০০15115107) £ সমাজতন্ত্রবাঁদীর! রাষ্ট্রের কার্য ক্ষুত্ 

সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিতে চাহে না। জনসাধারণের মঙ্গল-বিধানের জন্য যাহা 

কিছু কর! দরকার, তাহার সবট্রাই রাগ করিতে পারিবে । তাহাদের মতে 
পুলিসের ন্তাঁয় কেবলমাত্র সাঁধারণের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে আবদ্ধ ন! 



৫৮ পৌরনীতি 

থাকিয়া জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মঙ্গলময় হত্য প্রসারিত হওয়া 
উচিত। 

সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে জমি এবং মূলধনের মালিক হইবে রাষ্টরঃ ব্যক্তি নহে। 
সবপ্রকার উৎপাদনের উপাদানেব মালিক হইবে রাষ্ট্র, বিশেষ করিয়া জমি এবং 

মূলধনের | বর্তমানে পুজিবাদীর! মুনাফ। অর্জনের জন্ত শিল্প পরিচালন। করিয়া 

থাকে। এই ব্যবস্থা রদ করিয়। দিতে হইবে । রাষ্ট্রই বহুজনহিতায় বহুজনম্থথায় 
শিল্প পরিচালনা করিবে । বর্তমানে যেভাবে জাতীয় আয় সকলের মধ্যে ভাগ 

করা হয় সমাজতন্ত্রবাদদে তাহা হইবে না। বর্তমানে বড়লোকের সংখ্যা সামান্য 

ও অধিকাংশ লোকই গরীব। এই ব্যবস্থা! যুক্তিহীন। বাষ্ট্রেব উচিত জাতায় 

আয় সকলের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করিয়। দেওয়া, যাহাতে প্রত্যেকে তাহার 

গুণাহুযায়ী সমান সমান অংশ পাইতে পারে। 

সমাজতন্ত্রবাদ্দের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেখানে। হয়। ব্যক্তি- 
স্বৃতন্ত্যবাদের যে সব ক্রটি, তাহা হইতে সমাজতন্ত্রবাঁদ সম্পূর্ণ মুক্ত। ইহাতে 

রাষ্ট্রকে অমঙ্গমদারক প্রতিষ্ঠান বলিয়া ভাব। হয় না । বরং বাষ্ট্র যে সাধারণের 
প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে পাবে তাহাই বলে। মানুষ সব সময়ে আপনার 

মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে পারে না। অর্থনীতির ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিবোগিতা সমাজে 

নানারূপ বিষ্ব স্থট্টি করিয়াছে । রাগ্্রেব কর্তব্য তাহা দূর কবা। 

দ্বিতীয়ত, আধুনিক সমাজব্যবস্থার ক্রটি কোনখানে তাহ৷ সমাজতন্ত্রবাদে 

প্রদ্বশিত হইয়াছে। বর্তমানে জাতীয় আয়বণ্টননীতি অসাম্যমূলক | 

জনসাধারণ অত্যন্ত গরীব। শ্রমিকেরা অনেক সময়েই তাহাদের শ্রমের 

উপযুক্ত মূল্য পায় না। জাভাষ আয়েব অধিকাংশই মূলধনেব মালি এবং জমিদার 

আত্মসাৎ করে। অতএব জমি ও মূলধন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিতে দেওয়া 

হইবে না। জাতীয় আয় ঘাহ।তে সকলেব মধ্যে যতদুব সস্তব সমানভাবে ভাগ 

করিয়া দেওয়। বাইতে পাবে, তাঁভার ব্যবস্থা কবিতে হহবে। 

তৃতীয়ত, সমাজতন্ত্রবাদে জনসাধাবণ ন্তায়ধিচার পাইবে । জমি প্রকৃতির 

দান। কাজেই জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি না হহয়া সাধারণের সম্পত্তি হইবে 

ইহাই ভ্টায়সঙ্গত। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া শ্রমিক এবং কৃষকই সমস্ত 

দ্রব্য উৎপাদন করে। এই উৎপাদনের আয়ের মোট অংশ মূলধনের মালিকদের 

লইতে দেওয়। হইবে না। 



রাষ্ট্রের কার্যাবলী €৪ 

ভিন্ন প্রকারের সমাজতন্ত্রবা্দ ই সমাজতন্ত্রবাদের বহু প্রকারভেদ আছে, 
যথা সমাজতন্ত্বাদ, সংঘবাঁদ ( (110 90901911517 ), সিগ্ডিক্যালিঅম প্রভৃতি । 

খাঁটি সমাজতন্ত্রবাদীরা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাস করে না। তাহাদের মতে, বাষ্ট 
উৎপাদননিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা শান্তিপূর্ণ উপায়ে গ্রহণ করিবে । সংঘবাদ রাষ্ট্রের 
নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাস করে না। প্রত্যেক বিশেষ শিল্পের শ্রমিকেরা সংঘ গঠন 

করিবে এবং এই সংঘই উক্ত শিল্প পরিচালনা করিবে । কিন্তু শিল্পের মালিক 

হইবে রাষ্্র। সিগ্িক্যালিস্টরা শিল্পকে একমাত্র অমিকের দিক হইতেই 
পুনর্গঠিত করিতে চায়। শ্রমিকসংঘই সর্বপ্রকাঁরে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ কবিবে। 

সাম্যবাদ (0০09129:7)0171501) সমাজতন্ত্রবাঁদ হইতে স্বতন্ত্র । সাম্যবাদে বল! 

হয় যে, শ্রমিকের] সশস্ত্র বিপ্লব করিয়। বাষ্ট্রের প্রকৃতি পরিবতিত করিবে। 

সমাজতন্ত্রবাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ের পক্ষপাতী । প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ্য 

অনুযায়ী কাজ করিবে এবং নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ পাইবে । ইহাই 

সাম্যবাদের আদর্শ। সাম্যবাদের লক্ষা সমাজতন্ত্রবাদ অপেক্ষা আরও দূরে । 

উৎপাদনের মালিক হইবে জনসাধারণ । সমাজতন্ত্রবাদে সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত 

সম্পত্তি বিলোপ করিবার কথ! বলা হয় না। সাম্যবাদে ব্যক্তিগত সম্পত্তি 

স্বীকৃত হয় না। কার্ষক্ষেত্রে অবশ দেখা যায় যে, রাসিয়াতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি 

বহু পরিমাণে স্বীকৃত হইয়াছে । লোককে আপনার উপার্জন হইতে সঞ্চয় 

করিতেও দেওয়। হয়। 

সমালোচন! £ সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান ক্রটি হইতেছে যে, ইহা রাষ্ট্রের 

ক্ষমতা অসীম বলিষ! মনে করে। রাষ্ট্র আপনার কার্য সরকারের মাঁরফতে 

চালায় এবং সরকারী কার্য পরিচালনা করে চাকুরের1। মাহিন। করা সরকারী 

কর্মচারী সাধারণ ব্যবসায়ীদের মত অতটা কার্যক্ষম না হইঠেও পারে। শিল্প 

সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার ক্ষমতা সাধারণত এই সব কমচারীদের ন৷ থাকাই 
সম্ভব। প্রত্যেক ব্যবসায়ী জানে যে, যদ্দি সে বাবসাঁয় ঠিক মত চাঁলাইতে ন৷ 

পারে, তবে তাহাকেই লোকসান দিতে হইবে। কাজেই ব্যবসায়ীকে কঠোর 

পরিশ্রম করিয়া ব্যবসায় সাফল্যমণ্ডিত করিয়! তুলিতে হয়। কিন্তু সরকারী 

কর্মচাবীর মনে এই ধরণের কোন প্রেরণা থাকে না। সে মাহিন। লইয়। কাজ 

করে মাত্র, ব্যবসায়ে লাভালাভের,জন্য নিজেকে দায়ী মনে করে না। কাজেই 
সমাজতন্ত্রবাদে উৎপাদন হাস পাইতে পারে। সমাঁজতন্ত্রবাদে ব্যক্তি-স্বাধীনতা৷ 



ও পৌরনীতি 

অনেকাংশে ব্যাহত হইবে । প্রতি পদেই লোককে অনেক নিয়মকানুন মানিয়া 

চলিতে হইবে। 
রাসিয়া ও আর কয়েকটি দেশে সাম্যবাদ পুরাপুরি চালাইবার ব্যবস্থা 

হইয়াছে। কিন্ত আধুনিক রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রবাদ ও ব্যক্তিস্বাত্ত্র্যবাদের মধ্যপন্থ৷ 
অবলম্বন করিয়া চলে। আধুনিক রাষ্ট্র কেবলমাত্র পুলিসের মত আইন এবং 
শৃংখলা! বজায় রাখিয়া সন্তষ্ট থাকে না। সবসাধারণের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র 

আজকাল বহুবিধ কাঁজ করিয়। থাঁকে। 

জরকারের কাজ (51700610105 ০: (০০171106116) £ সরকার দুই 

শ্রেণীর কাজ করে। একজাতীয় কাজ হইতেছে মৌলিক, অপরিহার্য ; এই 
সব কাজ না৷ করিলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকিবে না। অন্ত কাজগুলি জনহিতকর 

বটে, কিন্ধ তাহ ইচ্ছাধীন। অর্থাৎ রাষ্ট্র তাহা করিতে পারে, আবার নাঁও 

করিতে পারে। 

(ক) অপরিহার্য কাজ (106 05962058] 01 00156160161 £0130- 

(102): রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য যাহা না করিলেই নহে, তাহাই 

অপরিহার্য কাজ। নিক্নলিখিত বিষয়গুলি এই বিভাগে পড়ে। 

(১) বহিরাক্রমণ_হইতে দেশরক্ষ! £ ইহার জন্য রাষ্ট্রকে সৈম্ত, নৌবাহিনী, 

বিমানবাহিনী প্রভৃতি উপযুক্ত সংখ্যায় রাখিতে হইবে। এই উদ্দেশ্টে 

বৈদেশিক বিভাগের মারফতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের অধিকার বজায় 

রাখিতে হইবে । 

(২) আভ্যন্থরীণ আইন ও শৃংখলা রক্ষা : ইহার প্রয়োজনীয়তা কাহাকেও 

বুঝাইয়। বলিতে হয় না। জীবন ও ধনসম্পত্তি বদি নিরাপদ না থাকে, বদি 

দেশে অশান্তি কৃষ্টি ভয়, তাহা হইলে সে দেশের পক্ষে কোন উন্নতি কর! অসম্ভব 

দেশে আইন ও নিরাপত্ত। বজায় রাখিবার মত পুলিসবাহিনী থাঁকিবে। চুরি- 

ডাকাতি, অন্ঠান্ত অপরাধ ও দাজা-হাঙ্গামা যাহাতে না হইতে পারে, রাষ্ট্রকে 

তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
(৩) বিচার-ব্যবস্থা ঃ ন্যায় বিচারের জন্য দেশে নিরপেক্ষ ও নিপুণ 

বিচার-ব্যবস্তার প্রবর্তন করিতে হইবে। 

(খ) ইচ্ছাধীন কার (0061029] £0000197) : এই কাজগুলি না 

করিলে যে, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় থাকিবে ন! তাহা নহে। কিন্তু বর্তমান কালে 
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প্রত্যেক রাষ্ট্ই জনসাধারণের কল্যাণ-সাঁধনের জন্ত এই সব কাজ করিয়া থাকে। 
এখানে উল্লেখ কর! যাইতে পাঁরে যে, ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবাদীরা এই কাজগুলি রাষ্ট্রের 

কর্তব্য বলিয়া! মনে করে না। 

কাজগুলি এই ঃ 

(১) শিক্ষাবিস্তার £ আধুনিক রাষ্ট্র নাগরিকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে। 
যথাবথ শিক্ষা লাভ না৷ করিলে, নাগরিকের! তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে 

পারিবে না। পূর্বে শিক্ষাব্যবস্থ! ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর ছাড়িয়া! দেওয়া! হইত। 

কিন্ত রাষ্ট্র স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্ঠালয়, মিউজিয়ম, লাইব্রেরী, আর্ট গ্যালারি 

প্রভৃতি স্থাপন করিয়! সাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করে। 

(২) স্বাস্থ্যোন্নতিবিধান : রাষ্ট্র যে সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার এবং চিকিৎসার 

ব্যবস্থা করিবে, তাহ! এখন স্বীকৃত। রাষ্ট্র বর্তমান কালে হাসপাতাল, দাতব্য 

ওষধাঁলয় এবং চিকিৎসাঁবিদ্য| শিক্ষা দিবার জন্ত নানা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। 

(৩) শিল্প ও বাণিজ্যনিয়ন্ত্রণ £ মুদ্রা প্রস্তুত এবং অন্তান্ত আধিক বিষয়ে 

আধুনিক গভর্ণমেণ্ট নানাবিধ নিয়ন্ত্র-আইন প্রণয়ন করে। ব্যাংক প্রভৃতির 

উপরেও নিয়ন্ত্রণ-আইন জারি করে ! আমদানী দ্রব্যের উপর শুক্ক ধার্য করিয়া 

শিল্পঃগ্রসারের সহায়তা করে। 

(৪) শ্রমিকের স্বার্থসংরক্ষণ £ শ্রমিক দিনে কত ঘণ্ট। কাজ করিবে, 

কারখানার অন্ঠান্ত অবস্থাই বা কিরূপ থাকিবে, এই সব বিষয় আধুনিক সরকার 

আইন করিয়। নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। রুগ্ন এবং বেকার অবস্থায় রাষ্ট্র শ্রমিকদের 

আধিক ও অন্যবিধ সাহাধ্য করে। 

(৫) নিঃস্ব ও বৃদ্ধের সহায়ত £ বর্তমান রাষ্ট্র নিঃস্বদের প্রতিপালনের 

ব্যবস্থা করে। বৃদ্ধকে সাহায্য করিবার জন্য ভাতা দেয়। 

(৬) চলাচল ব্যবস্থা : রাষ্ট্র পথঘাট, রেল, স্টীমাঁর, নৌচলাচল প্রভৃতির 

ব্যবস্থা করে। সাধারণের হিতার্থে ভাকবিভাগ, রেল, টেলিফোন গ্রভৃতিও 

পরিচালনা করিয়া থাঁকে। 



দশম পরিচ্ছেদ 
সংবিধান 

প্রত্যেক দেশের শাসনই কয়েকটি বিধিবন্ধ আইন ও নীতি অনুযায়ী 

পরিচালিত হয় । এই সব আইন এবং নীতির সমষ্টিকে সংবিধান (0০015000- 

0০2) বলে। যে নিয়ম অনুযায়ী দেশের শাসনব্যবস্থা! গঠিত হয়, যাহাঁর বলে 

গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কাঁজ বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং 

যাহ! গভর্ণমেণ্টের নীতি ও উদ্দেশ নির্দিষ্ট করে, তাহাঁকেই সংবিধান বলা হয়। 

শাসনব্যবস্থার কাঠামো সংবিধান হইতেই উদ্ভুত। গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেক 

বিভাগ কি ভাবে গঠিত হইবে, তাহা সংবিধানে নির্দেশ দেয়। সংবিধানের 

কি তাবে পরিবর্তন কর! যাইবে, তাহার সুস্পষ্ট বিধানও ইহাতে লিখিত থাঁকে। 

দেশের লোকের মৌলিক অধিকার ঝি, তাহা সংবিধান হইতে জানিতে পারা 
যায়। অবশ্য সব দেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার কি তাল বল! হয় না। 

সংবিধান লিখিত বা অলিখিত ছুইই হইতে পারে । শাসনব্যবস্থার সব কিছুরই 
বখন লিখিত দলিল পাঁওয়! যায়, তখন সেই সংবধানকে লিখিত (ড/11602 

09:1501600102) বলা ভয় । আমেরিকা এবং ভারতবর্ষের সংবিধান লিখিত । 

যে দেশের শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ গন্বন্ধে কোনও লিখিত দলিল নাই, তখন 
সেই দেশের সংবিধানকে অলিখিত (0111650 00125616610) বল! হয় । 

বহু দিনের আচারব্যবহাঁর এবং অনুহ্থত নীতি সকল রাজনৈতিক দলঘ্বার! স্বীকৃত 
হইয়া তদনুবায়ী গভর্ণমেপ্ট পরিচালিত হয়। ব্রিটেনের সংবিধান উহার একমাত্র 

ৃষটাত্ত। 
সংবিধানের মধ্যে এইবপ পার্থক্য সব সময়ে সুম্প্ট থাকে না। প্রত্যেকটি 

লিখিত সংবিধাঁজেই কিছু কিছু অলিখিত অংশ থাকে । তেমনি আবার অলিখিত 

সংবিধানেও কোনও কোনও অংশ লিখিত থাকে । ব্রিটিশ সংবিধানের অনেক / 

অন্শ লিখিত। উদ্রাহরণন্বরূপ ১৯১১ সালের ব্রিটিশ পার্লামেপ্টারি আইন এবং 

'ইকুযুয়াল ফ্রান্চাইজ' বা সমভোটাঁধিকাঁর আইনের উল্লেখ কর! যাইতে পারে 
দ্বিতীয় আইনটিতে স্ত্রী-পুরুষ নিবিশেষে বয়ঃপ্রাপ্ত সকলকেই ভোটাধিকার দেওয়া 

ছইয়াছে। 

এইজন্ত সংবিধানের উপরোক্ত শ্রেণীবিভগ আজকাল পরিত্যক্ত ভইয়াছে। 
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এখন সংবিধানকে স্তুপরিবর্তনীয় এবং ছুষ্পপরিবর্তনীয় এই দুইভাগে ভাগ করা 

হুয়। 

% স্থপরিবর্তনীয় এবং ছুষ্পরিবত্নীয় জংবিধান 2 লর্ড ব্রাইস 
সংবিধানকে এই ছৃইভাগে শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। সংবিধান পরিবর্তিত 

করিবার উপায় কিরূপ, তাহ৷ হইতেই এই ঙাগ কলহয়। আইনপরিষদ যে 

প্রণালী অবলম্বনে সাধারণ আইন প্রণয়ন করে, সেই একই পদ্ধতি ছার! যদি 

সংবিধানের পরিবর্তন করা যায়, তবে সেই সংবিধাঁনকে স্থপরিবর্তনীয় বলা হয় । 

কিন্ত যদি সংবিধান পরিবর্তন করিতে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়, তবে 

তাহাকে দুষ্পরিবর্তনীয় বলে। 

নুপরিবভর্নীয় সংবিধান (15501015 0০050180101) £ যে পদ্ধতিতে 

সাধারণ আইন পাস করা হয়, দেশের সংবিধানে যদ্দি ঠিক সেইভাবেই পরিবর্তন 

কর] যায়, তবে তাকে স্থপরিবর্তনীয় বল! হয়। সংবিধান পরিবর্তন করিবার 

জন্য সে দেশে কোনও বিশেষ পদ্ধতি অবলম্ছন করিতে হয় না। আরইনপরিষদের 

উভয় সভায় আইনটি যথারীতি তিনবাঁর পঠিত হইবার পরে আইন পাঁস হয়। 

সংবিধানও ঠিক এইভাবে সংশোধিত হইতে পারে । এই সংবিধানকে ইংরাঁজীতে 
“ফ্রেক্সিবিল” বলে। 

ব্রিটিশ সংবিধান স্ুুপরিবর্তনীয় । সাধারণ আইন যে ভাবে পাস হয়, 

সংবিধানেরও ঠিক সেই নিয়মে পরিবর্তন করা যায় । আঁইন পাস করিবার 
ও সংবিধান পরিবর্তন করিবার পদ্ধতি একই। এই পরিবর্তনের খসড়া আইন- 

পরিষদের উভয় সভায় তিনবাঁর পঠিত হয়। ছুই সভার সমর্থন লাঁভ করিবার 

পর রাজার সম্মতির দন্ত তাহা! প্রেরিত হয় এবং তাহার সম্মতি লাভের পর 

আইন বলিয়া গণ্য হয়। রব 
নুপরিবর্তনীয় সংবিধানের প্রধান গুণ এই যে, পরিবর্তন সহজ বলিয়া দেশের 

অবশ্থা। বদলাইলে সংবিধানেরও অনায়াসে পরিবর্তন কর! যায়। যখন সংবিধানের 

পরিবর্তন প্রয়োজন, সেই সময়ে তাহ! সাধিত না হইলে দেশে অনেক সময়ে 

বিগ্রব অনিবার্য হইয়। পড়ে। সুপরিবর্তনীয় সংবিধানে বিপ্লব অপ্রয়োজনীয় । 
স্ুপরিবর্তনীয় সংবিধানের স্থিতিস্থাপকতা৷ অতান্ত বেশী। 

ঠিক এই কারণেই এই সংবিধান স্থায়ী নহে। পরিবর্তন সহজ বলিয়াই 
অনেক সময়ে অবাঞ্ছনীয় পরিবর্তপ্ন করা যাইতে পারে। অনেক সময়ে হয়ত 



৬৪ পৌরনীতি 

সামস্িক উত্তেজনার বশে চট করিয়া সংবিধানের পরিবর্তন করা হয়। তাহার 

ফল অনেক সময়ে ভাল নাঁও হইতে পারে । 
দুষ্পপরিবভ্নীয় সংবিধান (01817 0০290600192) £ এই ধরখের 

সংবিধান পরিবর্তন করিতে হইলে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। 

সাধারণ আইন যে ভাবে পাস কর! হয়, সংবিধাঁনের পরিবর্তন সেভাবে করা যায় 

না। তাহার জন্য বিশেষ পদ্ধতির ব্যবস্থা আছে। সংবিধানের নিপ্ুমাবলী 
সাধারণ আইনের উধ্র্বে ; কাজেই তাগ পরিবর্তনের জন্য ভিন্ন রকমের ব্যবস্থা 

থাকে। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান মাত্রেই লিখিত থাকে। 

আমেরিকার সংবিধান ছুষ্পরিবর্তনীয়। আমেরিকার কংগ্রেস (আইন- 

সভা ) সাধারণ আইন পাস করিতে পারে । কিন্ত সংবিধান পরিবর্তন করিবার 

ক্ষমত। কংগ্রেসের নাই। ইহার পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে একটি বিশেষ 

পদ্ধতি অবলম্থিত হয়। আইনপরিষদের উভয় সভায় পরিবতনের প্রস্তাবটি 

দুই-তৃতীয়াংপ সত্য দ্বার৷ অননুমোদিত হইলে, তাহা প্রত্যেক রাজ্যের আইনসভায় 
প্রেরিত হয়। এই সভাগুলির চার ভাগের তিন ভাগ প্রস্তাবটি মঞ্জুব করিলেই, 

তবে সেই পরিবর্তন কার্যকরী হয়। কিন্তু সাধারণ আইন আইনসভার অধিকাংশ 

কর্তৃক গৃহীত হইলে তাহা আইনে পরিণত হয়। 
ভারতের বর্তমান সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। কারণ, সাধারণ আইন- 

প্রণয়নের পন্ধতিতে সংবিধানের পরিবর্তন করা যাইবে ন।। সংবিধান 

পরিবর্তনের প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় আইসভার দুইটি পরিষদেই ছুই-তৃতীয়াংখশ সভ্যের 

ভোটে অনুমোদিত হইলে তবেই তাহা কার্যকরী হইবে। কিন্তু সাধারণ আইন 
অধিকাংশ সভ্যের মতানুবায়ী পাস হয়। 

, এইরূপ সংবিধানের কয়েকটি গুণ আছে। ইহা সাধারণত লিখিত থাঁকে 

"বলিয়া, তাহার বিধানগুলি স্থম্প্ এবং পরিক্ষার । ইহার প্রধান গুণ স্থায়িত্ব । 

জনমতের সাময়িক থামখেয়ালির সঙ্গে সঙ্গে সংবিধানের পরিবর্তন করা যায় না। 

কোনও সংস্কার অথবা সংশোধন সহজসাধ্য নহে। কাজেই নিতান্ত প্রয়োজন 
না হইলে, তাঁচ। পরিবতিত হইবে না । এই কারণে আজকাল প্রায় সকল দেশই 

এই জাতীয় সংবিধানের পক্ষপাতী হইয়। উঠিয়াছে। 

দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের কতকগুলি ভ্রটিও আছে। কালক্রমে দেশের 

অবস্থীন্তর ঘটে ! সংবিধানে তথন পরিবর্তন করা! উচিত। কিন্তু সংশোধন 



সংবিধান ৬৫ 

সহভসাধ্য নয় বলিয়া, যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা যায় না। ইহা 
অত্যন্ত বিপদজনক। কাম পরিবর্তন সাধন করিতে না পারিয়া, জনসাধারণ 

বিপ্লব ঘটাইতে পারে । সব ব্যাপারেই অত্যধিক অনমনীয়তা বিপদ ডাকিয়। 

আনে। 



একাদশ পরিচ্ছেদ 

নাগরিক 

নাগারক হিসাবে মানুষের কর্ম বিশ্লেষণ করাই পৌরনীতির উদ্দেশ্ত । এইজন্ত 

প্রথমেই নাগরিক সম্বন্ধে আলোচন! কর! প্রয়োজন । 

নাগরিক কথাটির সাধারণ অর্থ হইতেছে নগরের অধিবাঁপী। কিন্তু 

পৌরনীতিতে এবং রাজনৈতিক মালোচনায় নাগরিক শব্টি একটি বিশেষ অর্থে 

ব্যবহৃত হয়। গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের 

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে অথবা বিচারব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করে, কেবলমাত্র 

তাহাকে নাগরিক আখ্যা দেওর়। বায়। বর্তমানে কেহই এই মত গ্রহণ করে না। 

গ্রীক দেশের নগরবাসী অপেক্ষা বর্তমান যুগের বাচ্ট্রর আয়তন বহুগুণ বুদ্ধি 

পাইয়াছে। রাষ্ট্রের পরিধিবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকের সংজ্ঞাও পরিবতিত 

হইয়াছে । যে ব্যক্তি নিজে সেই দেশবাসী বলিয়াই রাষ্ট্রের আন্গগত্য স্বীকার 

করে, রাষ্ট্রের সকল অধিকার ভোগ করে, তাঁকেই নাগরিক বল! হয়। এক 

দেশের নাগরিক, সে পৃথিবীর অপর কোনও দেশে থাইয়। বিপদে পড়িলে আপন 

রাষ্ট্রের সাভায্য পাইবে । তাহাকেও তাহার পরিবর্তে রাষ্ট্রের জন্চ কিছু কিছু 

কাজ করিতে হইবে । যেমন, প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রের জন্য বৃদ্ধ করিতে, ও এমন 

কি প্রাণ দিতে পর্যন্ত তাহাকে প্রস্তত থাকিতে হইবে । বাহার ভারতবর্ষকে 

নিজের দেশ বলিয়া মনে করে ও ভারতীয় রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে 
তাহাদিগকে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া ধর! ভয়। 

কোন কোন লেখক, নাগরিক এবং দেশবাসীর (326191791) মধ্যে পার্থক্য 

করেন। তাহাদের মতে বাহারা ভারতবর্ষকে নিঙ্জের দেশ বলিয়া মনে করে ও 

ভারতীয় রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে তাহাদের সকলেই ভারতের নাগরিক 

নহে। ভোটাধিকার, সরকারী কার্ষে নিযুক্ত হইবার অধিকার প্রভৃতি সর্বপ্রকার 

রাজনৈতিক অধিবার যাহার আছে সেই নাগরিক । দেশবাসী হিসাবে মাত্র 

যাহার পরিচয়, তাহার এইসব অধিকাঁর থাকে না। তাহার ভোটাধিকার নাঁও 

থাকিতে পারে। কিন্ত তাহাকেও রাষ্ট্রের প্রতি আশ্গগত্য দেখাইতে হইবে এবং 

তাহার পরিবর্তে রাষ্ তাহাকে সর্বত্র রক্ষা করে? 



নাগরিক ৬৭ 

নাগরিক ও বিদেশী ( 01651 5100 41867) £- রাষ্ট্রের অধিবাসীদের 

দুইভাঁগে ভাগ করা যায়--নাগরিক ও বিদেশী । কয়েকটি বিষয়ে উভয়ের মধ্যে 
সাদৃশ্য আাছে। উভয়ে একই রাষ্ট্রে বাস করে। উভয়কেই কর দিতে হয় এবং 
রাষ্ট্রের আইন মানির! চলিতে হয়। কিন্তু নাগরিকের অবস্থা বিদেশী অপেক্ষা 

স্বতত্ত্র। ইংরাজ, জার্মান প্রভৃতি বহু বিদেশী ভারতে বাস করিতেছে । কিন্তু 

তাহারা ভারতের নাগরিক নহে । তাহারা আপন আপন দেশের নাগরিক। 

যাহারা ভারত রাষ্ট্রের প্রতি আন্মগত্য স্বীকার করে কেবলমাত্র তাহারাই 

ভারতীয় নাগরিক । বিদেশীরা ভারতে খাঁন করিলেও স্ব স্ব রাষ্ট্রের আনুগত্য 

স্বীকার করে। আমেরিকার কোন নাগরিক ভারতে বাঁস করিলেও তাহাকে 

ভারতীক্ন সৈন্তবাহিনীতে ঘোগ দিতে বাধ্য কর! ঘাইবে না। ভারত রক্ষা 
জন্য সে বুদ্ধ করিতে বাধ্য নছে। কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক 

ভারতীরকে এ বিষয়ে বাধ্য করিতে পারে । নাগরিক দেশের ভিতবে অথবা! 

বিদেশে সর্বত্রই নিজ রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ দাবী করিতে পারে। ভারতবাসী 
যে দেশেই থাকুক না কেন, বিপদে পড়িলে ভারত সরকার বিদেশেও তাহার 

স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করিবে । কিন্তু আমেরিকার নাগরিক ভারতে দীর্ঘদিন বাস 

করিলে ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহাঁকে ভারতের বাহিরে কোনরূপ সাহাধ্য করিবে না। 

রাষ্ট্র যে সমস্ত রাজনৈতিক এবং নাগরিক অধিকাঁর স্বীকার করে, তাহা! সবই 

নাগরিকের প্রাপ্য । কিন্ত সাধারণত বিদেশাদের রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া 

হয় না। কোন বিদেশা লোক ভারতবর্ষে বাস করিলেও», সেই দেশের 

আইননভার সভ্যপদ প্রাথা হইতে পারে না। এই অধিকার একমাত্র ভারতায় 

নাগরিকের আছে। 

কোঁন কোন রাষ্ট্রে বিদেশীদের উপরে নানারূপ ধাধা আরোপ করা হয়, 

যাহা নাগরিকের উপরে প্রবোজ্য নহে। যেমন, অনেক সময়ে বিদেশীদের 

সেই রাঁপ্রের অভ্যন্তরে থাকা কালীন পুলিসের নিকট নাম লিখাইতে হয়। কিন্ত 

নাগরিককে তাহা! করিতে হয় না। 

কে নাগরিক হইতে পারে গ ছুইটি উপায়ে কোন রাষ্ট্রের নাগরিক 

হওয়! যাঁয়। প্রথমটি জন্মগত, দ্বিতীয়টি স্বেচ্ছাকৃত। 

দুইটি নিয়মে জন্মগত অধিকারে নাগরিক হওয়া যায় । ল্যাটিন ভাষায় 

একটিকে বলে জাসদ সোলি (৭০১ 5০911)। অপরটি জান সাঙ্গুইনিস 



৬৮ পৌরনীতি 

(005 58118181015 ) নামে অভিহিত । প্রথম নিয়ম অনুযায়ী যে কেহই রাষ্ট্রের 
সীমানার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে তাহাকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়। গণ্য করা 

হয়। পিতামাতা যে দেশের নাগরিকই হউক না কেন তাহাতে কিছু আসে যাক্ক 

না। পিতামাত৷ হয়ত ফরাসী হইতে পারে। কিন্তু তাহাদের শিশু যদি ইংলগ্ডে 

জন্ম লাভ করে, তবে সেই শিশু ইংলগ্ডের নাগরিক হইবে । ইহাকে 05 5011 

বলা হয়। আমেরিকাতে এইভাবে নাগরিক হওয়। যায়। কোন ভারতীয় 

নাগরিকের সন্ভান যদি আমেরিকায় জন্ম লাভ করে, তবে আমেরিকার আইন 

অনুযায়ী তাহাকে আমেরিকার নাগরিক বলিয়া গণ্য কর! হইবে। 
দ্বিতীয় নিয়মে বলে যে, পিতামাতা যে দেশের নাগরিক, তাহাদের সন্তানও 

সেই দেশের নাগবিক হইবে । ইহাকে ১৯ 99:1801115 বলে। ফরাসী দেশে 

এই নিয়ম প্রচলিত আছে । পিতামাত৷ যদ্দি ফরাঁসী দেশের নাগরিক হয়, তবে 

তাহাদের সন্তান 'ঘ কোন দেশে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সে ফরাসী নাগরিক 

হিসাবেই পরিচিত হইবে । ইংলণ্ডেও এই নিয়ম বগাল আছে। ব্রিটিশ 

নাগরিকদের সন্তান বেখানেই জন্মলাভ করুক সে ব্রিটিশ নাগরিক। 

এই দুই শ্রেণীর নাগরিককে স্বাভাবিক নাগরিক (39008] 01012525110) 

বল৷ হয । 

আব এক উপায়ে নাগরিক হওয়। যায়। অনেক সময় বিদেশীকে রাষ্ট্রের 

নাগবিক কবিয়া লওয়া হয়। একজন বিদেশী যদি পাষ্ট্রের নাগরিক হইবার 

ইচ্ছা প্রকাশ করে ও কতকগুলি নিয়ম পাঁলন করে, তবে তাহাকে নাগরিক 

হহবার স্থবোঁগ দেওঘ। হয়। এই উপায়ে একজন বিদেশ অপর একটি রাষ্ট্রের 
নাগরিক হইতে পাবে। বে বিদেশি এই উপায়ে নাগবিক হয়, তাকে 

অধিকারপ্রাপ্ত নাগরিক (১৪1911560 01012011) বলা ভয় । 

কয়েকটি সর্তে বিদেশাকে নাগরিকের অধিকার দওয়া হব । প্রথমত, 

তাঙ্গাকে কয়েক বৎসর একাদিক্রমে সেই রাষ্ট্রে বাস করিতে হইবে ; অথবা 

রাষ্েব অধীনে চাকুরী করিতে হইবে । একাদিক্রমে বাস, অথবা কয়েক বৎসর 

রাষ্ট্রের অধীনে চাকুরী কর! নাগরিক অধিকার পাইবার প্রধান সর্ত। দ্বিতীয়ত, 

তাভাকে সেহ দেশের ভাষা জানিতে হইবে । তৃতীয়ত, কোন কোন দেশে জমি 

কিনিলেও নাগরিকের অধিকার পাওয়া যাঁয়। চতুর্থ» কোথাও কোথাও কোন 

নাবী বদি অপব দেশের দাঁগরিককে বিবাহ কর, তবে তাহাকে স্বামীর দ্বেশের 



নাগরিক ৬৯ 

নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হয়। এই সব সর্ত পালিত হইলে বিদেশীকে 

নাগরিকের সনন্দ দেওয়। তয়। 

স্বাভাবিক অথবা অধিকারপ্রাপ্ত নাগরিকের মধ্যে সাধারণত কোন পার্থক্য 

কর! হয় না। উভয়েই সমান স্থযোগ-স্ুবিধা ও অধিকার ভোগ করে। কোন 

কোন রাষ্ট্রে অবশ্য ইঙগাদের মধ্যে সামান্ত পার্থক্য কর! হয়। যেমন আমেরিকায় 

অধিকারপ্রাপ্ত নাগরিক রাষ্ট্রপতি অথব। উপরাষ্রপতি পদ্রগ্রাথী হইতে পারে না। 

নাগরিক অধিকারলোপ (1,955 0£ 01012615171) ) £ নাগরিক 

অধিকার যেমন অর্জন কর! যায়, তেমনি উহা! হারানোৌও সন্ভব। বিবাহের 

দ্বারা অনেক সময়ে নাগরিক অধিকার লোপ পায়। বে নারী অপর রাষ্ট্রের 

নাগরিককে বিবাঁভ করে, তাহার জম্মগত নাগরিক অধিকাঁর লোপ পায় এবং সে 

তাহার স্বামীর দেশের নাগরিক হয়। দ্বিতীয়ত, অনেক সময়ে কোন নাগরিক 

বিদেশী রাষ্ট্রে চাকুপী গ্রহণ করিলে, তাহাকে নিজ দেশের নাগরিক বলিয়া গণ্য 

করা হয় না। ছুই একটি রাষ্ট্রে এইরূপ নিয়ম আছে যে, সৈন্তবািনী হইতে 

পলাতক হইলে, নাগরিক অধিকার থাঁকে না। নিজের দেশ পরিত্যাগ করিয়া 

বিদেশের নাগরিক হইলে দেশের নাগরিক অধিকার তাার থাকে না। পূর্নে 

এই প্রকারের পরিবর্তন রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইত না । কিন্তু বর্তমান কালে 

কেহ যদি ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগবিক হইতে চায়, তবে পুরাতন রাষ্ট্র তাগাতে বাধা 

দেয় ন|। 



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 

নাগরিকের অধিকার এবং কতরব্য 

নাগরিক কাহাকে বলে তাহার সংজ্ঞ! দেওয়া তইয়াছে। এখন নাগরিকের 

কর্তব্য এবং অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা কর! হইবে । 

প্রত্যেক রাষ্ট্েই নাগরিকদিগের কতকগুলি অধিকার ভোগ করিতে দেওয়া 

হয়। নাগরিক অন্যান্ত সকলের ও রাষ্ট্রের নিকট হইতে বে যে স্বত্ব দাবী করিতে 

পারে, তাহাকে নাগরিক অধিকার (0২115) বলে। আমার কোন অধিকারে 

ব৷ স্বতে অন্ত কেহ তস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। যদি কেহ ভশ্তক্ষেপ করে, 

তবে রাষ্ট তাগাকে সমচিত শাস্তি দিবে। ম্থতরাং রাষ্ট্রের সমর্থন না থাকিলে 

কোন বিষয়েই নাগরিকের অধিকার জম্মায় না । একটি উদাহরণ দেওয়া যাঁউক। 

প্রতোক ব্যক্তির নিজের ইচ্ছামত পুজা অথবা ধমাচরণের অধিকার আছে। এই 

অধিকারে তন্তক্ষেগ করিবার পক্তি কাহারও নাই। নিজের খুণীমত ধর্মাচরণ 

করিতে বদি অপন কে বাঁধা দেয়, তাহ হলে বাষ্ট্র অপরাধীকে শান্তি দিবে। 

রাষ্ট্র রক্ষা করে বলিয়াই নাগরিক অধিকার রক্ষিত হয়। তাহা না হইলে 

ছুনলেব বা গরীবের কোন অধিকার থাকিত না । 

রাষ্ট কেন নাগরিককে কতকগুলি অধিকার দেয়? এই সব অধিকার 

ব্যতীত কোন নাক্তির পক্ষে নিজেব শক্তির বিকাশসাধন কর! সম্ভব নহে । কোন 

মানষকে তাগার ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ-লাভের স্থযোগ দিতে হইলে, তাহাকে 

কয়েকটি মৌলিক অধিকার দিতে হইবে । রাষ্ট্রের কর্তব্য হইতেছে, যাহাতে 

নাগরিকের মানসিক এবং নৈতিক গুণাবলী পূর্ণ বিকাশ লাভ করে, নেই দিকে 

দৃষ্টি দেওয়া। এইজন্য রাষ্ট্র বু নাগরিকঅধিকার স্বীকাঁৰ করে। যে বাষ্ট 

তাঁগব নাগরিকিগের সবচেয়ে বেণা অধিকার মানিয়। লইয়াছে তাহাকেই শ্রেষ্ঠ 

রাষ্ট বলিয়া গণ্য করা হয়। 

অধিকারের শ্রেণী বিভাগ ( 01555170811011 ০7২12116) £ 
অধিকারকে সাধারণত দুইভাগে ভাঁগ করা হয়_-নৈতিক এবং আইনগত । 

দেশের জনসাধারণের মধ্যে নে সম্ত্নৈতিক নিয়ম বর্তমান, তাহার 

ভিত্তিতেই নৈতিক অধিকার (10191 1২111) গড়িয়। উঠে। এই অধিকার 



নাগরিকের অধিকার এবং কর্তব্য ৭১ 

রক্ষা করে জনমত। কেহ যদি কোন নৈতিক অধিকার ভঙ্গ করে, তবে নিজের 

বিবেক ও জনমতের নিকট তাহাকে ছোট হইতে হয়। কিন্তু এই অধিকার 

ভঙ্গকারীকে রাষ্ী কোন শান্তি দিবে না। রাষ্ট্র এই অধিকার রক্ষার জন্য কোন 

চেষ্টা করিবে না। 

আইনগত অধিকার (45891 £২181%0 রাষ্ট্র ্ বীকার করে, এবং তাহা রক্ষা 

করে। কে এই শ্রেণীর অধিকারে হস্তক্ষেপ করিলে রাষ্ট্র তাহাকে শাস্তি দেয়। 

আইনগত অধিকার আবার দুইটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত। কেবলমাত্র 

নাগরিকের ধনপ্রাণ রক্ষিত হইবার যে অধিকার, তাহাকে পৌর অধিকার 
(0152] 7২12115) বল! হয়। কাহারও প্রাণহানি হইবার আশংক। থাকিবে 

না। প্রত্যেকেই নিজের সম্পতি বিন! বাধায় ভোগ করিতে পারিবে । অন্য 

লোকের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারিবে এবং নিজের অভিরুচি অনুযায়ী 

ধমাচরণ করিতে পারিবে । এইগুলি পৌর অধিকার । এই অধিকারগুলি না 

থাকিলে সভ্য জীবনযাপন সম্ভব নয়। সামাজক জীবনের ভিত্তি এই অধিকার- 

গুলির উপর | ইহা ব্যতীত স্থদ্ভু জীবনযাত্রা অসম্ভব । 

যে অধিকার বলে নাগরিকেরা দেশের সরকারের কার্ধ নিয়ন্ত্রণ করিতে 

পারে, তাহাই রাজনৈতিক অপ্িকার ,1১০170091 73181769) ৷ ভোটাধিকার, 
সরকারী চাকুপী পাইবার অর্ধিকার এবং রাজনৈতিক সভা ইত্যাদি করিবার 

অধিকার, এই পধায়ে পড়ে। 

পৌর অধিকার (011০ 1২151)63) £ সভ্য জীবননাপনের এবং মানসিক 
ও নৈতিক বৃণ্তিসমূহের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যে সমস্ত অধিকার প্রয়োজন, 

তাহাকে পৌর অধিকার বলে। আধুনিক যুগে প্রত্যেক বাষ্ট্রেইে নাগরিকের 
কতকগুলি অধিকাঁর স্বীক্ুত। এই অংশে এক একটি করিয়। অধিকারগুলির 

বিষয় বলা! হইবে । 

জীবন-রক্ষণের অধিকার (01810৮6০110) এই অধিকারের অর্থ, 
রাষ্ট্র নাগরিকের জীবম রক্ষা করিবে, দেশের অভ্যন্তরে অপরের আক্রমণ হইতে 

এবং বহিরাক্রমণ হইতে নাগরিককে রক্ষা করিবে । এই অধিকারের বলে 

নাগরিক আক্রান্ত হইলে আত্মব্ুক্ষার জন্য বলপ্রয়োগ এবং একান্ত প্রয়োজন হইলে 
অপরের প্রাণনাশ পর্যন্ত করিতে পারে। 



ণ২ পৌরনীতি 

স্বাধীনতার অধিকার (1817 €০1797) £ এই অধিকারের অর্থ এই 
যে, ব্াষ্ট্রের সীমানার মধ্যে যে কোন নাগরিক অবাধে চলাফেরা! করিতে 

পারিবে । সরকার বা অপর কোন ব্যক্তি জোর-জবরদস্তি করিয়৷ কাহারও 

চলাফেরায় বাধা দ্দিতে পারিবে না। সরকারী কর্মচারী কাহাকেও অন্তাঁষভাবে 

গ্রেপ্তার করিতে, অথবা বিনা বিচারে আটক রাখিতে পারিবে না । কাহাকেও 

অস্তায় ভাবে আটক কর! হইলে, সে হেবিয়াস কর্পাস আইন অন্্যাঁয়ী আদালতে 

দরখান্ত করিতে পারে। বিচারপতি তখন সেই ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থিত 
করিতে আদেশ দেন এবং তাহাকে বেআইনি ভাবে আটক রাখ! হইয়াছে 

কিন! তাহা বিচাঁর করিয়া! দেখেন। আটক রাখা বে-আইনি বিবেচিত হইলে 

তাহাকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দেওয়া হয়। 

সম্পত্তি ভোগের অধিকার (1২115 (9 0:01) £ নিজের সম্পত্তি 

ভোগ করিতে সকলের অবাধ অধিকার আছে। কেহ অপরের গৃহে বিনা 

অন্থমতিতে প্রবেশ করিতে পাঁরিবে নাঁ, এবং বিন। ওয়ারেণ্টে কোন সরকারী 

কমচাী কাগারও গৃহে খানাতল্লাসী করিতে পারিবে না। 
চুক্তিবদ্ধ হইবার অধিকার (1২15116 ০0£ ০01101201):8 একজন 

নাগরিকের, অপর এক বা একাধিক ব্যক্তির সঠিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার 

অধিকার আছে। এই চুক্তি ছুই পক্ষের উপরই প্রযোজ্য । কিন্তু চুক্তির 

বিষয়টি বদি সাধারণ স্বার্থের পরিপন্থী হয়, তবে রাষ্ট্র সেহ চুক্তি প্রয়োগ করিতে 

দিবে না, এবং চুক্তি বাতিল হইয়া] যাইবে । 
ধন্নাচরণের স্বাধীনতা (1২151710০01 ৮/0151111 8110. 00119011106) 2 

প্রত্যেক ব্যক্তি যে ধর্মে অথবা ধ্মানষ্ঠান বিশ্বাস করে, তাহ অনুসরণ করিবার 

পূর্ণ অধিকার তাভার আছে। চিন্তার স্বাধীনতা সবত্রই স্বীকৃত। চিন্তার 

ত্বাধীনতা স্বীকার করিলে ধমমত সম্বন্ধে সহিষুণ হইতেই হইবে । 

সংস্কাতি এবং ভাষাসংরক্ষণের অধিকার (0115 6০ প1075 
9100 1211809865) £ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি উন্নত করিয়া 

তুলিবার অধিকারী । সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এই অধিকার বিশেষ প্রয়োজন। 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাহাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বায় রাখিতে, এবং 
তাহার উন্নতি করিতে পারিবে । তাহারা এই, বিষয়ে রাষ্ট্রের নিকট সর্বপ্রকার 

স্থযোঁগ এবং স্থুবিধা দাবী করিতে পাঁরে। 



নাগরিকের অধিকার এবং কর্তব্য প৩ 

আইনের দৃষ্টিতে সাম্য (0২12176 €০ 20021119610: 19) £ ধনী 

দরিদ্র সকলেই আইনের দৃষ্টিতে সমান বলিয়া গণ্য হইবে। প্রধান মন্ত্রী 
ক্রোড়পতি এবং একজন সাধারণ গরীব নাগরিকের মধ্যে আইনের চক্ষে কোন 

পার্থক্য থাকিবে ন|। 

অত প্রকাশের শ্বাধীনতা (1২15176 60 £1560.011) ০0 806011) £ 

এই অধিকারের অর্থ এই যে, নাগরিক সব সময়ে তাহার মতামত 

ন্রভীকভাবে ব্যক্ত করিবার অধিকারী । সরকাপী নীতির সমালোচন! করিবার 

অধিকাঁর তাঁহার আছে । এইজন্য সরকার তাহাকে কোন শান্তি দিতে পারিবে 

না। সরকারের নিকট এই সমালোচনা ঘতই অপ্রীতিকর হউক ন! কেন, শুধু 
মাত্র এই কারণেই সমালোচককে শান্তি দেওয়া বাইবে না। নাগরিকের 

মতামত প্রকাশে বাধা আরোপ করিবার ক্ষমতা সরকারের থাকিবে না। 

এই অধিকারটি অত্যন্ত মূল্যবান। এই অধিকার না থাকিলে গণতন্ত্র বজায় 

রাখা সম্ভব নহে। সরকারের অন্তায় কাজ একমাত্র স্বাধীন সমালোচন! দ্বারাই 

ংশোধিত হইতে পারে । সমালোচনার ফলে সরকার ঠিক পথে চালিত হয়। 

কোন বিশেষ মতামত প্রকাশ বন্ধ করিবার অধিকার সরকারকে যদি দেওয়া 

হয, তাহা হইলে অপ্রীতিকর সমালোচনার সন প্রকার পথ সে বন্ধ করিয়। দিবে। 

সবকারের ভুল প্রদর্শন কর] বন্ধ হইলে, তাহারাও আপনার ভুল আদ বুঝিতে 

পারিবে না। তাহা হইলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা । লোকের মতামত 'প্রকাশ 
করিবার অধিকার কাড়িয়া হইলে তাহার ফলে একটি বিপদ উদ্ভূত হইতে পারে। 
অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন যে, মানুষকে তাহার অভিজ্ঞত। অনুখায়ী চিন্তা করিতে 

বাধ দিলে সে ক্রমে ক্রমে চিন্তা করাই পরিত্যাগ করিবে। চিন্তাঁশক্তিবজিত 

মানুষকে প্রকৃতপক্ষে আর নাগরিক আখ্যা দেওয়া বায় ন1। 

খবরের কাজের স্বাধীনতা (1217 0০ 60010 ০: 06 

01959) £ মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা হইতে এই অধিকার উদ্ভৃত। সাধারণ 

সভায় যেমন প্রত্যেকের স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার আছে তেখনি 

সেই মত পুন্তকাকারে অথবা খবরের কাগজে প্রকাশ করিকার অধিকারও 

তাহার আছে। খবরের কাগজে সবপ্রকার মতামত এবং সমালোচন। প্রকাশ 

কর! যাইবে; প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হইতেছে সাধারণের মঙ্গলসাধনের 

চেষ্টা করা । এই মঙ্গলসাধনকল্পে সর্বপ্রকার মগামত ছাপাইয়৷ প্রকাশের স্বাধীনতা 



৭৪ পৌরনীতি 

তাহাকে দেওয়া! উচিত। সরকার যদি তাহার এই কাজে বাধা দেয়, তবে 

তাহার কর্তব্যচ্যুতি হইবে। 

কিন্ত মতামত প্রকাশের অধিকার আছে বলিয়া, কাহারও অশ্লীল অথবা 

গালিস্চক কিছু প্রকাঁশ করিবাব অধিকার অবশ্ঠ নাই। 

জাধারণসভায় যোগ দিবার অধিকার (71176 6০ 70010110 

1160115) ২ সংঘ গঠন কবিয়া আপন আপন চিন্তা এবং ভাব কার্ষে 

পরিণত করিবার স্বাধীনতা প্রতোক নাগরিকের আছে । এই উদ্দেশ্টে সাঁধারণ 

সভা আহ্বান করিবার অধিকাঁব তাহার থাকা উচিত। বে কোন বিষয়ে সভা 

আহ্বান করিতে বাধা দেওয়া] সরকারের উচিত নচে। 

এই অধিকারটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । মত প্রকাশের স্বাধীনতা হইতে ইহাঁও 

উদ্ভুত বলা যায়। আধুনিক জগতে কোন ব্যক্তির পক্ষেই আপনার কল্পিত কার্য 

এক! সম্পাদন করা সম্ভব নয়। অপরের সাহায্য তাহার গ্রয়োজন। সাধারণ 

সভায় কোন একটি জরুবী বিষয় আলোচিত হইলে, লোকে সেই আলোচনা! হইতে 

শিক্ষা লাভ করিবে । একটি বিষয়ের পক্ষে এবং বিপক্ষে কি বক্তব্য আছে, তাহ! 

লোকে সাধাবণসভার বক্তৃতা হইতে জানিতে পারে । সাধারণের সমক্ষে 

সরকাঁবেব সমালোচনা তাহাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করে এবং ফলে তাহারা 

কোঁন অন্তাঁয় কাজ করিতে পারে না। 

এই অধিকাৰ সীমাবদ্ধ। যে সভায় ঠিংসান্মক কার্ধের গুরোঁচন। দেওয়। হয়, 

কিংবা দেশে অশান্থির স্থষ্টি কবে, তাহা সরকার বন্ধ করিয়! দিতে পারে । 

কর্ম ও শিক্ষালাভের অধিকার (0312176 €০ ৮০1] ৪20 

00201011 ) ; বর্তমানে ইহা স্বীরত ভইয়াছে বে, সরকার নাগরিকদের 

জীবিকার্জনেব পথ করিয়া দিতে বাঁপ্য। যদ্দি কেহ চেষ্টা করিয়াও কোন 

ভাবিকার সন্ধান না৷ পায়, তাহ। হইলে রাষ্ট্রের কর্তব্য হইবে তাহার জীবিকার 

উপায় খু'জিয়া দেওয়া। রাষ্ট্রের কর্তধ্য বেকার নাগরিককে প্রতিপালন 

করা। প্রত্যেকের এই অধিকার আছে যে, সে তাহার আপন শ্রমের 

বথোপযুক্ত মূল্য পাইবে । দিনে কত ঘণ্টা কাজ দে করিবে তাহা নির্দিষ্ট 

করিয়। দিতে হইবে । কাজের সময় অতিরিক্ত দীর্ঘ হইবে না। প্রত্যেক 

নাগরিককে এমন অবসর ধিতে হইবে, বখন সে তাহার মানসিক উন্নতির জন্ত 

চেষ্টা করিতে পরে। 



নাগরিকের অধিকার এবং কর্তব্য ৭৫ 

রাষ্ট্রের কর্তব্য প্রত্যেক নাগরিকদের জন্য বথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা । 

প্রত্যেকেরই শিক্ষা লাভ করিবার অধিকার আঁছে। শিক্ষালাভ না করিলে কেহ 

ভাল নাগরিক হইতে পারে না। 
রাজনৈতিক অধিকার (7০171108] [২151765 ) : গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 

নাগরিকদের কতকগুলি রাজনৈতিক অধিকার আছে। _ ভোটাধিকার, 

সরকারী কাঁজ পাইবাঁর অধিকার, এবং সরকারের নিকট আঞ্জি পেশ করিবার 

অধিকার ইহার অন্তর্ভুক্ত। মতামত প্রকাঁণের স্বাধীনতা ইত্যাদিও ইহার 

অধীনে পড়ে। 

(ক) ভোটাধিকার (21216 €০ ৮০৬) : আধুনিক রাষ্ট্রে প্রত্যেক 

নাগরিক নিজের সরকার নিনাঁচন করিবার অধিকারী । ইহার অর্থ এই যে, 

প্রত্যেকের ভোটাধিকার থাকিবে । অবশ্য সকলেই এই অধিকার পায় না। 

বিদেশী, দেউলিয়1, কয়েকটি বিশেষ অপরাধে অপরাধী, এবং নাঁবালককে 

ভোটাধিকার দেওয়া হয় না। 

(খ) জরকারী চাকুরী পাইবার অধিকার (1২12176 10 10014 

[111)110 90065 ) 2 ইহার অর্থ এই যে, সরকারী চাকুরী লাভ করিতে 

কোনও নাগরিকের পক্ষেই কোন আইনগত বাধা থাকিবে না। 

(গ) আজি পেশ করিবার অপিকার (7২18176 (০7৩010০7) £ 
আপনার অভাবঅভিযোগ দূর করিবার উদ্দেশ্তে প্রত্যেকে সরকার অথব। 
আইনসভার নিকট আঞ্জি পেশ করিতে পারিবে । 

সব রাষ্ট্র হয়ত উপরোক্ত সমস্ত অধিকার স্বীকার করে না। কিন্ত ঘে রাষ্ট্র 

যত প্রগতিশলঃ সে তাহার নাগরিকের জন্য তত বেশী অধিকার স্বীকার করে। 

উপধ্োক্ত অধিকারগুলি যত অধিকমাভাঁয় রাষ্ট্র কতৃক স্বীত ভইবে, ততই 
তাহাকে স্থ-রাষ্র বলিয়া অভিঠিত করা যাইবে। 

অধিকার ও কত'ব্যের সম্বন্ধ (17 16191101 0 115115 2100 

00655) £ আধুনিক বাঙ্ে নাগরিকের যেমন কতকগুলি অধিকার আছে, 

তেমনি কতকগুলি কর্তব্য আছে। কারণ কর্তব্য-পাঁলন না৷ করিলে অধিকার 

থাকিবে ন। নাগরিক যে সকল সুবিধা ভোগ-করে, এবং রাষ্ট্র যে সকল স্থৃবিধা 
তাহাকে দেয়, তাহাই নাগরিক্লের অধিকার। অধিকার থাকলেই কর্তব্য 

থাকে । রাষ্ট্রের কর্তব্য নাগরিকের অধিকার রক্ষা করা। অন্তথায় অধিকার 
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থাকা না থাকা সমান। বথন একজনের একটি বিষয়ে অধিকার ত্বীকৃত হইল, 

তখন অন্ত লোকের কর্তব্য হইতেছে যে, তাঁদের কার্ষের দ্বার এ ব্যক্তির 

অধিকার ব্যাহত না করা॥। কাজেই একজনের অধিকার স্বীকৃত হইলে, অপরের 

এবং রাষ্টের বক্তব্য সঙ্গে সঙ্গে নিরিষ্ট হইয়া! যায়। অন্তেরা এ ব্যক্তির 

অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবে না, এবং রাষ্ট্র কাাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দিবে না । 

স্থতরাং আমি অধিকার ভোগ করিতে পারিব কি না তাহ! অন্তের ও রাষ্ট্রের 

কত ব্যপালনের উপর নিভর করিতেছে । 

অধিকীবভোগ হইতে দুইটি কতব্য নাগরিকের উপরে আসিয়! পড়ে। 

নিজে যে অধিকার ভোগ করিতেছে অপরের অন্রূপ অধিকারে হস্তক্ষেপ ন! 

করা প্রতোকের কর্তব্য । একজনের ন্যায় আর সকলেরও এ সমম্ত অধিকার 

রহিয়াছে । কাণ্ছই তাহাব কর্তব্য অন্যের অধিকার কোনপ্রকার ব্যাচত ন৷ 

করা। দ্বিতীরত' বিনামূল্যে অধিকার ভোগ করা যার ণা। নাগরিক হিসাবে 

কতব্য সম্পাদন করিবে বলিরাই প্রত্যেকে কতকগুলি অধিকার পাইয্বা থাকে। 

নাগরিকের অবশ্য করণীয় কাঁজগুলির জন্যই অধিকারের প্রষ্বোজন। রাষ্ট্র 

অধিকার দেয এই আশাতে যে, প্রত্যেকেই দায্িত্বশীল নাগরিক হিসাবে 

তাহাব কঙব্য সম্পাদন করিবে । স্থতরাং প্রত্যেকের কতব্য, আপন আপন 

শক্তির পূর্ণ বিকাশ করিয়! সাধারণের হিতার্থে আত্মনিয়োগ করা] । 

অতএব দেখ বাইঈতেছে যে, অধিকার পাইলেই কর্তব্যও আপন। হইতে 

আসিয়া পড়ে । এই কর্তব্য নাগরিকের এবং বাষ্ট্রের। কাজেই অধিকারের 

সহিত কর্তব্য অবিচ্ছেগ্ত সম্বন্ধ । অধিঝাঁর ভোগ করিতে হইলে কর্তব্যপালন 

করিতে হইবে । 

নাগরিকের কভব্য (1096155 ০£ 010201551710) ) ১ আধুনিক 

নাগরিকের অধিকার কি, তাহা আলোচিত হইয়াছে । অধিকার এবং কতব্য 

অবিচ্ছে বলিয়া কর্তব্যগুলি কি তাহার আলোচনা হওয়া দরকার। 

পৌরনীতিতে আমরা নাগরিকের কর্তব্য লইয়াই আলোচনা করি, কারণ 

পৌরনীতির উদ্দেশ্ঠ-_ উন্নততর নাগরিক গড়িয়া! তোলা । আপন আপন কর্তব্য 

নুঢ্ুভাবে সম্পাদন না৷ করিলে কেহ সুনাগরিক হইতে পারে না। নাগরিকের 

কতবব্য নিম্নরূপ £ 

(ক) আনুগত্য (১1152121106) £ দেশ শাক্রান্ত হইলে প্রত্যেক 
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নাগরিকেয় কতর্ব্য দেশ রক্ষার জন্য অগ্রসর হওয়া । নিজের জীবন বিসর্জন 

দিয়াঁও রাষ্ট্রের নিরাপত্। রক্ষা কর! তাঁহার কর্তব্য । সরকারী কর্মচারীকে তাহার 

কর্ম সম্পাদন করিতে সাহাঁধ্য করাও নাগরিকের কতব্য। অপরাধ দমন করিতে 

এবং অপরাধীকে খু'জিয়৷ বাহির করিতে পুলিসের সাহাব্য করাও প্রত্যেক 

নাগরিকের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে । 

(ঘ) আইন মান্য করিয়া চলা (00০015105 1০ 1255) ৫ আইন 

মানিয়৷ চল নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য। সাধারণের কল্যাণের জন্যই 

রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে। অতএব প্রত্যেক নাগরিকের কতব্য আইন মানিয়! 

চলা । নাগরিকের! আইন মানিয়! না চলিলে, সরকারী কাজ ভালভাবে চলিতে 

পারে না। 

তাই বলিয়৷ সর্বপ্রকার আইন বিন দ্বিধায় মানিতে হইবে, এমন কথ! নাহ। 

নাগরিকের কোন আইন অমঙ্গল্নক বলিয়। মনে করিলে, তাহার পরিবর্তন 

অথবা রদ করিবার জন্য ন্যায়সঙ্গত পন্থ'! মবলম্বন করিতে পারে। 

আইনাচুমোদিত উপায়ে অবাঞ্চিত আইন সংশোঁধনের চেষ্টা করাও অবশ্ত কর্তব্য । 

(গ) নিয়মিত করান (285115176 ০06 ৮৫১): প্রত্যেক 

নাগরিকের কতব্য নিয়মিত কর দৈওয়া। সরকার পরিচালন! করিতে প্রসৃত 
অর্থের প্রয়োজন । লোকে কর ন৷ দিলে সরকার পরিচালন কর! প্রায় অসম্ভব 

হইয়। পড়ে। 

(ঘ) ভোটাপ্িকার ব্যবহার করা (11075956 ৩:০1:019০ ০0: 01৫ 

05): ভোটাধিকারেও বিপরীত দিক হইতেছে এ অধিকার বিচার 

করিয়। ব্যবহার করা। নিবাচনের সময়ে ভোট দেওয়। সকনের কর্তব্য। 

রাজনৈতিক দলগুলির কমশ্ছুপী মনোষোগ দিয়া অনুধাবন করিতে হইবে, 

এবং ভোট দাঁনের সময় কৌনরূপ লাঁভালাভের আশা না রাখিয়াই উপযুক্ত 
প্রাক ভোট দিতে হইবে। বিচাঁর করিয়া এবং সাধুভাবে ভোটাধিকার 

ব্যবহার না করিলে নির্বাচনের সময় উপযুক্ত প্রাথা নিবাচিত হইবে না। 

অনুপযুক্ত লোক দ্বার! সরকার গঠিত হইলে তাহার! জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা 
করিতে অক্ষম হইবে। 

(উ) জরকারী কাজ নুষ্ঠভাবে সম্পাদন করা (0১00110 5০1০6) 3 
প্রত্যেক নাগরিকের সরকারী' কাজ পাইবার অধিকার আছে। আবার 
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সরকারী চাকুরীযাদের কতব্য হইতেছে, সৎ উপায়ে এবং উৎসাহ সহকারে 

নিজের কাজ সম্পাদন করা। তাহ! ছাড়া প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য, গ্রাম 

অথব1 শহরের সাধারণ বিষয়গুলিতে সক্রিয়ভাবে যোগ দেওয়]। 

(চ) নাগরিকের অন্তান্ত কর্তব্য আছে। সবসাঁধারণের বিষয়গুলির 

প্রতি উদাসীন থাকা কাহারও উচিত নহে । সব সময়ে কেবলমাত্র নিজের 

স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া! চলাঁও অকর্তব্য। দলাঁদলির মনোভাব বর্জন করা 

উচিত। নিজের অধিকার এবং স্বাধীনত৷ সম্বন্ধে সবদা সচেতন থাঁকিতে 

হইবে । নিজের সন্তানদিগকে উপযুক্ত শিক্ষ। দিতে হইবে। 

পূবে বল! হইয়াছে, অধিকার অপেক্ষা কর্তব্যের উপর বেশী জোর দিতে 

হইবে। নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন হইলে, কিছু দিনের মধ্যেই দেখিতে 

পাঁওয় যাইবে বে নাগরিকের অধিকার সমস্তহ লুপ্ত হইয়াছে । স্বাধীনত! বজায় 

রাখিতে সবদা সচেষ্ট থাকিতে হয় । কর্তব্য-সম্পাদনে সর্বদা উনুখ না থাকিলে 

কিছুদিনের মধ্যেই নাগরিকের সকল অধিকার লোপ পাইবে । 

ভারতবর্ষে নাগরিক অধিকার (10315176506 20 11001911 

01175505111 ) £ আধুনিক রাষ্ট্রে নাগরিকের কি কি অধিকার আছে, 
বা থাকা উচিত, তাহ পুনে বলা হইয়াছে । ভাবতবর্ষের নাগরিক কিকি 

অধিকার ভোগ করে? 

১৯৪৭ সালেব ১৫ আগস্টের পৃবে হংরেজী আমলে আমাদের পৌর 

অধিকার খুবহ্ সীমাবদ্ধ ছিল। সরকার বে কোনও সময়ে যাহাকে খুণা 

গ্রেপ্তার করিয়া অনিণিষ্ট কাল আটক রাখিতে পারিত! বর্তমানেও অনুরূপ 

আইন আঁছে বটে, কিন্ত তাহা কেবলমাত্র দেশের আভ্যন্তরীণ শৃংখল। বজায় 

রাঁখিতে প্রয়োগ কর! হয়। মত প্রকাশের শ্বাধীনতাও তখন ছিল না। খবরের 

কাগজ ও মুদ্রাবস্ত্রের স্বাধানতা নানাভাবে খব করা হইয়াছিল। সংগঠন এবং 

সাধারণ সভা আহ্বান করাও সম্ভব হইত না। ১৪৪ ধারা জারি করিখ। 

যে কোনও সময়ে একটি সভা বে-আইনি ঘোষণা করিয়। ধন্ধ করিয়। দিবার 

অধিকার পুলিসের ছিল। অনেক সংঘকে বে-আইনি ঘোষণা করিব» তাহার 
সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে । কোন আদালতে এইরূপ আদেশের বিরুদ্ধে 

আবেদন চলিত না । দেশের সর্নশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বহুবার নিপীড়িত 

হইয়াছে । এইরূপে নাগরিকের অধিকাঁর নানাভাবে ক্ষু্ন কর] হইয়াছে। 



নাগরিকের অধিকার এবং কর্তব্য ৭৯ 

বর্তমানে দেশ স্বাধীন হইবার পরেও উপরোক্ত ধরণের কয়েকটি আইন 

প্রচলিত আছে। ম্বাধীনতা লাঁভেব পুনেকার একটি বৎসরের শোচনীয় 

সাম্প্রদায়িক কলহ এবং পাঞ্জাবের বীভৎস ধ্বংসলীলার কথ! স্মরণ রাখিয়া» 

কিছু দিনের জন্য অনুরূপ আইনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় ন|। 

একটি জাতির হস্ত হইতে আমর1 ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছি। এইরূপ ক্ষমতা- 

হস্তাঁস্তরের সময় সর্ব দেশেই অরাজকতা দেখ! দিয়া থাকে। এই অরাজকতা 

প্রতিরোধ করিবার জন্য সরকারকে কিছু কিছু বিশেষ ক্ষমতা দিতেই হইবে । 

স্থথের বিষয়, আমাদের নৃতন শাসনতন্ত্র মৌলিক অধিকার বলিয়৷ একটি 

বিশিষ্ট পরিচ্ছেদ আছে এবং ইহাতে পৌর স্বাধীনতার অধিকার প্রায় সমস্তই 

মানিয়! লওয়া হইয়াছে । জাতি ধর্মনির্বিশেষে সকলকে সমান অধিকার দেওয়া! 

হইয়াছে। অস্পৃশ্যতা বে-আইনী ঘোষিত ভইয়াছে। ধর্মমতের স্বাধীনতা, মত 

প্রকাশের স্বাধীনতা, সভাসমিতির স্বাধীনতা__সমস্তই মৌলিক অধিকার হিসাবে 

গণ্য করা ভইবে। 



ব্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
সুনাগরিক 

কাহাকে স্থনাগরিক বলিব? কোন্ গুণ থাকিলে একজন সুনাগরিক বলিয়। 

পবিচিত হইবে? লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন, সুনাগরিকের অন্তত তিনটি গুণ থাকা 

উচিত-_বুদ্ধি, আত্মশাসন এবং বিবেক। 

স্থনাগরিককে শিক্ষিত ও বৃদ্ধিমান হইতে ভইবে। গণতাপ্রিক রাষ্ট্রে 

নাগরিকের ভোট দিয়, সরকারী নীতি নিয়ন্ত্রিত করে। কাজেই সরকাবী 

কার্ধনীতি কি হওয়! উচিত ও সবসাঁধারণেব হিতাহিত কিসে হইবে, তাহা 

বুঝিবাব মত বুদ্ধি নাগবিকের থাক! প্রয়োজন। সবকারের বিভিন্ন পদে বাভাতে 

যথোপবুক্ত বাক্তি নিষৃক্ত হইতে পারে, তাহা বিচাঁৰ করিবার মত বুদ্ধিও 

স্থনাগরিকেব থাকা প্রয়োজন । স্থনাগরিক সুশিক্ষিত হইবে । ভাল-মন্দ বিচার- 

বোধ এবং সনসাধারণের বিষয় নিরাসক্ত ভাঁবে বিবেচনা করিতে পারার ক্ষমতা 

তাহার থাকিবে । 

স্থনাগরিকের আম্মশাসনের ক্ষমতা থাঁকা চাই । প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে 

জনসাধারণের স্বার্থের জন্ত নিজেব ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিতে প্রস্তত 

থাকিতে হইবে । কোনও একটি ব্যাপাবে যদি তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ দেশের 

স্বার্থের শিপবীত হয়, তাহা হইলে আম্মদমন করিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন 

দিতে হইবে । গণতান্ত্রিক দেশে সব কিছু ভোট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একজন 

নাগরিক অধিকাংশের মত হইতে পৃথক মত পোঁবণ কবিতে পারে, এমন কি 

সেই মত অন্তর মনে করিতে পারে। কিন্তু এই মত মাঁনিয়। লইবার মত সংযম 

তাহার থাক দরকার । 

স্থনাগরিক নিজের কর্তব্য নিষ্ঠা ও সাধুতার সহিত সম্পন্ন করিবে। সে 

সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য সম্পাদনের সহায়তা করিতে সব সমরে প্রস্তুত 

থাকিবে । ঠিক মত কর দেওয়া এবং সমাজের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার 

করিতে প্রস্তত থাক! তাহার অন্যতম কর্তব্য। তাহাকে দেশের জন্য তাগ 

স্বীকার ও কষ্ট বরণ করিতে হইবে। বিচাঁর করিয়া! এবং সাধুভাবে ভোটাধিকার 

ব্যবঙ্গার করিষ। শ্রেষ্ঠ প্রার্থীকে নির্বাচিত "করিতে হইবে । সংক্ষেপে বল 



সুনাগরিক ৮১ 

যায় নিজের বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী আপনার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া 
সমাজসেবার আদর্শে বে অনুপ্রাণিত হয়, সেই সুনাগরিক । 

সুনাগরিক হইবার বাধা (1011701970065 6০ 0০০৭. 016126125121])) £ 

মন্দ নাগরিক কে? চরিত্রের কোন্ কোন্ ত্রুটি থাকিলে স্থনাগরিক হওয়া 

যায় না? লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন, উদ্ভমহীন্তা, স্বার্থপরায়ণতা এবং দলাদলি 

মনোবৃত্তিই সুনাগরিক হইবার বাধা । যে ব্যক্তি অলস, স্থার্থাঘ্বেবধী এবং 

দলাঁদলিপ্রিয় সে কখনই স্থনাগরিক হইতে পাঁরে ন|। 

উদ্যমহীনতার . অর্থ সবসাধারণের বিষয়ে উতসাহহীনতা ॥ সর্নসাধারণের 

ব্যাপারে সকলের স্বার্থ জড়িত। সকলের সহযোগিত৷ দ্বারাই তাহা সুষ্ঠভাবে 
সম্পন্ন হইতে পারে । কিন্ত অনেকক্ষেত্রে দেখ! যাঁয় যে, যাহা সর্বসাধারণের 

কাজ তাহা কোন ব্যক্তিবিশেষের কাজ নহে বলিক্বা, কেহই সে সম্পর্কে মাথ! 

ঘামায় না। ভাগের মা গঙ্গ। পায় না। সকলেই মনে কবে যে অপরে উহ 

করিবে । এই ভাবে প্রত্যেকে সাধারণের কার্ষে মনোযোগী হইয়৷ পড়ে। 

অনেকে নিনাচনেব সময় ভোট দিতেও যায় না । কেহ কেহ সাধারণেব কাজে 

নিযুক্ত হইতে চাহে না» বা কোন পদপ্রার্থী হইতে চাহে না। দেশের জন্ত 
অন্ত্রধারণ করিতেও সে অস্বীকার কবে। সে মনে করে, সাধারণের কাজে 

তাহাব মাথ! ঘামানে। নিশ্রয়োজন । ফলে, এই দীড়ায় যে, সাধারণের বিষয় 

সম্বন্ধে সে আদৌ চিন্তা করে না । কর্মে অলসতা ক্রমে ক্রমে চিন্তাতেও অলসতা 

আনিয়। দেয়। যদি অধিকাংশ লোকের মধ্যে এইরূপ উদ্বাসীনত। দেখা দেয়, 

তবে সুশাসন অসম্ভব হইয়। পড়ে। সরকারের কার্কলাপের উপরে কেহ দৃষ্টি 

রাখে না বলিয়া, সরকারী চাকুরিয়ারাও তাহাদের কর্মে উদ্দাসীন হইয়া! পড়ে 

এবং শাসনব্যবস্থার গুরুতর অবনতি ঘটে। হয়ত সরকার অত্যাচারী হইয়। 

উঠিতে পারে । চিরজাগরুক থাকিয়। স্বাধীনত। রক্ষা করিতে হয়। নাগরিক 

উদ্দাসীন হইয়া! পড়িলে তাহার অধিকার লোপ পাইবে । 

ছুঃখের বিষয়, আধুনিক রাষ্ট্রে এই উদ্যমহীনত! দিন দ্রিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। 

আধুনিক রাষ্ট্রের বিরাট জনসংখ্যা তাহার অন্ততম কারণ। লোকে মনে 

করে, এই কোটি কোটি লোকের মধ্যে সে একা ; একা তাহার পক্ষে জনমত 

প্রভাবাঘিত করা! অসম্ভব। নিজেকে এইরূপ অসহায় মনে করিয়া সে 

সর্বসাধারণের ব্যাপারে উদাসীন হইয়া উঠে। অন্য কারণও অবশ্ট আছে। 
ঙ 



৬২ পৌরনীতি 

রাজনীতি অপেক্ষা খেলাধুলা, আমোঁদপ্রমোঁদ, ব্যবসাবাণিজ্য, বিজ্ঞান 

ইত্যাদি লোককে অধিক আকৃ্ করে। এই কারণে তাহার! রাজনৈতিক 

বিষয় অবহেলা করে এবং সর্বসাধারণের কাঁজ সম্বন্ধে উদ্দাসীন হুইয়! পড়ে। 

সর্বদাই ব্যক্তিগত স্বার্থ অদ্বেষণ নাগরিকের একটি বিরাট ক্রটি। লোকে 
ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্ সাধারণ স্বার্থের বিরোধী কাজ করে। নিজের স্বার্থের 

খাতিরে ভোটদাতাকে ঘুষ দিয়া নির্বাচিত হইবার চেষ্টা করে। কিছুদিন 

ধরিয়া আমাদের দেশে যে ব্র্যাক মার্কেট চলিয়াছে, তাহার জন্য শুধুমাত্র 

বাবসায়ীরাই দায়ী নহে। আমর! নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করিয়া ব্র্যাক 

মার্কেট প্রশ্রয় দিয়াছি। সরকারী কর্মচারীদের সম্বন্ধে যে অসাধুতার অভিযোগ 
শুনিতে পাঁওয়। যায়, তাহার জন্য সাধারণ নাগরিকেরাও অনেকাংশে দায়ী | 

অনেকে ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ভাবিয়া যেমন টাকার জোরে নির্বাচিত হয়, 

তেমনি নির্বাচিত হইবার পরও নিজের স্বার্থের কথাই তাহার! ভাবে । কর ধার্ষের 

ব্যাপারে নান! কারসাজী কর1, সরকারী চাকুরীতে আত্মীয়-স্বজন এবং নিজের 

সমর্থক্দিগের নিয়োগ কর? প্রভৃতি সর্বপ্রকার কুকার্যই তাহাদের পক্ষে সম্ভব । 
স্থ-নাগরিক হইবার পথে দলাদলির স্পৃহা একটি প্রধান বাঁধা । বিভিন্ন 

রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতন্ত্র চলে না। বিভিন্ন দলের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত 

প্রতিযোগিতা থাকিলে সরকার স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারে না। কিন্ত 

এই প্রতিযোগিতা! সব সময়ে স্বাস্থ্যকর থাঁকে না এবং সেই জন্ত দেশে নানারূপ 

আপদের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক দলই তখন দেশের স্বার্থের কথা তুলিয়৷ দলের 

স্বার্থের কথা চিন্ত। করে। তখন তাহারা এমন কর্মপন্থা বাঁছিয়া লইবে, যাহাতে 

দেশের স্বার্থ অপেক্ষা! দলের স্বার্থ অধিক রক্ষিত হয়। এইরূপ তীব্র দলীয় 

মনোভাবের ফলে অনেক সময়েই অবাঞ্ছিত দলগত মারামারি হইতে দেখা যায়। 

স্থনাগরিক হইবার পথে আরও একটি বাঁধা আছে। যে অজ্ঞ, সে কখনও 

সুনাগরিক হইতে পারে না। অজ্ঞ নাগরিক সর্বসাধারণের বিষয়ে কোন 

কিছু সিদ্ধান্ত করিতে পারিবে না। স্নাগরিককে শিক্ষিত হইতে হইবে । 

স্থনাগরিককে উপরোক্ত ক্রটিগুলি দূর করিতে হইবে । সবসাধারণের 

কাজে তাহার অমনোযোগী হইলে চলিবে না। সহজলভ্য স্ৃশিক্ষা তাহাকে 

পাইতে হইবে। তাহাকে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ 
বিসর্জন দিতে হইণো। তাহাঁকে অনাবশ্যক দ্ীদলির উধ্র্ থাকিতে হইবে। 
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একটি সংঘ গঠিত হইলেই তাহার সুষ্ঠ,পরিচালনার জন্য কিছু কিছু নিয়ম 

প্রণয়ন কর! হয়। সংঘের সভ্যের! সেই নিয়ম মানিয়া চলে। এই নিয়মগুলি 

অবশ্য সংঘের প্রত্যেক অথবা অধিকাঁংশ সভ্যের সমর্থনেই গঠিত হয়। কিন্তু 
নিয়ম একবার গঠিত হইলে প্রত্যেক সভ্য তাহ। মাঁনিতে বাধ্য। 

রাষ্ট্রও একটি সংঘ । নিজের কর্মক্ষেত্র নির্ধারিত করিতে এবং নাগরিকদের 

আচরণ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্ রাষ্ট্র কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করে। এই 

নিয়মগুলিই আইন। বে নিয়মকানুন রাষ্ট্রের কর্মস্থচী নির্ধারিত করিয়া 

নাগরিকের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে তাহাকে আইন বলে। দেশে বাধ্যতামূলক 

প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করিবার ইচ্ছা হইলে, রাষ্ট্র প্রথমে আইন পাস করিয়া 

প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের কাজ নিজে গ্রহণ করে। অতএব আইনের ছুইটি 

বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, নিয়মগ্ুলির দ্বারা জনসাধারণের কাঁজ নিয়ন্ত্রিত 

কর! হয় এবং দ্বিতীয়ত এ নিয়ম রাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত হওয়। চাই। কেহ প্র 

নিয়ম অমান্ত করিলে সরকার তাহাকে শান্তি দিবে । 

আইনের উৎস (১০:০১ ০৫14) : আধুনিক রাষ্ট্রে আইন-প্রণয়নের 
ভার বিধানপরিষদের উপর স্কস্ত থাকে । কোন বিষয়ে আইন করার 

প্রয়োজন হইলে, আইনের খসড়াটি বিধাঁনপরিষদে পেশ করা হয়। পরিষদ কর্তৃক 

অনুমোদিত হইলে 'আইনটি প্রণয়ন কর! হয়। বিধানপরিষদই আইনের প্রধান 
উৎস সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্ান্ত হথত্র হইতেও আইনের স্থ্ি হইয়াছে। 

দেশের প্রচলিত রীতিনীতি (0896011৯) হইতে বহু আইনের জন্ম হইয়াছে। 
কালক্রমে লোকে বনু বিষয়ে প্রচলিত রীতি মাণিয়া চলে। রাষ্ট্র এই নীতি গ্রাহ 

করে এবং তাহা প্রবতিত রাখিতে সহায়তা করে। হিন্দু আইন অনেক স্থুলেই 
কেবলমাত্র রীতিনীতির উপর প্রতিষ্িত। 

আদি যুগে ধর্ম হইতেই অনেক আইনের স্ষ্টি হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্মে 

কতকগুলি নিয়ম প্রচলিত থাকে। যে যে ধর্মে বিশ্বাস করে, সে সেই ধর্মের 

নিয়ম মানিয়া চলে। পরে এই নিয়মগুলি আইন হিসাবে গৃহীত হয়। 
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পণ্ডিতেরা কোন কোন রীতি অথবা ধর্মের নিয়ম লইয়। যে গুরুত্বপূর্ণ 
আলোচনা করিয়া! গিয়াছেন, তাহা হইতেও অনেক আইনের প্রচলন হয়। 
তাহারা রীতি ও ধর্মানুষ্ঠানের নিয়ম আলোচনা করিয়া ভাষ্য করেন এবং 

কখনও কখনও রীতি পরিবতিত করিবার নিদেশ দেন। এই ভাস্ত এবং 

পরিবঠিত রীতি অনেক সময় আদালতে মানিয়। লওয়৷ হয় এবং তাহা কালক্রমে 

আইন হিসাবে গণ্য হয়। হিন্দু ও মুসলমানের আইন এই প্রকার ভাস্তের উপর 

প্রতিষিত। হিন্দুদের মধ্যে মনু, পরাঁশর, যাঁজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি পণ্ডিতদের ভাস্ত 

আইন হিসাবে গৃহীত । মুসলমান ধর্মে এই ভাস্ত হাদিজ নামে পরিচিত। 

হাদিজের নিদেশও আইন হিসাবে স্বীকৃত। 

বিচারকেরাও অনেক সময়ে আইন সৃষ্টি করেন। মকন্দম বিচার করিতে 

গিয়। বিচারকদের আহনের ব্যাখ্যা করিতে. হর। এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়! 
বিচারকের অ?ুন+ সময়ে আইন পরিবতিত করেন। আইনের আমলে পড়ে 

না, এমন বিষয়েও অনেক সময়ে বিচাঁরককে রায় দিতে হয়। এইভাবে 

বিচার-হষ্ট আইনও বথেষ্ট আছে। 

ন্যায় হইতেও আইনের উদ্ভব হয় । ইহাকে ইংরাঁজীতে 75915 বলে। 

থে সমস্ত বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট আহন থাকে না তাহা! বিচারকেরা অনেক সময় 

কেবলমাত্র ন্যায়ের দিক হইতে বিচার করেন। তাহারা রায় দিতে গিয়! 

দেখাইতে পারেন বে, কোন আইনের বিশেষ ধার! স্তায়সঙ্গত নভে । এইর্প 

স্ায়ের আলোচন! দ্বারাও আইন সংশোধিত হয়। 

আইন এবং নীতি (10৬ 2110 71012110 ) £ আইন ও নীতিজ্ঞাঁনের 

সম্বন্ধ কি? নীতিজ্ঞান মানুষের আচরণ ও চিন্ত। নিয়ন্ত্রণ করে । আইন 

লোঁকের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই উভরের মধ্যে সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। 

অনেক সময়ে নীতিশাস্ত্রের ত্র হইতে আইনের হৃষ্টি হয়। যাহ! নীতিবিগহ্িত, 
আইনও তাহ। প্রতিরোধ করে। ব্যাভিচার নীতির দিক হইতে নিন্দনীয় । 

আইনেও ইহা! নিষিদ্ধ । যাহ! নীতির দিক হইতে নিন্দনীয়, তাঁহ। অনেক সময়েই 
বে-আহনী ঘোষিত হয় । অনেক ক্ষেত্রেই আহন নীতিজ্ঞানের অন্থগমন করে। 

তাই প্রেসিডেণ্ট উদ্ভব! উইলসন বলিয়াছেন যে, “আইন দেশের নৈতিক প্রগতির 

দর্পণ” | 

কিন্তু এত ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ থাক! সব্বেও, আইন এবং নীতির মধ্যে অনেক 
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প্রভেদ রহিয়াছে । প্রথমত, আইন রাষ্র দ্বারা সমধিত। আইন অমান্ত 

করিলে অমান্তকারীকে রাষ্ট্র শাস্তি দিবে । কিন্ত নীতি এভাবে কাহারও 

দ্বার সমধিত নহে । নৈতিক নিয়ম লংঘন করিলে বিবেকের দংশন পাইতে 

হইতে পাঁরে, কিন্ত রাষ্ট্র এই জন্য লংঘনকারীকে শাস্তি দেয় না। দ্বিতীয়ত, 

আইন এবং নীতির ক্ষেত্রও স্বতন্ত্র । মানুষের বাহিরের কার্ধ আইন দ্বার। নিয়ন্ত্রিত 

হয়। কিন্তু লোকের চিন্তা কখনই আইন দ্বাব! নিয়ন্ত্রিত করা হয় না। কে 

হয়ত মনে মনে রাজদ্রোমূলক চিন্তা করিতে পারে। কিন্তু সে যতক্ষণ এই 

চিন্তা প্রকাশ না করে, কিংবা কার্ষে পরিণত না কপে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাষ্ট তাহাকে 

শান্তি দিবে না। কিন্তু নীতিবোধ মানসিক চিন্তা এব" বাহিরের কাজ 

উভয়কেই নিয়ন্ত্রিত করে। অপরের অচিত চিন্তা করা নীতির দিক হইতে 

দৌঁষণীয়। কিন্তু এই কারণে রাষ্ট্র কাহাকেও শান্তি দেয় না। বদি কেহ 

অহিত চিন্তা কার্ষে পরিণত করে, তবেই তাহা আইনের দষ্টিতে অপৰ্াধ, এবং 

তাভ৷ শান্তি পাইবার বোগ্য। 

আঁর একটি বিষয়ে নীতি এবং আইনের ক্ষেত্র স্বতন্ম। 'মাইনে এমন 

অনেক বাঁধা আছে, বাছা নীতির দিক হইতে আদৌ নিন্দনীয় নহে । একজন 

যদি রাস্তার ডাঁন দিক দিয়া তাহার গাড়ী চালায়, তাহা! নীতির দিক হইতে 

হয়ত নিন্দনীয় 5ইবে না। কিন্তু তাঁভার এই কাজ আইনের দৃষ্টিতে অপরাঁধ। 

বে-আইনি কাঁজ মাত্রই নীতি-বিগহিত নহে । আবার নীতিবিগঞ্ঠিত কাজ 

মাত্রেই বে-আঁইনী নভে । নন্ত লোকের সৌভাগ্যে ঈর্ষাদ্বিত হওয়া! নীতি- 

বিগহিত। কিন্তু তা! আইন বিরুদ্ধ নভে । স্থৃতনাং আইন ও নীতির মধ্যে 

বহু পার্থক্যও রহিয়াছে। 

ও স্বাধীনতা ঃ স্বাধীনতা কথাটির অর্থ হইতেছে স্ব অর্থাৎ নিজের 

অধীনতা। নিন্দের স্বাধীনতা তখনই থাকিবে, ধখন পরের অধীনতা৷ সবপ্রকারে 

দুর ভইবে। সাধারণ ভাষায় ঘ্বাধীনতার অর্থ হইতেছে, খুশীমত চলিবাঁর ও কাজ 
করিবার অধিকার । সেই স্বাধীন, যে আঁপনার খুশীমত কাঁঞ্জ করিতে পারে । 

স্বাধীনতা সম্বন্ধে এই ধারণা অতি মারাত্মক ভুল। এই অর্থে স্বাধীনতা 

কোন দেশে কাহারও নাই, থাকিতেও পারে না। নিজের খুণীমত যাহা ইচ্ছা 

করাঁকে উচ্ছ ংখলত। বলে। স্বাধীনতা অর্থ উচ্ছ ংখলতা নয় । বিনা! বাধায় বানা 

খুণী করিতে পারার ক্ষমতাকে স্বাধীনতা বলে না। কেন না, তাহা হইলে 
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একজন আর একজনকে খুন করিতে, অথবা তাহার সর্বস্ব কাড়িয়া লইতে 
পারিবে । এইক্ধপ কাজ করিতে দেওয়া উচিত নয়। বাস্তবক্ষেত্রে কেহই 

সর্বদা খুণীমত কাঁজ করিতে পারে না। তাহা হইলে শক্তিমান লোক ছূর্বলের 

উপর অত্যাচার করিবে । ফলে দুর্বলের কোন স্বাধীনতা থাকিবে না॥ সকলেই 

ষাভাতে সমানভাবে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারেঃ এই উদ্দেশ্তটে সকলের কার্ষের 

উপরে কতকগুলি প্রয়োজনীয় বাঁধা আরোপ করা হয়। কোন ব্যক্তি অপরের 

ধনসম্পত্তি হরণ করিতে, অথবা! তাহার প্রাণহানি করিতে পারিবে না। কেহ 

ইহা করিতে গেলে রাষ্ট্র তাহাতে বাধ! দিবে । এইরূপ বাধ না থাকিলে, 

প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ সকলের অনৃষ্টে ঘটিয়৷ উঠিবে না । সকলের উপরে 

বাধা-নিষেধ আরোপ করিবার অর্থ ইহা নহে যে, তাহাদের স্বাধীনতা সংকুচিত 

হইল। অবশ্য এইরূপ বাঁধা-নিষেধ বদি অন্তায় ভাবে আরোপিত হয়, তবে 

স্বাধীনত! ব্যাহত হইতে পারে। কিন্তু সকলের স্থবিধার জন্য যে সমস্ত বাঁধ! 

আরোপ কর] হয়, তাহাতে স্বাধীনতার কোন হানি হয় না। অতএব বাঁধা- 

নিষেধের অভাবকেই, কিংবা খুশীমত কাঁজ করার অধিকারকে স্বাধীনতা বলে 
না। বাধা-নিষেধ থাকিলেই স্বাধীনতা নষ্ট হয় না। 

স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হইতেছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য 

পূর্ণ বিকাশ করিবার অধিকার ও সুযোগ থাকিবে । রাষ্ট্র বখন এই পুর্ণ 

বিকাশের সর্বপ্রকার স্থবোগ দেয়, তখনই 'প্রকুত স্বাধীনতা আছে বুঝিতে হইবে । 

“দেশের আইন যখন নাগরিকের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ তম বিকাশ করিতে সহায়তা 

করে, তখন প্ররুত স্বাধীনত। আছে বল! বাঁয়।” 

স্বাধীনতা ও আইন (2৮ ৪:11 1/110) £ সাধারণ লোকে মনে 
করে যে স্বাধীনতার অর্থ নিজের খুশীমত কাঁজ করিবার ক্ষমতা । রাষ্ট্র সর্বদাই 
নানা আইনের বন্ধনে নাগরিককে বাঁধিয়া! রাঁখিতেছে। প্রতি পদে আইন 

মানিয়া চলিতে গেলে খুশীমত কিছুই করিবার উপায় থাঁকে না। কাজেই রাস 

এবং তাঁহার আইন স্বাধীনত। ব্যাহত করে। আইন থাকিলে ব্যক্তিস্বাধীনত! 

ব্যাহত হয়। 

কিন্তু গ্রকৃতপক্ষে আইন এবং স্বাধীনতার মধ্যে কোন বিরোধ নাই। আইন 

প্রত্যেকের কার্ষের উপর নানাবিধ বাধা-নিষেধ আরোপ করে, জনসাধারণকে 

বহু কার্ধ হইতে বিরত থাকিতে বলে, ইহা অবশ্ত সত্য। কারখানা আইনে 
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আছে যে, শ্রমিককে দ্দিনে আট ঘণ্টার বেশী কাজে লাগানো যাইবে না; 
সপ্তাহের সাঁতদিনই তাহাকে কাজে লাগানো! চলিবে না। তাহাকে অস্তত 

একদ্দিন ছুটি দিতে হইবে । বার বছরের ছোট শিশুদের কারখানার কাজে 

লওয়1 যাঁইবে না, ইত্যার্দি। এই সব আইন কারখানা-মালিকের এবং শ্রমিকের 

খুশীমত কাঁজ করাতে বাঁধ দেয়। কিন্ত ইহা কি শ্রমিক অথবা! মালিকের 

স্বাধীনতার হাঁস করিয়াছে? বরঞ্চ এই আইনের ফলে শ্রমিকদের স্বাধীনতা 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাষ্ট্র বুজন হিতাঁয় বহুজন স্তখায় অল্প সংখ্যক লোকের কার্ষে 

প্রয়োজনমত বাঁধা দিতে পারে । এই বাঁধা অধিকাংশের স্বাধীনতা ব্যাহত করে 

না, স্বাধীনতার সীম! নিদেশ করে। 

আইনের দ্বার! ব্যক্তিস্বাধীনত৷ হাস পায় না, বরং আইনঘারাঁই ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার সৃষ্টি এবং রক্ষা হয়। নিঃস্ব শ্রমিককে অবাধ শোষণের 

অধিকার কখনই স্বাধীনতা নহে । কারখান! আইনেই মালিকের শোষণ ক্ষমতা 

ব্যাহত করিয়! প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকের স্বাধীনতা সৃষ্টি করে। রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন 

করিয়। নাগরিকের অধিকাঁর এবং কর্তব্য কি কি, তাহ! বলিয়! দেয়। আইনের 

উদ্দেশ্ঠ প্রত্যেক নাগরিককে সমান অধিকার এবং সুযোগ দেওয়া । নিজের 

অধিকার কি ভাবে, কাহাঁর বিরুদ্ধে, অথবা কতখানি দাবী কর! চলিবে, অপরের 

অনুরূপ অধিকারের সাহত কি ভাবে সামঞ্জস্য রাখিতে হইবে, তাহাই আইন 

দ্বারা বিধিবিদ্ধ করা হয়। আইনের উদ্দেশ্য মানুষের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের 

স্থযোগ দেওয়া । তাই বল! হয় যে, আইনই স্বাধীনতা স্থষ্টি করে।// 
স্বাধীনতা ও কতৃপক্ষ (11010 200. 40079210 ০: 9০৮৩৮ 

515116) £ স্বাধীনতার অর্থ যদি শিজের খুশীমত কাজ করিবার ক্ষমতা ধরা 

যায় তবে কোনরূপ কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব খ্বাধীনতার পরিপন্থী। কৃপক্ষকে 

মানিয়! চলিতে ভইলে স্বাধীনতা কোথায় থাকিল? নাগরিককে যদি প্রতি পদে 
রাষ্ের কর্তৃপক্ষকে মানিতে হয় তবে সে খুশীমত কাঁজ করিতে পারে না। 

এই মত স্বাধীনত। সম্বন্ধে ভুল ধারণ! হইতে উদ্ভূত । স্বাধীনতার অর্থ বাধা- 

নিষেধের অভাব নহে । সকলের খুশীমত কাজ করিবার অধিকার থাকিলে দেশে 

অরাজকতা উপস্থিত হইবে। ধনী ও শক্তিমান লোক দুর্বলের উপর অত্যাচার 

করিবে । ফলে অধিকাংশ লোকেরই কোন স্বাধীনতা ব। অধিকার থাকিবে না। 

কারণ অধিকাংশ লোকই গরীব'। কর্তৃপক্ষ না থাকিলে খুনী বা ডাকাতকে 
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কেহ শাস্তি দিতে পারিবে না। এইবূপ অবস্থায় প্রকৃত স্বাধীনতার কোন 
অস্তিত্বই থাকে না। দেশে এমন কেহ বা কোন প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন যে 
বা! যাহ। ছুর্বলকে রক্ষ করিবে ও ধনীর ন্বেচ্ছাচারিতায় বাঁধা দ্রিবে। রাষ্ট্র সেই 
প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের প্রধান কাঁজ হইতেছে ইহা দেখা যে দেশে দূর্বল অথবা 
ধনী সকলেই সমান স্বাধীনতা উপভোগ করে। প্রত্যেকের কাজে কিছু কিছু 
বাধা-নিষেধ আরোঁপ করিলে তবে সকলের পক্ষে সমান স্বাধীনতা ভোগ করা 
সম্ভব। ব্যক্তি স্বাধীনত৷ ক্ষুণ্ন করা এই সব বাধা-নিষেধের উদ্দেশ্ঠ নতে, বরং 
সকলকে সমান ব্বাধীনত। ভোগ করিবার স্থুবিধা দেওয়াই ইহার লক্ষ্য । এক 
দল লোক একটি সংঘ গঠন করিলে, কাঁজের স্থবিধার জন্ত কয়েকটি নিয়ম 
প্রণয়ন করে। সভ্যপ্দের সেই নিয়ম মানিয়৷ চলিতে হয়। ইভাতে কি সভ্যদের 

স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ কর! হইল বলা যাঁয়? বাঁহাতে সভ্যদের প্রত্যেকের সুবিধা 
হয় ও সংঘের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তাঁহার জন্যই নিয়মগ্ডলি করা হয়। রাষ্ট্রের 

সম্বন্ধেও একই কথা বল! বাঁয়। রা্্র সনসাঁধারণের কল্যাণ সাধনের জন্য একটি 

মিলিত সংঘ। ব্রাষ্্ী যে নিয়মকানুন তৈয়ারী করে তার নাম আইন। এই 
আইনগুলির দ্বার! রাষ্ট্র ব্যক্তিম্বাধীনতা রক্ষা করে। 

স্বাধীনতা বঙ্গার রাখিতে হইলে কতৃপক্ষের অস্তিত্ব থাঁক। প্রয়োজন। রাষ্ট্র 
বা কোন কতৃপক্ষ না থাকিলে দেশে অরাজকতার স্যষ্টি হইবে । একে অপরের 

হানি করিবে । দুষ্ট লোকের কাঁধে বাঁধা দ্রিবার কেচ থাকিবে না। প্রকৃতপক্ষে 
রাষ্ট্রের মধ্যেই স্বাধীনত। থাকা সম্ভব । রাষ্ট্র হুবলকে রক্ষা করিয়া সবলকে বাঁধা 

দেয়। রাগ্ঠের অস্তিত্ব থাকাতেই প্রতোকের পক্ষে সমান সমান অধিকার ও 

স্থযোগ লাভ করা! সম্ভব হইয়াছে । রাস্টুই স্বাধীনতার কৃষ্টি করে ও তাহা রক্ষা 
করে। 

স্বাধীনতার রক্ষাকবচ (52091121705 0: 1119211) £ পৃথিবীর সবদেশে 

সকল লোক স্বাধানতাকে অমূল্য সম্পদ বলিয়া মনে করে। বদি স্বাধীনতা পা 

থাকে, তবে লোকের ক্ষমতা বিকাশ লাভ করে না। যদি প্রতি পদেপদে 

নাগরিকের কাজ, গতিবিধি অথবা! কথাবারীর উপরে ন্বৈরাঁচারী সরকার 

বাধা দান করে, তবে জীবনে আকর্ষণীয় কিছু থাকে না। এই জন্ত অনেক 
দেশেই ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করিবা'র জন্য নাঁনাব্ধপ চেষ্টা হহয়। থাকে। 

একনায়কত্ব বে দেশে আছে সেখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। 
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মতামত প্রকাঁশ করিবার পূর্ণ স্বাধীনত। থাকিলে, একনায়কের কাঁজ সমালোচন। 

করিবার এবং তাহার বিরোধিতা হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য 

একনায়কের! নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখিতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা নাঁনাভাবে 

খর্ব করিয়া! থাকে। নাসী জামানীতে কোন ব্যক্তি-স্বাধীনতা ছিল ন|। 
একমাত্র গণতান্ত্রিক দেশেই ব্যক্তি-ম্বাধীনতা থাকা সম্ভব, কারণ গণতন্ত্রে 

সাবভৌম ক্ষমতা সাধারণের হাতে । 

গণতন্ত্রেও যে পূর্ণ স্বাধীনতা সনদ! বজাঘ্ থাকে, একথা বল! যায় 

না। ক্ষমতা অনেক সময়েই লোকের মন দৃধিত করে। ক্ষমতায় গবিত 

ভইয়| মন্ত্রী এবং কর্মচারীরা অনেক সময়ে এমন কাঁজ করে, বাহাঁতে 

ব্যক্তিম্বাধীনতা৷ খব হয় । এই জন্য রাষ্ট্রের সংবিধানে এমন ব্যবস্থা থাকে, যাহা 

দ্বার! বাক্তি-স্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পারে। 
এই রক্ষাকবচের একটি হইতেছে সরকারের তিনটি বিভাগের পৃথকীকরণ। 

রাষ্ট্রের ক্ষমতা আইনপ্রণয়ন, শাসনপারিচালন' এবং বিচার এই তিন ভাগে ভাগ 

করা হয়। কোনও ব্যক্তিবিশেবকে এই তিনটি বিষয়ে ক্ষমতা একে না দিয়া, 

পৃথক পৃথক ব্যক্তি ব! প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতাগুলি দেওয়! হয়। প্রত্যেকটি বিভাগের 

পরিচালক একে অপর হইতে স্বাধীন থাকিবে । তাহা হইলে সরকারের কোন 

একটি প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি-ম্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিলে অপর বিভাগীয় পরিচালকের 

বার! ইহার প্রতিকার হইবার সম্ভাবনা থাকে । যদি পরিচালন-বিভাগের কতৃপক্ষ 

ব্যক্তি-স্বাধীনতায় ভত্তক্ষেপ করে, তাহ! হইলে খিচাঁরবিভাঁগে অথব। আইনপরিষদে 

আবেদন করিয়। প্রতিবিধান কর। বইতে পারে । কিন্তু এই তিনটি বিভাগের 

সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সন্ভবও নহে, কাঁম্যও নভে। কাজেই ক্ষমত। স্বতন্ত্র অংশে 

বিভক্ত কর! সম্ভব নভে । ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষ। করিবার জন্ত এইরূপ ক্ষমতা 

বিভাগ যে একান্ত প্রয়োজন, তাঁহাঁও বলা যায় না । ইংলগ্ডে শাসন, আইন এবং 

বিচাঁও একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হস্তে ন্যস্ত আছে। কিন্তু তাহাতে সে দেশে 

ব্যক্তি-স্বাধীনত। ব্যাহত হয় নাই। 

প্রকৃতপক্ষে যে বিষয়টি নিতান্তই প্রয়োজন, তাহা হইতেছে বিচারবিভাগের 

স্বাধীনতা । বিচাঁদক কতদিন কাজ করিতে পারিবে, তাহ আইনপরিষদ 

অথবা শাসকমগ্ডলীর ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিবে না। তাহা হইলে বিচারকের! 

শাসকের স্বেচ্ছাচার হইতে নাগরিককে রক্ষা করিতে পারিবে না। বিচারক 
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যদি সৎ এবং নির্ভীক হয়, তাহা হইলেই তাহার দ্বারা ব্যক্তি-ম্বাধীনতা রক্ষা 
করা সম্ভব। 

অনেক দেশে ব্যক্তি-স্বাধীনত। রক্ষার উদ্দেশ্টে কয়েকটি মৌলিক অধিকার 
(চ01009:761112] 1151768) সংবিধানের অন্তরূক্ত করা হইয়াছে । উদাহরণ- 

স্বরূপ বল! যায় যে, প্রত্যেক নাগরিকেরই মতামত প্রকাশের এবং সংঘ গঠনের 

স্বাধীনতা থাকিবে । তাহার কাঁজ পাইবাঁর অধিকার এবং শিক্ষ। লাভ করিবার 

অধিকার আছে। আমেরিকা, আয়ার এবং রাঁসিয়ার সংবিধানে এইরূপ 

বিধান আছে। ভারতবর্ষের সংবিধানেও কতকগুলি মৌলিক অধিকার স্বীকৃত 
হইয়াছে। 

সংবিধানে এইরূপ কয়েকটি বিধান থাঁকিলেই বে ব্যক্তিস্বাধীনতা অব্যাহত 

থাকিবে, তাত। বল! বায় না । প্রত্যেক বিধানের আবার ব্যতিক্রম রাখা হয়। 

যুদ্ধবি গ্রহ ইত্যাদি জরুরী অবস্থায় এই সব অধিকার বহাল থাকিবে না, এইরূপ 
নিদেশও সংবিধানে থাকে । এই ব্যতিক্রমের অপব্যবহার অনেক সময়েই হইয়! 

থাকে। হিটলার ক্ষমতা লাঁভ করিবার পরে জামানীতে এই অধিকার উঠাইয়। 

দেওয়া হয়। অনেক ইঃরাজ লেখক দাবী করেন যে, তাভাদের দেশে যে 

«আইনের শাসন” (২81০ ০৫148.) প্রচলিত আছে, তাহা স্বাধীনতার রক্ষক। 

আইনের শাসন কথাটির অর্থ এই যে, নিঃস্ব অথবা! ধনী সকলেই আইনের দৃষ্টিতে 

সমান। প্রধান মন্ত্রী অথবা! একজন সাধারণ লোক, বেই হওক না! কেন, আইন 

সকলের উপরেহ সমানভাবে প্রবোজ্য। তাই দেশে সকলেই সমান স্বধানতা 

উপভোগ করে। ব্রিটিশ আইনে আরও একটি বিধান আছে, যাঁভাঁর ফলে 

কোনও ব্যক্তিকে ন্জায়ভাবে গ্রেপ্তার করা যায় না। কোন ব্যক্তিকে বদি 

অন্তায়ভাবে জেলে বন্দা রাঁথা হয়, তবে সে “হেবিয়াস কার্পাস” আইন অনুযায়ী 

আদালতে দরখাস্ত কবিতে পারে। তখন আদালত তাহাকে ধন্দী করিবার 

কারণ অন্তসন্ধান করিবে । বদ্দি দেখা যায় যে, আইন অনুযায়ী তাহাকে 

গ্রেপ্তার কর! হয় নাই, তাহ হইলে আদালত তাহাকে মুক্তি দিবার আদেশ 

দিবে। 

স্বাধীনতার সপাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হইতেছে দেশবাসীর স্বাধীনতা -স্পৃহা। 

. ইংলগ্ডের সংবিধানে নাগরিক অধিকার কিছু নির্দিষ্ট হয় নাই, সরকারের 
বিভাগত্রয়ও সে দেশে বিভক্ত নহে। তথাপি ইংলগ্ডে ব্যক্তি-স্বাধীনতা! 
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পূর্ণমাত্রায় বিরাঁজমান। কারণ সে দেশের জনসাধারণ ব্যক্তি-স্বাধীনতায় 
সামান্টিতম হস্তক্ষেপও সহা করিবে না। সদা জাগরূক থাঁকিলেই স্বাধীনতা রক্ষিত 
হয়। স্বাধীনতায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ কখনই সহ করা উচিত নহে, এবং 
সকলকেই নিজের অধিকার বজায় রাখিতে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে। 

স্বাধীনতার শ্রেণীবিভাগ ৪ সাধারণত, স্বাধীনতার পাঁচটি শ্রেণীবিভাগ 
করা হয়। যথা ঃ প্রাকৃতিক স্বাধীনতা, নাগরিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক 

স্বাধীনতা, জাতীয় স্বাধীনতা এবং অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা । 
সমাজের জন্ম হইবাঁর পৃবে প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ যে স্বাধীনতা ভোগ 

করিত, তাঁহাকে প্রারৃতিক স্বাধীনতা (28191 1175:0) বল হইত। কসো 

তাহার সামাজিক-চুক্তি-মতবাঁদে বলিয়াছেন, প্রাকৃতিক অবস্থায় একমাত্র খাটি 
ত্বাধীনতার অস্তিত্ব সম্ভব; রাষ্ট্র গঠিত হইবার পরে এই স্বাধীনতা লোপ 

পাইয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতা সম্পর্কে এই প্রারণ! যে ভ্রান্ত, তাহা! পূর্বে উল্লেখ 

কর! হইয়াছে । রাষ্ট্রই প্রকৃত স্বাধীনতা .হৃষ্টি করে। 

নাগরিক স্বাধীনতার (01%11 11076) অর্থ, নাগরিকের অধিকার উপভোগ 
করার ক্ষমতা । বাষ্র নাগরিককে কয়েকটি অধিকার দেয়-_বথা, প্রাণরক্ষা 

করিবার অধিকার, স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার, ধনসম্পত্তি ও চুক্তিবদ্ধ 

হইবার অধিকার, ইত্যাদি । এই সকল অধিকারে অপর কেহ যাহাতে হস্তক্ষেপ 

করিতে ন! পাঁরে, বাষ্ সেদিকে দৃষ্টি রাখে। 
রাজনৈতিক স্বাধীনতার (০1161081 11021 ) অর্থ দেশের লোকের 

নিজেদের গভর্ণমেণ্ট নিজেরাই গঠন করিবার অধিকাঁর থাকিবে । প্রত্যেক 

নাগরিকের ভোটাধিকার এবং সরকারী পদে নিযুক্ত হইবার অধিকার থাকিলেই 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা আছে বলা যায়। একমাত্র গণতন্ত্রেইে রাজনৈতিক 

স্বাধীনতার অক্তিত্র আছে। 

ছাঁতীয় স্বাধীনতার (132:10919] 111)919) অর্থ পরাধীনত। হইতে দেশের 

মুক্তি। বিদেশী শাসন হইতে যে দেশ মুক্ত সেখানেই জাতীয় স্বাধীনতা আছে। 
ভাঁরতরর্ষয এখন স্বাধীন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা জাতীয় স্বাধীনতা ব্যতীত 

সম্ভব নহে। , যদি জাতীয় স্বাধীনতা না থাকে, তবে কাহারই কোনও নাগরিক 

স্বাধীনতা ভোগ সম্ভব নর়। এক কথায় বল! যাইতে পাঁরে যে, জাতীয় 

স্বাধীনতাই আর সকল প্রকার স্বাধীনতার ভিত্তি। 
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অর্থনৈতিক ম্বাধীনত|। (12001101110 11161 ) বলিতে অভাব ও ভয় 

হইতে মুক্তি বুঝিতে হইবে । আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রজভেপ্ট যে চতুবর্ণ 
স্বাধীনতার কথ বলিয়াছেন, ইহা তাভারই ছুইটি। কাঁজ পাওয়া, কাজের সময় 

নিদিষ্ট করিয়া দেওয়া, বেকার অবস্থায় সাঁভাষ্য, উপযুক্ত মজুরী লাভ, ইত্যাদির 
ব্যবস্থা রাষ্ট্র করিবে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত অন্ত স্বাধীনতা অর্থহীন। 

যে ক্ষ্ধায় কাতর, সর্বদা বেকার হইবার ভয়ে শংকিত, তাহার কাছে অন্ত 

ত্বাধীনতার কোন মূল্য নাই। জীবিকা-অর্জন এবং জীবনবাত্রানির্বা 

নিয়োগ-কর্তার খুধীর উপর নিভর করিলে স্বাধীনতা অর্থহীন হইয়া পড়ে। 



পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
সাম্য 

সাম্য ও স্বাধীনতা গণতন্ত্রের ভিত্তি। স্বাধীনতার স্বরূপ ইতিপূর্বে বধিত 
হইয়াছে । এই পরিচ্ছেদে সাম্যের অর্থ কি, তাহাই বিস্তৃতভাবে আলোচিত 
হইবে এবং সাম্য ও স্বাধীনতাব মধ্যে সম্বন্ধ নির্দিষ্ট হইবে। 

সাধারণভাবে বলিতে গেলে, সাম্যের অর্থ এই যে প্রত্যেক ব্যক্তি সমান, 

প্রত্যেকের সমান সমাঁন আয় থাঁকিবে এবং প্রত্যেকে সমান ব্যবহার পাইবে। 

কিন্তু সাম্যের এইরূপ অর্থ কর! ঠিক নতে। প্রত্যেক মানুষ কখনই সমান নহে। 

প্রকৃতি এক একজন লোককে এক এক বকম ক্ষমত| দিয়। থাকে । কেহ কবি 

প্রতিভ। লইয়! জন্মগ্রহণ করে, কেহ হয় শিল্পী, কেহ ব৷ বড় বাস্তকার। আবার 

অধিবাংশ লোৌকেরই বিশেষ কিছু ক্ষমতা থাকে না। কাজেই সব মানুষ সমান 

ক্ষমত লইয়! জন্মগ্রহণ করে, তা বলা যায় না। সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, 

সবপ্রকাঁর বিশেষ সুবিধাভোগ বন্ধ করিতে হইবে । রাষ্ট্রের কর্তব্য জাতিধর্ম 

অথবা আথিক সঙ্গতি নিবিশেষে সকলকে সমান নাঁগবিক ও রাজনৈতিক 

অধিকার দেওয়া ও আইনের দৃষ্টিতে সকলকে সমান করিয়। দেখা । 

সাম্যেরও আর একটি দিক আঁছে। কেবলমাত্র বিশেষ স্থবিধ। বন্ধ করিলেই 

সাম্যের প্রতিষ্ঠা হয় না, প্রত্যেকের নিজ নিজ বিশেষ ক্ষমতা বিকাশ 

করিবার যথেষ্ট স্থযোগ দিতে ভইবে। তাই বলিয়া» প্রত্যেককে একই রকম 

স্যোগ দিতে হইবে, এমন কথা নাই। ববীন্দ্রনাথ ও জগদীশ বনু, 

ছুইজনকেই কবি হিসাবে, অথব। বৈজ্ঞানিক হিসাবে শিক্ষা লাভ করিবার 

স্থযৌগ দিতে হইবে, এমন কথা বল! হান্তকর। তাহাকে সাম্য বলে 

না। শাম্যের অর্থ এই বে, দেশের প্রত্যেককে যথেষ্ট এবং বথোপযুক্ত সুযোগ 

দিতে হইবে, যাহাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ বিশেষ ক্ষমতা! বিকাশ করিতে 

পারে। কাহারও বদি বাস্তকাঁর হইবার স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকে, তবে 

তাহার বাস্তকার হইবার পথে কোন বাধ! স্থঙটি কর চলিবে না। রাষ্ট্রের 

সহায়তায় কোনও বাস্তকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়া সে যাহাতে 

তাহার ক্ষমতাৰ সম্যক বিকাশ করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। 



৯৪ পৌ রনীতি 

প্রত্যেকের নিজ নিজ ক্ষমতা বিকাশের স্থযোগ পাইলে, সাম্যের নীতি স্বীরুত 

হইল বল! যাঁয়। 

সাম্যের এইরূপ অর্থ করিলে স্বাধীনতার সহিত উহার কোন পার্থক্য 

অথব। বিবোধ থাকে না। সাম্য ছাড়া স্বাধীনতা সম্ভব নহে। তেমনি আবার 

সাম্য বাদ দিয়া স্বাধীনত। সম্ভব নহে। স্বৈরাচারী বাষ্ট্রে হয়ত সকলকে সমান 

ব্যবহার করা হইতে পারে, (যদিও তাহা অসভব বলিয়া মনে হয়)-_ 

তথাপি মানুষের পূর্ণতম বিকাশের সুযোগ সে দেশে নিতান্তই কম। স্বাধীনতা 
ব্যতীত ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় ন|। 

বিভিন্ন শ্রেণীর সাম্য ঃ স্বাধীনতার মত সাম্যকেও পাঁচভাগে ভাগ করা 
হয়। যথা প্রাকৃতিক, নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক। 

প্রাকৃতিক সাম্য কথাটি হইতে মনে হয় যেন, ভগবাঁনের ইহাই অভিপ্রায় যে 
প্রত্যেকেই জন্মকালে সমান গুণাবলী লইয়! জশ্মিবে। কিন্তু এইরূপ ধারণ! 

পোষণ করিয়া কোঁন লাভ নাই। প্রকৃতি সকলকে সমান গুণাবলী দিয়া 

পৃথিবীতে পাঠায় না। দেখা যায় যে, জন্মকাল হইতেই প্রত্যেকের ক্ষমতা 

ভিন্নরূপ। | 

বে দেশে গ্রত্যেক নাগরিক সমান সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করে, 

সেখানেই নাগরিক সাম্য আছে। 

রাজনৈতিক সাম্যের অর্থ এই যে, প্রত্যেক নাগরিককে সমান রাজনৈতিক 
অধিকার দিতে হইবে । জাতি, ধর্ম, স্ত্রীপুরুষনিবিশেষে সকলের ভোটাধিকার 

প্রভৃতি ক্ষমত। থাকিবে । 

জাতি, ধর্ম, অথব। বিত্ত দিয়া সমাজে বদি পরিচয় না! হর, তাহা হইলে 

সামাজিক সাম্যের অস্তিত্ব আছে বলা যায়। সমাজে ধনী, নির্ধন, কালা, ধলা, 

সকলে সমান। সমাজ ঘদ্দি শ্রেণীতে অথবা! জাতিতে বিভক্ত থাকে, তবে 

সামাজিক সাম্য ব্যাহত হয়। 

অর্থনৈতিক সাম্য কথাটি হইতে বুঝা! বাঁয় যে, প্রত্যেকের আয় ও বিত্ত 

সমান মমান হইবে । এই আদর্শ কোন দেশেই গ্রাহথ হয় নাই। এমন কি 

রাসিয়াতেও না। 



ষোড়শ পরিচ্ছেদ 

গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগ ও ক্ষমত৷ বিভাজন 

গভর্ণমেণ্টের কাজ সাধারণত তিন ভাগে ভাগ কর হয়-যথা আইন প্রণয়ন, 
শাসন ও বিচার। আইনবিভাগের কাজ প্রধানত আইন প্রণয়ন করা 

শাসনবিভাগ এই সব আইন বহাল রাখিবাঁর ব্যবস্থা করে; বিচারবিভাগের 

কাঙ্গ আইনের ব্যাখ্যা করা এবং আঁইনভঙ্গকারীদের অপরাধ বিচার করা। 

এই তিনটি কাঁজের জন্য আইনপরিষদ, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ এই তিনটি 

বিশেষ বিভাগ মাঁছে। 

আইনপরিষদে আইন গ্রণয়ন করা হয়। শাসনবিভাগ এই আইন প্রচলিত 

করিবার সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করে এবং কেচ আইন অমান্ত করিলে তাহাঁকে 

বিচাঁরবিভাগের সম্মুথে উপস্থিত করে । বিচারবিভাগ তখন সমস্ত শুনিয়া 

সে অপরাধী কিন! তাহা স্থির করে এবং অপরাধীকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেয় । 
ক্ষমত। বিভাজন (96700126100. ০0: [১০৭15 ): নীতি, আইন, 

শাসন এবং বিচার, গভর্ণমেণ্টের এই তিনটি কাঁজ ইহা! আমর! জানি। এই 
তিনটি বিভাগের পরম্পরের সহিত কি সম্বন্ধ থাকিবে? ক্ষমতাবিভাজন 

নামে একটি মতবাদে এই সমস্তাঁর আলোচনা! কর! তইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
ফরাসী লেখক মণেেম্ক (01165501111 ) এবং ইংরেজ লেখক ব্লাকস্টোন এই 

মতের প্রবর্তন করেন। 

মণ্টম্ক বলেন বে, গভর্ণমেণ্টের ত্রিবিধ কাজ তিনটি বিভিন্ন বিভাগের বা 
ব্যক্তির 'হস্তে ন্তান্ত করা উচিত। প্রত্যেকটি বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিবে। 
তাহা হইলে জনসাধারণের উপরে কোন অত্যাচার সম্ভব হইবে না। এক অথব৷ 

একাধিক লোক সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হইলে, স্বেচ্ছাচাঁরিত! প্রশ্রয় পাইবে । 

প্রাচীন কালে রাঁজ। সকল ক্ষমতাঁর অধিকারী ছিলেন। তখনকার দিনে 

স্বেচ্ছাচারী রাঁজার উৎপীড়ন কাহিনী সকল দেশের ইতিহাসেই পাওয়া! বাঁয়। 

রাঁজারাই নিজের স্থৃবিধ৷ অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করিত। যাহাঁকে ইচ্ছা 

অপরাধী বলিয়া ধরিয়া আনিতেন, আবার বিচারও করিতেন তিনি নিজে। 

ব্যাপার যেখানে এইরূপ, সেখানে লোক উৎগীড়িত হইবে তাহাতে আশ্চর্য কি? 



৯৬ পোরনীতি 

শাসনকতর্ণরাই বদি বিচারক হয়, তবে তাহারা বিনা অপরাধে বে-আইনি ভাবে 

লোক গ্রেপ্তার করিতে পারে এবং তাহাদের পক্ষে বিচারের প্রহসন করিয়। 

লোঁককে শাস্তি দেওয়াও অসম্ভব নতে। এই জন্ত ব্যক্তিম্বাধীনত৷ বজায় রাখিতে 

হইলে গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা সুষ্পষ্টরূপে ভাগ করিয়া 

দেওয়া উচিত। শাসনকর্তা বে-আইনি ভাবে কোন লোককে আটক করিলে, 

বিচারবিভাগ তাহাকে মুক্তি দ্িবে। প্রত্যেক বিভাগ অপর বিভাগের 

অনাচার প্রতিরোধ করিতে পারিবে । এইভাবে ব্যক্তি-স্থাধীনতা বক্ষ 

পাইবে। 

সমালোচন। 2 এই মতের সমর্থনযোগ্য ঘুক্তি যথেষ্ট আছে। কিন্ত 

গভর্ণমেণ্টের ক্ষমত| সম্পূর্ন বিভাগ করা সম্ভব নহে, কাম্যও নহে। 

বাস্তবক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ক্ষমতাবিভীগ অনেক সময়েই অসম্ভব হইয়া পড়ে। 
গভর্ণমেণ্টের কাজ এমনভাবে মিশ্রিত বে, একটি শ্বতস্ত্র বিভাগের উপরে এক- 

শ্রেণীর কাজ আলাদ। করিয়া ভার দেওয়! যায় না। সবদেশেই শাসনবিভাগের 

হাতে কিছু কিছু আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থকে । বিচারবিভাগ আইনের 

ব্যাখ্যা কৰ্িতে গিয়া! "অনেক সময়ে নুতন আইন হ্ষ্টিকরে। আইনপরিষদ 
শাসনবিভগবে নিয়গ্তরিতি করিয়া থাকে। এই তিনটি বিভগের কাজ যদি 

সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়। দেওয়। ভয়, তাহা হইলে গভর্মেণ্ট সুষ্ঠভাবে পরিচালিত 

হইবার সম্ভাবনা কমিয়। বাহবে। 

কার্যত, এইরূপ ক্ষমতাবিভাগ কাম্যও নহে। প্রত্যেকটি খিভাগ অপর 

বিভাগ হহতে স্বাধান এবং স্বতন্ত্র হইলে অনেক অন্ুবিধ্য দেখা দিতে পারে । 

মানবদেনের বিভিন্ন অঙ্গ বেমন সামঞ্জশ্য বজ।র রাখিয়া কাজ করে, গভর্ণমেণ্টের 

প্রত্যেক বিভাগের মধ্যে তেমনি সামঞ্জস্ত ও সহযোগিতা থাক বাঞ্চনীয় । তাহা 

না হহলে সরকারা কাঁজ অচল হইয়। পড়িবে । হাত যদ্দি মুখের বিরুছে সত্যাগ্রহ 

ঘোষণ। করে, তবে হাত-মুখ এবং সব অঙ্গই আহর্ষের অভাবে মরিয়। যাইবে। 

গভর্ণমেণ্টের তিনটি বিভাগের মধ্যে পৃর্ণতর সহযোগিতা না থাকিলে, মাঝে 

মাঝে অচল অব্থর স্ষ্টি হইবে । তাহার ফলে শাসন-পরিচালন। কর] কষ্টসাধ্য 

হইয়া উঠিবে। 

তৃতীয়ত, গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেক বিভাগকে সমান সমান ক্ষমত] দেওয়। যায় 

ন।। তাহাতে অচল অবস্থা সৃষ্টি হইবার সম্ভাবন। বুদ্ধি পয়। যদি প্রত্যেক 
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বিভাগেরই সমান ক্ষমতা থাকে, তবে তাহাদের বিরোধের মীমাংস। করিবে 

ফে? এইজন্ত আইনপরিষদকে সাধারণত সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা দেওয়। 

থাকে। 

ব্ক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্যই যে ক্ষমতাবিভাগ প্রয়োজন, তাহা সব সমস 

বলা যায় না। ইহা ছাড়াও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পারে । ইংলগ্ডে 

এইরূপ ক্ষমতাবিভাগ করা হয় নাই। কিন্তু সে দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতা কিছুমাত্র 
কম নয়। নাগরিকদের সদ! জাগ্রত থাঁকিয়। স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হয়। 

বত'মানকালে এই মত আর একান্ত সত্য বলিয়া গৃহীত হয় না। তবে ইহার 
যে কিছুটা যথার্থতা আছে, তাহী পূর্বেই বলা হইয়াছে । সমন্ত ক্ষমতা একটি 
বিভাগে কেন্দ্রীভূত হওয়া কোন মতেই বাঞ্চনীয় নহে আইনপরিষদ এবং 

শীসনবিভাঁগ হইতে বিচারবিভাগের স্বাধীন থাকা উচিত। তাহা হইলে 

জনসাধারণের অধিকার রক্ষিত হইবে । 

ব্রিটিশ এবং আমেরিকার সংবিধানে এই মত কতটা স্বীকৃত? 
কোন দেশের সংবিধানে এই মত সম্পূর্ণ স্বীকৃত নহে। ব্রিটিশ সংবিধান অন্যায়ী 
শাসনক্ষমত। মন্ত্রিপরিষদের ( ০9166 ) হাতে । তাহারা "আইনপরিষদদের সভ্য 

এবং উহার নিকট নিজেদের কাজকর্মের জন্য জবাবদিহি করিতে বাঁধ্য। স্থতরাং 

মন্ত্রিপরিষদ আইন এবং শাসন উভয় বিভাগেরই কাজ করিয়! থাকে। লর্ড 

চ্যান্সেলার মস্ত্রিপরিষদের সদন্ত | তিনি হাউস অফ লর্ডসের সভাপতি, আবার 

বিচারবিভাগের কর্তা । এহ্ভাবে বিচার এবং শাসনবিভাগের কাজও মিশ্রিত। 

হাঁউিস অফ লর্ভম্ আইনপরিষদের অন্যতম সভা । আবার ইংলগ্ডের সর্বোচ্চ 
বিচাঁরালয় হইতেছে হাউস অফ লর্ম্। কাজেই দেখা বাইতেছে যে, হংলগ্ডে 

আইন এবং বিচারের কাজ অনেক স্থানেই বিভক্ত নহে। ৃ 

আমেরিকার সংবিধানে এই মত অনেকাংশে কার্যত প্রয়োগ কর হইয়াছে । 

গভর্ণমেপ্টের তিন শ্রেণীর কাজ তিনটি বিভাগের উপর ন্স্ত এবং বিভাগগুলি 

মোটামুটি স্বাধীন। শাসনবিভাগের কর্তা রাষ্ট্রপতি । জনসাধারণের ভোটে 

রাষ্ট্রপতি নিবাঁচিত হন। তিনি আইনপরিষদের পভায় বোগ দিতে পারেন 

না। তথাপি আমেরিকাতেও ক্ষমতাবিভাগ খুব স্প$ নহে। যুক্তরা্রীয় 

বিচারালয়ের বিচারকগণ রাষ্রপতি কতৃক নিযুক্ত। আমেরিকার 'আইন- 
পরিষদের নাম কংগ্রেস। কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত নীকচ করিবার অধিকার রাষ্ট্রপতির 

৭ 
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আছে। কাজেই শাঁসনবিভাগ আইনপরিষদের কাজে হস্তক্ষেপ করিতে 
পারে। সেনেট আইনপরিষদের অন্যতম সভা । পররাষ্ট্রের সহিত চুক্তি এবং 
উচ্চতর পদগুলিতে কর্মচারী নিয়োগ অনুমোদন অথবা বাতিল করিবার ক্ষমতা 

সেনেটের আছে। অর্থাৎ সেনেট শাসন ও আইন উভয় বিভাগের কাজ করে। 

ভারতবর্ষে ক্ষমতা-বিভ্াগ 2 ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতবর্ষে গভর্ণমেণ্টের 
ক্ষমতা-বিভাগ মোটেই ছিল না। অন্যান্ত দেশে আইনপরিষদের ক্ষমতা কত 

বেশী, তাহা আমর। দেখিয়াছি । ভারতবর্ষে শাসনবিভাগই সবেসর্বা ছিল। 

শাসনবিভাগের আইন প্রণয়ন করিবার প্রভূত ক্ষমতা ছিল। গভর্ণর-জেনারেল 

এবং গভর্ণর আইনপরিষদের সর্নপ্রকার বিরোধিতা উপেক্ষা করিয়া আইন 

পাস করিতে পারিতেন। আইন ও শাসনের কাজ এইভাবে একই হস্তে স্থস্ত 

ছিল। এশাসনবিভাঁগের কর্মচারীরা আবার বিচারকের আসনও অধিকার 

করিত। শাসনবিভাগের অভিরুূচি অনুধায়ী, যে কোন ব্যক্তিকে অনিষ্ট 

কালের জন্য কারারুদ্ধ করিয়৷ রাখা হইত। 

জেল! ম্যাজিন্টেটে জেলার প্রধান এাঁসনকর্তা। পুলিশ বাহিনী জেলা 

ম্যাজিষ্টেটের আদেশ মানিতে বাধ্য। পুলিশকে দিয়া জেল! ম্যাজিস্টেট 

যেকোন লোক গ্রেপ্তার করিতে পাপ্সে এবং বিচারার্থ চালান দিতে পারে। 

আবার সেই ম্যাজিস্টেটের নিকটেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থ উপস্থিত 
করা হয়। তাহাকে খুশ্রীমত শাস্তি দ্রিতে কোন বাধ! নাই। ম্যাজিস্টেটের 
বিচার ও শাসনক্ষমতা ছুইই আছে। গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতাবিভাগ খুব বেশী 

হওয়া বাঞ্ছনীয় নতে। কিন্ত ভারতবর্ষের ছ্লা ম্যাজিস্টেটের যেমন উভয়বিধ 

ক্ষমত! পূর্ণমাত্রায় আছে, তাহা আরও অবাঞ্থনীয় । 

ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্রেত এই ব্যবস্থা মানিয়৷ লওয়া হয় নাই। 

শাসনকার্য পরিচালনা করে মন্ত্রিপব্ষিদ। কিন্ত মন্ত্রীরা আইনসভাঁর নিকট 

দ্বায়ী। বিচারকদের নিযবোগকর্তা রাষ্্পতি। তিনি শাসনবিভাগের সনাধ্যম্ণ | 

আইনপরিষ্দ 

আইনপরিষদের কাজ (2000০5) £ আধুনিক রাষ্ট্রে আইন- 
পরিষদের প্রধান কাজ হইতেছে, দেশের সকলের জন্য হিতকর আইন 

প্রণয়ন করা । গভর্ণমেণ্ট স্থপরিচালিত 'করিবার অন্ত প্রস্তাব আইনপরিষদে 
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বিলের আঁকাঁরে উপস্থাপিত হয়। এইভাবে নৃতন আইন প্রণীত হয়, অথব। 

পুরাতন আইন বাতিল কিংবা! সংস্কার কর! হয়। 
আইন প্রণয়ন আইনপরিষদের একমাত্র কাজ নহে। আরও গুরুত্বপূর্ণ 

কাজ উহাকে করিতে হয়। উহা সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব পুংখান্ুপুংখ 

আলোচনা করিয়। তাহা মঞ্তুর করে। সরকারী আয়-ব্যয় সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত 
করিবার ক্ষমতা আইনপরিষদের কাছে । কি ভাবে এবং কোন খাতে কর 

আদাঁয় করিতে হইবে, তাহা আইনপরিষদ ঠিক করিয়া দেয়। 

বে দেশে মন্ত্রিপরিষদের শাসন প্রচলিত, সেখানে শাসনবিভাগ সম্পূর্ণভাবে 
আইপরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন। মন্ত্রীদের কার্যকলাপের উপরে আইনপরিষদ 

ভীক্ষ দৃষ্টি রাখে এনং আইনপরিষদ অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব পাস করিলে মন্ত্রীরা 

পদত্যাগ করিতে বাধ্য। আইনপরিষদ এই ভাবে মন্ত্রীনিয়োগ অথবা 

বদল করে। 

আইন্পরিষদের কিছু কিছু শাসন এবং বিচারক্ষমতাঁও থাঁকে। এই 

পরিষদ মন্ত্রী অথবা উচ্চ কর্মচারীদের কাজ সম্বন্ধে অভিযোগ আনিতে পারে 

এবং এই আঁভযোগের বিচার করিতে পারে । উচ্চ আদালতের বিচারক বদি 

কোনও অন্ঠাঁয় কাজ করে, তবে আইনপরিষদ প্রস্তাব পাস করিয়! তাহাকে 

বিচারকের আসন হইতে সরাইতে পারে । আমেরিকাতে যাহার বাষ্রপতি 
কর উচ্চ সরকারী পদে নিযুক্ত হয়, তাহাদের নিয়োগ সেনেট বা উচ্চপরিষাদ 

কর্তৃক অনুমোদিত হহবার নিয়ম আছে। 

($৮আইনপরিবদের গঠন (09:5815909) £ আধুনিক রাষ্ট্রে সাধারণত 
আইনপরিষদের উচ্চপরিষদ অথব] দ্বিতীয় সভা এবং নিয়পরিষদ অথব! সাধারণ 

সভা, -এই দুইটি সভা থাকে । 
উচ্চপরিষদের ক্ষমতা কম। বিটেনের হাউস্ অফ. লর্ভস্ “লর্ড” উপাধিধারী 

ব্যক্তিদের বারা গঠিত। কোন লর্ডের মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্টপুত্র এই সভার 

সভ্য হয়। আবার কোনও কোনও দেশে উচ্চ সভার সভ্য গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক 

মনোনীত হয় । কানাডায় এই নিয়ম প্রচলিত আছে। কিন্ত অধিকাংশ দেশেই 
উচ্চসভার সভ্য নিবাচিত হইয়। থাকে । নিম্ন পরিষদ অপেক্ষা ইহার মেয়াদও 

দীর্ঘ দ্িনের। ভারতবর্ষে নূতন শাসনতণ্থে এইরূপ বিধান আছে। 

নিম্ন পরিষদের সভ্যর! সাধারণ নির্বাচক-মগ্ুলী কর্তৃক নির্বাচিত হয়। এই 
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পরিষদে নির্বাচনের ভোটাধিকার অত্যন্ত ব্যাপক । এই পরিষদের ক্ষমত। 

উচ্চপরিষদ অপেক্ষা অনেক বেণী । সাধারণত, সরকারী ব্যয় মঞ্জুর করিবার 

অধিকার একমাত্র এই সভারই থাকে । কর ধার্য করিবার অধিকারও এই 

সভার ভাতে | যে দেশের শাসন মন্ত্রিপরিষদ দ্বারা পরিচালিত হয়, সেই 

দেশে এই সভাই মন্ত্রিপরিষদের কাজ নিয়ন্ত্রিত করে। 

(খ+আইনপরিষদে দুইটি সভা থাকার গুণাগুণ (1515 ৪0৫ 
01617160115 0: 131-09111619115111). আজকাল অধিকাংশ দেশেই আইনসভার 

দুইটি পরিষদ থাকে । কি কি কাবণে আইনপরিষদের ছুইটি সভা রাখ! হয়, 
তাহা আলোচন। করা কর্তব্য । 

নিয়্ পবিষদেব সভ্যেবা জনগণের ভোটে নিবাচিত তয়। জনসাধারণের 

সাময়িক দাবীব তাগিদে হয়ত তাহাবা এমন কৌন আইন পাস করিয়া 

ফেলিতে পাবে, বা একটু ধীরভাবে বিবেচনা কবিলে তাহার] কখনই পাঁস 

করিত না। উচ্চসভা নিম্ন পরিষদের কাঁজের বাঁশ টানিতে পারে । উচ্চপরিষদে 

কোন আইনেব খসড়া প্রেরিত হইলে, কিছুটা সময় আলোচনায় ব্যয়িত হইবে । 

ইতিমধ্যে জনসাধারণও ধীরভাবে তাহাঁদেব দাঁবী পুনবিবেচন। কবিক্টে্টারে | 

উচ্চপরিষদে সকল আইনই পুনবাঁয় বিবেচিত হয়। নিম্পপবিষদের এত বেশী 

কাঙ্গ বে, সকল আইনের খসড়া সব সমযে বথোপযুক্ত মনোযোগ দিয়া বিচার 

করা সম্ভব নহে। উচ্চ পরিষদে কাজ কম। কাঁজেই আইনের খসড! 

সেখানে পুখাভপুংখ বিবেচিত তইতে পাবে। ইহা একটি মন্ত সুবিধা । 

উচ্চ পবিষদে বিশেষ শ্রেণী ও স্বার্থেব প্রতিনিধি প্রেবিত হইতে পারে 

কয়েকটি অঞ্চল একত্রিত ভইখ। একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিলে, তাহাদের 

প্রাতিনিধি লইযা উচ্চ পবিবদ গঠিত হয়। এই সভায় প্রত্যেক অঞ্চলেরই 

সমানসংখ্যক প্রতিনিধি থাকে । সমগ্র দেশের ও জনপাধাধণের প্রতিনিধি 

থাকে নিম্ন পরিষদে । 

বহুদিন পূবে মিল বলিয়াছেন যে, ক্ষমতাঁৰ অধিকারী যে তাহার প্রতিরোধক 

কেহ বদি ন। থাকে, তবে সে কালক্রমে অত্যাচারী হইয়া পড়ে। নিম্ন 

পরিষদের কার্মকলাপে কোনরূপ বাধা দিবার কেহ ন! থাকিলে, তাহাও ক্রমে 

ক্রমে অত্যাচারী ভইয়া উঠিতে পারে। উচ্চ পরিষদ এই স্বেচ্ছাচারিতার 

পথে বাধ! ইয। দাড়ায় । একটা প্রবাদ আছে যে বহুলোকেব কাছে পরামর্শ 
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লইলে সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। যাঁয়। প্রবা্দটির যথার্থতা অস্বীকার কর! 
যায় না। সেই দিক দিয়া দেখিলে একটির স্থলে দুইটি সভা থাকাই ভাল।। 

কিন্তু লাস্ষি গ্রমুখ আধুনিক পণ্ডিতেরা অনেকেই ছুইটি পরিষদ গঠনের 
পক্ষপাতী নহেন। তাহারা বলেন যে, উচ্চ পরিষদ আসলে নিম্ন পরিষদের 

কাজে কোনরূপ বাঁধ। দিতে পারে না। নিম্ন পরিষদ জনসাধারণের প্রতিনিধি 

লইয়টিত। গণতন্ধে জনদাধারণের ইচ্ছা প্রতিরোধ কর! যায় না। দ্বিতীয়ত, 

উচ্চ পরিষদ যদি নিম্ন পরিষদের কার্য সমর্থন করে, তবে আুগব অস্তিত্ব 

বাহুল্যমাত্র। আবার নিয় পরিষদের কাজ সমর্থন না করিলে কটি ৃষ্টগ্রহ 

বলিয়। গণ্য হইবে। কারণ জনসাধারণের প্রতিনিধিদের্স্জীনগণের ইচ্ছাকে 

কার্ষে পরিণত করিতে উচা বাঁধা জন্মায় । তৃতীয়ত, উচ্ছপবিষদে ধনবান এবং 

কায়েমী-স্বার্থসম্পনন শ্রেণীর প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়। কাজেই তাহার! সদ- 

প্রকার প্রগতিণীল কার্ষে বাঁধা স্থষ্টি করে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ মামলে কাউন্সিল- 

অব-স্টেট নামে উচ্চ পরিষদ ছিল। জনসাধারণের মতামত উপেক্ষা করিয়া 

এই পরিষদ সবদ্াই গভর্ণমে্টকে সমর্থন করিত। চতুর্থত, উচ্চপরিষদের 

সৃষ্টিতে র ব্যয় বৃদ্ধি পায়। কারণ আর একটি পরিষদ চালানর ব্যয় 

বাড়ে। ব্যয় বৃদ্ধি ছাড়াও উচ্চ পরিষদ থাকার ফলে আইন প্রণয়নে অকারণ 

জটিলতার স্থষ্টি হয়| 

শাসনবিভাগ 

গশাসনবিভাগের কাজ (001061011৯) ই এই বিভাগের কাজ হইতেছে, 

দেশের আইন কার্ধকরী কর! এবং শাঁসন পরিচালনা করা । আধুনিক 

রাষ্ট্রে শাসনবিভাগের, নানারপ কাজ থাকে । শাসন পরিচালন। করা যে প্রধানতম 

কাজ, তাহা বলাই বাহুল্য । দেশে আইন ও শৃংখল। বজায় রাখা এবং লোকে 

যাহাতে দেশের আইন অমান্য না করে, সেদ্দিকে এই বিভাগের দৃষ্টি রাখিতে 

হয়। দেশের সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীও এই বিভাগ কতৃক নিয়ন্ত্রি ভয়। 

সশস্মবাহিনী সংগঠিত কর! এবং বহিরা ক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার ব্যবস্থা করাও এই 

বিভাগের কাঁজ। এই বিভাঁগকেই অপরাপর বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক 

বন্ধ স্থাপন করিতে হয়। পররাষ্ট্র দূত নিয়োগ করা এবং পররাষ্ট্রের দূত গ্রহণ 

করা উভয়ই এই বিভাগের কাজ। প্রয়োজন মত বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত নানাবিধ 
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সন্ধি স্থাপনের ভার এই বিভাগের উপর। শাসনবিভাগকে কিছু কিছু 

আইনবিভাগের কাঁজও করিতে হয়। আইনপরিষদের সভ। আহ্বান করাঃ 

সাময়িকভাবে বন্ধ করা, অথবা ভঙ্গ করিবার অধিকার অনেক সময়েই এই 
বিভাগের থাকে। জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে শাসনবিভাগ হইতে অর্ভিন্ঠান্স 

বা জকরী আইন জারি করিবার ক্ষমতা অনেক সময়েই শাসনবিভাগকে দেওয়া 

থাকে। ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে শীসনবিভাগের হাতে আইন পাস র্ুললরিবার 
অবাধ ক্ষমতা ছিল। শাসনবিভাঁগের কিছু কিছু বিচার-ক্ষমতাও থাকে। 

শাসনবিভাগর্শবচারকদের নিযুক্ত করে এবং অপরাধীকে মার্জনা! করিবার ক্ষমতা 

শীসনবিভাগের হাতে থাকে । 

গাসনবিভাগের গঠন (0:25101596100) £ শাসনবিভাঁগ নানাভাবে 

গঠিত হয়। পার্লামেপ্টারী পদ্ধতিতে যে দেশের শাসন পরিচালিত হয়, সেই 
সব দেশে হয় ই'লগ্ডের মত একজন বংশান্ুক্রামিক রাঁজ। থাকে, অথব] ভারতবর্ষের 

মত একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়া থাকে । যদিও আইনত তিনিই প্রধান 

শাসনকর্তা, কিন্তু কার্যত তাহার কোন ক্ষমতা থাকে না। আসল ্টাসনক্ষমতা 

থাকে মন্ত্রিপরিষদের ভাতে । মন্ত্রীরা আইনসভার সভ্য । আইনসভার অধিকাংশ 

সভ্য বতদিন মন্ত্রী্দিগকে সমর্থন কবিবে, ততদিনই তাহারা মন্ত্রী থাকিতে পাবেন। 

মন্ত্রিপবিষদে একজন প্রধান মন্ত্রী থাকেন। 

বাষ্পতিব শাসনপন্ধতিতে রাস্ত্রপতিই প্রধান শাসনকর্তা । জনসাধারণের 

ভোটে কয়েক বৎসরেব জন্য একজন রাষ্ট্রপতি নিবাচিত হয়। সকল শাসন 

ক্ষমত৷ তাহার ভাতে । তাহাকে সাভাব্য করিবার জন্য মন্ত্রী নিধুক্ত হয় বটে, 

কিন্তু তাহারা পরামশদাতা মাত্র । 

মন্ত্রীদেব নীচে অসংখ্য সরকারী কর্মচারী থাকে । তাহারাই দৈনন্দিন 

শাঁসনকার্ধ পরিচাঁলন। কবে। মন্ত্রিপবিষদ বা রা্রপতির আদেশ অনুঘ।য়ী 

তাহারা চলে। এইসব কর্মচারীদের লইয়। দেশের সিভিল সাভিস ব৷ কুত্যক 

গঠিত হয় । সাধারণত, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বার তাহাঁদের নিধুক্ত কর! 

হয়। তাহারা স্থায়ী কর্মচারী । 

শাসনবিভাগের মধ্যে আবার নানারূপ বিভাগ আছে। যথা-স্বরাস্্র 

দেশরক্ষাঃ বৈদেশিক, অর্থ, বিচার, শিক্ষ1, শিল্পবাঁণিজ্য, স্বাস্থ্য প্রভৃতি । 
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বিচারবিভাগ 
বিচারবিভাগের কাজ (90০9) £ দেশের বিভিন্ন আঁদালতের 

বিচারকদের ,লইয়াই বিচারবিভাগ গঠিত । আইন অন্ুযায়ী মকন্দমার বিচার করা 
এই বিভাগের কাজ। কেহ কোন আইন অমান্য করিলে তাহাকে কোঁন 

আদালতে উপস্থিত কর! হয়। বিচারকের! ছুই পক্ষের বক্তব্য এবং সাক্ষী সাবুদ 
শুনিয়া স্থির করেন সে দৌষী কিনা । বিচারবিভীগের আঁর একটি কাজ, 
'আইন-পরিষদ ঘে আইন পাঁস করে তাহার ব্যাখ্যা করা। অনেক সময়ে আইন 

ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিচারকের নৃতন আইন স্থষ্টি করিয়। থাকেন। কোনও 

একটি বিষয় মীমাংসার্থে বিচারকদের সামনে উপস্থিত হইলে, প্রথমত আইন 

অনুবায়ী বিচার করা হয়। কিন্তু কোনও আইনের আমলে যদ্দি বিষয়টি না 
পড়ে, তাহা হইলে ন্তায় এবং ধমের নীতি অনুযায়ী বিচারকের! রায় দিয়া 
থাকেন। এই রায়গুণি পরবর্তী মকদ্দমায় গ্রাহা হয় এবং তাহাই বিচারক-ন্ 
আইন নামে পরিচিত হয়। 

যুক্তরাষ্ট্রে ঝিচারবিভাগকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিতে হয়। দেশের 

লিখিত সংবিধানের ব্যাখ্য। বিচারবিভাগকেই করিতে হয় । কেন্দ্রীয় ও রাজ্য 

গভর্ণমেণ্টে যাঁভাতে সংবিধানসম্মত যথানি্দিষ্ট কাঁজ করে, কেহ অপরের কার্ষে 

হস্তক্ষেপ না করে, তাহা দেখিবার ভার বিচারবিভাগের ৷ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট 

য্দি এমন কোন বিষয়ে আইন পাঁস করে, যাহ রাজ্য সরকারের শাঁসনাধীন, 

তাহা হইলে আদালত সেই আইন নাকচ করিয়] দিতে পারে। 

গঠন (0::89071596101) £ সাধারণত, শাসনবিভাগ বিচারকদের নিধুক্ত 
করে। আমেরিকায় কখনও কখনও বিচারক সাধারণ নির্বাচনে নিযুক্ত হন। ইহ! 

কাম্য নহে। সাধারণ লৌক প্রার্থদের গুণাণ্ডণ বুঝিতে সক্ষম নহে । শাসনবিভাগ 

যে সব বিচারক নিযুক্ত করে, তাহাদের কার্যকাল নির্দিষ্ট থাকে । এই নির্দিষ্ট 

সময়ের মধ্যে শাসনবিভাগের খুণীমত তাহাদিগকে পদচ্যুত করা যায় না। 

অতএব তাহারা কার্ধত স্বাধীন । 

ক্ষমতাঁবিভাগ সম্বন্ধে বত মতামত আছে, তাহার একটি সম্বন্ধে কোনও তর্ক 

নাই। বিচারবিভাগ স্বাধীন হওয়া উচিত। বিচাঁরকের! স্বাধীন না হইলে, 

নির্ভীক নিরপেক্ষ বিচার কর! তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে । রাঁজার যদ্দি যে কোঁন 
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মুহূর্তে বিচাঁরককে বরখাঁন্ত করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে বিচারক রাজার 
পক্ষে অগ্রীতিকর এমন কোন রায় দিতে স্বভাবতই ইতস্তত করিবে । ফলে জন- 

সাধারণের স্বাধীনত। লোপ পাইবে । অত্যাচাবী রাজ! লোকের বিরুদ্ধে মিথ্যা 

অভিযোগ আনিবে এবং বিচারকের! রাজার অসন্তোষের ভয়ে রাঁজার পক্ষেই 
রায় দিবেন। বিচারকদের নিরপেক্ষত৷ এমন ভাবে বজায় বাঁখিতে হইবে, 

যেন তাহাদের বিবেকেব বিরুদ্ধে কখনও রায় না৷ দিতে হয়। প্রত্যেক 

প্রগতিণীল দেশেই ব্যবস্থা আঁছে যে, সামান্গ অজুহাতে শাসনকর্তারা বিচারকদের 

বরখাম্ত কবিতে ন৷ পাবে । 



সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 

নির্বাচক-মগ্ডলী 

দেশের নিবাঁচক-মগুলীর কাজ হইতেছে, প্রতিনিধি নির্বাচন করা ও 

গভর্ণমেণ্টের নীতি নিয়ন্ত্রণ করা । একজন প্রার্থকে নির্বাচিত না করিয়া, 

অপর একজনকে নিবাঁচন করিবার সময় তাহার গভর্ণমেণ্টের নীতি নির্দিষ্ট 

করিয়া] দেয়। একটি উদাহরণ দেওয়। যাইতে পারে । একজন প্রার্থী 

পাকিস্থান ও ভারতবর্ষের মধ্যে পূর্ণ সহবোঁগিত সমর্থন করে। অপর একজন 

তাহ করে না। ভোটদাতাঁর! যদি প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে ভোট দেয়, তাহা হইলে 

বুঝিতে হইবে যে, দুইটি দেশের মধ্যে সহযোগিতা তাহার। সমর্থন করে এবং 

গভর্ণমেণ্টের নীতিও তাহাই ভওয়া উচিত। কাজেই নির্বাচকমগ্ডলীর কাজ 

হইতেছে, প্রতিনিধি নিনাচিত করিয়। গভর্ণমেণ্টের নীতি নির্দিষ্ট করিয়া 

দেওয়া । 

প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, কাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে? সাবালক লোক 

মাত্রেরই ভোটাধিকার থাঁক। উচিত্ত, ন| বিশেষ শ্রেণীর লৌকের এই অধিকার 

থাকিবে? তোটাধিকার শুধু পুরুষদের দেওয়া! হইবে, না! স্ত্রীলোকদের দেওয়া 
হইবে? নিবাচন কি ভাবে হইবে, সোজান্জি না পরোক্ষভাবে? ভোট 

দেওয়া গোপনে হইবে, না গ্রকাশ্টে? এই সকল প্রশ্নের সহিত জড়িত আরও 

অন্ঠান্য বিষয়ের আলোচনা এখানে করা ভইবে। এই প্ররশ্নগুলির যথাঁষথ 

মীমাংসার উপরেই গণতন্ত্রের সুষ্ঠু পরিচালনা! নিতর করে। 
সার্বজনিক ভোটাধিকারের ভিত্তি (176 72515 0£ 11001017156) 2 

নাগরিকের অধিকার সম্বন্ধে আলোচন! প্রসঙ্গে বল! ভইয়াছে, ভোটাধিকার 

রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে প্রধানতম । এই অধিকারের বলে নাগরিকেরা 

আইনপরিষদের গঠন স্থির করে এবং সরকারী নীতি নিদিষ্ট করিয়া 
দেয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে বে, সকল নাগরিকেরই ভোটাধিকার থাকিবে, 

না যাহারা এই অধিকার অস্তোষজনক ভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে, 

শুধুমাত্র তাঁহাদেরই এই অধিকাঁরপ্থাকিবে? জাতিধ্ম অথবা! স্্ীপুরুষ নিবিশেষে 
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প্রতোক নাগরিকের ভোটাধিকার থাঁকিলে, সেই ব্যবস্থাকে সার্বজনিক 

ভোটাধিকার বা [0111%2159] 50028 বলা হয় । 

এই ব্যবস্থার পক্ষপাতীর। বলেন, ভোটাধিকার প্রত্যেকের জন্মগত 

অধিকার । জনসাধারণ সাঁবভৌম-ক্ষমতার মালিক, কাঁজেই এই ক্ষমতা প্রয়োগ 
করিবার অধিকার সকলেরই থাকা উচিত। রাষ্র সর্বসাধারণের প্রতিষ্টা এবং 

রাষ্ট্রের বিধান প্রত্যেকের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই 

গভর্ণমেণ্টের নীতি স্থির করিবার অধিকার প্রত্যেককেই দেওয়া উচিত। 

কাহাকেও ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা অন্তায় এবং তাহা কখনই কাম্য 

নহে। যদি তাহাদের ভোট।ধিকার হইতে বঞ্চিত কর! হয় তবে তাহার! হয় 
অসন্তষ্ট কিংবা উদীসীন হইয়া! পড়িবে । তাহার! ভাবিবে যে, সাধারণ ব্যাপারে 

তাহাদের কিছু করণীয় নাই। ফলে নাগরিক কতব্য সম্পাদন করিতে তাহার! 

ক্রমেই পরানুখ হইয়। উঠিবে। ইহা কিছুতেই কাম্য নহে। বখনই একদল 

লোক ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, শাসকশ্রেণী কিছুর্দিনের মধ্যেই 
তাহাদের কথা বিস্তৃত হইয়াছে । ইহাই স্বাভাবিক। যাহারা গতর্ণমেণ্ট 

রদবদল করিবার ক্ষমতা রাঁথে, তাহাদের দ্িকেই শাঁসনকরার দৃষ্টি থাকিবে । 
যাহাঁদের ভোট নাই, কোনও ক্ষমত। নাই, তাহাদের কথ কেহ ভাবিবে না 

এবং তাহাঁদের অভাব-অভিযোগের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি থাকিবে ন|। প্রত্যেকের 

ভোট থাকিলে গভর্ণমেণ্টও প্রত্যেকের স্থুখ-স্ুধিধার দিকে দৃষ্টি দিবে, প্রত্যেকের 

অভাব-অভিধোগ দূর করিবার চেষ্টা করিবে । সকলের সুখ-ম্ুবিধা বিধান 

গভর্ণমেন্টের কাঁজ ইহা স্বীকার করিলে, সকলকেই সমানভাবে ভোটাধিকার 

দেওয়া উচিত। 

অবশ্ঠ এই মত সকলে গ্রাহ্থ করেন না। ইংরাজ পণ্ডিত লেকী, মেইন প্রমুখ 

বহু লেখক বলেন থে, ভোট দেওয়া৷ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যাহারা! এই 
অধিকার সন্তোষজনকভাবে প্রয়োগ করিতে পারে, কেবল তাহাদেরই ভে।ট 

দিবার অধিকার দেওয়া যাহতে পারে । জনসাধারণ অশিক্ষিত এবং অজ্ঞ। 

যোগ্যতম প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার মত বুদ্ধি অথব! শিক্ষা তাহাদের নাই। 

স্থতরাঁং সাঁধারণকে ভোটাধিকার দেওয়! উচিত নহে। ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ 

থাকাই ভাল। তীহারা বলেন যে, ভোটাধিকার সম্বন্ধে নিয়লিখিত নিয়মণ্ডলি 

প্রবতিত হওয়। উচিত £-- 
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প্রথমত, অশিক্ষিতদের ভোটাধিকার দেওয়া] হইবে না। বাহাদের যথেষ্ট 

শিক্ষা। নাই, তাহাঁর। দেশের সাধারণ ব্যাপার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে 

পারে না। যে লিখিতে বা পড়িতে জানে না, তাহাকে ভোটাধিকার 

কিছুতেই দেওয়। যাইতে পারে না । দার্শনিক মিল এই মত প্রকাশ করিয়াছেন । 

যাহারা অন্তত কিছুটা শিক্ষিত, তাহাদেরই ভোটাধিকার থাকিবে । মিল 

বলেন, “সাধারণ ভোটাধিকার দানের পূর্বে প্রত্যেককে শিক্ষিত করিতে হইবে 1” 

ভোটাধিকার এইভাবে সীমাবদ্ধ করিবাঁর বিরুদ্ধে দুইটি যুক্তি দেওয়া! যাইতে 

পারে। কেবলমাত্র লিখিতে এবং পড়িতে শিখিলেই সাধারণ বিষয় বুঝিবার 

শক্তি জন্মায় না। লেখাপড়া কিছুমাত্র না জানিয়াও, লোকে যথেষ্ট বুদ্ধিমান 

হইতে পারে। আবার পণ্ডিতমূর্খের অভাব নাই। অশিক্ষা এক জিনিষ, 
অজ্ঞতা বা মূর্খতা আর এক জিনিষ । অশিক্ষিত লৌক অজ্ঞ বা মূর্থ নাও হইতে 
পাবে। বুদ্ধি থাকিলে অশিক্ষিত লোকের পক্ষে সাধারণ বিষয় বুঝিতে পার! 

কষ্টসাধ্য নহে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষা বদি ভোটাঁধিকারদানের মাপকাঠি হয়, তবে 
রাষ্ট্রের কর্তব্য প্রত্যেককে শিক্ষিত করিয়া তোল! । শিক্ষিত নহে বণিয়া 

একজনকে ভোটাধিকার ভইতে বঞ্চিত কর! অন্তাঁয়। দেশে কেহ অশিক্ষিত 

থাকিলে তাহার জন্য দায়ী রাষ্্রী। রাষ্ট্রের এই অকর্তব্যের জন্ত জনসাধারণকে 

ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা উচিত নয় । 

দ্বিতীয়ত, অনেকে বলেন ঘে, যাহাদের অন্তত কিছু সম্পত্তি বা আয় আছে, 

কেবল তাহাদেরই ভোটাধিকার দেওয়। উচিত। যাহার কোন সম্পত্তি, নাই, 

তাহাকে ভোটাধিকাঁব দেওয়। ঠিক হইবে ন|। যাঁহ1র সম্পত্তি নাই তাহাকে কোন 

কর দিতে হয় না। যে কোন কর দেয় না তাহাকে ভোটাধিকার দ্রিলে, সে কর 

বৃদ্ধির প্রস্তাব সমর্থন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিবে না। তাহার তাহাতে 

কিছু আসে যায় না। পরের ধনে পোদ্দারী করিতে অনেকেই রাজী 

হইবে । বর্তমান কাঁলে এই মাপ কাঠিতে ভোটাধিকার নির্ণর করা কেহ ন্যায্য 
বলিয়! স্বীকার করে ন। ভোটাধিকারের মত একটি মৌলিক অধিকার কেবল 

মাত্র দারিদ্রের অপরাধে কাঁড়িয়। লওয়া। উচিত নহে। সম্পত্তিথাক আর নাই 

থাক, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোককেই ভোটাধিকার দেওয়াই বর্তমান বুগের 

লেখকদের মত। 

বর্তমান কালে সাধারণ ভোটাধিকারব্যবস্থার প্রচলন কর! ছাড়া অন্ত পথ 
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নাই । রাসিয়া, ইংলগ্ড, আমেরিক। প্রভিতি দেশে আজকাল ইভা শ্বীকৃত। কিন্তু 
যদিও সার্জনিক ভোটাধিকার এই সব দেশে স্বীকৃত, তথাপি প্রত্যেক 

নাগরিককেই এই অধিকার দেওয়! ভয় না। কোন কোন লোককে এই অধিকার 

হইতে বঞ্চিত কৰা হয়। যেমন নাবালকদের কোন ভোট নাই; বাহাঁব! পাঁগল 

তাহাদেরও ভোট নাই, কারণ উভয়েই বিচারশক্তিবতিত। দেউলিয়। অথবা 

গুরুতর ও জঘন্ত অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদের ভোটাধিকাব দেওয়া হয় না। কোন 

কোন দেশে মেয়েদের ভোটাধিকাব নাই। মেয়েদের ভোটাধিকার সম্বন্ধে নীচে 

আলোচনা করা হইল। 
মেয়েদের ভোটাধিকার (59610916 90095) £ বহু গণতান্ত্রিক দেশে 

মেয়েদের ভোটাধিকার দেওয়া হয় নাই। ফরাসী দেশে মেয়েদের ভোট ছিল না। 

ইংলগ্ডে মেয়েদের পূর্ণ ভোটাধিকার দেওয়া হইরাছে মাত্র ১৯২৮ সাল হইতে । 

মেয়েদের ভোটাঁধিকারের বিরুদ্ধে অনেকেরই সমর্থন আছে। তাহাদের 

মতে মেয়েদের স্থান গৃহে । যে কাজ তাহাদের নহে, তাহাতে মেয়েদের মাথ৷ 

ঘামানো উচিত নহে। মেয়েদের ভোটাধিকার দিলে তাহারা গৃহকর্মে অমনো- 
যোগী হইয়। উঠিবে। তাহার ফলে সমস্ত সমাজেঝই ক্ষতি হইবে । তাহারা 

বলেন যে, মেয়েদের ভোটাধিকার দিলে ঘরের শান্তি নষ্ট হইবে। স্বামীর 

সহিত একমত হইলে স্ত্রীর আর পৃথক ভোট দিনা প্রপ্নোজন কি? আর দ্বিমত 
হইলে ঘরের শাস্তি ভঙ্গ হইবার সম্ভাবন। থাঁকিবে। 

কিন্তু সার্বভৌম-ক্ষমতা! পুরুষের থাকিলে মেয়েদেরও আছে, পুরুষদের ইভ! 

একচেটিয়া নচে। মেয়েরা পুরুষদের মতই সুশাসন কামন! করে। মেয়ের! ছুনল 

বলিয়! রাষ্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ উাদেরই বেশী প্রয়োজন । অতএব গভর্ণমেণ্টের 

নীতি প্রভাবাদ্বিত করিবার জন্ত তাাঁদের ভোটাধিকার থাক। উচিত। জীবনের 

সর্বক্ষেত্রে মেয়ের! প্রমাণিত করিয়াছে যে, পুরুষের মতই তাহাদের বুদ্ধি আছে। 

মাদামকুরি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। স্ত্রীকবি ও লেখিকার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত আছে। 

রাঁসিয়৷ এবং অন্ত দেশের মেয়ের! প্রমাণ করিয়াছে বে, সুযোগ দিলে দেশরক্ষার 

কাজেও তাহারা যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইতে পারে। অতএব এখন মেয়েদের 

পুরুষের সমান ভোটাধিকার ন! দিবার কেনিই কারণ থাকিতে পারে না। স্ত্রী 

স্বামীর মতেই মত দ্বিলেও, তাহাকে ভোটাধিকাঁব দিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। 

দার্শনিক মিল বলিয়াছেন বে প্যদি-মাভষ হাটিতে নাও চাও তবুও শৃংখলমুক্তি 
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তাহার মঙ্গল সাধন করিবে ।” ভোটাধিকার থাকিলে ঘরে মেয়েদের গুরুত্ব 

বাড়িবে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন দলের কার্ষপদ্ধতি আলোচন৷ 

করিবে । এই আলোচনায় সফল পাইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। মেয়েদের 

প্রভাবে দেশের রজেনৈতিক আবহাওয়া যথেষ্ট উন্নত হইবার সম্ভাবন|। 

ভারতবর্ষে ভোটাধিকার (500095 10. [0019) £ ব্রিটিশ আমলে 

ভারতবর্ষে দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট ছিল না। আইনপরিষদ অবশ্য ছিল এবং 

আইনপরিষদে সভ্যও নির্বাচিত হইত । কিন্ত দেশের সামান্ত একাংশের লোৌকেরই 

ভোটাধিকার ছিল। সাধারণত, সম্পত্তির মালিকের এবং শিক্ষিত লোকদের: 

ভোটাধিকার ছিল। মেয়েদেরও কিছু কিছু “ভাটাধিকার ছিল। 

ভারতের বর্তমান সংবিধানে স্ত্রী-পুরুষনিবিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক সকলেরই 

ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে । 

ভারতবর্ষে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার প্রবর্তনের বিরুদ্ধে বলা হইত বে, এ 

দেশের শতকরা প্রায় নব্বহ জন লোকই নিরক্ষর । অধিকাংশ লোক গ্রামে 
থাকে। গ্রামে বসিয়। তাহাদের পক্ষে দেশের সাঁধারণ বিষয় সম্বন্ধে কিছু 

জানিতে পার। সম্ভব নভে । প্রান্তবয়ক্কদের ভোটাধিকার দ্দিলে যে বিরাট 

নিবাচক-মগুলী স্থষ্টি হইবে, তাহা নিয়ন্ত্রিত কর! অত্যন্ত কষ্টসাধ্য । 

প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দান ভারতবর্ষের সকল রাজনৈতিক দলেরই 

সমগ্িত। নিরক্ষরতাঁর অজ্ুন্ভাতে ভোটাঁধিকাঁর হইতে বঞ্চিত করা ঠিক নভে। 

গ্রামে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন করা৷ উচিত। ভারতবর্ষে বিভিন্ন উপজাতি 
ও সম্প্রদায় আছে। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দিলেই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের 

বথাসংখ্যক প্রতিনিধি নিনীচিত কর! সম্ভব । 

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষনির্বাচন (11:50 9110 117010 010011011 ঠা 

প্রতিনিধি নির্বাচন ছুই প্রকারের ব্যবস্থানুষায়ী হইতে পারে। যখন ভোট- 

দাতাগণ সরাসরি ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্নাচন করে, তখন তাহাকে 

গ্রত্যক্ষনিবাচন বলে। গণতন্ত্রের সমর্থকেরা এই পদ্ধতির পক্ষপাতী । জন- 

সাধারণ নিজেরাই প্রতিনিধি নিবাঁচন করে বলিয়া, তাঁভার! বিভিন্ন প্রার্থদের 

ঘোষিত নীতি বিচার করিয়া দেখে। প্রাথীর? ভোটদাতাদের কাছে উপস্থিত 

হইয়], তাহাদের ভবিষ্যৎ কার্ষপ্রণালী ব্যাখ্য। করে। তাহার ফলে ভোটদাতার' 
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রাজনৈতিক সমস্তাগুলির বিভিন্ন দিক জানিতে পারে এবং এইভাবে তাহ।দের 

রাজনৈতিক শিক্ষালাভ হয়৷ 

বিরোধীর। বলেন যে, প্রত্যক্ষনিবাচনে নানা আপদের স্ষ্টি হয়। অধিকাংশ 

লোক নিরক্ষর এবং অজ্ঞ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কার্ষপদ্ধতি বুঝিবার মত 

ক্ষমতা তাহাদের নাই। বক্তৃতার তোড়ে ভাসিয়। গিয়া তাঁহারা হয়ত অবাঞ্চিত 

লৌককে ভোট দিতে পারে । ইহার ফল কি হইবে? তাহা সহজেই অন্তমেয়। 
তাই তাহারা পরোক্ষনির্ব'চনের পক্ষপাতী । 

পরোক্ষনিবাঁচনে ভোটদীতার। সোজাসুজি প্রাতনিধি নিনাচন করে না। 

তাহার। ভোট দিয়া কয়েকজন নিবাঁচক (615060:5) বাছিয়। দেয়। এই 

নিনাচকরা আইন-পরিষদের সভ্য নিনাচন করে। অর্থাৎ আইন-পরিষদের 

সভ্য ঠিক করিতে, দুইটি নিনাঁচনের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই উপায়ে 

প্রত্যক্ষনিন[চনের ত্রুটি দূরীভূত হয়। জনসাধারণের বদ্ধি অথবা! শিক্ষা নাই 

বলিয়া! তাহাদিগকে আইন-পরিষদের সভ্য নিবাচন করিতে দেওয়। ভয় না। 

তাহারা নিনাচক বাছির! দেয়। নিবাঁচকেরা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত। 

তাহারা ধাহাকে প্রতিনিধি নিবাচন করিবে, তার বোগ্য হইবার সম্ভাবনা 

বেশী। ভোটদাতাপা প্রতিনিধি নির্বাচন করে না বলিয়া, প্রাথমিক নিবাচনে 

দলগত বিবাদ ও কোলাহল কষ্টি ভয় না। 

এই পদ্ধতির অনেক ক্রটি আছে। প্রথমত, প্রতিনিধি নির্বাচন নিজেদের 

হাতে নাই বলিয়া, সাধারণ লোকে রাজনৈতিক বিষয়ে উদ্দাসীন হইয়া পড়ে। 
দ্বিতীয়ত, এই পদ্ধতিতে নির্বাচনের সময় কলুষতা দেখ! দিতে পারে । নিবাঁচকদের 

সংখ্য। স্বভাবতই কম হয়। তখন সভ্যপদপ্রর্থারা ঘুষ দিয়া, বা অন্যভাবে 
নির্বাচকদের প্রভাবাদ্বিত করিবার চেষ্টা করিতে পারে। এই ক্রটি অত্যন্ত 

মারাত্মক । তৃতীয়ত, রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠিলে দ্বিতীয় নির্বাচন একটা 
মামুলি ব্যাপারে পরিণত হুইবে। বে দেশের রাজনৈতিক দলগুলি সুগঠিত, 

তাহাব। নিজেদের লোককে নির্বাচক হিসাঁবে দঁড় করাইবে। ভোটদাতারাও 

নিজেদের দলের নির্বাচককে ভোট দিবে । ফলে যে উদ্দেস্টে পরোক্ষনির্বাচন 

সমর্থন কর! হয়, তাহাই বিফল হইবে । এই পদ্ধতির সমর্থনে বে যুক্তি দেওয়া 
হয়, তাহা! ভিত্তিহীন। ভোটদাতাদের যদ্দি নিবাঁচকের গুণাগুণ বুঝিবার মত 
বুদ্ধি থাকে, তবে তাহার! সভ্যপদপ্রার্থীর গুণাণ্তণ কেন বিচার করিতে পারিবে 
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না? আরও একটি যুক্তি এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে দেওয়! বার়। এই পদ্ধতি 
গণতন্ত্রবিরোধী। ভোটাধিকার দিয়া, তাহার পূর্ণ প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা ন৷ 

দেওয়া আদৌ গণতান্ত্রিক নহে। 

আধুনিক মত প্রত্যক্ষনির্বাচন সমর্থন করে। স্বাধীন ভারতের আইন- 

পরিষদেব সভ্য প্রত্যক্ষনির্বাচনে ঠিক হয়। 

গোপন এবং প্রকাশ্য ভোট (96০15 ০1: € )0611 ড 01119) £ ভোট 

গোপনে না৷ প্রকাশ্যে দেওয়া উচিত? অনেকে বলেন যে, ভোট প্রকাশ্যে দেওয়া 

হইবে। ভোটদাতার! ধাঁভাকে নির্বাচন করিতে চায়, প্রকাশ্যে তাহার নাম 

বলিবে। মিল প্রকাশ্ত-ভোটদাঁন-পদ্ধতি সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে, সব- 

সাধারণের সমক্ষে ভোট দিতে হইলে, ভোটদাতাঁগণ নিজেদের খেয়াল খুনীমত 

ভোট দিতে পারিবে না। সকলের সম্মুখে সমর্থন করা যায়, এইরূপ একজন 

প্রার্থীকে ভোট দিতে হইবে। “সাধারণেব প্রতি অপরাপর কর্তব্যের স্টায় 

ভোট দেওয়াও সনভনসমক্ষে সকলের সমালোচনার মধ্যেই হওয়া উচিত ।” 

কিন্তু তাহ হইলে একটি বিপদ আছে। ভোটদাতাঁগণ জমিদার, মালিক 

অথব। ধমগুরুর প্রভাবে পড়িয়া, নিজের ইচ্ছামত ভোট দ্দিতে পারিবে না। 

জমিদীর অথবা মালিকের মনোনীত প্রার্থীকে ভোটদাতা ভয়ত সমর্থন 

করিতে চায় না । কিন্তু তাহাদের সমন্মুথে বিরোধী প্রাথার নাম উচ্চারণ কর! 
তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। মালিক তাহা হইলে হয়ত তাহাকে বরখাস্ত করিবে, 

অথবা জমিদার উৎপীড়ন করিবে । 

এইজন্ঠ বর্তমানকালে সব দেশেই গোপনে ভোট লওয়া তয়। ভোটদাতা 

ভোট-গ্রহণ-কেন্দ্রে উপস্থিত হহলে তীহীকে একটি ব্যালট বা কাগজ দেওয়! 

হয়। একটি স্বতন্ত্র কক্ষে প্রত্যেক প্রার্থীর চিহ্নাস্কিত একটি একটি বাক্স রাখ৷ 

হয়। ভোটদাত। যে প্রার্থীকে সমর্থন কবে, তাহার চিহ্নাঙ্কিত বাঝে 

গোপনে এই কাগজটি ফেলিয়। দেয়। ভোটদাতা ছাড়া আর কেহ তাহার 

এই কাজ দেখিতে পারিবে না। দায়িত্বশীল কর্মচারী এবং প্রাথাদের 

গ্রাতিনিধির সামনে খুলিয়া কাগজগুলি গোনা হয়। ইহাকে, “ব্যালটদ্বারা 

ভোটগ্রহণ” বল! হয়। ইহার প্রধান গুণ, ভোটদ।তাঁরা সকলের প্রভাব 

এড়াইয়! প্রাথী নির্বাচন করিতে পারে। 



৯১১২ পৌরনীতি 

সংখ্যালঘুসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিনির্বাচন 

প্রত্যেক দেশে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগ্তরু-বিবোৌধ ও তজ্জনিত সমন্তা আছে। 

সাধারণনির্বাচনব্যবস্থায় যে প্রার্থী বেশী সংখ্যায় ভোট লাভ কবে, তিনিই 

সভ্যপদে নিধক্ত হইয়া থাকেন। ফলে সংঘ্যালঘু দলে কোন সভ্য নির্বাচিত 

হইতে পারে না। সংখ্যালঘুর। হয়ত কয়েকটি আসন অধিকার করিতে পারে, 
তাহা হইলেও তাহাদের প্রতিনিধি সংখ্যান্ছপাতিক ভইবে না। সমগ্র জন- 

সংখ্যার শতকবা1 ২৫ ভাগ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হইলে, আইনপবিবর্দে তাভাদের 

প্রতিনিধিও শতকরা ২৫টি থাক। উচিত। গণতন্ত্রের অর্থ হইতেছে সবশ্রেণীর 

নিজন্বশামন। তাহা ভইলে প্রত্যেক সম্প্রদায়েব সংখ্যানপাতিক প্রতিনিধি 

আইনপরিষদে থাকা উচিত। মিল বলিষ।ছেন বে, *আইনপবিষদে প্রত্যেক 

সম্প্রদায়েব সংখ্যান্্যায়ী প্রতিনিধি না থাকিলে প্রকৃত গণতন্ত্র আছে বলা চলে 

না। সংখ্যালঘুদেব প্রতিনিধি সংখ্যান্বাবী নিশ্চই থাকিবে 1৮ 

আবাব এমন খহুলোক আছেন, ধাহারা এই ব্যবস্থাৰ ঘোর বিরোধী। 

তাগাদেব মতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে পৃথকভাবে প্রতিনিধি প্রেবণের অধিকার 

দিলে, তাহাবা শুধু নিজেদেব স্বার্থের কথাই চিন্তা কবিবে। জাতীয় স্বার্থ যে 

তাভাদেব স্বার্থেব বিরোধী নহে, তাহা ভুলিরা বাহবে। নমন্ত শ্রেণীর লোকের 

স্বার্থের কথ সম্পূর্ণভাবে শিশ্বত হইয়া সংখ্যালঘু! নিজেদের স্বার্থের মাপকাঠিতে 

সমস্ত খিষষের ধিচার কবিবে॥ ইচাঁব ফলে জাতায় স্বার্থের হানি ঘটিবে। 

আমাদেব দেশে কিছুধিন ভহতে দেখা যাইতেছে 2ব, সংখ্যালঘু সম্প্রদাব 
এইভাবে নিজেদেব স্বার্থের কথাহ চিন্কা কবিতেছে। এইরূপ ভাবধারা দেশের 

বথেষ্ট ক্ষতিব কারণ হহর়াছে। ব্যাপার এইরূপ দ্রাড়াইলে, সমস্যা খড় 

জটিল এবং বিপজ্জনক হইয1 উঠে, তাহা আমরা ১৯৬৪৭ সালে দেখিরাছি। 

দ্বিতীয়ত, সংখ্যালঘুদেব প্রতিনিধি-নিবাচনেব বে কয়টি বিশেষ ব্যবস্থা রহিয়াছে, 

তাভার প্রত্যেকটি অত্যন্ত জটিল। অনেক সময়ে দেখা ধায় এই ব্যবস্থা ফলে 

দেশে বহুসংখ্যক দলের উদ্ভব হভয। ফলে আইনসভায় কোন দলেরই অধিক- 

সণথ্যক সভ্য থাকে না । স্থতরাং কোয়ালিশন বা কয়েকটি দল লইয়। যুক্ত- 

মন্ত্রিসভ। গঠন করিতে হয় । কিন্ত তেমন মন্ত্রিসভ। সাধারণত দুবল হইয়। থাকে । 

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিনির্ধাচনের উপায় £ সংখ্যালঘু 
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সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিনির্বাচনের জন্ত নানা উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। তাহার 
মধ্যে সংখ্যান্থপাঁতিক নির্বাচন এবং সীমাবদ্ধ ও একব্রিতভোট প্রথাই প্রধান। 

সংখ্যান্ুপাতিক নিবাঁচনব্যবস্থায় (:01১0:60118] 1২10155611696101.) 

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাহাদের ভোটসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচিত 

করিতে পারে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংখ্যা শতকরা ২ হইলে তাহাদের 
প্রতিনিধির সংখ্যাও শতকরা ২০ ভইবে। প্রত্যেক ভোটদাতাকে একটি 

প্রার্থীর তালিকা দেওয়! হয়। ভোটদাতা৷ সেই তালিকায় ১১২,৩১৪ প্রভৃতি 
ক্রমিক নম্বর দিয়া কয়েকজন প্রার্থীকে ভোট দেয়। যতজন লোক ভোট দেয় 
সেই সংখ্যাকে, যতজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে সেই সংখ্য। দরিয়া ভাগ কর 

হয়; ভাগফল যত হইবে, প্রার্থী তত সংখ্যা ভোট পাঁইলে তবে নির্বাচিত 
হইতে পারিবে । তালিকায় যাহার নামে প্রথম ভোট দেওয়া হইয়াছে, সে 
উপরোক্ত ভাগফলের সমান ভোট পাইলে নির্বাচিত হইল বলিয়া ঘোষণ! 

কর৷ হয়। অতিরিক্ত ভোট সে যাহ! পায়, সেই ভোটের কাগজগুলিতে যে 

ষে প্রার্থীদের দ্বিতীয় মনোনয়ন দেওয়! হইয়াছে, তাহাদের হিসাবে জম দেওয়া 

হয়। তাহার ব৷ তাহাদের ভোটসংখা। ভাগফলের সম্গান হইলে, সে কিংবা 

তাহার! নির্বাচিত হয়। এইভাবে সংখ্যালদুসম্প্রদায় তাহাঁদের যথাযথ সংখ্যক 
প্রার্থ নির্বাচিত করিতে পারে । | 

সীমাবদ্ধ ভোটব্যবস্থায় (141171650 ৬০০ 595৮০171) প্রত্যেক ভোটদাত। 

একটি নির্বাচন কেন্দ্রে কয়টি ভোট দ্দিতে পাঁরিবে, তাহ! নিদিষ্ট থাকে। যদি 

পাঁচটি প্রতিনিধি নিবাঁচিত হইবার কথা থাকে, তবে কাহাকেও পাঁচটি ভোট 

দিতে দেওয়! হয় না। প্রত্যেক ভোটদাতা৷ মাত্র তিনটি কি চারটি প্রার্থীকে 
ভোট দিতে পারে । তাহার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠেরা তিন কি চাঁরিটির অধিক 

প্রতিনিধি নির্বাচিত করিতে পারে না। অপরগুলি সংখ্যালঘুদের ভোটের 
জোরেই নির্বাচিত হইবে । 

আর একটি উপায় একত্রিত ভোটব্যবস্থা (00100019615 ৬০০ ১%562111)। 

যদি কোথাও পাঁচজন প্রার্থ নির্বাচিত হইবার ব্যবস্থা থাকে, তবে প্রত্যেক 

ভোটদাতাকেই পাচটি করিয়া ভোট দিতে দেওয়া হয়। সে ইচ্ছা করিলে 
পাঁচটি ভোট পাঁচজনকে, অথব। সমস্তই একজন প্রার্থীকে দিতে পারে। ঘদ্দি 
সংখ্যালঘুদের সংখ্যা এক-পঞ্চমাংশ হয়, তাহা হইলে সংখ্যালঘুর! অস্তত একান 

৮ 
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প্রার্থী নিবাচিত করিতে পারে, অবশ্য যদ্দি তাার। সকলে মিলিয়া একজন 

প্রার্থীকেই পাঁচটি করিয়া ভোট দেয়। 

সাম্প্রদায়িক নির্বাচন 

ভাবতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মীবলম্বী সম্প্রদায় আছে। সমগ্র দেশে হিন্দুরাই সংখ্যা- 

গরিষ্ঠ। প্রত্যেক আইনপরিষদে এইসব সম্প্রদায়ের সংখ্যানুযায়ী প্রতিনিধি 

থাক উচিত, অনেকেরই ইহা মত। এইক্ধপ নির্বাচনকে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন 

বল! হয়। 

সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি নিবাচনেব বিরুদ্ধে বক্তব্য কি আছে, তাহা পূনেই 
বল! হইয়াছে। এই নিনাচনের জন্ত যে ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হউক ন৷ 

কেন, সংখ্যালঘুর ক্রমে নিজেদের স্বার্থের অতিরিক্ত কিছু আর ভাবিবেন না। 

তাহারা নিজ সম্প্রদায়ের বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে শাসনব্যবস্থার সব কিছুই 

বিচার করেন। তাহারা তখন ভাবেন, ইহাতে আমাদের সাম্প্রদায়িক কি 

সুবিধা অথবা! অস্ুবিধ! হইবে । দেশেব প্রকৃত স্বার্থ ভূলিয়। সাম্প্রদায়িক স্বার্থই 
বড় ভইয়া উঠে। প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িক সমস্তার সমাধান কোনরূপ নিবাচন 

ব্যবস্থা দ্বারাই সম্ভব নহে। সংখ্যালঘুরা ষতিন পর্যন্ত নিজেদের স্বার্থ বুত্তর 

জাতীয় স্বার্থের সহিত এক ভাবিতে ন৷ পারিবেন, ততদ্দিন সাম্প্রদায়িক সমন্য! 

থাকিয়াই যাইবে । 

স্বতন্ত্রনির্বাচনব্যবস্থা। (১61991960 15160001866) £ উপরোক্ত ক্রটি 

সত্বেও সংখ্যাগুরুসম্প্রদায় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি নিনাচনের যথোপবুক্ত ব্যবস্থা 

থাকা উচিত, ইহা স্বীকাব করে। কিন্তু কোন পদ্ধতিতে তাহা কর হইবে, 

ইহা! লইয়া মতভেদ রহিযাছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজ নিজ ভোটদাতাগণ 
ত্বতন্ত্রনির্বাচনে প্রতিনিধি নিবাঁচন করিবে, না যুক্তনির্বাচনের মারফতেই 
সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি নিবাঁচনের ব্যবস্থা কর৷ হইবে? 

মুসলমানদের মধ্যে অনেকে স্বতন্ত্রনিবাচনের পক্ষপাতী ছিলেন। তীহাঞ্জের 

যুক্তি এই ঃ- ন্বতন্ত্রনির্বাচনের দ্বারা প্রত্যেক সম্প্রদায় উপযুক্ত প্রতিনিধি 

নির্বাচিত করিতে পারিবে । যুক্তনিবাঁচনব্যবস্থা থাকিলে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় 

নিজেদের ভোটের জোরে তাহাদের মনোমত প্রার্থী নিবাচিত করিয়া লইতে 

পারে। তাহার উপরে সংখ্যালঘুসন্প্রদায়ের বিশ্বাস ন! থাকিতে পারে। 
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স্বতন্ত্রনির্বাচনব্যবস্থায় নানারূপ অমঙ্গল দেখ! দেয়। স্বতন্ত্রনির্বাচন জাতীয়তা- 

বিরোধী । ইভার ফলে লোকের! সর্বদাই জাতার় স্বার্থের পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক 

স্বার্থের কথ চিন্ত|! করে । হিন্দু, মুসলমান, শিখ ইত্যার্দি সম্প্রদায়ের লোকের! 

নিজেদের সম্প্রদায়ের কথাই ভাঁবিতে শিখিবে, ভারতবাসী হিসাবে চিন্তা 

করিতে শিখিবে না। দেশ তখন কয়েকটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্ত তইয়। 

যাইবে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ স্বার্থের জন্য ঝগড়া করিবে । গত 
১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালের ইতিহাস এই অন্তায় স্বার্থের দ্বন্দের ইতিহাস। বিভিন্ন 

সম্প্রদায়ের সকল বিবোঁধের অবসান হইয়া প্রত্যেক সম্প্রদায় জাতীয় স্বার্থের 

কথা চিন্তা করিতে শিখুক, ইহাই কাম)। কিন্তু শ্বতন্ত্র নির্বাচন-ব্যবস্থা৷ থাকিলে 

এই বিরোধ বুদ্ধি পাইতে বাধ্য । 

স্বতন্্রনিবাচন যে শুধু জাতীয়তা-বিরোধী তাহা নহে । উই! সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের স্থার্থবিরোধীও বটে। এই নিবাচন-ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় 
কোনও দ্রিনই গভর্ণমেস্ট গঠন করিতে পারিবে না॥। নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষিত 

আছে মনে করিয়া, নিজেদের ক্ষমতাঁর পূর্ণ বিকাঁশের জন্য কোন চেষ্টা করিবে 

না। 

আধুনিক কালে ধর্মের প্রেরণাশক্তি কমিয়া আসিয়াছে। কেহ মুসলমান 
বলিয়। তাহার স্বার্থ সবাই জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হইবে, এমন কোন কথা 

নাই। সামাজিক ও অর্থনৈতিক যাবতীয় সমশ্তা, দারিদ্রের সমস্যা, কি 

হিন্দু কি মুসলমান, উভয়কেই পীড়িত করে । আমাদের সম্মুখে যে সকল সমস্যা 

রহিয়াছে তাহ সাম্প্রদান্িক নভে, তাহা! বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের সমস্যা নহে। 

সমন্তাগুলি অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক । কাজেই এই সমন্তা সমাধানের জন্য 

স্বতন্ত্রনির্বাচটনের কোন প্রয়োজন নাই। 

গভর্ণমেণ্টের উপরে নির্বাচক-মগুলীর প্রভাব (77০ 0০৪৮০] 

০: 0112 61606017965 ০৮৪1 6115 (০৬০:13116116) £ একজন বিখ্যাত 

লোক বলিয়াছেন যে, ব্রিটিশ জাতি কেবলমাত্র নির্বাচনের দিনেই স্বাধীন। 

নিবাচন শেষ ভইয়! গেলে নির্বাচক-মগ্ডলী গভর্ণমেণ্ট পরিবর্তন করিতে পারে 

না। তাহাদিগকে পরবর্তী নির্বাচনকাঁল পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। কাজেই 

মনে হইতে পারে যে, নির্বাচক-মগ্ডলী প্রকৃতপক্ষে গভর্ণমেণ্টের উপরে কোনই 

প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কিন্ত নির্বাচক-মগ্ডলী নানাভাবেই 



১১৬ পৌরনীতি 

গভর্দসেণ্টের নীতি প্রভাবাদ্বিত করিতে পারে । এই "প্রভাব কখনও প্রত্যক্ষ, 

কখনও বা পরোক্ষ । 

নির্বাচক-মগ্ডলীর প্রভাব জনমতের মারফতে পরোক্ষভাবে বুঝিতে পার! 

বায় । গণতন্ত্রে গভর্নয়ে্ট জনমত উপেক্ষ/ করিতে, অথবা তাহার বিরুদ্ধে 

যাইতে সাহস করে না। নির্বাচক-মগুলী সাধারণ সভা করিয়া বা অন্যভাবে 

নিজেদের মভামত প্রকাশ করিতে পারে । দারিত্বশীল গভর্ণমেণ্ট রাজনৈতিক 
দূল দ্বারাই গঠিত হয়। প্রত্যেক দূল্টু জনসাধারণের মতামতের সহিত পরিচিত 

থাকিয়া, তদনূযায়ী সরকারী-নীতি পাঁরচালিত করিতে চেষ্টা করে। 
কিন্ত সব সময়ে এই ভাবে গভর্ণমেণ্টকে প্রভাবাদ্িত করা যার না। এই 

কারণে কোনও কোন রাষ্ট্রে নির্বাচক-মণ্ডলীর প্রত্যক্ষ প্রভাব বজায় রাখিবাঁর 

জন্চ কয়েকটি উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে । ঘন ঘন নির্বাচন-ব্যবস্থা রাখ! 

হয়। অল্প সময়ের ব্যবধানে নির্বাচন হইলে, ভোটদাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইতে 

কোনও প্রতিন্ধিই সাহস পাইবে না। কিন্ত খুব অল্পসময়ের ব্যবধানে নির্বাচন 

কাম্য নহে। আরও তিনটি উপায়ে নির্বাচক-মগ্ডলী গভর্ণমেণ্টের উপর প্রভাব 

বজায় রাখে । প্রথম দুইটিকে গণভোট ও গণউদ্যোগ বল! হয় এবং অপরটিকে 
পুননির্বাচনের জন্য ডাকিয়া আনা বলে। গণতন্ত্রের অধ্যায়ে এইগুলি আলোচিত 

হহয়াছে। 

স্-নির্বচক-মগুলীর উপাদ্ধান (72550701919 ০£ হ £০০০ 

616000:25) £ কি কি গুণ থাকিলে স্তু-নির্বাচকমণ্ডুলী গঠিত হয়? 

প্রত্যেক পূর্ণবয়স্কের ভোটাধিকার থাকিবে । মেয়েদেরও পুরুষের মতই 

ভোটাধিকার থাঁকিবে। সমস্ত নাগরিকদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা! দিবার 

ব্যবস্থা করিতে ভহবে। পৃর্ণবয়স্কদের ভোটাঁধিকারের পরিবর্তে অন্ত 
কোন ব্যবস্থা আধুনিক রাষ্ট্রে সম্ভব নভে । গণতন্ত্রের মূলনীতির উপর ইহার 

ভিত্তি। কারণ ভোটাধিকার থাঁকিলে জন্মসাঁধারণের ব্যক্তিত্ব বিকাশ লাভ করে 

এবং সাধারণ ব্যাপারে তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পায় । গোপন নির্বাচনব্যবস্থা বা 

ব্যালট-ব্যবস্থা থাকাই উচিত । জনসাধারণের পক্ষে ভোটাধিকার চিন্তা করিয়া 

স্থবিবেচনার সচিত ব্যবহার কর! উচিত। টাকার বিনিময়ে কখনই অবাঞ্ছিত 

প্রার্থীকে ভোট দেওয়া উচিত নহে। নির্বাচনের সময়ে কলুষতা ও অপকীতি 
দূর করিবার জন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। 



অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 
রাজনৈতিকদল ও জনমত 

রাজনৈতিকদল (1১0116109] ৮259) : গণতান্ত্রিক সরকার রাজ- 
নৈতিক দলদ্বারাই পরিচালিত হয়। দেশের মধ্যে যে সমস্ত রাজনৈতিক 

ও অর্থনৈতিক সমস্তার আবির্ভাব হয়, মে সম্বন্ধে বিভিন্ন রকমের মত 

ও কার্যপন্থা থাকিতে পারে । যাহার! (প্রধান প্রধান কয়েকটি বিষষে একমত, 

তাহারা! একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে। 

কতকগুলি কার্যতাঁলিক! লইয়। একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয। ঘাহারা 
এ কার্যতালিক! সমর্থন করে, তাঁহার! দলের সত্য হয়। প্রত্যেক দল ছন- 

সাধারণের মধ্যে নিজেদের কার্যতালিকা৷ ও উদ্দেশ্ঠ প্রচার করিয়া, তাহাদের 

সমর্থন লাভের চেষ্টা করে এবং গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে চেষ্টা করে। এই ভাবেই 

স্বদেশে রাঁজনৈ তিক দল গড়িয়া উঠিয়াছে। 

রাজনৈতিক দলের কার (:01700015 ০৫ 1১০01161081] 1+81019) £ 

দেশের ও জাতির উন্নতিকল্পে কিকি কার্যপ্রণালী অবলম্বন কর! উচিত এই 

স্থন্ধে একমতাবলম্বী লৌকসমষ্টি লইয়! রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। (কাজেই 

রাঁজনৈতিক দলের প্রথম কাজ, দেশের সমসাময়িক ও ভবিষ্যৎ সমস্যার সমাঁধান- 

কল্পে একটি স্ুচিস্তিত কার্যতাঁলিক। প্রণয়ন করা । দলের সকল সভ্যেরা মিলিত 

সভায় আলোচন! করিয়া, দলের নীতি সম্বন্ধে উপযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত তয়। 

এক দলের সভ্যের! বিশ্বাস করে যে, তাহাদের নির্দিষ্ট কার্যক্রমই দেশের প্রকৃত 

মঙ্গল বিধান করিতে পারে । তাই তাহারা আর সকলকে স্বমতে আনিতে চেষ্টা 

করে। ইহাই রাজনৈতিক দলের দ্বিতীয় কার্ধ-_নিজেদের উদ্দেস্ত জনসাধারণের 
নিকট প্রচার কর! ও তাহাদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করা । দলের প্রধান প্রধান 

সভ্যের। সাধারণ সতায় বক্তৃতা দিয়া দলের উদ্দেশ্য প্রচার করে। সংবাদপত্র 

প্রকাশ কর! হয়, অথবা সংবাদপত্রের সমর্থন লাঁভ কর! হয়। সমগ্র বৎসর 

ধরিয়! সংবাঁদপত্রের মারফতে এবং বক্তৃতার দ্বারা দলের নীতি ও কার্য সম্বন্ধে 

প্রচার কর! হয়, যাহাতে দেশের লোকের সমর্থন তাভার৷ পায়। 



১১৮ পৌরনীতি 

রি রাজনৈতিকদলের তৃতীয় কাঁজ আইনসভার নির্বাচনে জয়লাঁভের চেষ্টা করা। 

দলের নীতি ।এবং কর্মপন্থা কার্যকরী করিতে হইলে গভর্ণমে্ট গঠন করা! 
প্রয়োজন । আইনসভার অধিকাঁংশ আসন দখল করিতে পারিলেই, তবে 

গভর্ণমেণ্ট গঠন করা সম্ভব। প্রত্যেক নির্বাচনের পূর্বে নিজেদের দলের 

কে কে প্রার্থী হইবে তাহা! স্থির কর! হয়। প্রাথী স্থির কর! হইলে নির্বাচনের 

জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। দলের নেতার! স্ভা করিয়া! ও সংবাদপত্রের দ্বার 

নানারূপ প্রচার চালাইয়া, ভোটদাতাদের মধ্যে নিজেদের মত প্রচার করে এবং 

অধিকাংশ নির্বাচক যাহাতে তাহাদের দলের প্রতিনিধির পক্ষে ভোট দেয় 

তাহার জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করে । নিবাচনের শেষে যে দলের সভ্যেরা আইন- 

সভার অধিকাংশ আসন দখল করে, সেই দলকে গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে 

আহ্বান করা হয়। তখন মন্ত্রী কাহার হইবে, তাহা স্থির করা হয়। এই 

মন্ত্রীরা দলের নীতি কার্যকরী করিয়! তুলিতে চেষ্টা করে। 
যে দল আইনপরিষদে সংখ্যালঘু, তাহার! সরকারবিরোধীদল (0912051692) 

হিসাবে স্বীকুত হয়। সংখ্যাগুরু দল অপেক্ষা এই দলের কাজও কিছুমাত্র 

কম গুরুত্বপূর্ণ নভে । বিরোধীদল গভর্ণমেণ্টের কার্ধের সমালোচনা করে, 
দৌোষত্রটি প্রদর্শন করে এবং তাহা সাধারণের কাছে প্রচার করে। তাহাদের 

এই সমালোচনার ভয়ে গভর্ণমেণ্ট গঠনকারী দলকে বিশেষ সাবধানে চলিতে 

হয়। ফলে গভর্ণমেণ্ট স্বৈরাচারী হইতে পারে না। এইভাবে সাধারণলোক 

সমস্যাগুলির সম্পর্কে ছুই দ্িকেরই মত জানিতে পারে, এবং ছুই পক্ষের কথ! 

গুনিয়। নিজেদের একটি সিদ্ধান্তে আসিতে পারে । বিরোধী দল গভর্ণমেণ্টের 

কা্ধকলাপের উপরে তীক্ষৃষ্টি রাখে এবং তাহার দৌঁধক্রটি দূর করিতে সাাষ্য, 

8০ রন দলের দোষগুণ (7151105 200. ৫61051115০1 106 

[81 5596) ): রাজনৈতিক দল না হইলে গণতন্ত্র চলে না। দল ছাডা 

গণতন্ত্র কার্ষে পরিণত হইতে পারে না৷ বলিলে বিশেষ অন্যায় হয় না। যে দল 

আইনপরিষদ্দে অধিকাংশের সমর্থন লাভ করিতে পাঁরে, তাহারাই গভর্ণমেণ্ট 

গঠন করে। গভর্ণমেণ্টের পশ্চাতে বদি স্থুগঠিত দলের সমর্থন না থাকে এবং 

প্রত্যেক সভ্যই বদি নিজের খুশীমত ভোট দেয়, তবে শাসনকার্য পরিচালনা 

অসম্ভব হইয়া! পড়িবে । তাহা হইলে গভর্ণমেপ্টের সমস্ত শক্তি অধিকাংশ 



রাঁজনৈতিকদল ও জনমত ১১৯ 

সভ্যের সমর্থন লাভের চেষ্টাতেই নিযুক্ত থাকিবে । আসল কাজের দিকে মন 

যাইবে না। অধিকাংশ সভ্য সমর্থন করিবে কিনা না জানিলে, গভর্ণমেপ্ট' 

কোন পন্থাই দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করিতে পারিবে না। ফলে গভর্ণমেপ্ট দুর্বল 

হইবে ও শাসনকার্ে বিদ্বু উপস্থিত হইবে। 

রাজনৈতিক দলব্যবস্থার দ্বিতীয়গুণ এই যে, দলগুলি সাধারণ লোককে 
রাজনৈতিক বিষয়ে শিক্ষিত করে। দেশের রাজনৈতিক সমস্া সম্বন্ধে 

বিভিন্ন দল নানা দিক হইতে নাঁনা মতের আলোচন] জনসাধারণের সম্মুখে 

উপস্থিত করে। জনসাধারণ বিভিন্ন দিকের আলোচন৷ শুনিয়। সমস্যাটি সম্বন্ধে 

সুচিন্তিত পন্থা অবলম্বন করিতে পারে। রাজনৈতিক দলব্যবস্থার তৃতীয় 

উপকারিতা৷ হইতেছে বে, দলগুলিব প্রতিদ্বন্দিতা লোককে উৎসাহিত ও উত্তেজিত 

করিয়৷ তোলে। বিভন্ন দলের সংঘর্ষে সাধারণ লোকেরও কৌতুহল জাগ্রত 

হয় ও সে নান! বিষয় জানিবার সুযোগ পাঁয়। এইরূপে রাজনৈতিক জীবনকে 

প্রাণবন্ত করিতে রাজনৈতিক দল সাহায্য করে। 
এই ব্যবস্থার চতুর্থ উপকারিত। হইতেছে ঘে, রাজনৈতিক দল আ'র একভাবে 

গণতন্ত্রের সহায়ক হয়। সচেতন একটি দল হইতে বিরোধিতা কর! হইলে যে 

দলের হাঁতে শাসনক্ষমতা আছে, তাহাদের অত্যন্ত সতর্ক হইয়া চলিতে হয়। 

তাহার! জানে; কোনরূপ ক্রটি-বিচ্যুতি হইলেই বিরোধী দল তাহা জনসাধারণের 

কাছে প্রকাশ করিয়া দিবে, এবং তাহাদের দৌষ-্রটির স্থুযোগ গ্রহণ করিয়! 

পরবর্তী নিবাঁচনে সাফল্য লাভের চেষ্টা করিবে । গভর্ণমেণ্ট হাতছাড়া হইবার 

সম্ভাবন থাকে বলিব জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী কোন কাঁজ তাহীরা করিতে 

পারে না। বিরোধী দল থাকাতে স্বৈরাচার বন্ধ হয়। আধুনিক ডিক্টেটরেরা 

এই কারণেই প্রথমে সমস্ত বিরোধী দল লোপ করিয়া! দিয়াছিল। 

রাঁজনৈতিক দলের প্রধান ক্রটি হইতেছে ইহা যে, অনেক সময়ে দলের 

সভ্যেরা দলকে জাতির উধ্বে স্থান দিতে পাঁরে। দলের লোকেরা গভর্ণমেপ্ট 

গঠন করিলে সরকারী চাকুরী ইত্যাদি ব্যাপারে যে সুবিধা পাওয়া বায়, সভ্যদদের 

অনেক সময়ে দৃষ্টি থাকে সেই দিকে এবং লোভের বশবর্তী হইয়া তাহার জাতির 

স্বার্থের কথা বিস্বৃত হয় । নির্বাচনে জয়লাভ করাটাই অনেক সময়ে বড় কথা 

হইয়! দীড়ায়। কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে দলের স্থবিধ৷ হইবে তাহাই 

চিন্তার বিষয় হয়, দেশের স্বার্থের জন্য কি কর! উচিত সে কথা মনে থাকে না। 



১২৪ পৌরনীতি 

কোন ব্যবস্থা যদি দলের সমর্থন বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে, তাহা দেশের 

স্বার্থবিরোধী হইলেও গ্রহণ কর! হয় । 

দলের ক্রটি এই বে, অনেক সময়ে ইহার ফলে সভ্যদের স্বাতন্ত্য লোপ পায়। 
দ্বিতীয় দলের মধ্যে বন্ধন দৃঢ় রাখিতে হইলে, সকল সভ্যকেই দলের নীতি সমর্থন 
করিতে হয়। যাহার কোন স্বাধীন মতামত আছে, দলে তাহার কোন স্থান 

নাই। দলের নীতি সমর্থন না করিলে সেই সভ্যকে দল হইতে বিতাড়িত 

করা হয়। 

ইহার জন্য সৎ ও স্বাধীন মতাবলম্বী লৌকেরা৷ কোন দলে যাইতে চাহেন ন1। 
ফলে দলের সভ্যদের মধ্যে “জোহুকুমের* সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ইহাতে দেশের 

ক্ষতি অবশ্তন্তাবী। রাজনৈতিক দল হইতে আরও একটি আপদ স্থ্টি হয়। 

দল দ্বারা গঠিত গভর্ণমেণ যে সব সময়ে সরকারী কাজে সবাঁপেক্ষা উপযুক্ত 

লোককে নিযুক্ত করিবে, তাহ! বলা! যায় না। উপযুক্ত লোকের হয়ত স্বাধীন 

মতামত থাঁকিতে পারে । তাহারা হয়ত সমস্ত বিষয়ে দলের আদেশ মানিতে 

অস্বীকার করিতে পারে । কাজেই দলপতিগণ এমন লোককে সরকারী পদে 
নিযুক্ত করিবে, যে সব সময়ে দলকে সমর্থন করিবে । সেইন্ধপ লোকের হয়ত 

বিশেষ যোগ্যতা না থাকিতে পারে, কিন্তু সে দলের আদেশ চোঁখ বুজিয়। 

পালন করে। একদল গভর্ণমেণ্ট গঠন করিলে অপর দলের বোগ্য লোকদের 

সাহায্য আর পাওয়া যাঁয় না। এইক্ধপে দেশের শাসনযন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া! পড়ে। 

অনেক দেশে আবার এমনও দেখ! গিয়াছে যে, ক্ষমত1 হাতে রাখিবার 

জন্য দলের লোকের! নানরূপ অন্ঠায় পথ অবলম্বন করে। সরকারী কাঁজ এবং 

উপাধি এমন লোকদের দেওয়! হয়, যাহারা দলের তহবিলে মোটা চাদ! দেয়। 

এইবূপ দলাদলির ফলে দেশে ছুর্নীতি বৃদ্ধি পায়। 

এই সব ত্রুটি অত্যন্ত গুরুতর । “ইহা দূর করিতে হইলে জনসাধারণকে সদ৷ 
জাগরূক থাকিতে হয়। যে দল লোকের চক্ষে দোষী প্রমাণিত হইবে, তাহাকে 

কিছুতেই সমর্থন কর! চলিবে না । দলের নেতাদের উপরও অবশ্য অনেকটা 

নির্ভর করে। নেতাদের নিষ্লঙ্ক চরিত্র, এবং দৃঢ় মনবল থাক উচিত। তাহারা 

বদি সব সময়ে দেশের এবং জাতির মঙ্গল করিবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হন, 

তবে উপরোক্ত কোনও ক্রটিই দেখা দিবে না। 
বছদলপ্রথ। (11101101215 ৬5. 4০ 72215 55965] ) £ দেশে দুইটি 
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'অথব। বহু দল থাঁকা ভাল? দেশে ছুইটি মাত্র দল থাকিলে অনেক ব্যাপারই 
সহজ হইয়। পড়ে। নির্বাচনদ্বন্্ হয় তথন মাত্র ছুই পক্ষে। একটি নিষক্ষে 

দুইটি মাত্র দ্দিক থাকিলে ভোটদাতার! সহজেই হই! কিন্ব! না৷ বলিতে পারে। 

নির্বাচন শেষ হইলে ছুইটি দলের একটি আইনপরিষদের অধিকাংশ আসন লাভ 

করিয়! গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে পারে । ভোটদাতার! ভোট দিয় স্থির করিতে 

পারে বে ছুইটি দলের কোনাটি গভর্ণমে্ট গঠন করিবে । 

কিন্তু দেশে মাত্র ছুইটি রাজনৈতিক দল থাকিলে একটি বিষয়ে অসুবিধা 

হয়। কোন সমস্যা সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে ছুইটি মত ন1 থাকিয়া! বহু মত 

থাকিতে পারে। কিন্তু মাত্র দুইটি দল থাকার জন্য আইনপরিষদে এই দুইটি 

মতের প্রতিনিধি থাকিবে । অন্ত মতবাদের লোকের প্রতিনিধি না থাকিলে 

আইনপরিষদে তাহার কথ! কেহ শুনিবে না। বহুমত থাঁকিলে বহু দলও থাক৷ 

প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, মাত্র দুইটি দল থাঁকিলে নির্বাচকেরাও অনেক সময়ে 

বিপদগ্রস্ত হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাঁক যে, ভারতবর্ষে কংগ্রেস ও 

কমিউনিষ্ট এই ছুইটি মাত্র দল আছে এবং ইহাদের প্রার্থী নির্বাচনে দীড়াইয়াছে। 

একজন নির্বাচক হয়ত কংগ্রেস দলের বর্তমান নীতি সমর্থন করে না এবং হয়ত 

মনে করিতে পারে যে কমিউনিষ্ট দলকে ভোট দিলে দেশে ব্যক্তিম্বাধীনতা লোপ 

পাইবে । ফলে সে কাহাকে ভোট দ্দিবে? 

বহু দল থাঁকিলে এবিষয়ে সুবিধা হয়। নির্বাচক নিজের মতান্ুুযায়ী দল 

পাইতে পাব ও তাহার প্রার্থীকে ভোট দিতে পারে। কংগ্রেসের কার্ষে বিরক্ত 
হইয়া কমিউনিষ্ট দলের আলিঙ্গনে তাহাকে পড়িতে হয় না। জলে বাঘ ও 

ভাঙ্গায় কুমীরের অবস্থা হইতে সে রক্ষা পায় । বহু মত থাকিলে বহু দল থাকার 

প্রয়োজনীয়তা আছে। 

অনেকগুলি দল থাকিলে কতকগুলি অন্বিধ1! দেখ! দেয়। প্রত্যেক দলই 

ভিন্ন ভিন্ন কার্যতালিক। দাখিল করিলে ভোটদাতার! বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। অনেক 

সন্্যাসীতে গাঁজন নষ্ট। অনেক মত থাকিলে তাহার একটি গ্রহণ করা কঠিন 

হইয়া পড়ে। এমন হওয়াও বিচিত্র নহে বে, কোন দলই আইনপরিষদে 

খ্যাগরিষ্ঠত। লাভ করিতে পারে না। ফলে যুক্তমন্ত্রিসভা (০081:0102 

09101250) গঠন করিতে হয়। এন্সপ গভর্ণমমণ্ট ছূর্বল হইতে বাধ্য । এইক্সপ 

বিতিন্ন দল লইয়া গঠিত মন্ত্রিসভা অনেক বিষয়েই একমত হইতে পারে ন|। 



১২২ পোরনীতি 

প্রত্যেক দলের দৃষ্টিভঙ্গী শ্বতন্ত্র। কার্যক্ষেত্রে তাহাঁদের মধ্যে বিরোধিত| উপস্থিত 
হয়। ফলে সেই গভর্ণমেণ্টের শীঘ্রই পতন হয়। এই ধরণের গভর্ণমেণ্ট স্থায়ী 

হইতে পাঁরে না। এইকপ যুক্ত গভর্ণমেণ্টের দলগুলির মধ্যে সবাই নান! চক্রান্ত 

লাগিয়া থাকে। প্রত্যেক দলই অপর আব সব দলগুলির সমর্থনলাভ করিতে 

চেষ্টা করে। এহ কাবণে অধিকাংশ লেখকই ছুইটি মাত্র দলের পক্ষপাতী । 

জনমত 

গণতন্ত্রের একটি সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়! যায় _-যে শাসন জনমত (1১019110 

021111011) অন্তযায়ী পবিচাঁলিত, তাহাকে গণতন্ত্র বলা হয় । কিন্ত জনমত কাহাকে 

বলে? দেশের সমস্ত নাগরিক যে মত পোষণ করে তাহাই অবশ্য জনমত। 

কিন্ত গ্রত্যেক বিষয়ে দেশের সমস্ত লোক একই মত পোষণ করিবে, তাহ! 

আশা কর! যায় না। দেশে নানারকম মত প্রচলিত থাকে । একটি মত অপর- 

টিকে প্রভাবিত করে, অথব! দুই মতের মধ্যে দ্বন্দ দেখা দেয়। খুব কম সময়েই 

ব! বিষয়েই সমগ্র জনসাধারণকে একমত হইতে দেখ বাঁয়। অতএব জনমত গঠন 

করিতে হইলে সকলকেই একমত পোষণ করিতে হইবে, এমন কোন কথ। নাই। 

য্দি সকলে একমত হয় তাহা ভইলে খুবই ভাল। কিন্তু একমত না হইলেও জনমত 
গঠিত হওয়া সম্ভব । তবে কি অধিকাংশের মতকে জনমত বলে? অধিকাংশ 

লোক বদি সংখ্যালঘুদের স্বার্থ বিসর্জন দিষা৷ নিজেদের সুখস্থবিধার কথাই 

ভাবে, তবে সেইরূপ মতকে জনমত বল! বায় না। বরং সংখ্যালঘুবা যদি 

সর্বসাধারণের ঠিতার্থে কোন স্থচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করে, তবে তাহা 

অধিকাংশের মত অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ হইতে পারে । সকল শ্রেণীর ও জনসাধারণের 

স্বার্থ চিন্তা করিয়া ঘে মত গ্রচলিত থাকে, তাহাই প্ররূত জনমত। 

জনমতগপ্রকাশের বাহন (45617015901 1011711175 121110110 

02111911) £ জনমত যে ভাবে গঠিত ও প্রকাশিত হয় তাহার উপর দেশের 

শাসনব্যবস্থার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। সুতরাং জনমত কি ভাবে 

গঠিত হয় তাহা জানা দরকার। জনমত নানাভাবে প্রকাশিত হয়। 

সংবাদপত্র, সভা-সমিতি, রাজনৈতিক দল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেতারবার্তাঃ 
চলচ্চিত্র এবং আইনপরিষদের মারফতে জনমত প্রকাশ পায়। 

সংবাদপত্র : জনমত গঠন করিতে এবং তাহ। প্রকাশ করিতে সংবাঁদপত্রই 
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সর্বোৎকৃষ্ট বাহন। সংবাদ প্রকাশ করা এবং তাহ! লইয়। আলোচনা করাই 
সংবাদপত্রের প্রধান কাজ। এইভাবে সংবাদপত্রের মারফতে লোকে সাধারণ 

তথ্য জানিতে পারে এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে একটি মতামত স্থির করিতে পারে। 

দেশের বিভিন্ন দল ও শ্রেণীর মতামত সংবাদপত্রের মারফতে প্রকাশিত হয়। 

তাহার ফলে দেশের জনসাধারণের ভাবধারা! যেমন সংবাদপত্রে প্রতিফলিত 

হয়, তেমনি জনমতও তাহার সাহায্যে গড়িয়। উঠে। জনমত গঠন করিতে 

সংবাদপত্রেঞ প্রভাব অনন্থসাধারণ। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিত্জারের সঙ্গে 

সঙ্গে এই প্রভাব আরও বুদ্ধি পাইতেছে। 

লোকে যাহাতে ঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে, তাহার জন্য সংবাদপত্রে 

প্রত খবর প্রকাশিত হওয়া উচিত। কোনও সংবাদ অথব। মত গোপন 
করা উচিত নহে। অনেক সংবাদপত্র ক্রোড়পতি মালিকের প্রভাবে, অথবা! 

শ্রেণীগত স্বার্থের খাতিরে এমন সংবাদ প্রকাঁশ করে, বাঁহা কেবলমাত্র মালিক 

অথব। শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করিতে সাহায্য করে। তাহারা কখনও বিপরীত 

মত প্রকাশ করে না। এইভাবে তাহারা জনসাধারণকে ভুলপথে চালিত 
করিতে চেষ্টা করে । ইহ। দেশের স্বার্থবিরোধী। সংবাদপত্রে বে মত প্রকাশিত 

হয়, তাহা সত্য সত্যই জনসাধারণের মত না হইলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যর্থতাস়্ 

পরিণত হইবে । এই কারণে সংবাদপত্র বাহাতে গভর্ণমেণ্টের প্রভাব, দলগত 

স্বার্থ এবং মালিকের প্রভাবেণ ভধ্বে থাকে তাহার ব্যবস্থা থাকা উচিত। 

নিভীকভাবে পক্ষপাতশূন্ত সংবাদ এবং মত কাগজে প্রকাশিত হওয়া উচিত। 

সভাসমিতি : বিভিন্ন দল সাধারণ সভায় যে ব্তৃতাদি দিয়! থাকে, তাহা 
হইতেও জনমত স্থষ্টি হয় । বক্তারা অপর দলের সমালোচনা করে। এইভাবে 

একটি বিষয়ের বিভিন্ন দিক লোকের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং ইহ জনমত 

গঠনে সহায়তা করে। 

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : জনমত গঠন করিতে স্কুল এবং কলেজগুলির প্রভাব 

নিতান্ত কম নহে। দেশের বালকবালিকারা এইখানেই শিক্ষা লাভ করে। 

শিক্ষা গ্রতিষ্ঠানের শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় শিক্ষার্থরা দেশের বিভিন্ন সমস্থ 

সম্বন্ধে নিরপেক্ষ জ্ঞানলাভ করে। কৈশোর এবং প্রথম যৌবনে যে জ্ঞান 

সঞ্চারিত হয়, পরবর্তীকালে তাহা! অনেকেই ভুলিয়া যায় না। স্কুলকলেজের 

শিক্ষ। প্রত্যেককে সারাজীবন ধরিয়। প্রভাবাদ্বিত করে । 
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দল: প্রতিদিনকার শাসন ব্যাপারে এবং সমষ্ঠিগতভাবে জাতীয় জীবনের 

সমন্তা রাজনৈতিক দলগুলি ভইতে সাধারণের নিকট প্রচারিত হয়। প্রত্যেক 

দল তাহাদেব অনুসৃত নীতি ব্যাখ্য। করে। কারণ তাহাদের জনসাধাবণের 

ভোট সপগ্রন্ কবিতে হইবে । কাজেই সব কিছু সাধারণকে না বুঝাইয| উপায় 

নাই। সাধারণ লোকে তাই রাজনৈতিক দলেব মাবফতে দেশের নানা সমস্ত 

সম্বন্ধে মতামত গঠন কবিতে পারে। সমস্যার বিভিন্ন দিক রাজনৈতিক 

দ্লগুলিই দেখাইয়। দেয়। এইভাবে রাজনৈতিক দলের আলোচনার ফলে 

জনমত গড়িয়] উঠে। 

বেতার ও চলচ্চিত্র £ বেতারের সংবাদ বহু লোৌকেব মধ্যে অল্প সময়েই 

ছড়াইয়া পড়ে। বিখ্যাত বক্তারা বেতারে বক্তৃতা দেন। এই সংবাদ 

ও বক্তৃতার সাহাব্যে সাধারণে অনেক কিছু জানিতে বা বুঝিতে পাবে। 

উপযুক্তর্ূপে ব্যবহার করিলে চলচ্চিত্রও জনমত গঠনের এবং শিক্ষার উৎকষ্ট 

বাহন হইতে পারে। 
আইনসভা : আইনসভায় যে মতামত প্রকাশিত, তাহাই দেশের 

সাধারণের মত বলিলে অন্যায় হয় না। আইনপরিষদে দেশের সনশ্রেণীর 

প্রতিনিধি থাকেন। তাভাদের মন্তব্য হইতে সাধাবণ লোকে দেশের সমস্যার 

সমস্ত দিক ভাল করিয়া বুঝিতে পারে । তাহার ফলে জনমত গঠিত হয়। 



উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
স্থানীয় স্বায়ভ্তশীমন 

গ্রত্যেক দেশেই আঙ্রকাল কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ছাড়! স্থানীক্ বিষয় পরিচালনা 

করিবার জন্ভ ছোট ছোট শাসনপ্রতিষ্ঠান থাকে। এই সব প্রতিষ্ঠান 

কি ভাবে গঠিত হয়, তাচার কাজই বা কি, তাহা এই পরিচ্ছেদে আলোচিত 
হইবে। 

দেশস্থ ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় বিষয়গুলির সম্যক পরিচালনার জন্য 

পৃথক আঞ্চলিক এ্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রষ্োজনীয়ত। সঙ্জজেই বুবিতে পারা 
যায়। আধুনিক রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। একটি গভর্ণমেপ্টকে 
সব কাজ করিতে হইলে, তাহার পক্ষে কোন কাজই ঠিক মত করা সন্তব হইবে 

না। কাঁজের চাঁপও তা হইলে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে । প্রত্যেক খু'টিনাটি 

বিষয়ের প্রতি যথোপবুক্ত দৃষ্টি রাখিয়। সর্ববিভাগের শাঁসন চালানো একটি 
মাত্র গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব নহে। তাই শাসনসংক্রান্ত কোন কোন কাজ 

স্থানীয় পরিষদ (1409081 0০15) গঠন করিয়। তাহার হাতে ছাড়িয়া দেওয়া 

হয়। এই স্থানীয় শাসনপরিষদগুলি কেবলমাত্র স্থানীয় ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টি 

দেয়। সমগ্র দেশের সহিত জড়িত যে সকল বিষয়, তাহার পরিচালনার দায়িত্ব 

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের ধাঁতে থাকে । গভর্ণমেণ্টের কাজ হ্থ্টভাবে পরিচালিত 

করিতে হইলে এইরূপ কার্ধবিভাগ না! করিয়। উপায় নাই। আরও একটি 

কারণে এইক্ধপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রয়োজন। দেশের সকল অঞ্চলের সমস্যা এক 

নহে। গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে, বিভিন্ন শহরে অথব1 জেলায় স্থানীয় অবস্থা ভিন্ন 

রকমের । অনেক গ্রাম অথব। শহরে নিক্গম্ব বিশেষ সমস্য। থাকিতে পারে। 

স্থানীয় লোকে যদি নিজেদের প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারাই 

ভালভাবে স্থানীয় সমন্যাগুলি সমাধান করিতে পারে। স্থানীয় অধিবাসী 

বলিয়! সেই স্থানের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে তাঁহারা আধক সচেতন। কেন্দ্রীয় 

গভর্ণমেণ্ট দূরে থাকে । স্থানীয় সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ তাহার পক্ষে জানা শক্ত। 
স্থানীয় হ্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার গুণ (48009855 ০ [4০081 
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5018-2051121)6116) £ এই ব্যবস্থার কতকগুলি গুণ আছে। খুব কম 

লোকেই কেন্দ্রীয় শাসনে অংশ গ্রহণ করিতে পারে । দেশের শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে 

সাধারণ নাগরিকের কোনই ধারণা থাকে না । কিন্ত স্থানীয় স্বায়ত্ৃশাসনব্যবস্থা 

থাকিলে তাহাদের সহিত বহুলোৌক জড়িত থাকিতে পারে। এই সমস্ত 

প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পদেও অনেক লোক নিযুক্ত থাঁকে। তাঁহার ফলে শাসন- 

কার্ষপবিচাঁলন! সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান জন্মে। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানের 

নিনাচনে যোগ দ্ধ! দেশের আইনপরিষদের নির্বাচন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন 

করে। স্থানীয় স্বায়ভ্শাসনপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসভার কাজ দেখিয়। আইন- 
পরিষদের কার্যরীতি সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিবে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মারফতে 

জননাধারণের জন্য কাজ করিবার শিক্ষা লাভ অনেকে করিতে পারে এখং 

তাঁহাদের মধ্যে সকলের ঠিতসাধনের জন্য অপরের সহিত সহযোগিতা করিবার 

স্পৃহা জম্মে। তাঁভাঁবা কিভাবে পরস্পরের সভিত আপোষ-মীমাংসা করিয়। 
কাজ করিতে হয় তাহাও শিক্ষা পায়। পরস্পরের মধ্যে লেনদেন করিতে ন! 

শিখিলে সাধারণের কাজ কর! সম্ভব নহে । দেশের শাসন সম্বন্ধে জনসাধারণের 

ওঁদাসীন্য দূর করিতে স্থানীয় স্বায়ন্তশাসনের মত অনা প্রতিষ্ঠান আর নাই। 

নিজ নিজ অঞ্চলের সমস্যা ও বাজনীতি সাধারণের উত্সাহ এবং প্রবৃত্তি 

উজ্জীবিত কবে। নিজ আবাসের নিকটস্থিত স্থান এবং অতি পরিচিত 

ব্যক্তি সম্বন্ধে লোকে অধিক উৎসাহশীল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 

এইর্ূপে বহু লোক স্থানীয় শাঁসন হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া জাতীয় জীবনের 

বুচত্তর ক্ষেত্রের জ্ঞান লাভ করে। স্তানীয় *তিষ্ঠান হইতে স্বায়ভ্তশাসনেব 

শিক্ষালাভ সত্যসত্যই সম্ভব | এই সমস্ত কারণে অধ্যাপক লাঙ্ষি বলেন বে, 

কেহ কোন স্থানীয় স্বায়ভ্খাসন প্রতিষ্ঠানে অন্তত তিন বৎসর সভ্য ন। থাকিলে 

তাহাকে জাতীয় আইনপরিষদের প্রার্থী হইতে দেওয়। উচিত হইবে না। 
স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কাজ (78150610105 ০0 14009] 130901658 ) ঃ 

স্থানীয় প্রতিষ্ঠান কি কি কাঁজ করে? রাস্তাঘাট তৈয়ারী এবং মেরামত, পুল 

ও পার্ক তৈয়ারী, আলোকসরবরা প্রভাতি এবং সাধারণস্বাস্থ্য উন্নত করিবার 

ব্যবস্থা এই প্রতিষ্ঠানকে করিতে হয় । প্রাথমিক শিক্ষ। দিবার জন্ স্কুল চালানোও 

ইহার অন্ততম কাজ। উৎকৃষ্ট পানীয় জল সরবরাহ করিবার ব্যবস্থাও এই 
প্রতিষ্ঠানের অর্ধথীন। অনেক সময়ে নিজ নিজ অঞ্চলের শান্তিরক্ষার ভারও 



স্থানীয় স্বায়তশাসন ১২৭ 

ইহার অধীনে থাকে। বড় বড় শহরের পৌরপ্রতিষ্ঠান অগ্নিনির্বাপকবাহিনী 
স্থাপন ও পরিচালনা করে । এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা 

বিশ্তারের জন্য গ্রন্থাগার, যাদুঘর, চিত্রমন্দির, নাট্যশাঁলা প্রভৃতি স্থাপন কবে। 

শহরে ট্রাম ও বাস চালানো, গ্যাস এবং বিছ্যৎ সরবরাতের কাজ অনেক 

পৌর-প্রতিষান পরিচালন! করে। 

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের গঠন (0:820150000) £ স্থানীয় 

স্বায়ত্তশাসনপ্রতিষ্ঠানের গঠন প্রণালী কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের মতই । সাধারণত 

ইহাদের একটি কবিয় প্রতিনিধিসভা ও পরিচালকমংঘ থাকে । করদাতা অথবা 

প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ভোটে এই সভার প্রতিনিধি নিশিচিত হয় । পরি- 

চাঁলকসংঘ অধিকাংএ ক্ষেত্রে প্রতিনিধিসভার সভ্যদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হয়। 
পরিচালকসংঘ প্রতিনিধি সভার নিকট দাঁয়ী। কখন কখন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট 

হইতে পরিচালক নিষুক্ত হয়। প্রতিনিধিসভা এই কর্মকর্তাদের স্থানীয় শাসন 

ব্যাপারে সহায়তা করে। পরিচালকসংঘকে সাহাঁধ্য করিবার জন্য একদল 

বেতনভূক কর্মচারী নিষুক্ত থাকে। 

স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের মধ্যে সন্থন্ধ 
(17২০1001010 1605010 0110 10021 10০00165 2110 (116 061018] 

£০%1020611) £ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান নিজ কর্মক্ষেত্রে সব ব্যাপারে স্বাধীন হইবে, 
না প্রত্যেক ব্যাপারেই কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অধীনত৷ স্বীকার করিয়া উহার 

গ্রতিভ ভিসাবেই কাঁজ করিবে? এই দুইটির কোনটিকে সমর্থন কর! যায় না। 

স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে খুামত কাজ করিবাব অধিকার দেওয়। চলে না। তাহাদের 

সাবভৌম ক্ষমতা নাই। সমগ্র জাতিব স্বার্থের কথা চিন্তা কবিয়! স্থানীয় 

প্রতিষ্ঠানের উপরে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাঁকাই 
উচিত। কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান যদি স্কুল অথবা হাসপাতাল পরিচালনায় 

অবহেল। দেখায়, তবে তাহাতে দেশের ক্ষতি হইবে । কলের], বসন্ত প্রভৃতি 

মহামারী দেখ! দিব মাত্র যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে, দেশের অন্যত্র 

এই ব্যাধি ছড়াইয়৷ পড়িতে পাঁবে এবং ফলে বহু লোঁকের মৃত্যু ঘটিতে পারে । 

এই সব কারণে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিয়া 

থাকে এবং যে প্রতিষ্ঠান নিজের কাঁজে ঘোরতব অবহেল! দেখায় তাহাকে 

শাস্তি দিতে পারে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমে্ট দেশের সকলের হিতার্থে পরিচাঁলিত। 



১২৮ পৌরমীতি 

কাজেই সাধারণের স্বার্থের খাতিরে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কার্ধে হস্তক্ষেপ করিবার 
অধিকার তাহার আছে। 

কিন্তু তাই বলিষ্ সর্বব্যাপারে কেন্দ্রীয় গভরমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবে, ত'হাও 

সমর্থনযোগ্য নহে। তাহ! হইলে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান নিজ হইতে কাজ করিবার 

ক্ষমতা হারাইবে এবং উহার দায়িত্ববোধ লোপ পাইবে । যতদুর সন্ভব স্থানীয় 
প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা! দেওয়াই উচিত। নিতান্ত গ্রয়োজন না৷ হইলে তাহাদের 

কাজে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কোনরূপ হস্তক্ষেপ কর! উচিত নহে। শাসন 

পরিচালনায় অযেশগ্যত। বা অপর কোনরূপ গুরুতর ক্রটিই একমাত্র হস্তক্ষেপের 

কারণ হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 

কার্ষের সমন্বয় সাধন করাও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কাজ হইবে। কেন্দ্রীয় 

গভর্ণমে্ট স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে সবগ্রকাব তথ্য সরবরাহ করিবে এবং স্থানীয় 

শাঁদন উন্নত করিবার পন্থা বলিয়া দিবে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের আধিক স্থাচ্ছল্য 

বিধান করিবাঁব জন্য ভিসাঁবপবীক্ষক নিয়োগ এবং কোন অতিরিক্ত ব্যয মঞ্তুর 

কর! বা না করাঁব অধিকাঁব কেন্দ্ীক্ন গভর্ণমেণ্টেব থাকিবে। 



বিংশ পরিচ্ছেদ 

বিশ্বমানবতার পথে 
পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি রাষ্ট্রের পটভূমিতে নাগরিকের স্থান ও তাহার কর্তব্য 

সম্বন্ধে আলোচনা কর! হইয়াছে। নাগরিকের হিতসাধন করাই আধুনিক রাষ্ট্রে 
কাজ। কিন্তু রাষ্ট্রের অল্পপরিসর সীমার মধ্যে নাগরিকের সর্বাহীণ মঙ্গলসাধন 
করা সব সময়ে সম্ভব নহে। আধুনিক জগৎ বর্তমানষুগে অবিচ্ছিন্ন। ভ্রুতগামী 
যানবাহন আবিষ্কারেব ফলে দৃবত্ব কমিয়া গিয়াছে এবং সমগ্র পৃথিবী এক হইয়া 
গড়িয়া! উঠিতেছে। বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পরস্পরের সহিত 
এমনভাবে জড়িত যে, এক দেশের অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি অপর দেশের উপরে 
প্রভাব বিস্তার করে। স্কটল্যাঁণ্ডের ডাগ্ডিতে শ্রমিকেরা ধর্মঘট করিলে বাংলা 
দেশের পাঁটচাধীরা বিপর্যস্ত হইতে পারে; কিংবা আমেরিকার তুলা উৎপাদন 
কেন্দ্রে কুয়াসা পড়িলে, আমেদাবাঁদের কাপড় কলের মালিকদের অবস্থা সঙ্গীন 
হইয়া পড়ে। কাজেই অর্থনৈতিক দিক হইতে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সমর্থন না 
করিয়া উপাঁয় নাই। 

বাজনৈতিক প্রয়োজনেও আন্তর্জাতিকত! চই। কোন একটি আন্তর্জাতিক 
প্রতিষ্ঠান ব্যতীত রাষ্ট্রগুলিব মধ্যে শান্তিরক্ষা সম্ভব নহে। বিংশ শতাব্দীর 
ইতিগগাসে আমবা দেখিতে পাই যে, তথাকথিত সার্বভৌম জাতীয় রা থাঁকিলে 
মাঝে মাঝে যুদ্ধ অনিবার্ধ। কোন একটি রাষ্ট্রেব ক্ষমতাপ্রিমতার জন্ত মাঝে 
মাঝে বিশ্বের শান্তি ব্যাইত হহতে দেওয়া যায় না। মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি 

বজায় রাখিতে হইলে বর্তমান কালে নাগরিকদের একমাত্র নিজেদের রাষ্ট্রের 
প্রতি আনুগত্য মানিলে চলিবে না। 

এই সমস্ত কারণে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়ে।জনীত। সকলেই 

স্বীকার করেন। নাগরিকের আম্ুগত্য পরিবার হইতে আরম্ভ করিয়া গোষ্ঠী, 
গোঠী হইতে উপজাতি এবং তাহা হইতে রাষ্ট্রে আসিয়া পৌছাইয়াঁছে। ঠিক 

সেই ভাবেই তাহার আম্গগত্য রাষ্ট্রের সীমা অতিক্রম করিয়! বিশ্বরাষ্ট্রে গিয়া 
গৌছাইবে। আধুনিক কালের আদর্শ নাগরিক বিশ্বমানবতার আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হইবে এবং আন্তর্জীতিক সংঘের গ্রাতি আঙ্গগত্য প্রদশন করিবে। 

নী 



১৩০ পৌরনীতি 

লীগ অফ. নেশন্জ্ 2 প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে লীগ অফ. নেশন্স্ নামে 
একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্টান গঠিত হয়। ১৯১৯ সালের শান্তি সম্মেলনে 

উহার গঠনতন্ত্র গৃহীত হয় এবং ১৯২০ সালে তাহা বিধিমতে প্রতিষ্ঠিত হয়। 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ইহাতে যোগ দেয়, ভারতবর্ষও যোগ দিয়াছিল। প্রথমে 

আমেবিকা এবং রাসিয়া উহাতে ধোগ দেস্ধ নাই এবং জার্মানীকে যোগ দিতে 

দেওয়া হয় নাই। পরে জার্মানী এবং বাসিষ়া উভয়েই যোগ দেয়। কিন্ত 

আমেরিক! বরাবরই লীগের বাহিরে ছিল। 

লীগের তিনটি অঙ্গ ছিল :-_কাউন্সিল, সাঁধাঁরণপরিষদ এবং কর্মচারিবৃন্দ। 

কাউন্সিলই ছিল কার্যকরী সমিতি, উহার সভ্য সংখ্যা ১৪। এ কাউন্সিলে 

পাঁচটি প্রধান শক্তির কায়েমী আসন ছিল। অবশিষ্ট নয়টি আসন 

সাঁধারণপরিষদ দ্বারা নির্বাচিত হুইত। সাধারণপরিষদ প্রত্যেক সভ্য-রাষ্ট্রের 

প্রতিনিধি দ্বার গঠিত। ইহা যেন লীগের আইনপরিষদ। বৎসরে একবার 

করিয়। এই পরিষদ্দের অধিবেশন ভইত এবং তাহাতে লীগের সনপ্রকার কাজ 

সদ্বন্ধে আলোচনা ভইত। একজন সাধারণ সম্পাদক ও তাহাকে পাহাধ্য 

করিবার জন্য বহু কর্মচারীও নিধুক্ত ছিল। সমস্ত দেশ হইতেই কর্মচারী 

সংগৃহীত হইত। কাউন্সিল হইতেই সাধারণ সম্পাদক নিধুক্ত হইত এবং এই 

নিয়োগ সাধারণপরিষদ কতক অনুমোদিত হইত । দৈনন্দিন সব কাঁজ এই 

সম্পাদকের দপ্তর হইতে কর হইত। সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা হরে লীগের 

কেন্্র ছিল। 

দুইটি উদ্দেশ্য লহয়া লাগ গঠিত হয়- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি কর! 
এবং বিশ্বের নিরপত্তা বজায় রাখা ; যুদ্ধ প্ররবোধ করা এবং শাস্তি রক্ষা 

করাই লীগের উদ্দেশ্য ছিল বল! যায়। যুদ্ধ প্রতিরোধ করিতে লীগ 

দুইটি পন্থা অবলম্বন করিত। প্রথমত, অস্ত্রশস্ত্র পরিমাণ ক্মাইয়! ফেলিবার 

চেষ্টা। এই উদ্দেশ্যে অনেক অন্ত্রহাঁস-সন্মেলন হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে 

বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় নাই। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক সভ্য বাষ্্রকে 
অনুরোধ কর! হইয়াছিল বেন তাহারা কোন যুদ্ধে লিপ্ত না হয়; কোন বিরোধ 

উপস্থিত হইলে পরস্পরের মধ্যে আলোচন। করিয়াই যেন তাহার মীমাংসা 

করে। যে সকল বিষয় হইতে যুদ্ধ বাঁধিতে পারে, তালার জন্ত সালিশী মানা, 

কিংবা আত্তর্জীতিক বিচাঁরালয়্ের হাতে ছাড়িয়া দেওয়। এবং কাউন্সিলের 
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আলোচনার অধীনে আনা হইত। হেগ শহরে চিরস্থায়ী আন্তর্জাতিক 

আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আদালতে সর্বপ্রকার বিরোধ বিচারার্থ 
উপস্থিত করা হইত। কোনও সভ্য-রাষ্ট্ী লীগের নিয়ম না মানিয়া যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইলে, সে অবশিষ্ট রাষট্রগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! করিয়াছে বলিয়। 
ধরা হইত। এইরূপ অবস্থায় উক্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলগ্ঘনের 
অধিকার কাউন্সিলকে দেওয়া হইয়াছিল। ইতালী আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে 

যুদ্ধ ঘোষণা! করিলে, তাহার বিরুদ্ধে এই নিয়মানুষায়ী অর্থনৈতিক বয়কট 

জারি করা হইয়াছিল। 

লীগ অনেক অরাজনৈতিক কাজও করিত। প্রত্যেক সভ্য-রাষ্্রকে 

শ্রমিকের প্রতি মানুষের মত ব্যবহার করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছিল। 

শ্রমিকের অবস্থার উন্নতিকল্পে আতন্তর্জীতিকশ্রমিকসংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 

আফিংয়ের ব্যবসায় নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টাও লীগ করিয়াছিল। দাসত্রপ্রথা 

উচ্ছেদ লীগের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সাংস্কতিক সহযোগিতাঁব জন্য কমিটি 

প্রভৃতিও ছিল। 

সামাজিক এবং মানবিক কার্যাবলীতে লীগের কাজ অত্যন্ত প্রশংসনীয় । 

কিন্তু লীগ যুদ্ধ প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। ছোট ছোঠ রাষ্ট্রের বুদ্ধস্পৃ 

লীগের প্রভাবে লোপ পাইয়াঁছিল সত্য ; কিন্ত বড় রাষ্ট্রের বাপারে লীগ কিছুই 
করিতে পারে নাই। লীগের ব্যর্থতার কাঁবণ বড় বড় রাষ্ট্রগুলি কখনই 

আন্তরিকভাবে লীগের যুদ্ধবিরোধিতাঁর আদর্শ সমর্থন করে নাই। 

যুনো (06))+ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ত হইলে আবার একটি আন্তর্জাতিক 
সংঘ গঠনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত ভয়। একটি আন্তর্জাতিক 

প্রতিষ্ঠান গঠিত না হইলে মানব সভ্যতা নিশ্চিত ধ্বংস হইয়া বাইবে। 

জাতিসংঘকে প্রকৃত বিশ্বরাষ্ট্র আখ্য। দেওযা যায না। আন্তর্জাতিক সাম্য ও 

মৈত্রীর উপরে তাহার ভিত্তি ছিল নাঁ। লীগ অপেক্ষা আরও কার্ধকরী প্রতিষ্ঠান 

হিসাবে ফুনো৷ গঠিত হইয়াছে । আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের শুধু আপনার 
রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করিলেই চলিবে না। নাগরিকের। যদি আন্তর্জাতিক আদর্শে 

অনুপ্রাণিত ন৷ হয়, তবে যুদ্ধ অনিবার্ধ। আধুনিক যুদ্ধে আণবিক বোমার মত 

মারাআ্ক অস্ত্র সমগ্র মাঁনব জাতিকেই নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে । 

১৯১৯ খ্রীষ্টাৰে যুদ্ধ গ্রতিরোধ করিতে লীগ অফ নেশন্স্ গঠিত হইয়াছিল। 
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কিন্ত তাহা একেবারেই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে । বর্তমান বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতেই 
লীগ আপন! হইতেই উঠিয়া গিয়াছে। শাস্তি রক্ষার জন্ত নৃতন ব্যবস্থা অবলম্বন 
কর! একান্ত প্রয়োজন হইয়া! পড়িয়াছে। এই উদ্দেশ্যে আমেরিকার গভর্ণমেণ্টের 

তরফ হইতে একটি পরিকল্পন। মিত্রশক্তির প্রতিনিধিদের নিকট উপস্থিত করা 

হয়। আমেরিকার ভাগ্বারটন ওকুস্ নামে একস্থানে প্রতিনিধিদের একটি 

সম্মেলন হয়। প্রতিনিধির! একটি নৃতন বিশ্বরাষ্্রসংঘ গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ 

করেন। এই পরিকল্পনা! সানফ্রানসিদকোতে অনুষ্ঠিত পরবর্তী এক সম্মেলনে 

সমধিত হয়। এই ছুই সম্মেলনে আলোচনার ফলেই যুনে৷ (0২০9) এর 
জন্ম। যুনোর পুরা নাম সম্মিলিত জাতিসংগঠন (0771650 [৪0915 

(01227159101 ), 

যুনো একটি সাঁধারণপরিষদ এবং নিরাপত্তাপরিষদ লইয়া! গঠিত। 
যে সমস্ত দেশ ইহার সভ্য, তাহাদের এক একজন প্রতিনিধিকে লইয়া যুনোর 
সাধারণপরিষদ গঠিত। প্রত্যেক শান্তিকামী দেশের প্রতিনিধির সংখ্যা 

এবং ভোটাধিকার সমান। বৎসরে অন্যন একবার সাধারণপরিষদের 

অধিবেশন হয় এবং অধিবেশনে পৃথিবীর নান! সমস্তা আলোচিত হয়। 

পরিষদে সাধারণ নীতিগুলি আলোচিত ভয় এবং কার্যকরীসমিতির সিদ্ধান্ত 
সমর্থন করা হয়। কার্করীসমিতির নাম নিরাপত্তাপরিষদ (900116 

0০911011)। নিরাপত্তাপরিষদের সভ্য সংখ্য। এগার। তাহার মধ্যে আমেরিকা» 

ইংলগু, ফ্রান্স, রাসিয়। এবং চীন স্থায়ী সভ্য। বাকী ছয়টি আসন ছুই বৎসরের 

জন্য নির্বাচন হর এবং উহার অর্ধেক প্রতি বৎসর পদত্যাগ করে। নিরাঁপর্তা- 

পরিষদে অধিকাঁংশের সমর্থন থাকিলে কোনও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি 

প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অবশ্য সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিতে হইলে 

স্থায়ী সভ্যের প্রত্যেকেরই সমর্থন চাই । এই দিক হইতে যুনো লীগ অপেক্ষা 

শক্তিশালী এবং অধিকতর কার্যকরী । 

উপরোক্ত ছুইটি বিভাগ ছাড়া যুনোতে “তত্বাবধায়ক পরিষদ” (/]*055- 
5151) 0০0:001] ), অর্থনৈতিক এবং সামাজিকপরিষদ আছে। যে সব দেশে 

এখনও স্থায়ত্বশাঁসন প্রচলিত হয় নাই, সেখানকার শাসন সম্বন্ধে তদারক 

করিবাঁর জন্য তত্বাবধায়কপরিষদ গঠিত হইয়াছে । অথনৈতিক এবং সামাজিক- 

পরিষদ তিন বৎসরের জন্ত আঠারে। জন সভ্য লইয়া গঠিত। পৃথিবীর নানাবিধ 
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আথিক এবং সামাজিক সমস্ত ইহাতে আলোচিত হয়। প্রতিদিনকার কাজ 
চালাইবার জন্ত যুনোর স্থায়ী সম্পাদকীয় দপ্তর আছে। লেক সাক্সেসে যুনোর 
স্থান নির্বাচিত হইয়াছে। 



একবিংশ পরিচ্ছেদ 

নাগরিকের আদর্শ 

নাগরিকের অধিকার এবং কর্তব্য কি কি, তাহা মোটামুটি আলোচিত 

হইয়াছে । বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কিছু কিছু পরিচয় দেওয়াও 

হইয়াছে । নাঁগরিকগণ কোন আদর্শে অঙ্গপ্রাণিত হইবে, তাহার একটি বিবরণ 

ব্যতীত পৌরনীতির আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবনে 
একটি আদর্শ থাকে । নাগরিকগণ কোন আদর্শ অনুসরণ করিবে? প্রত্যেক 

নাগরিকেরই কর্তব্য হইবে? সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য চেষ্টা করা । সর্বশ্রেষ্ঠ 

নাগরিক বে আদরে অনুপ্রাণিত হয়, তাহাই নাগরিক আদর্শ । 

নাগরিক যে সমাজে বাস করে, তাহার উন্নতি কর! তাহার প্রথম কর্তব্য। 

কি ভাবে পরিবার ও গোঠীর ভিতর দিয়া সমাজের বিকাশ হইয়াছে, জাতির 

উদ্ভব হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। সমাজ এখন জাতি হইতে 

আন্তর্জাতিকতার দিকে বিকাঁশ লাভ করিবে । অন্যথায় মানব সভ্যতা ধ্বংস 

হইয়া যাইবে । নাগরিক প্রত্যেকটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি যথাযথ কর্তব্য 
সম্পাদন করিবে । পরিবার, গ্রাম, অথবা শহর, জাতি ও বিশ্বমানব-_ 

প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য আছে। নাগরিক আদর্শ ইহাই 
যে, উপরোক্ত প্রত্যেকটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করিতে এবং ত্যাগ 

স্বীকার করিতে পশ্চাদপদ হইলে চলিবে না। বিশেষ করিয়া দেশের জন্য এবং 

বিশ্বমানবের হিতাঁ্থে সর্বপ্রকার ত্যাগ এবং ছুঃখ বরণ কর! তাহার কর্তব্য । 

সম্প্রদায় অথব1 জাতির সেবায় লাগিতে হইলে, প্রত্যেক নাগরিকের স্বাস্থ্য 

ভাল রাখিতে হইবে । যাহার স্বাস্থ্য থারাপ, সে অপরের কোন কাজে লাগিতে 

পারে না। কাজেই নাগরিক আদর্শ অনুসরণ করিতে হইলে তাহাকে স্বাস্থ্য 

ভাল রাখিতে হুইবে। দ্বিতীয়ত, সাধারণের হিতার্থে নাগরিককে স্ুুচিস্তিত 

মতামত ব্যক্ত করিতে হইবে । কাজেই নাগরিককে নিজ বিচারশক্তি উন্নত 

করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে । এই উদ্দেশ্যে তাহাকে শিক্ষালাভ করিতে 
হইবে ; দেশের তিহ্োর পূর্ণ পরিচয় তাহাকে রাখিতে হইবে 3) দেশবিদেশের 
সাহিত্য, শিল্প, জ্ঞান-বিকাশের খবর তাহাকে জানিতে হইবে । এই জ্ঞান 



নাগরিকের আদর্শ ১৩৫ 

থাকিলে তবেই জাতীয় জীবনে কি ভাল অথবা! কি মন্দ, তাহা সে বুবিতে পারিবে 

এবং যাহ! উৎকৃষ্ট তাহা অনুসরণ করিতে পারিবে । 

সমাঁজসেবাই নাগরিকের আদর্শ । সুনাগরিক হইতে হইলে যে সব গুণ 
থাঁক। দরকার সবই তাঁহার চাই। তাহাকে সমাজের প্রতি একান্তভাবে কর্তব্য- 

পরায়ন হইতে হইবে। সরকারী কাজে নিযুক্ত হইলে নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী 

কাজ করিতে হইবে । দেশের ও দশের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া নিজের স্বার্থ 

প্রয়োজন মত ত্যাগ করিতে হইবে | বাহ দেশের সমষ্টিগত কল্যাণ করিতে সমর্থ 

নাগরিককে তাহাই করিতে হইবে । 

দেশপ্রেম নাগরিকের অন্কতম ন্সাদর্শ। কিন্তু প্রকৃত দেশপ্রেম কি তাহা 

স্মরণ রাখা কর্তব্য। ভ্রান্ত দেশপ্রেম নিজের দেশকেই সকলের উপরে স্থান 

দেয়। “ভাল হউক মন্দ হউক-__ আমার দেশ”, ইহ! ভ্রান্ত দেশপ্রেমিকের 
আদর্শ। দেশ ও জাতিকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া অপর 

দেশের স্বাধীনতা হরণ করিতে উগ্ত হওয়। তাহার পক্ষে অসম্ভব নতে। 

কিন্তু বর্তমান যুগে দীর্ঘ দিন ধরিয়া অপর কোন জাতিকে পদানত রাখ! যায় 

না। ফলে ভ্রান্ত দেশপ্রেমিকের আদর্শের ত্রুটি ধর পড়ে এবং দেশও কিছু 

গৌরব লাভ করে না । হিটলার জার্মানীকে গৌরব দান করিতে পারে নাই, 
মুসোলীনির রোঁমসাম্রাজ্য পুনংস্থাপনের কল্পনা লীন হইয়া! গিয়াছে । কোনও 

নাগরিকেরই এই ধরণের দেশপ্রেম আদর্শ হওয়া]! উচিত নহে । প্রকৃত দেশপ্রেমিক 

নিজ শক্তি এবং সামর্থ্য দিয়া দেশের সেবা করিবে । অন্ত দেশ জয় করিয়া, 

অথবা অপর জাতিকে শোষণ করিয়া, দেশকে বড় করিয়া তুলিবার কল্পনা 

করা খুবই ভূল । দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া কোন সুনাগরিক যেমন আপনার 

স্বার্থসিদ্ধি করে না, তেমনি সে মানবজাতির স্বার্থের কথ! চিন্তা করিয়া অনেক 

সময়ে দেশের স্বাথ ছেোটি করিতে শিখিবে। আদর্শ নাগরিক নিজের কর্মধারা 

দেশের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ রাখে না । সে সমগ্র মানবজাতির কথা চিন্তা 

করিয়। তদনুযাঁয়ী কাঁজ করে। দেশের এক অংশ স্বাধীন অপরাংশ পরাধীন 

হইলে, দেশের স্বাধীনতা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তেমনি পৃথিবীর কয়েকটি 
দেশ স্বাধীন, কিন্তু আর সব দেশ পরাধীন তইলে পৃথিবীর শান্তি ব্যাহত 
হইতে বাধ্য । কোন দেশে দারিদ্র্য ও অশিক্ষা থাকিলে অন্ত দেশে সম্পদ ও 

শিক্ষা! যথোপযুক্ত বৃদ্ধি পাইতে পারে না। সমগ্র পৃথ্বিকে অখণ্ড হিসাঁবে 



১৩৬ পৌরনীতি 

দেখিয়া পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের অধিকতম সুখসাধনের চেষ্টা আদর্শ 
নাগরিককে করিতে হইবে। 

নাগরিক আদর্শ প্রগতিশীল হওয়। বাঞ্ছনীয়। স্থ-নাগরিক কখনও গৌড় 

সংরক্ষণশীল নহে। তাহাকে জীবনের সবদিকে প্রগতিশীল চিন্তাধারায় 

অন্ুপ্রাণিত হইতে হইবে। যে সকল আচার-ব্যবহার লোকের হিতসাঁধনের 

পথে বাধা দেয়, তাহ! কখনই সমর্থনযোগ্য নহে। বহুদিন হইতে আচরিত 
বলিয়াই কোনও রীতিনীতি সমর্থন করিতে হইবে, এমন কোন কারণ নাই। 

সব কিছুই পরিবন্তিত হইতেছে। কিন্তু নৃতনমিত্যেব ন সাধু সর্বং। বদি 

কোন পরিবর্তন সাধারণের মঙ্গল করিবে বলিয়া বোঝ যায়, আদর্শ নাগরিককে 

তাহ! গ্রহণ করিতে হইবে । 

নাগরিক-আদর্শ লাভের উপায় £ সব অবস্থাতেই এই সমস্ত আদর্শ 

অনুসরণ করা বায় না। ন্বৈরাচারতন্ত্র স্থনাগরিক ৃষ্টির পথে বাধা। 

শ্বৈরাচারতন্ত্রে হয়ত নাগরিকেব স্বাস্থ্য এবং সামরিক শিক্ষা বুদ্ধি হইতে পারে। 

এমন কি সাহিত্যবিজ্ঞানও কিছু কিছু উন্নত হইতে দেওয়া! ন্বৈবাচারীর পক্ষে 
অসম্ভব নহে। কিন্তু ব্যক্তির সবাঙ্গীন উন্নতিসাধন ন্বৈরাচারীর পক্ষে 

অসম্ভব নতে। কারণ তাহ! হইলে নাগরিকগণ নিজেরা! নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ 

করিতে চাঁভিবে। স্বাধীনতা না থাকিলে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নহে। 

কাজেই গণতান্ত্রিক দেশ ছাড়া অন্তত্র নাগরিক আদর্শ অনুসরণ করা অসম্ভব। 

প্রত্যেক নাগরিকের উন্নতি, স্থথ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ করিয়া দেওয়া 

একমাত্র গণতান্ত্রিক শাসনেই সম্ভব। দ্বিতীয়ত, নাগরিক আদর্শ অনুসরণ 

করিতে হইলে শিক্ষার প্রসার হওয়া! একান্ত কর্তব্য। বে নিরক্ষর, অজ্ঞ, 

তাঁভার পক্ষে নাগরিক-আদর্শ অনুসরণ করা অসম্ভব । শিক্ষা ছাড়া কেহ 

নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন ভয় না। কাজেই রাষ্ট্রের উচিত অবৈতনিক 

এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার্ণ প্রবর্তন করা । নাগরিক আদর্শ অনুসরণ কবিতে 

হইলে দারিদ্র্য দূর করিতে হইবে। দারিদ্র্যের জন্য লোকের মহৎ গুণাবল৷ 

বিকাশ লাভ করে না। দারিদ্র্যের জন্ত লোকে যথোপযুক্ত কাজে নিবুক্ত -হতে 

পারে নাঃ ফলে অনেক শক্তিমান লৌকের কাজ হইতে সমাজ বঞ্চিত হয়। 

সুতরাং প্রত্যেকের জীবিকা অর্জনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে । দেশের 

মধ্যে অর্থ নৈতিক অসাম্য দূর কর! সকলের একান্ত কর্তব্য। 







প্রথম পরিচ্ছেদ 

শীসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশ 

এ দেশে ইংরাঁজ রাজত্বের গোঁড়াপত্বন হইল পলাসী ও বক্সারের রণগ্রাঙ্গনে। 

পলাসীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয় ভইলে মিরজাফর নবাব হইলেন 
বটে, কিন্তু আঁসল ক্ষমতা ইংবাজ-বণিকের হস্তে চলিয়া গেল। বক্সারের 

যুদ্ধের পর মুঘল সম্রাট কোম্পানীকে স্থবে বাংলা-বিহীর-উড়িষ্ার দেওয়ানী 
পদে নিযুক্ত করিলেন! দেওয়ান হিসাবে কোম্পানী রাজস্ব আদার করিত ও 

দেওয়ানী আদালতের কার্য পরিচালনা করিত। ফৌজদারী আদাঁলতেব ভার 
ও দেশশাসনের দায়িত্ব নামে মাত্র নবাবের হন্তে রহিল। এই অবস্থাকে 

দ্বৈতশাসনব্যবস্তা বলা হয়। 

দ্বৈতশাসনের কুফল ফলিতে দেরী হইল না। কোম্পানীর কর্মচারীগণ 

স্থযোগ বুঝিয়া দেশ ও নবাবকে শোষণ করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জন করিতে 

লাগিল। দেশের মধ্যে অরাজকতা ও দুতিক্ষ উপস্থিত হইল। অবশেষে 

ব্রিটিশ পার্লামে্টকে বাধ্য হইরা এই অবস্থা দূর করিবাঁর জন্ত ১৭৭৩ সালে 
একটি আইন প্রণয়ন করিতে হয়। এই আইনটির নাম লর্ড নর্থের 

রেগুলেটিং আইন। এহ আইনে ভারত পাসনতন্ত্রের কাঠামো তৈয়ারী 

কর] হইল। ব্রিটিশশাসিত প্ররদেশগুলির জন্ত একজন গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত 

হইলেন। তাঁহার কার্ষে সাহায্য করিবার জন্য চারিজন সরস্ত লইয়া একটি 

পর্চালকপরিষদ গঠন কর! হইল। গভর্ণর-জেনারেল এই পরিষদের অধি- 

কাঁংণের মত অনুযায়ী কার্য করিতেন। বিচাঁর কার্ষের জন্ত কলিকাতায় 

একটি সুপ্রীম কোট বা উচ্চ আদালত স্থাপন করা হইল। এই আদালতকে 

গভর্ণর-জেনারেল প্রণীত আইন বাতিন করিয়া দিবার ক্ষমতা দেওয়া 

হইয়ীছিল। 

কিছুদিনের মধ্যেই এই আইনের গলদ বাহির হয়। প্রথম গভর্ণর- 
জেনারেল ওয়ারেণ হেন্টিংদের সহিত পরিচালকপরিষদের অধিকাংশ সদস্য ও 

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে নানা অসুবিধার 
সবষ্টি হইল। ন্ুৃতরাং পার্লামেন্টকে ১৭৮৭ সালে পিটের ইগ্ডিয়া আইন 
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নামে আর একটি আইন প্রণয়ন করিতে হয়। এই আইনে লগ্ডনে “বোর্ড 

অফ কণ্টোল” বা নিযন্ত্রণসংঘ স্থাপন কর! হইল। এই সংঘকে ভারতশাসন 

সম্বন্ধীয় সমস্ত আইন ও কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেওয়া ছয়। সংঘটি 

ছয়জন সভা লহয় গঠিত হয় । কিন্তু কালক্রমে সমস্ত ক্ষমতা সংঘের সভাপতির 

হস্তে ন্তত্ত হয়। এই মভাপতি ভারত-সচিবের পৃবপুরুষ। ১৮৫৮ সালে যখন 
রাণী ভিক্টোরিয়। নিজ হন্তে ভারতশাসনভার গ্রহণ করিলেন, তখন এই 

সভাপতির সমস্ত ক্ষমতা নবনিযুক্ত ভারত-সচিবের হস্তে স্তস্ত কর! হয়। এই 

সময়ে আর একটি আইনে গভর্ণর-জেনারেলকে পরিচালকপরিষদের অধিকাংশ 

সদস্যদের মত নাকচ করিয়া নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিবার ক্ষমতা দেওয়৷ 

হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত এই ক্ষমতা গভর্ণর-জেনারেলের হস্তে 

গ্ত্ত ছিল। 

১৮৩৩ সালের সনন্দ আইনে ছু'একটি উল্লেখবোগ্য পরিবর্তন করা হয়। 
এই আইনে এদেশের শাসনব্যবস্তা সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রভূত করা হইল। অন্তান্ত 

প্রাদেশিক সরকারগুলি সম্পূর্ণভাবে ভারত সরকারের অধীনে আসিল। 
বাংলার গভর্ণর-জেনারেলকে ভারতের গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত করা হইল। 

ইহার কুড়ি বদর পরে ১৮৫৩ সালের সনন্দ আইনে বাংল! দেশ শাসনের জন্ 
একজন লেফটেন!ণ্ট গভর্ণর নিষুক্ত হইলেন। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা 

হইতেছে বে, 'এই আইন দ্বারা সর্নপ্রথম একটি পথক আইনসভার হৃষ্টি কর! 

ভয়। ইহার পূর্বে স-পরিষদ গভর্ণর-জেনারেল আইন ব৷ রেগুলেশন প্রণয়ন 

করিতেন। এই আইনসভা গভর্ণর-জেনারেল, জঙ্গীলাট, পরিচালক-পরিষদের 

চারিজন সদস্য ও প্রদেশ গুলির ছয়জন সবকারী কর্মচারী, এই বারজন সভ্য লইয়া 

গঠিত হইয়াছিল। 
১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম ম্বাধীনত। সংগ্রাম বিফল হইবার পর রাণী 

ভিক্টোরিয়। স্বয়ং ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। নিয়ন্ত্রণসংঘের সভাপতির 
পদ তুলিয়। দিয়া তাহার সমস্ত ক্ষমতা ভারতসচিবের হস্তে স্স্ত করা হইল; 

এবং তীর কার্ষে সাঙাব্য করিবার জন্য একটি ভারতপরিষদ স্থাপন করা 

হইল। আপাতত ভারতবর্স্থিত শাসনতন্ত্রের বিশেষ পরিবর্তন করা হইল 

না। কিন্ত ১৮৬১ সালে ভারতআইনপরিষদ আইন বলিয়া! একটি 
আইন পাস করা তয়। এই আইনে ভারতীয় আইনসভার কলেবর বৃদ্ধি করা! 
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হইল। গভর্ণর-জেনারেল পরিচালকপরিষদের চারিজন সাস্য ব্যতীত আরও 
ছয় হইতে বাঁরজন সভ্য মনোনীত করিতে পারিতেন। ইহাদের মধ্যে অন্তত 
অর্ধেক বে-সরকারী সভ্য থাকিতেন ও কয়েকজন ভারতীয়কে সভ্য কর! হইত। 

এই আইনসভার ক্ষমতা অবশ্য অতি সংকীর্ণ ছিল। গভর্ণমেণ্ট ইহার সম্মুখে 
যে যে বিষয় উপস্থাপিত করিত, কেবল তাহা লইয়াই বিতর্ক চলিত। এই 

আইনে প্রদেশগুলিতেও আইনসভা স্থাপনের ব্যবস্থা কর! হয়। বোম্বাই ও 
মাদ্রাজে ১৮৬১ সালে, বাংলায় ১৮৬২ সালে, বুক্ত প্রদেশে ১৮৮৬ সালে ও পাঞ্জাবে 

১৮৯৭ সালে প্রাদেশিক আইনসভার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সভার সদস্তসংখ্য। 

চাঁর হইতে আটজন ছিল। সকলেই মনোনীত সদস্য এবং তাদের অর্ধেক 

বে-সরকারী সদস্য ছিল। এই আইনে সবপ্রথম গভর্ণর-জেনাঁরেলকে জরুরী আইন 
প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়। জরুরী আইন ছয়মাসের জন্য বহাল থাকিত। 

১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়। ভারতের শাসনতন্ত্রের 

ইতিহাসে ইহ! একটি ম্মরণীয় ঘটনা । কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ফলে দেশের শিক্ষিত 

লোকের মধ্যে নবজাঁগরণ উপস্থিত হয়। তাহাদের দাবী কিছুট1 মিটাইবার 
উদ্দেশ্তে পার্লামেন্ট ১৮৯২ সালে আর একটি আইন প্রণয়ন করে । এই আইন 

দ্বারা ভারতীয় আইনসভার সভ্যসংখ্যা বাড়ান তইল। গভর্ণর-জেনারেল ১২ 

জনের স্থলে ১৬ জন সভ্যকে মনোনীত করিতে পারিবেন । এই সভ্যদের-_ 

বণিকসংঘ, জেলা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির মত লইয়! 

মনোনীত করা হইত। 

এই আইনে দেশের জনমত কিছুমাত্র তুষ্ট হইল না। সুতরাং ১৯০৯ সালে 

মিণ্টো-মর্লে আইন নামে আর একটি আইনের দ্বারা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য 

পরিবর্তন করা হয়। ভারতীয় আইনসভার সভ্যসংখ্য! বাড়াইয়। ৬৭ জন কর৷ 

হইল। অধিকাঁংএ সত্যের সরকারী কর্মচারীদের মধ্য হইতে নিযুক্ত করা হইত । 

অন্তান্ত সভ্যগণ পরোক্ষ প্রথায় তিন বৎসরের জন্য মনোনীত হইতেন। এই 
আইন দ্বার। সনগ্রথম মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনপ্রথার প্রবর্তন করা হয়। 

প্রাদেশিক আইনসভার সভ্যসংখ্যাও বুদ্ধি করা হয় এবং তাহাদের অধিকাংশ 

বেসরকারী সভ্য ছিল। 
১৯১9 সালের মহাসমরে ভারতবর্ষের লোক নান৷ প্রকারে ইংলগ্ডের সাহায্য 

করে। ভারতীয়দের স্বায়ত্বশাসনের আকাংখা মিটাইবাঁর উদ্দেশ্টে ভারত-সচিব 
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মিঃ মণ্টেগ্ ১৯১৭ সালের ২*শে আগস্ট ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে একটি ঘোঁষণ! 

করেন। ঘোষণাটিতে বল৷ হয় যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত একটি অংশ 
হিসাবে ভারতবর্ষে দায়িত্বণীলশামনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই সম্রাটের গভর্ণমেণ্টের 

নীতি। ভারতসরকারও এই নীতির সমর্থক । এই নীতি ধীরে ধীরে কার্যকরী 
করিবার উদ্দেশ্টে শাসনযস্ত্রের প্রত্যেক বিভাগে অধিক সংখ্যায় ভারতীয়দের 

নিয়োগ ও স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই নীতি 
অনুযায়ী কি প্রকারের ব্যবস্থা করা উচিত, তাহ! নির্ণয় করিবার জন্য মিঃ মণ্টেগ, 

ভারতবর্ষের নানাস্থানে সফর করিলেন ও বড়লাট লর্ড চেম্স্ফোর্ডের সহিত এক- 

বোগে একটি বিববণী দাখিল করিলেন । এই বিবরণীর নাম মণ্ট-ফোর্ড রিপোর্ট । 

তাহাদের সুপারিশ অন্তধায়ী ১৯১৯ সালে ভারতশাসন আইন নামে একটি আইন 

প্রণয়ন করা হইল। 

১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইন 3 এই আইনে ভারতের শাসনতন্ত্র 
কোন মৌলিক পরিবর্তন করা তয় নাই। আইনের ভূমিকাতে 
ভবিষ্যতে ধাবে ধীরে দাঁয়ত্বণাল শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের আশা দেওয়া! হইয়াছিল 

বটে) কিন্তু ইহাকে কাধকরা করিবার জন্য বিশেন কিছু করা হয় নাই। 

ভাবত সবকার সনতোভাবে ভাবতসচিবের অধীনে রহিমা গেল। কেবল 

গভর্ণর-জেনাবেলের পবিচালক সমিতিতে কয়েকজন ভারতীয়কে নিধুক্ত করা 

হইল। কেন্দ্রার আহনপরিধদ্দের ছুইটি সভা গঠনেব ব্যবস্থা! হইল। 

বা্ীপবিধদ ব। উচ্চণরিবদ .মাট ৬০ জন সভ্য লহয়। গঠিত ছিল। তাহার 

মধ্য ৩৩ জন অথাত অধিকাংশ নিলাচিত সভ্য । নিম়পরিষদেব ১১৫ জন 

সভ্য হিল। হাঁগার মধ্যে ১০৩ জন এিনাচিত ও ৬১ জন গভর্ণব-জেনাণেল 

কতৃক মনোনাত হহওত। প্রত্যক্ষ নিবাচনপ্রথান প্রবর্তন হহল। কিন্ত 

সাম্প্রদাষ়িক পৃথকনিবাচনব্যবস্থা বভিয়। গেল । আহনপরিষদকে কিছু কিছু 

ক্ষমতা দেওয়া ভইল। কিন্তু ক্ষমতাগুলি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সরকারী 

বিভাগগুলির 'আয়ব্যয়ের তালিক। আইনপরিষর্দে পেশ কর! হইত এবং 

কয়েকটি বিষয় ব্যতীত অন্যান্ত বিভাগায় ব্যয়ের দাবী 'আইনপরিষদ ইচ্ছা 

করিলে মঞ্ুর কিংবা নামঞ্জুর করিতে পারিত। কিন্তু পর্ষিদ কোন ব্যয়ের 

দাবী নামঞ্জুর করিলেও গভর্ণর-জেনাবেল নিজের ক্ষমতায় তাহা মঞ্জুর করিতেন। 

অনেক বিষয়ের বিল আইনপরিষদে উপস্থিত করিবাঁর পূর্বে গভর্ণর-জেনাঁরেলের 
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অনুমতি লইতে হইত। আইনপরিষদে কোন বিল অথবা তাহার সংশোধনী 

প্রস্তাব লইয়া আলোচনা গভর্ণর-জেনারেল ইচ্ছা করিলে বন্ধ করিয়া! দিতে 
পাঁবিতেন। কোন সরকারী বিল আইনপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত না৷ হইলেও 

গভর্ণর-জেনারেল তাহা আইনে পরিণত করিতে পারিতেন। 

এইভাঁবে আঁসল ক্ষমতা গভর্ণর-জেনারেলের হাতেই রহিয়া গেল। তাহার 

পরিচাঁলকপরিষদ আইনপরিষদের নিকট দায়ী ছিল না। আইনপরিষদ সমালোচন। 
করিত, অসন্তোষ জানাইত। কিন্তু তাহাতে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করিয়! 

জগন্নাথের রথের ন্যায় সপরিষদ-গভর্ণর-জেনারেল খুশামত রাজ্য চালাইতেন । 

ছৈতশাসন (5910175) £ পুলিস, জেলখানা» বিচারশ্ব্যবস্থা, কৃষি, 

জমি, জলসেচ, বন প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ের শাঁসনভার প্রাদেশিক সরকারের 

হস্তে ন্যস্ত কব হইল। প্রদশগুলিতে “দ্বৈতশাসনব্যবস্থা”? বা! “ছু-হয়াফ্কি ব্যবস্থা” 

প্রবর্তন করা হহুল। প্রাদেশিক বিষয়গুলিকে সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত এহ 

দুই শ্রেণীতৃক্ত করা হইল। পুলিস, জেলখানা, বিচাঁরব্যবস্থা, রাজস্ব, 

জলসেচ প্রভৃতি সংবক্ষিত বিষয়ের কার্ধ সপরিষদ-গভর্ণব পরিচালন করিতেন। 

গভর্ণবের পরিচালক-পরিষদ দুই অথবা চারজন সভ্য লইয়া গঠিত হইত। 

সভ্যদের নিযুক্ত করিতেন ভাবত সম্রাট এবং তাহার নিজেদের কার্ষের জন্য 

ভারতসচিব ও ভাবত সরকারের নিকট দায়ী থাকিতেন। তাহার প্রাদেশিক 

আইনসভার অধিবেশনে যোগ দিতেন, কিন্তু আইনসভাব ভোটের উপর 

নিতর কবিতেন না। কৃষি, জমি, সমবায়, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি তস্তান্তরিত 

বিষয়গুলি পবিচালনের জন্য গভর্নর একটি মন্ত্রিসভা নিনুক্ত করিতেন। 

আইনসভার সভ্যদেব মধ্য হইতে মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইত এবং সকল কার্ষের 

জন্য আঁইনসভার নিকট তাঁহাদেব জবাবদিহি করিতে হইত। আইনসভা 

অনাস্তাজ্ঞাপন করিলে তাঁহাথা পদত্যাগ করিতেন। গভর্ণর সাধারণত 

মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী হস্তান্তরিত বিভাগের কার্য পরিচালনা করিতেন; 

কিন্তু প্রয়োজনবোধ করিলে তিনি মন্ত্রী কিংব! মন্ত্রীদের পরামর্শ উপেন্গ 

করিয়া নিজের ইচ্ছামত কাজ করিতে পারিতেন। এইভাবে প্রদেশের এক 

অতি ক্ষুদ্র খণ্ডে আংশিকভাবে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্রের বীজ রোপণ করা হইল। 

পরিচালকপরিষদ ও মন্ত্রীসভা এই ছুইটি প্রতিষ্ঠান ছারা সরকার গঠন ক্র! 

হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে দ্বৈতশাসনব্যবস্থা বলা হয়। 



১৪৪ পৌরনীতি 

প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া একপরিষদবিশিষ্ট আইনসভা ছিল 
আইনসভার অধিকাংশ সভ্য নির্বাচিত ও অবশিষ্ট গভর্ণর কর্তৃক মনোনীত 
হইত। পরিচালকপরিষরের সভ্যদের আইনসভার সদস্য মনোনীত করা 

হইত। আইনসভার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের ন্যায় সীমাবদ্ধ ছিল। 
গভর্ণর ইচ্ছা করিলে নাঁমঞ্জুরী বিল অথব। ব্যয়ের দাবী মঞ্জুর করিতে পাঁরিতেন। 

এই দ্বৈতশাসনব্যবস্থা কোনরকমেই সফলত! লাঁভ করে নাই। সরকারকে 

মানবদেহের মত তুলনা কর! যায়। মানবদেহ যেমন দুই খণ্ডে ভাগ 

করিলে সব কাজ পণ্ড হয়, সরকারের কাজ ছুই ভাগ করার ফলও তাহাই 

হইল। দ্বৈতশাসনে সরকারী কাঁজ ছুই খণ্ড করা হইল। ফল হইল কুফল। 

ষদি ছুইথগ্ড পরস্পরের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা! করিত, তবে হয়ত কিছু সফলের 
আঁশ! ছিল। কিন্ত অধিকাংশক্ষেত্রেই মন্ত্রিসভা ও পরিচালকপরিষদের মধ্যে 

সহবোগিতা কিংবা যোগাবোগ ছিল না। এই দ্বৈতবিভাগের ফল অনেক 

সময়ে অদ্ভুত হয়। উদ্রারণ স্বরূপ একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া বায়। কৃষির উন্নতি 
মন্ত্রীর দায়িত্ব । কিন্তু জলসেচবিভাগ পরিচালকপরিষদের সভ্যের অধীনে । 

জলসেচের ভাল ব্যবস্থা না৷ থাকিলে কৃষির উন্নতি কর! ছৃরূহ বলিলেও চলে। 
আবার, কত রাজস্ব আদায় হইবে ও কিভাবে তাহা বার করা হইবে, তাহ 

নির্ণয় করিত পরিচালকপরিষদ। সরকারী কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণাধিকাঁর 

পরিচালকপরিষদের । বে গৃহে সিহ্থুকের চাবী অন্ঠের হস্তে, ভূত্যেরা অন্যের 

হুকুম মানিয়া! চলে, সে গৃভের গৃহিণী, মন্ত্রীদের অবস্ত। ও ক্ষমতা সহজেই 

অনুমেয় । ইনার পর আবার গভর্ণর মন্ত্রাদের উপদেশ প্রায়ই অগ্রাহ 

করিতেন। মন্ত্রীদের মধ্যে যুগ্াদায়িত্বব্যবস্তা প্রবর্তনের জন্য গভর্ণর কোন 

চেষ্টাই করেন নাই । তাঁহারা 'অধিকাঁংশ সময়েই মন্ত্রীদের সঠিত পৃথক 

পৃথক ভাবে আলোচনা! ও পরামর্শ করিতেন। মন্ত্রীদের প্রায়ই সরকারী 
অন্গরাগভাঁজন সভ্যদের মধ্য হইতে নিয়োগ করা হইত এবং অধিকাংশ সময়েই 

আইনসভাঁর নিবাচিত সদশ্যদের মধ্যে তাার্দের বিশেষ সমর্থন থাকিত না 

মনোনীত সদস্যদের ভোটের জোরে তাভাদের মন্ত্রিত্ব বজার থাকিত। ইহার 

ফলে দারিত্বনাল শাসনব্যবস্তার বীজ শুকাইয়! গেল। 

দ্বৈতশাসনের বিফলতার আর একটি কারণ অর্থাভাব। মন্ত্রীর! বদি প্রচুর 

অর্থব্যয় করিয়া নানারকম জনকল্যাণকর পরিকল্পন! কার্যকরী করিতে পারিতেন, 
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তাহা হইলে হয়ত দ্বেতশাসন জনপ্রিয় হইত। কিন্তু ১৯২১ সালের পর প্রায় 

প্রত্যেক প্রদদেশেরই বাজেটে ঘাটতি উপস্থিত হয় । অর্থের অনটনে দ্বৈতশাসনের 

কোন গুণ থাকিলেও তাহ। নষ্ট হইল। 

১৯২৯ হুইতে ১৯৩৫ 2 দ্বৈতশাঁসনে কেভই সন্তষ্ট নয় বুঝিয়া ব্রিটিশ 
গভর্ণমেণট ১৯২৯ সালে সাইমন কমিসন নামে ৭ জন পার্লামেণ্টের সদশ্য লইয়। 

গঠিত একটি কমিসন নিযুক্ত করে। ইংলগ্ডেব শ্রমিক মন্ত্রিসভার বর্তমান প্রধান 
মন্ত্রী মিঃ এটুলী এই কমিসনের সদস্য ছিলেন। ভারতীয় সব দলই এই কমিসন 

বর্জম করে। এই কমিসন তাহাদের বিবরণীতে দ্বৈতশাপনব্যবস্থা তুলিয়। 
প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য প্রবর্তনের সুপারিশ করে। 

ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রনির্ধারণেব উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট লগ্ন শহরে ১৯৩৯ 

সালে একটি গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করে। এই গোলটেবিলে ব্রিটিশ ও 

ভারতীয় প্রতিনিধি ছিল। দ্বিতীয় গোলটেবিলে মাতম! গান্ধী কংগ্রেসের একমাত্র 

প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। তিনটি গোলটেবিল বৈঠকে বিশেষ কোন 

কাজ হয় নাই। ইহার পর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে তাহাদের 

মতামত ব্যক্ত করিয়! কতকগুলি প্রস্তাব একট “চোযাইট পেপার” প্রকাশ করে 

এই প্রস্তাবগুলির কিছু অদল বদল করিয়া ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন 

প্রণম্নন করা হয়। 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন 

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে তিনটি বিশিষ্ট পরিবর্তন করা হইল। 

প্রথমত, দেশীয় রাঁজ্যগুলি ও বিভিন্ন প্রদেশ লইয়া একটি যুক্তরাষ্ গঠনের ব্যবস্থা 

হয়। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রে দ্বৈতশাঁসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইল। যুক্তরাম্ট্রীয 

শৃসনবিভাগগুলির মধ্যে দেশরক্ষা, বৈদেশিক বিভাগ, উপজাতি বিভাগ 

প্রভৃতি বিভাগের পরিচাঁনা স্বয়ং বড়লাট করিতেন । অন্বান্য বিষয়ের শাঁসনভার 

একটি মন্ত্রিপরিষদের উপর গ্তস্ত হইল। তৃতীয়ত, প্রদেশগুলিকে প্রাদেশিক 
স্বাতন্্য দেওয়া হইল ও আংশিক ভাবে দায়িত্বণাল শাঁসনব্যবঙ্থার প্রবর্তন করা 

ভইল। অবশ্য কেন্দ্রেও এইরূপ আংশিক দাযিত্বণীল শাসন প্রবর্তনের ব্যবস্থা 

ছিল। 

পাভর্ণর-জেনারেল £ ঘৃক্তরাষ্্রীর বিষয় গুলির পাঁসনভার গতর্ণর-জেনারেল 

ও একটি মন্ত্রিপরিষদের উপব ন্যস্ত কর! হইল । মন্ত্রিপবিষদ থাঁকিলেও গভর্ণর- 

জেনারেলের স্তে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া! ছিল। সাঁধাণণত তাঁগর ক্ষমতা তিন 

ভাঁগে ভাগ করা হইত, স্ব-ইচ্ছাঁধীন ক্ষমতা, বিশেষ দাঁয়িত্রের ক্ষমতা ও অন্থান্ত 

ক্ষমতা ৷ স্ব-ইচ্ছীধীন ক্ষমতা (1)150106101101% [0%৫15) প্রয়োগ 

করিবার পদে তিনি মন্ত্রীদের সহিত কোন পরামর্শ করিতে বাধ্য ন্েন। এই 

বিষয়গুলির পরিচালনায় মন্ত্রীদের কোন অধিকার থাকিত না। দেশরক্ষা! বিভাগ, 

উপজাতি বিভাগ, বৈদেশিক বিভাগ ও বাঁজক বিভাগ -এই বিভাগগুলিকে 

সংরক্ষিত বিভাগ বল! হইত। ইচাদের পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গভর্ণর- 

জেনারেলের । তিনি মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ না করিয়া স্ব-ইচ্ছাধীন ভাবে 

এই বিভাগগুলির পরিচালন! করিতেন। এই কার্ষে সা্কাব্য করিবার জন্য 

তিনি তিন জন পর্যন্ত উপদেষ্টা! নিধুক্ত করিতে পারিতেন। উপদেষ্টাগণের 

বেতন ও ভাতা। তিনিই নির্ধারিত করিতেন এবং তীহাঁরা গভর্ণর-জেনারেলের 

নিকট দায়ী থাকিতেন। ইহ! ছাড়া তাঁহার আরও স্ব-ইচ্ছাধীন ক্ষমতা ছিল। 

মন্ত্রীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত, আইনপরিষদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত ও ভঙ্গ 

করা, আইনপরিষদ বর্তক অনুমোদিত বিলে সম্মতি দান, অথবা নাকচ করা, 



১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন ১৪৭ 

অথবা সম্রাটের মতামতের জন্ত পাঠাইয়া৷ দেওয়া, গভর্ণর-জেনারেলের আইন 
নামে আইন পাস করা, জরুরী আইন প্রণয়ন, আইনপরিষদে কোন বিল সম্বন্ধে 
বিতর্ক বন্ধ করা, আইনপরিষদের মঞ্জুরীসাপেক্ষ নহে এমন সরকারী ব্যয়ের 

পরিমাণ নির্দিষ্ট করা, আইনপরিষদ কর্তৃক নামঞ্জুরীকত ব্যয়ের দাবী মঞ্জুর করা 

প্রভৃতি স্ব-ইচ্ছাধীন ক্ষমতার অন্তর্ৃক্ত। প্রয়োজন বোঁধ করিলে, তিনি শাসনতন্ত্র 
ভঙ্গের ঘোবণা করিয়া নিজের হস্তে সমস্ত ক্ষমত। লইতে পারিতেন। ইহাও 

স্ব-ইচ্ছাধীন ক্ষমতার অন্তভূক্ত। 

এই বিবয়গুলি বাতীত অন্ঠান্ত বিভাগের পরিচালন! তিনি সাধারণত 

মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ মগ্তষায়ী করিতেন । তবে প্রয়োজন বোধ করিলে তিনি 

মন্ত্রীদের পরামর্শ অগ্রাহা করিয়া নিজের বিচারমত ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। 

ভারতে শান্তি ও এুংখলা রক্ষার গন্ধ ; আথিক গ্চিতি ও সুনাম রক্ষার জন্য) 

সংখ্যালিষ্ঠদের অপ্বিকাঁর রক্ষার জন্য; সবকাঁরী কর্মচারীদের অধিকার ও 

স্বার্থরক্ষাঁর জন্য; দেণীয় রাজোর নুপতিগণের অধিকার রক্ষার জনা; বাণিজ্য 

বিষয়ে বৈষমামূলকবাবস্ত। নিরোধ করিবার জনা ; ইংলণ্ড ও বর্া হইতে আগত 

দ্রব্যাদি উপর বৈষমাশ্লক 'করধার্য নিবারণের জনা ও তীহার নিজের 

স্ব-ইচ্ছাধান ক্ষমত। প্রয়োগের জন্য প্রয়োগন ভইলে তিনি মন্ত্রীদের উপদেশ 

বাতিল করিয়া নিজের ইচ্ছামত ব্যবন্তা করিতে পারিতেন। এই বিষয়গুলিকে 

তাহার বিশেষ দায়িত্বের খিষয় (51১60191 1২659005101116159 ) বলা 

হইত। ইহা ছাড়ীও আরও অন্যানা বিষয়ে তিনি মন্ত্রীদের উপদেশ নাকচ 

করিতে পারিতেন। 

এইভাঁবে গভর্ণর-জ্নোরেলকে মন্ত্রী ও আইনশরিষদ সম্বন্ধে প্রার শ্বৈরাচারার 

ক্ষমতা দেওয়া হয়। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগের পূর্বে তাহাকে ইংলগুস্থ 

ভারত-সচিবকে সব জানাইতে হইত ও তাঁর সম্মতি লইতে হইত। 
মন্ত্রিপরিষ্ধ : গভর্ণর-জনারেল নিজের কার্য পরিচালনার জন্য একটি 

মন্ত্রিপরিষদ গঠন করিতেন। মন্ত্রীদের সংখ্য। দশ জনের অধিক হইবে না 

এবং তিনিই তীহাদদের নিয়োগ করিতেন। মন্ত্রীদের আইন-পরিষদের মধ্য 
হইতে নিযুক্ত করা হইত। সাধারণত আইন-পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের 

দলপতির সহিত পরামর্শ করিষ়ী অন্ত মন্ত্রীদের নিয়োগ কর! হুইত। দলপতি 

হইতেন প্রধান মন্ত্রী বা মহামাত্য। মন্ত্রীদের কেহ আইনপরিষদের সভ্য না 
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থাকিলে তাহাকে ছয় মাসের মধ্যে সভ্য ভইতে হইত। নচেৎ তাঁহাকে 

ইস্তফা দিতে হইত। বড়লাট ইচ্ছা করিলে মন্ত্রিপরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব 

করিতে পারিতেন। 

দেশরক্ষ। প্রভৃতি সংরক্ষিত বিভাগগুলি ও গভর্ণর-জেনারেলের স্ব-ইচ্ছাধীন 

ক্ষমতার অন্তভূক্ত বিষয়গুলি ব্যতীত অন্ঠান্ত বিষয়ের শাসনকার্য মন্ত্রীর! 

পরিচালনা করিতেন। কি ভাবে ও কোন নীতি অন্তধায়ী কাজ করিতে 

হইবে সে সম্বন্ধে মন্ত্রীরা ঘে উপদেশ দিতেন, গভর্ণর-জেনারেল সাধারণত সেই 

অনুযায়ী আদেশ দ্রিতেন। কিন্ত তিনি তাহার বিশেষ দাযিত্বপালনের জন্য 

প্রয়োজন হইলে মন্ত্রীদের মত অগ্রান্ করিতে পাঁরিতেন। মন্ত্রীপরিষদ তাহাদের 

কার্ষের জন্ত অ।ইনপরিষদের নিকট দায়ী থাকিতেন ও নিন্নপরিষদ অনাস্াজ্ঞাপন 

করিলে পদত্যাগ করিতেন । 

যুক্তরাষ্্রীর আইনপরিষদ : দ্রইটি সভা লইয়া! এই পরিষদ গঠিত 
হইত । উচ্চ পর্বিদেব সভ্য সংখায ছিল ২৬০ জন ও নিয্পপরিষদে ৩৬৫ 

জন সভ্য । তাগাব মধ্যে দেশায় রাজাগুলির প্রতিনিধি ছিলেন ও নুপতিগণ 

তাভাদের মনোনয়ন করিতেন। উচ্চপবিবদের অন্যানা সভ্য প্রত্যক্ষভাবে 

ও নিরপরিবদের সভাগণ পরোক্ষভাণে প্রাদেশিক আইনসভার সভা কর্তৃক 

নিনাচত হইতেন। নিম্পপরিষদে আরুক্ষাল পাচবত্জর, বদি ন] হার পূবেই 

গভর্নব-জেনারেল পপিধদ ভঙ্গ করিতেন। উচ্চপরিনদ ছিল স্থায়ী সভা । 

তহ।ব একভতীয়াংশ সভ্য প্রতি তিননত্মন অন্ধব নিবাচিত হইতেন। উভয় 

পরিষদের ক্ষমতা ছিল প্রা সমানহ | শুধু খান্প্ধ সম্পঞ্চয় শিলও শারবায়ের 

তালিকা নিরপরিবদ্দে প্রথম উত্থাপন করিতে হইত । কিছ উচ্পপপিবদকে 

ধারের দাখী মঞ্জপার অধিকাগ দেওর। ছিল। অন্য কোন দেশে এইরূপ 

বাবস্থা নাত | 

আইন পরিষদ যুক্তরাপর় ও বুগ্মবিষয়ে আইন প্রণয়ন করিত, আয়খ্যর 

মঞ্জুর করিত) মন্ত্রীদের কার্ধের তদারক কপিত। কিন্তু হার ক্ষমতা অত্যন্ত 

সামাণদ্ধ ছিন। অনেক বিষয়েই শোন খিল গভর্ণর-জেনারেলের পৃবান্ুমোদন 

প্যতাত পরিষদে উপস্থিত করা থাইত ন।। গভর্ণর-জেনারেল যে কোন বিল 

সম্পার্বে বিতর্ক বন্ধ করিতে পারিতেন। গভর্ণর-জেনাঞ্েল আইনপরিষদ কত 
আঅনতমোদিত বিল আইনে পরিণত করিতে পারিতেন। পরিষদ্দের নামঞ্জুর 
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ব্যয়ের দাবী মঞ্জুর করিতে পারিতেন। ইচ্ছামত জরুরী আইন প্রণয়ন করিতে 
পারিতেন। সরকারী ব্যয়ের প্রাপ্ম তিনচতুর্থাংশই পরিষদের অনুমোদনসাপেক্ষ 

ছিল না। এই সম্বন্ধে ব্যয়ের দাবী পরিষদের ভোটের জন্ত উপস্থিত কর! 

হইত না। মন্ত্রিপরিষদ অবশ্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকিত। কিন্ত মন্ত্ি- 
পরিষদের হাতে ক্ষমতা খুব কম ছিল। ইগাদের প্রত্যেককে প্রতিপদক্ষেপে 

বড়লাঁটের অনুশাসন মানিয়া চলিতে হইত। 

গভর্শর £ প্রাদেশিক সরকার গভর্ণর ও মন্ত্রিসভা! লইয়া গঠিত হইত। 

গভর্ণরের ক্ষমতা গতর্ণর-জেনারেলের ক্ষমতার অন্রূপ ছিল। শুধু ছুই একটি 
পার্থক্য ছিল। প্রদেশে কোন সংরক্ষিত বিভাগ ছিল না। সমস্ত প্রাদেশিক 

বিভাগের শাসনভার মন্ত্রিসভার ভন্তে ন্যস্ত ছিল। মন্ত্িসভ। প্রাদেশিক আইন- 

সভার নিকট দায়ী ছিল। কিন্তু গভর্ণরকেও স্ব-ইচ্ছাধীন ক্ষমতা ও বিশেষ 

দাত্সিত্বের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। ন্ব-ইচ্ছাধীন ক্ষমতার বিষয়গুলি 

(71501611979 [১০0*০৯) মন্ত্রীদের অধিকার বহিভূর্তি। এই বিষয়ে গভর্ণর 

মন্ত্রীদের পরামর্শ লইতে .বাধ্য ছিলেন না। বিষয়গুলি গভর্ণর-জেনারেলের তস্তে 

ন্তম্ত বিষয়ের অনুরূপ। এইগুলি ব্যতীত অন্ান্ত বিষয়ের শাসন গভর্ণর মন্ত্রীদের 

পরামর্শ অনুধায়ী পরিচালনা করিতেন। কিন্তু তাহার বিশেষ দাস্বিত্ব পালনের 

জন্য মন্ত্রীদের মত অগ্রাহ্য করিয়া নিজের ইচ্ছান্ুযায়ী ব্যবস্থা করিতেন। আধিক 

স্থিতি ও সুনাম রক্ষার জন্ গভর্নরের কোন বিশেষ দায়িত্ব ছিল না। শুধু এই 
একটি ছাড়া গভর্ণরের বিশেষ দ্বায়িত্বের বিষয়গুলির সহিত (অর্থাৎ প্রদেশের 
শান্তি ও শৃংখল! রক্ষা, সরকাপী কর্মচারীদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষাঃ সংখ্যালঘিষ্ট 

সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষা, দেশীয় নৃুপতিগণের অধিকার রক্ষ|, বাণিজ্য-বৈষম্য- 

মূলক ব্যবস্থার প্রতিরোধ, ব্রিটেন ও বর্মী হইতে আনীত দ্রব্যের উপর বৈষম্যমূলক 
শুল্ক ধার্য নিবারণ, আংশিকভাবে বঠিভূতি অঞ্চলগুলির শাসন এবং গভর্ণর- 

জেনারেলের আদেশ পাঁলন__এইগুলি গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্বের বিষয়) গভর্ণর- 

জেনারেলের বিশেষ দায়িত্বের বিষয়ের কোন পার্থক্য ছিল ন।। গভর্ণর 

মন্ত্রীদের নিযুক্ত ও বরখাস্ত করিতেন। তাহার অন্তান্ঠ ক্ষমতা গভর্ণর-জেনারেলের 

ক্ষমতার অনুরূপ। তিনি তাহার ইচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার পূর্বে 

গভর্ণর-জেনারেলের সম্মতি লইতেন। 

মন্ত্রিসভা 3 প্রাদেশিক সমস্ত বিষয়গুলির শাসনকার্য পরিচালনার জন্ত 
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একটি মন্ত্রিসভা গঠন কর! হইত। গভর্ণর মন্ত্রিদের নিযুক্ত করিতেন। তিনি 
আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দলপতির সহিত পরামর্শ করিয়া মন্ত্রীদের নিষুক্ত 
করিতেন। দলপতিকে মহামন্ত্রী বল! হইত। মন্ত্রীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি থাকিত। মন্ত্রীরা সকলেই আইনসভার সভ্য। কেহ 
সভা না থাকিলে, তখে ছয় মাসের মধ্যে তাহাকে সভ্য হইতে হইত। নচেৎ 

পদতাঁগ করিতে হইত। মন্ত্রীদের চাকুরী গভর্ণরের খুশীর উপর নির্ভর করিত 
এখং তিনি বে কোন সময়ে তাহাদের বরখাম্ত করিতে পারিতেন। মন্ত্রারা আইন- 

সভার নিকট তাহাদের কাষের ভন্ত দায়া। আইনসভা অনাস্থা জ্ঞাপন করিলে 
তাহার! পদত্যাগ করিতেন । 

প্রদেশে দায়িত্বশীল শাঁসনব্যবস্থার প্রবর্তন কৰা হহল। কিন্ত মন্ত্রীদের 

ক্ষমত]। অত্যন্ সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথমত কতকগুলি বিষয়ের পরিচালনার দায়িত্ব 

একমাত্র গভর্ণরেণ উপর ন্স্ত ছিন। এগুলিকে স্ব-ইচ্ছাঁধীন ক্ষমতার বিষয় 
বলে। মন্ত্রীদের এই বিষয়ে কোন প্র্ণার পরামশ দিবাঁর 'অধিকার ছিল ন|। 

দ্বিতারত, অন্ান্ত বিষয়গুলি অবশ্ মন্ত্রারা চালাইতেন এব" সাধারণত গভর্ণর 

তাহাদের পরামশ অনুবায়ী কীাড করিতেন। কিন্ধা তাভার বিশেষ 

দায়িত পালনের ভন্য গভর্ণর থে “কান সময়ে মন্ত্রীদের মত অগ্রাহ করিতে 

পারিতেন। 

আইন ন্ভ 2 বোম্বাই, মাদ্রাগ, বুক্তপ্রদেশ, বিচার, বাংলা ও আসাম, 
এহ ছয়টি প্রদেশে দুইটি করিয়া পরিষদ ছিল। অন্য প্রদেশে একটি পরিষদ 

লইয়া আইনসভা গঠিত ছিল। উচ্চ পরিনদের সভ্যের অধিকাং* সাধাবণ 

ভোটদাতাগণ কতৃক নিনাচিত ও কষ়েঞ্জন গভর্ণণ কক মনোনাত হইতেন। 

কোন কোন প্রদেশে কিছু সংখ্যক সভ্য শিল্প পগ্দের সভ্যগণ কর্তক নিবাচিত 

ছিল। এই পরিষদ স্থায়ী সভা । হগার এক তৃতীয়াংশ সভ্য প্রতি তিন বৎসর 

পর পর নির্বাচিত তহত। নিম্ন পরিষদ্দের সমস্ত সভাহ পাচ বৎসরের জন্য 

নিবাচিত ভইত। কিন্তু গভর্ণর ইচ্ছা করিলে পাঁচ বংসরের পুৰে পরিষদ ভঙ্গ 

করিয়া নৃতন নিবাঁচনের আদেশ দিতে পারিতেশ। 

' প্রাদেশিক আইনসভার ক্ষমতা ছিল সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় আইনপরিষদের 

অনুরূপ। হহাঁকে প্রতি পদক্ষেপে গভর্ণর ও গভর্ণর-জেনারেলের অনুশাসন মানিয়। 

চলিতে হইত। আইনসভার অনুমোদন না থাকিলেও গভর্ণর আইন প্রণয়ন 
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করিতে পারিতেন। তাহার বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্ত প্রয়োজন বোঁধ করিলে 

আইনসভা কর্তৃক নামগ্ুরী ব্যয়ের দাবী মঞ্জুর করিতে পারিতেন। 
এইভাবে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র গঠিত হইয়াছিল। কোন বিষয়ে 

অনুষ্ঠানের ভ্রটি ছিল না। সর্বত্রই মহামান্য অমাত্যবর্গ ছিল, আইনপরিষদ 
ছিল। কিন্ত ইভাঁদের প্রত্যেকের ক্ষমতা নান! প্রকারে সীমাবদ্ধ ছিল। গভর্ণর- 

জেনারেল ও গভর্ণরের স্থদীর্ঘ স্ব-ইচ্ছাঁধীন ক্ষমতা ও বিশেষ দাঁয়িত্ব বিষয়ক 

ক্ষমতার তালিকা দেখিলে ইা সহজেই অনুমেয় । ইহীদের সকলের উর্ধে 

একটি অতি ক্ষমতাবান বাক্তি লণ্ডনে বসিয়৷ কলকাঠি নাড়াইতেন এবং এদেশের 

ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেন। তিনি ইংলগ্েশ্বরের ভাবতমচিব। তাহার কথা ন৷ 

বলিলে এই শাস্ন-বিবরণ শিবহীন বজ্ের স্তাঁয় হইবে। 

ভারতমচিব (১০০:০০1% ০9075 101 111019) ও তাহার উপ্দেষ্টা- 

সংঘ (39910. 0: 4১0৮15615) 2 ভাঁরতণচিব ইংলগ্ডের মন্ত্রিপরিষদের একজন 

সদন্ত। ভারতশাঁসন সম্পর্কে তিনি ইংলগেশ্বরের উপদেষ্টা । গভর্ণর ও অন্যান্ত 

উচ্চপদে কাহাদের নিযুক্ত কর! হইবে, সে সম্বন্ধে এবং বিভিন্ন ভারতীয় আইন- 

পরিষদকৃত আইন নাঁকচ করা হইবে কিনা, সে বিষয়ে তিনি সম্াটকে 

উপদেশ দিতেন । 

ভারত-শাসন-আইন অনুসারে স-পরিষদ-গভর্ণর-৫জনারেল ও গভর্ণর- 

জেনারেল নিজে সববিষয়ে ভারতমচিবের অধীন ছিলেন। গভর্ণর-জেনারেলের 

কাজ ছিল, ভাঁরতসচিবকে শাসনসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় পূর্বেই জানাইয়া দেওয়া 

এবং তাহার সম্মতিক্রমে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা । ব্ব-ইচ্ছাঁধীন ও বিশেষ দায়িত্ 

বিষয়ক ক্ষমতাঁগুলি প্রয়োগ করিবার পুনে গভর্ণর-জেনারেলকে ভারতসচিবের 

সম্মতি লইতে »ইত। প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর ভারতসচিবের 

সাঁক্ষাৎভাবে কোন ক্ষমত। ছিল না । কিন্ত প্রাদেশিক গভর্ণরের উপর তাহার 

ক্ষমত৷ ছিল। গভর্ণরদের হস্তে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া! ছিল এবং তাহাদের 

এই ক্ষমতা! প্রয়োগ গভর্ণর-জেনারেলের পরামর্শ ও মত অনুবায়ী করিতে হইত। 

স্থুতরাঁং গভর্ণর-জেনারেলের মারফত ভাঁরতসচিব গভর্ণরদের কাজ নিয়ন্ত্রিত 

করিতেন। শুধু তাহাই নহে। আই, সি, এন্,? আই, পি, এস, প্রভৃতি 

উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের তনিই নিযুক্ত করিতেন এবং তাহাদের চাকুরীর নিয়ম 

তিনিই নিদিষ্ট করিতেন। যদি কোন কর্মচারী মনে করিত যে, সরকার তাহার 
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চাঁকুরী সম্বন্ধে অন্যায় আদেশ দিয়াছে, তবে সে ভারতসচিবের নিকট এই 
আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পাঁরিত। এইভাবে শাসনতন্ত্রেরে উপর 

তাহাকে সবময় ক্ষমত। দেওয়া ছিল। 

ভারতসচিব ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য ও ভারতশাসনের জন্য তিনি 
পার্লামেণ্টেব নিকট দায়ী ছিলেন। পার্লামেণ্টে ভারতশাসনসংক্রান্ত সমস্ত 

প্রশ্নে জবাব তাহাকে দিতে হইত। গভর্ণর-জেনারেল ও গভণ্রদের 

নিয়োগকালে সম্রাট তাহাদের উপদেশপত্র দিতেন। তাহার খসড়া পূবেই 

তাহাকে পালামেণ্টের নিকট দাখিল করিতে হইত। ভারতশাসন আইন 

অনুযায়ী সম্রাট যে সমস্ত "অর্ডার-ইন-কাউন্সিল” জাপী কবিতেন, তাহাও 

ভারতসচিবকে পার্লামেন্টে দাখিল করিতে হইত । 

ভারতস্চিবেন একটি উপদেষ্টানংঘ ছিল। ভারতসচিব আটজন হইতে 

বারজন পর্যন্ত উপদেষ্টা নিযুক্ত করিতেন । কন্তধ তিনি ইচ্ছা করিলে কমপক্ষে 

মাত্র পাচভন উপদেষ্টা নিবুক্ত করিতে পারিতেন। উপদেষ্টাদের নিয়োগকাঁল 

পাঁচ বৎসর । তাহার! ব্রিটিশ পালামেণ্টের সদস্য ভহতে পাঁিতেন না। ভারত 

সরকারের অধীনে ধাহার! অন্তত দশ বৎসর চাকুণী করিতেন এবং ঘাহাদ্দের 

ভারত ত্যাগের পর দুহ বৎসরের অধিক সময় অতিবাহিত হয় নাহ, তাহাদের 

মধ্য হইতে অবেক সংখ্যক উপদেষ্টা! নিযুক্ত +বা। হইত। ভাবতসচিব তাহাদের 

সভিত ভারতশাসন পিষয়ে পঝামশ করিতেন। তবে ঠিনি উপদেষ্টাগণের 

পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য ছিলেন না। কিন্তু স-পরিবদ গভর্থর-জেনারেলের 

রাজন্বস-ক্রান্ত শিষয় গুলি সম্বন্ধে, ইংলগ্ডে স্টালি” খণ গ্রহণ বিষয়ে ও সরকারী 

কমচারাদের নিরোগ বিবঘ্বক নিয়মাবলীর পরিবর্তন সম্বন্ধে সক্ণ বিষয়ে তিনি 

উপদেষ্টাস"্ঘের সঠিত পবামর্শ এবং সংদেব অধিকাংশ সদন্তেপ মতানুযায়া কাজ 

করিতে বাধ্য ছিলেন। 

১৯৩৫ সালের ভারতশাদ্ন আইন পাস হইলেও তাঁহ। সম্পূর্ণরূপে কার্ধকরী 

করা হয় নাই। ১৯৩৭ সালেব ১লা এপ্রিল হইতে প্রাদেশিক ত্বাতন্ত্র্ের 

প্রবর্তন করা হইল । গত মহাযুদ্ধের সমগ্ন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বন্ধ করা হইল। 

১৯০৭ সাল হইতে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত প্রাদেশিক স্বাতন্তরযব্যবস্থা 
কার্যকরী ছিল। মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পরে নান! ঘটনাসংঘাতের মধ্য দিয়া 

১৯৪৭ সালের ৩র! জুন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই উভপ্ন দল কর্তৃক অন্ুমোপিত 
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একটি পরিকল্পন। প্রকাশ কর! হইল। এই পরিকল্পনা! অনুসারে ভাঁরতবর্ষকে 

দ্বিখণ্ডিত করিয়! ভারত ও পাকিস্তান দুইটি ডোঁমিনিয়নের পত্তন হইল। ইহা 
ভারতস্বাধীনত। আইনের দ্বারা পত্তন করা হইল। এই আইনে গভর্ণর- 

জেনারেলকে ১৯৪৮ সালের ৩১শে মাঁঠ পর্যস্ত ১৯৩৫ সালের ভারতশান আইন 

গ্রয়োজনমত পরিবতনের অধিকার দেওয়া ছিল। তদনুসারে গভর্ণর-জেনারেল 

ভারতশাঁসন আইনের সংশোধন করিয়। বহু ধারা তুলিয়। দিলেন ও পরিবর্তন 

করিলেন। ভাঁরতসচিবের পদ ও তীভার উপদেষ্টাসংঘ তুলিয়া! দেওয়া! হইল। 

গভ্র্ণর-জেনাঁরেল ও গভর্ণরের বিশেষ ক্ষমতাগুলি আর রহিল না। গণপরিষদ 

কর্তৃক শাসনতন্ত্র গঠন পর্যন্ত সংশোধিত '৩৫ সালের ভারতশাসন আইন অনুযায়ী 

ভারত-শাধন পরিচালিত হইতেছিল। পরের পরিচ্ছ্দে গুলিতে এই সংশোধিত 

শাসনব্যবস্থার বর্ণনা করা হইতেছে। 
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মহাযুদ্ধের মধ্যে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভ। তাহাদের একজন সদশ্য স্যার স্টাফোর্ড 

ক্রিপসকে এদেশে পাঠান। কংগ্রেস ও অন্তান্ত দলের নেতাদের সহিত 

কথাবার্তা চালাইয়া' একটা আপোঁষ-মীমাংসাঁষ উপস্থিত হওয়াই ক্রিপ সেব উদ্দেশ্য 

ছিল। ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রগঠনের পৰে অন্তবর্তী সরকার কি ভাবে গঠিত 
হইবে ও তাঙাকে কিকি ক্ষমতা দেওয়া হইবে, তাহা লইয়া মতভেদ হওয়াতে 

গ্রেস এহ প্রন্তাবগুণি প্রত্যাখ্যান করে। ক্রিপসেব দৌত্য ব্যর্থ হইয়া যায়। 

ইহার পর অবশ্য বিটিশ সবকার আরও কয়েকবার আপোষ মীমাংসার চেষ্টা 

করে। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই । যৃন্ধান্তে ইংলণ্ডে নুতন নিনাচন হয় ও 

তাহাতে শ্রমিকদল জয়লাভ কবে। শ্রমিক মন্ত্রিসভাব তিনজন সদম্ত ভারতের 

বিভিন্ন দলেখ ননতাঁদের সঠ্ত কথাবার্তা চালাইবাঁর জন্ত এদেশে আগমন 

করেন। মন্ত্রিমিসন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগেব সহিত আলোচনা! করিয়া 

উভয়ের দাবীর কোন সামগ্রন্ত করিতে পারিল না। তখন ১৯৪৬ সালের 

১৬ই মে তারিখে মন্ত্রিমিসন ভবিষ্যৎ শ।সনতন্ত্রগঠন সম্বন্ধে নিজেদের কতকগুলি 

প্রস্তাব প্রকাখ কবেন। 

মন্ত্রিমিসন পরিকল্পনা ( 091)1116 )11551011 1১171) ) 2 মন্ত্রিমিষন 

মুসলিম লীগেব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাখা যুক্তিসঙ্গত বলিরা মনে কবেন নাই। 

তাহাদের মতে প্রদেশগুলি ও সামন্ত বাঁজ্য লইয়! একটি সন্মিলিত রাষ্ট্রের 

ভিত্তিতে ভবিস্যৎ শাসনতন্ত্র গঠন করা হইবে । এই সম্মিলিত রাষ্ট্রের 

সরকারের হস্তে বৈদেশিক বিভাগ, দেশরক্ষা বিভাগ ও যানবাহন বিভাঁগ,-- 

এই তিনটি বিষয়ের শাসনভার দেওয়া! হইবে। গণপরিষদের হিন্দু ও 

মুসলমান সভ্যদের 'অধিকাংশ রাজী তইলে অবশ্য অন্য বিষয়ের শাঁসনভার 
এই সরকারকে দেওয়া বাইতে পারে। এই সরকারের ব্যয়নির্বাহের 

জন্য প্রয়োজনীয় রাজন্ব কি ভাবে আদায় হইবে, তাহা গণপরিষদ 

ঠিক করিবে। কেন্দ্রায় সরকার পরিচালনার জন্ত একটি পরিচালকপরিষদ ও 
একটি আইনপরিষদ থাকিবে । সাধারণত, কোন প্রস্তাব অথবা বিলগ্রহণ 
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করা হুইবে কিনা, তাঁহী আইনপরিষদের অধিকাংশের ভোটে স্থির হইবে । 
কিন্ত কোন বিষয়কে যদি গুরুতর সাম্প্রদায়িক বিষয় বল! হয়, তবে তাহ! হিন্দু 

ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সদশ্যদের অধিকাংশের ভোটে ঠিক হইবে। 
অর্থাৎ অধিকাঁংশ মুসলমানসভ্য মত না দিলে তাল পাস কর! যাঁইবে না। 

পরিচালকপরিষদ ও আইনপরিষদের গঠন কি প্রকাঁরে ভইবে তাহা গণপরিষদ 

নির্ধাবিত করিবে । 

উপরোক্ত তিনটি বিষয় ব্যতীত অন্ত সমস্ত বিভাগের শাঁসনভার প্রদেশগুলির 

হস্গে স্বাস্ত হইবে এবং তাহাদের এবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য থাকিবে । প্রদেশগুলি 

নিয্ললিখিত ভাবে গপ বা সম্মিলিত সবকার গঠন করিতে পারিবে । গণপরিষদে 

নির্বাচিত আসাম ও বাংলাব প্রতিনিধি দল মিলিত হইয়া অধিকাংশের ভোটে 
এইরূপ একটি সম্মিলিত সরকার গঠন করিতে পারিবে । ই গঠন কর! সাব্যস্ত 

হইলে প্রতিনিধিদল ইাঁৰ কিরূপ গঠনতন্ত্র ভইবে ও কি কি বিষয় ইহার তস্তে 

ম্তত্ত করা হইবে, তাহা ঠিক করিবে। তারা বিভিন্ন প্রদেশের গঠনতন্ত্র 

ঠিক করিবে । এইভাবে উত্তরপশ্চিম সীমান্জপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও সিদ্ধুপ্রদেশ 
আর একটি গপব1 সম্মিলিত সবকার গঠন করিতে পারে । বিহার, উড়িয্তা» 

মধ্য প্রদেশ, বুক্ত প্রদেশ, বোদ্বাই ও মান্রীজ এই কয়টি হিন্দূপ্রধান প্রদেশও পূর্বোক্ত 

ভাবে একটি সম্মিলিত সবকাঁর গঠন করিতে পারিবে । এই প্রকারের 

সন্মিনিত সরকার গঠিত হইলেও যে কোন প্রদেশ তাহ৷ গ্রহণ না করিয়া বাভিরে 

থাকিতে পারে । নূতন শাসনতন্ত্র গঠনের পর প্রথম নিবাচন হইলে প্রাদেশিক 

আহনসভাঁর অধিকাংশ সভ্য বদি সম্মিলিত সরকারে যোঁগদান করার বিরুদ্ধে 

ভোট দেয়, তবে সেই প্রদেশ সম্মিলিত সরকাঁর হইতে বাহিরে থাকিতে 

পারিবে। 

ইচাই নূতন শাসনতন্ত্বেব খসড়া । এই শাসনতন্ত্র গঠন করিবাঁব জন্ত একটি 

গণপরিষদ নিবাঁচন করা তইবে। গণপরিষদে সবগুদ্ধ ৩৮৯ জন প্রতিনিধি 

থাঁকিবে। তাহার মধ্যে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশগুলি হইতে ২৯ জন ও সামন্ত 

রাজা হইতে ৯৩ জন প্রতিনিধি থাকিবে। প্রতি একলক্ষ লোকের যাহাতে 

একজন করিয়া প্রতিনিধি থাকে, সে অনুপাতে প্রতিনিধি সংখ্যা ঠিক কর! 
হইয়াছে। ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধিরা বাভন্ন প্রাদেশিক আইসভার নিয়- 

পরিষদের সভ্যগণকত্তক ( যেখানে একটিমাত্র সভা সেখানে সেই সভার সভ্যগণ 
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দ্বারা) নির্বাচিত হইবে। সামন্ত রাজ্যের প্রতিনিধি নির্বাচন রাজাদের 

ইচ্ছানুসারে হইবে । প্রতিনিধি নির্বাচন শেষ হইলে তাহারা মিলিত হইয়া 
প্রথমে সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচন করিবে এবং পৌর অধিকার, 

সংখ্যালধিষ্টদের অধিকার ও উপজাতি ও বহিরভত অঞ্চলের শাসনপ্রণালী 

নির্ধাবণের জন্য একটি উপদেষ্টাসমিতি গঠন করিবে । এই সমিতি উক্ত বিষয়- 

গুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া! একটি বিবরণী গণপরিষদে দাখিল করিবে । 

তাগর পর প্রতিনিধিবৃন্দ তিনটি ভাগে বিভক্ত হইয়৷ অধিবেশন কবিবে। 

বাংলা! ও আসামের প্রতিনিধিবর্গ নুক্তভাবে সম্মিলিত সরকার গঠন সম্বন্ধে 

সিদ্ধান্ত করিবে ও প্রদেশগুলির গঠনতন্ত্র ঠিক করিবে । অন্তান্ত বিভাগ কিভাবে 

হইবে, তাহা পুবেই উল্লেখ কবা হইয়াছে । এই সমস্ত বিষয় ঠিক করাব পর, 

তিন বিভাগেব প্রতিনিধির আবার সম্মিলিত হইবে ও কেন্দ্রীয় সবকারের 

গঠনতস্্ স্তিব কবিবে। এই গঠনতন্ত্র পৃবোক্ত খসড়া অন্তযায়ী করিতে হইবে। 

অবশ্ট অন্তভাবেও করা যাইতে পারে, বদি উভয় সম্প্রদাষের অধিকাংশ প্রতিনিধি 

তাহাতে মত দেয়। কোন গুকতর সাম্প্রদায়িক বিষয়ও এই পদ্ধতিতে নির্ধারিত 

করিতে হইবে । কোঁন বিষয় গুরুতর সাম্প্রদায়িক বিষয়, তাহ। গণপরিষদের 

সভাপতি ঠিক করিবেন। বদ্দি কোন সম্প্রদায়ের অধিকাংশ প্রতিনিধি দাবী 
করেন, তবে তিনি এ বিষয় ঠিক কবিবার পুনে যুক্তরাষ্্রীয় বিচারালয়েব মত 
লইবেন। ভারতবর্ষ বিটিশ কমন্ওয়েল্থ বা! রাষ্ট্রসম্মেলনেব অন্ততূক্তি থাকিবে 
কিনা তাহাও গণপরিষদ ঠিক করিবে । নূতন শাসনতন্ত্রে দশ বসর পর পর 

পরিবর্তনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে । নূতন শাসনতন্ত্র গঠনের পুন পর্যন্ত একটি 

'অন্তরর্তী সরকার গঠনেব প্রস্তাব কর! হইয়াছিল। এই সরকার বিভিন্ন দলীয় 
প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইবে কথা ছিল। 

এই প্রস্তাবগুলি প্রথমে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস উভষ দলই গ্রহণ করে। 

পরে লীগ ইহা প্রত্যাখ্যান করে। নির্বাচনের পর বখন প্রথম গণপরিষদের 

অধিবেশন হয় তাঁহাঁতে লীগের প্রতিনিধিরা যোগদান করিল না। হহাঁর ফলে 

বে পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল তাগার সমাঁধানকল্লে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৭ সালের 

২০শে ফেব্রুয়ারী মানে ঘোষণা করে বে» তাহার! ১৯৪৮ সালের জুন মাসের 

শেষে ভারত ত্যাগ করিয়। বাইবে ৷. এই সময় লর্ড ওয়াভেল পদত্যাগ করিলেন 

ও তাহার স্থলে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন গভর্ণর-জেনারেল হইলেন। তিনি আবাঁর 



ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রগঠনের পথে ১৫৭ 

কংগ্রেস, লীগ ও শিখদের প্রতিনিধির সহিত আলাপ-আলোচনা করেন। এই 

আলোচনান্তে তিনি ১৯৪৭ সালের জুন মাসের ৩রা তারিখে একটি পরিকল্পনা 

ঘোঁষণ! করেন। এই পরিকল্পনাঁটি তিনটি দলের নেতাগণই গ্রহণ করেন। 
ওর! জুনের পরিকল্পনা (0100116996652, 5187) 2 এই পরিকল্পনা 

অনুযায়ী কংগ্রেস মুসলিমলীগের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবী মানিয়! লইল। ঠিক 

হইল যে, যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ (অর্থাৎ বাংলা, পাঞ্জাব, 

সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ), সেখানকার প্রাদেশিক সভার 

সভ্যগণ ভোট দিয়! একটি পৃথক রাষ্ট্রগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠা কর! হইবে । তবে বাংলার বে সব অঞ্চলে হিন্দুরা! সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই 

অঞ্চল হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বি ভারতে বোগ দেওয়ার পক্ষে ভোট দেয় 

তবে বঙ্ঈ-বিভাগ কর! হইবে এবং এক অংশ পাকিস্তানে বাইবে ও অন্য অংশ 

ভারতে থাকিবে । এইরূপ সিলেট জেল আসামে থাকিবে, না পাকিস্তানে 

বোৌঁগদান করিবে তাহ। নির্ণয় করিবার জন্ত এই জেলাতে গণভোট গ্র্ণ করা 

হইবে। এইভাবে পাঞ্জাবের হিন্দু-শিখ অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রতিনিধিবুন্দ ভোট 

দিলে এই প্রর্দেশকে ছুইভাগ কর! হইবে । উত্তরপশ্চিমসামান্ত প্রদেশেও গণভোট 

লওয়। হইবে । এই সম্বন্ধে বেলুচিন্তানের অধিবাসীদের মত জানিবার ব্যবস্থাও 

করা হইবে । পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা ঠিক হইলে তাহার জন্য দ্বিতীয় একটি 

গণপরিষদ গঠন কর! হইবে। 

ইহার পর প্রাদেশিক আইনসভার সভ্যদের ভোট ও গণভোট লওয়! 

হইয়ীছে। বাংল! ও পাঞ্জাব বিভক্ত হইয়াছে। সিলেট ও উত্তরপশ্চিমসীমান্ত 

প্রদেশ পাকিস্তানে বোগ দিয়াছে । সীমান্ত কমিসন বসাইয় বাংলা ও পাঞ্জাবের 

তুই অংশেখ সীমানা নিধারণ কর! হহয়ীছে। 

এই পরিকল্পনাঁটি কার্ধকরী করিবার উদ্দেশে বিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারত 

স্বাধীনত। আইন নামে একটি আইন প্রণয়ন করিয়াছে । এই আইনের 

সারাংশ নিয়ে দেওয়। হইল। 

ভারত স্বাধীনতা আইন : এই আইনে ঠিক হইলে যে ১৯৪৭ সালের 

১৫ই আগস্ট ভইতে ভারত ও পাকিস্তান নাঁমে দুইটি রাষ্ট্র গঠন করা হইবে । 

এই রাষ্ট্র ছুইটি বর্তমানে ব্রিটিশ কমনওযেল্থ অন্ততুক্ত ওপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসিত 

অঞ্চল বলিয়! গণ্য হইবে । উভয় ডোমিনিয়নের গণপরিষদ ইচ্ছা করিলে অবশ্য 



১৫৮ পৌরনীতি 

ব্রিটিশ কমন্ওয়েল্থের মহিত সম্পর্ক ছেদ করিতে পারিবে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত- 

প্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ, বেলুচিস্তান ও দিলেট জেলার সহিত পূর্ব 

বাংলাকে লইয়। পাকিস্তান গঠিত হইবে । অবশিষ্ট অঞ্চলগুলি লইয়া ভারতীয় 

ডোমিনিয়ন গঠিত হইবে । ১৫ই আগস্টের পর এই দুইটি রাষ্ট্র সম্বন্ধে ব্রিটিশ 

সরকার ও পার্লামেণ্টের কোন ক্ষমতাই থাকিবে না। সমস্ত ক্ষমতা উভয় 

ডোমিনিয়নের গণপরিষদের হস্তে শ্যান্ত হইবে । গণপরিষদ ভবিষ্যৎ শাসনতন্ব 

যে ভাবে ইচ্ছ। গঠন করিবে । বতদিন পর্যন্ত নৃতন শাসনতন্ত্র বহাল না| হয়, 
ততদ্দিন গণপরিষদ কেন্দ্রীয় আইনসভার কাজ করিবে এবং ততদিন পর্যন্ত 

কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রার্দেশিক সরকারগুপির কার্য ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন 

আইন অন্ুবাঁয়ী চলিবে । তবে এহ আইনের অনেক ধারা তুলিয়া দেওয় 

হহয়াছে। বিশেষত, গভর্ণর-জেনারেল ও গভর্ণদের দে বিশেষ দায়িত্বের ক্ষমতা 

ও স্ব-ইচ্ছাধীন ক্ষমত| দেওয়া ছিল তাহা! সমস্তই বাতিল করা হইল। গভর্ণর- 

জেনারেলকে ভারতশাসন আইনের যে কোন পরিবর্তন করার ক্ষমতা দেওয়া 

হইয়াছে । এই ক্ষমতা ১৯৪৮ সালের ৩১শে মাচ পযন্ত বাল থাকিবে । উভয় 
ডোমিনিয়ন সম্মত হইলে উভয়ের একই গতর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত করা ভইবে। 

এই আইনে সামশ্ধরাগ্য গুলির উপরও ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অবসান কর হয়। 

সামন্তরাজ্যগুণির সর্গে ব্রিটিশরাঁজ্যে বে সমস্ত সন্ধিপত্র, সনন্দ ও চুক্তি ছিল, 

তাহা বাতিল করিরা দেওয়! ভহয়াছে। রাদ্যগুলি ইচ্ছা করিলে উভয় 

ডোমিনিরনের কোন একটিতে বোগদান করিতে পারে । 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র 

১৯৪৬ সালের মে মাঁসের ব্রিটিশ মন্ত্রিগুলীর প্রন্তাবান্থবায়ী একটি 

গণপরিষদের প্রতিষ্ঠা করা ভয়। নান অবস্থার মধ্য দিয়া! এই গণপরিষদ 

একটি শাসনতন্ত্র গ্রণয়ন করে। এই শাসনতন্ত্র ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী 

হইতে বহাল করা হইব ীছ। 
শাসনতন্ত্র বৈশিষ্ট্য (0119190650150105 ০৫ 0116 [10191] 001190- 

(00০1) £. এই শাঁদনতন্ত্রে ভারতকে সম্পূর্ণ স্বাধীন গণতান্ত্রিক রা্র হিসাবে 

ঘোঁষণা! করা হহয়াছে। এই রাষ্টরটি যক্তরাষ্ট্রেগ ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে। 

অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় শাসনের বিষয় গুলি, কেন্দ্রীয় ও রাজ, এই ছুই ভাগে 

ভাগ কর! হইয়াছে । কেন্দ্রীয় বিষ্বগুলির শাঁনভার কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে 

ও রাগ্য বিষয্বগুলির শাসনভার বিভিন্ন রাজ্য সরকারের হস্তে ন্তা্ত করা 

হইয়াছে । এইগুলি ছাঁড। কতক গুলি বিষয়কে ব্গ্ম বিষয় বলা হইয়াছে। এই 

বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইন প্রণয়নের ভার কেন্দ্রীয় ও রাজ্যগুলির সরকারের 

উপর ন্তস্ত আছে। সাধারণত যুগ্ম বিষয় সম্বন্ধীয় কেন্দীয় আইন রাজ্য সরকারের 

আইনের উপর বলবৎ থাকিবে । কিন্তু রাঁজ্য সরকারের আইন বদি রাষ্ট্রপতি 

কর্তৃক অনুমোদিত হয়, তবে তাহা কেন্দ্রীয় আইনের উপর বলবৎ হইবে। 

তালিকাভুক্ত ছাড়া নূতন কৌন বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের শাঁসনাধীনে থাকিবে। 

কিন্ত বর্তমান শাসনতন্ত্রকে পুর্ণ যুক্তরাষ্ট্র বল! চলে ন!। 
সাধারণত, যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্য মরকারের কার্ধে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা কেন্তরীয় 

সরকারের থাঁকে না। কিন্ত ভারতশাঁসনতন্ত্রে অন্তত দুইটি অবস্থায় কেন্দ্রীয় 

সরকার রাঁজ্যগুলির অধিরৃত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। প্রথমত, কেন্দ্রীয় 

রাজ্যপরিষদ যদি দুইতৃতীয়াংশ সভ্যের ভোটে, “দেশের স্বার্ঘরক্ষার্থে কেন্দ্রীয় 

আইনপরিষদ কোন একটি বা৷ কয়েকটি রাষ্ীয় বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন 

করুক,৮__এই £মর্সে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাহ! হইলে আইনপরিষদ রাজ্য 

সরকারের বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, রাষ্্রপতি 
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যদি জরুরী অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে এই মমে কোঁন ঘোষণা! করেন, তবে কেন্দ্রীক 
আইনপরিষদ যে কোন রাস্্রীয় বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে । 

অন্ত কোন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় আইনপরিষদকে এত ক্ষমত! দেওয়! হয় নাই। 
ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি বিশেষ ক্ষমতা। দেওয়! হইয়াছে । কোন 

রাজ্যের শাসন সম্বন্ধে রাজ্যপাল অথব। রাঁজপ্রমুখের বিবরণী পাঠে রাষ্টপতির 

যদ্দি ধারণ! হয় বে, সেই রাঁজ্যের শাপনকার্ধ শাসনতন্তরানযাঁয়ী পরিচালন! কর! 

সম্ভব নহে, তবে তিনি অনুরূপ একটি ঘোঁষণ! করিতে পারিবেন এবং সেই 

রাজ্যের শাসনভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারিবেন। অর্থাৎ এই ঘোষণার ফলে 

রাজ্য সরকার ও আইনসভাঁকে বরখাস্ত কর! হইবে ও কেন্দ্রীয় সরকার সেই 
রাজ্যের শাসনকার্ধ পরিচালনা করিবে। কাজেই ভারতীয় যুক্তরাপ্তরকে 

পূর্ণভাঁবে যুক্তবাষ্ী বলা চলে না। ইনার মধ্যে বু একক শাসনের বৈশিষ্ট্য 
বর্তমান স্বাছে। 

এই শাসনতস্ত্রের দ্বিতীয বৈশিষ্ট্য হইতেছে বে ইহাতে পৃর্ণভাবে দায়িত্বশীল 

শাসনের প্রবর্তন করা হইয়াছে। বাষ্পতি নিনাঁচিত হইলেও গ্রতিপদ্দে 

মন্ত্রিপরিষদের পরামশ অনুযায়ী কা করিবেন। রাজ্য গুলিতেই পূর্ণ দায়িত্বণাল 

শাসনের প্রবর্তন কবা হইয়াছে.-“রাঁজ্যপাল সব বিষযেই মগ্ত্রিসভার পরামর্শ 

অনুযায়া কাঁ করিতে বাধ্য নেন। অবশ্ঠ দই একটি বিষয়ে তিনি মন্ত্রিসভার 

পরামর্শ অগ্রাহহ করিধা! নিজমত্ত্ব অন্তসারে কাজ করিতে পারেন। সাধারণত, 

অন্তান্ত যুক্তরাষ্ট্রে উভয় ক্ষেত্রেই একই ধবণের শাসনব্যণস্া। থাকে । 

ইনার ভুতাঘ বৈশিষ্ট্য এই যে কেন্দ্রায় আহনপরিসদ্রে দ্বি উচ্চ কক্ষে অর্থাৎ 

রাজ্যপরিষদে রাক্যগুলিব সভ্যসংখ্য। সমান কবা তয় নাই। আধারণত, 

যুক্তরাষ্ট্রের আইনপরিবদের উচ্চকক্ষে রাজ্যগুতিন সমনিসংখ্যক প্রতিনিধি 

থাকে। কিন্ক ভারতের যুক্তরা্ট্রে তাহা থাঁকিবে ন।। রাক্জযপরিষদে উত্তর- 

প্রদেশ হইতে ৩১ জন সভ্য ও আসাম হইতে মাত্র ৬ জন সভ্য নিবাচিত হইবে। 

এই শাসনতন্ত্রেরে আরও দুইটি বিশেষত্ব আছে। ইহার একটি অধ্যায়ে 

নাগরিকদের কয়েকটি মোলিক অধিকারের বর্ণনা ও রক্ষা করিবার ব্যবস্থা কর! 

হইয়াছে। এইরূপ মৌলিক অধিকাবের তালিক। অবশ্বা অনেক শাসনতন্ত্বের 

অন্তভূক্তি কর] আছে। পঞ্চম বৈশিষ্টাটি হইতেছে ইহাতে বহু রাষ্ট্রপরিচালনা- 

নীতির সন্নিবেশ করা হইয়াছে । শাসনতন্ত্রেরে এই অধ্যায়ে ভবিষ্তে বিভিন্ন 
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সরকার কি কি নীতি অনুযায়ী কার্য পরিচালন। করিবেন তাহার নির্দেশ দেওয়া 

হইয়াছে। 

আমাদের শাসনতন্ত্রের শেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, যদ্দিও বর্তমান শাপনতস্থাট 

লিখিত ও দুম্পরিবর্তনীয় সংবিধানের পর্যায়ে পড়ে, তাহা হইলেও সংশোধনের 

ব্যবস্থা অন্যান্ত শাঁসনতন্ত্রের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সহজ রাখা হইয়াছে । ইহার 

ফলে প্রয়োনন মত সংশোধন সহজেই কণা বাইবে। 

শাসনতন্ত্রের গঠন (01281115901011 0£ 00০ 11001917 [01310977) 2 

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র চারশ্রেণীর রাজ্য লইয়! গঠিত। বর্তমানে নরটি প্রবমশ্রেণীর 
(1১81৮ 4) রাজ্য রহিয়াছে । ইহাদের নাম আসাম, বিহার» বোদ্বাই, 

মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, উড়িস্তা, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিম বাংল।। বিটিশ 

আঁমলে এই অঞ্চলগুলিকে প্রর্দেশ বলা হইত। অন্ধ, রাজ্যের পত্তন ১ল! 

অক্টোবর ভইতে হইবার কথা আছে। তাগ হইলে প্রথম শ্রেণীর রাজ্যসংখ্য। 
দশ হইবে । বর্তমান মাদ্রাজ রাজ্যের তেলেগ্ড ভাষাভাষী অঞ্চলকে লইয়া! অন্ধ 

রাজ্য গঠিত হইবে। 

আটটি দ্বিতীয় শ্রেণীর (7১ 3) রাজ্য আছে। ইহাঁদের নাম জন্মু ও 

কাশ্মীর, ত্রিবাঁংকুর-কোচিন, মধ্যভাবত, মহীশৃব, পেপস্থ (প1তিয়াল! ও পূর্ব 
পাঞ্জাব রাজ্যসম্মেলন ), রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র ও হায়দ্রাবাদ। ইহার মধ্যে কাশ্মীর, 

হায়দ্রাবাদ ও মহীশূর ভূতপূর্ব দেশীয় রাজ্য । অন্যগুলি কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের 
সন্মেলনে গঠিত । 

দশটি তৃতীষ্ব শ্রেণীর (1, ০) রাজ্য আছে, _আজমীর, ভূপাঁল, 
বিলাসপুর, কুর্গ, দিলী, হিমাচল প্রদেশ, কচ্ছ, মণিপুব, ত্রিপুরা ও বিন্ধা প্রদেশ । 
ইহার মধ্যে কুর্গ, আজমীর ও দিল্লী ব্রিটিশ আমলে চিফ, কমিসনারের প্রদেশ নামে 

খ্যাত ছিল। অন্যগুলি দেশীয় রাজ্য বা বাজ্যগুলি লইয়া গঠিত। 

আন্দামান ও নিকোঁবর দ্বীপপুঞ্জকে চতুর্থ শ্রেণীর (1১8: 7) রাজ্য 

বলা হয়। 

শাসনব্যবস্থার প্রভেদদের জন্তই এই শ্রেণী-বিভাগ কর! হইয়াছে । যেমন, 
চতুর্থ শ্রেণীর রাজ্যের শাসনভার সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রপতির উপর ন্বন্ত। অর্থাৎ 

কেন্দ্রীয় সরকাঁর ইহার শাসনকার্য পরিচালনা করে। তৃতীয় শ্রেণীর রাজ্যের 

শাসন দাযিত্ও অবশ্ঠ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্তন্ত আছে। তবে কেন্দ্রীক 

১১ 
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সরকার সুবিধামত এই রাঙ্যগুলিতে আইনসভ| ও একটি মন্ত্রিসভ৷ বা উপদেষ্টা 

সভা গঠন করিয়া তাহাদের হস্তে শাসনভার ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া দিতে পারে। 

ইহাদের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপতি একজন লেফ টেনাণ্ট গভর্ণর 
অথবা! চিফ কমিসনার নিযুক্ত করিতে পারেন। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজ্যগুলির শাসনের দায়িত্ব রাজ প্রমুখ, মন্ত্রিসত। ও আইন- 
সভাব হস্তে স্তমন্ত । ভূতপূর্ব দেশীয় রাজ্যেব অধিপতিদের মধ হইতেই রাঙ্গপ্রমুখ 

নিযুক্ত আছেন। প্রথম দশ বৎসর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার ইহাদের কার্ষে হস্তক্ষেপ 
করিবার অধিকার রাখে। 

প্রথম শ্রেণীর রাঁজ্যেব ক্ষমতা সবচেয়ে অধিক। ইহাদেব শাসনের জন্য 

একজন রাজ্যপাল, মন্ত্রিসভা ও আইনসভ। আছে। 

পৃবেই বল! হইয়াছে যে, বর্তমান শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে গঠিত। 

শাসনকার্ধ পরিচালনার জন্য দুই শ্রেণীর গভর্ণমেণ্ট আছে, _কেন্দ্রায় ও রাজ্য 

সবকার। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট একজন রাষ্ট্রপতি, একটি মন্ত্রিপরিষদ ও ছুইটি 

সভাবিশিষ্ট আইনপরিষদ লইয়া গঠিত। রাষ্ট্রপতি প্রধান কর্মকর্তা হইলেও 

তিনি মন্ত্রিপবিষদের পরামর্শীনুযায়ী শাসন করেন। রাজ্যগুলির শাসনের জন্গ 

একজন রাজ্যপাল । প্রথম শ্রেণীর রাজ্য ) অথব। বাঁজপ্রমুখ ( দ্বিতীয় শ্রেণীর 

রাজ্য ) ও একটি মন্ত্রিসভা ও আইনসভা আছে। সবত্রই দায়িত্বশীল শাসন- 

ব্যবস্থার প্রবর্তন কর! হইয়াছে । মন্ত্রিসভাই আসল ক্ষমতার অধিকারী ও 

আইনসভার নিকট দায়ী । 

শাসনের বিভাগ গুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে, - কেন্দ্রীয়, রাগ্য ও 

যুগ্ম। কেন্দ্রীয় বিসরগুলির শাঁসনভার সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টেব উপর 

স্তত্ভ। রাঁজ্যবিষয়গুলি সাধারণত রাঁজ্যসরকাঁরের শাসনাধীনে। তবে কোন 

কোন সময়ে কেন্দ্রীয় গ্রভর্ণমেপ্টও ইনাতে তস্তক্ষেপ করিতে পাবে। ধুগ্ম বিষয় গুলি 

সম্বন্ধে 'আইন প্রণয়নের দায়িত্ব উভয় গভর্ণমেণ্টের উপর দেওয়া আছে। এই 

তিনটি ভালিকাতে অন্ুল্লিখিত বিষয়ের (163100121 [১0৮15 ) শাসন দায়িত্ব 

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের । 

উন্তয় শ্রেণীর গভর্ণ মেণ্টের বিবাঁদ মীমাংসা করিবার জন্য ও শাসনতন্ত্র ব্যাখ্যা 

করিবার জন্ত একটি অধিধর্মাধিকরণ (51:60) 0০11) প্রতিষ্টিত 

আছে। 
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শাসনতন্ত্রের সংশোধন (40061701060 01 006 ০০250100001) £ 

বর্তমান শাসনতন্ত্র নিয়লিখিত উপায়ে সংশোধন কর! যাইবে । সংশোধনের 

প্রস্তাবটি বিলের আকারে কেন্দ্রীয় আঁইনপরিষদের যে কোন পরিষদে উখাপন 

করিতে ভইবে। প্রত্যেক পরিষদের মোট সভ্যের অধিকাংশ এবং অধিবেশনে 

উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে অন্তত দ্ুইতৃতীয়াংশ সভ্য দি বিলটির পক্ষে ভোট দেয় 

তবে বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ কর! ভইবে। বাস্পতি সম্মতি দিলে 

শাসনতন্ত্র তদনুযায়ী সংশোধিত হইবে। কিন্তু কেন্দ্রীয়, রাষ্্ীয় ও বুগ্মবিষয়ের 
তালিক! কিংবা! কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ক্ষমতা, কিম্বা রাষ্পতির নিনাচন 

ব্যবস্থা অথবা আইনপরিষদে রাজ্যগুলির নিন।চিত সদন্য সংখ্য। সম্বন্ধে বদ্দি কোন 

সংশোধনী প্রস্তাব কর। ভয়, তবে অন্তত অর্ধেক সংখ্যক রাঙ্যের আইনসভা 

ম্মতি ন! দিলে প্রস্তাবটি কার্ধকরী হইবে না। 

(লিক অধিকার (011091001169] [151765) : গণতান্ত্রিকরা্ট্র- 

মাত্রেই নাগরিকদের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা কর! হয়। সেই উদ্দেশ্যে শাঁসন- 

তত্ত্রের বিশিষ্ট অধিকার সম্বন্ধে কতকগুলি ধার নিবদ্ধ কর! হয়। এই অধিকার- 

গুলিকে মৌলিক অধিকার বলে। সাধারণ অবস্থায় এই অধিকার ব্যাহত 

করিয়। কিছু করিবার ক্ষমতা সরকার বা আইনপরিষদ কাচারও থ'কে না। 

সরকারী কোন কার্য অথবা! আইনে নিজের মৌলিক অধিকার ক্ষুঞ্ হইয়াছে মনে 

করিলে, ষে কোন নাগরিক আদালতে উপস্থিত হইয়া! নিজের অধিকার রক্ষার 

দাবী করিতে পারে । আবেদন ষথার্থ হইলে আদালত হইতে সরকারী আদেশটি 

অথব। আইন বাতিল করিবার নিদেশ দেওয়া হয়। 

ভারতীয় শাঁসনতন্ত্রের তৃতীয় অংশে নাগরিকদের জন্য কতকগুলি মৌলিক 

অধিকার অন্ততূক্ত করা হইয়াছে । (ক) সমব্যবহারের অধিকার £ জাতি, 
ধর্ম, ও সম্প্রদায় নিধিশেষে রাষ্ট্র সকল নাগরিকের সঙ্গে সমান ব্যবহার করিবে। 

আইনের চক্ষে সকলেরই সমান অধিকার থাকিবে ও কোন নাগরিকের বিরুদ্ধে 

তাার জাতি ব1 ধর্ম বা সম্প্রদায় লইয়া কোন প্রভেদাত্মক ব্যবহার কর! চলিবে 

না। প্রত্যেক নাগরিকেরই সরকারী কার্ধে নিযুক্ত হইবার সমান অধিকার 

থাঁকিবে। অকস্পৃশ্যতা বে-আইনি বলিয়া ঘোষণা কর! হইয়াছে। রাষ্ট্র হইতে 

কোন নাগরিককে সরকারী উপাঁধি দেওয়। হইবে না । (খ) ব্যক্তি-স্বাধীনভার 
অধিকার £ সকল নাগরিকেরই বাঁকৃম্বাধীনত।, সভাসমিতি গঠনের স্বাধীনতা, 



১৬৪ পৌরনীতি 

দেশের অভ্যন্তরে অবাধ ভ্রমণের ও বাঁস করিবার স্বাধীনতা৷ থাঁকিবে। অবশ্ঠ 

বিশেষ প্রয়োজনে রাষ্ট্র এই সব স্বাধীনতা! ব্যাহত রাখিতে পারিবে । কাহাকেও 

বে-আইনিভাবে আটক রাখা যাইবে না ॥ ১৪ বৎসরের নীচের বয়স্ক বালক- 

বালিকাকে কোন খনি ব] কারখানার কাজে লাগান চলিবে না। (গ) 

ধর্মাচরণের অধিকার $ সকলেরই ধর্মাচরণের স্বাধীনতা থাকিবে । (ঘ) 
শিক্ষা ও সংস্কতিরক্ষার অধিকার ঃ প্রত্যেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজ 
নিজ সাঁংস্কাতিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে ও তাহার উন্নতি করিতে পারিবে ও 

সেইজন্য রাষ্ট্র হইতে কোন বাধাও দেওয়। হইবে না। তাহার! ইচ্ছা করিলে 

নিজ সংস্কৃতি রক্ষার উদ্দেশ্তে শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে এবং রাষ্ট্র হইতে 

এই সমস্ত শিক্ষায়তনকে ন্যা্যমত অর্থ সাহায্য কর! হইবে। ($) অম্পত্তি- 

রক্ষার অধিকার ৫ বে-আইনি করিয়া কাঁগরও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা 
যাইবে না ও থোপমুক্ত ক্ষতিপূরণ না দিয়! কাহারও কোন সম্পত্তি সরকারী 

কার্ষের জন্য লওয1 ধাইবে না। (চ) মৌলিক অধিকার-রক্ষার অধিকার £ 

যে কোন নাগরিক এই মৌলিক অধিকার রক্ষার দাবী করিয়। অধিধর্মাধিকরণে 
আবেদন করিতে পারিবে ও অধিধর্মীধিকরণ (১01)11)5 0০০৫:) বিচার 

করিয়া যথোপযুক্ত আদেশ দিবেন। 

বদি কোঁন সময়ে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়! ঘোষণা 

করেন, তবে তিনি বাক্ম্বাধীনতা, সভাসমিতি গঠনের স্বাধীনতা প্রভৃতি অধিকার 

ও অধিধম।ধিকরণে আবেদনের অধিকার এই ঘোষণাঁটি বহাল থাকা পর্যন্ত স্থগিত 

রাঁখিবার অদেশ দিতে পারিবেন। 
ফ্েরাষ্্ীয কর্মপরিচালনার নীতি (1)10116 11111010165 01 56965 

চ০13০%) £ ভারতীয় শাঁসনতন্ত্রে একটি নৃতন বৈশিষ্ট্যের প্রবর্তন কর] হইয়|ছে। 

ইহার চতুর্থ অংশে ভবিস্যতে কিকি নীতি অন্ঠঘাঁয়ী সরকাপী কার্য পরিচালনা 

করা উচিত, সে সম্বন্ধে কয়েকটি ধার] নিবদ্ধ করা আছে। এই অংশে বল! 

হইয়াছে যে, রাষ্ট্র সর্ববিষয়ে জনগণমঙ্গল বিধায়ক কার্ধ করিবে । কর্মী, স্ত্রী কিংবা 

পুরুষই হউক, সমান কাছ করিবে, যাভাতে সমান মাতিন! পায় তাহার ব্যবস্থা 

করিবে । অত্যধিক আয়ের বৈষম্য যাহাতে না হয়, সেই অনুযায়ী আথিক 

ব্যবস্থা করিতে হইবে । গ্রাম পঞ্চায়েৎ গঠন করিতে হইবে । সকল নাগরিক 

যাগতে উপযুক্ত শিক্ষা ও কর্ম লাভ করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । আগামী 
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ধশ বৎসরের মধ্যে ১৪ বৎসর বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের বাধ্যতাযুলক প্রাথমিক শিক্ষা 

গ্রবর্তন করিতে হইবে। প্রত্যেক শ্রমিক যাহাতে জীবিকা! অর্জনের উপধোগী 

বেতন পায়, অন্ুস্থ হইলে চিকিৎস! ও ভরণপোষণের জন্য ভাতা পায়, বুদ্ধ বয়সে 

অবসব ভাত। পায় ও স্ত্রী গর্ভাবস্থায় কর্ম হইতে ছুটি ও উপযুক্ত ভাতা পায় 

তাহার ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে করিতে হইবে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে 

শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ও তাহাদের আথিক অবস্থার উন্নতির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে হইবে। চাষের উন্নতি করিতে হইবে। বিচারবিভাগকে 

পরিচাঁলনবিভাগ হইতে ভিমন করিতে হইবে । বিভিন্ন দেশের মধ্যে শাস্তিস্থাপনের 

সমস্ত কলহ বিনাধুদ্ধে সালিশীর দ্বারা মীমাংসা! করিয়! লইবাঁর ব্যবস্ঠ। প্রবর্তনের 

জন্ত রাষ্ট্রকে সচেষ্ট হইতে হইবে। 

মৌলিক অধিকার হইতে এই নিয়মগ্ডলির পার্থক্য আছে। মৌলিক অধিকার 

কু হইলে আদালতে ক্ষুপ্নকারী ব্যক্তি ব। সরকারের বিরুদ্ধে নালিশ কর! বাইবে। 

কিন্ত কোন সরকার যদি এই নিয়মগুলি ন| মানিয়। চলে, তবে তাহার বিরুদ্ধে 

আদালতে নালিশ কর! চলিবে না। 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
কেন্দ্রীয় সরকার 

বর্তমানে বাষ্্রপতি অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট ও তাহার মন্ত্রিপরিষদ লইয়া কেন্দ্রীয় 

সরবাঁি গঠিত হইয়াছে। 

রাষ্ট্রপতি (0:551057): রাষ্ট্রপতি কেন্ত্রীয় সরকারের প্রধান কর্তা। 

তাহাকে মির্বাচন করা হইবে। নির্বাচন করিবেন কেন্দ্রীয় আইনপরিষদের 

সদস্যগণ ও বাজ্যগুলির আইনসভার নির্বাচিত সভ্যদল। ইহারা মিলিত হইয়া 

ভোট দিয়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিবেন। ঘিনি বাস্রপতি পদপ্রার্গ হইতে চান, 

তাঁহাকে অন্তত ৬৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে ও তাহার কেন্দ্রীয় লোকসভার 

সভ্য হইবার গুণাবলী থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতির নিয়োগকাল পাঁচ বৎসর ও 

তাহাকে পুননির্বাচন কর! যাইবে । কোন ভারতীয় বিচারালযে তাহার বিরুদ্ধে 

মকদ্দমা! করা বাইবে না। তবে কেন্দ্রীয় আইনপরিষদে তাহার বিরুদ্ধে 

অভিযোগ (11980110161) আন চলিবে । যে পরিষদে এই অভিযোগের 

প্রস্তাব আন! হইবে সেখানে প্রস্তাবটি অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদন্য দ্বারা সমর্থিত 

হইলে অন্ত পরিষদের সদস্তগণ এই অভিযোগের বিচার করিবেন। অন্তসন্ধান 

ও বিচারের পব সেই পরিষদের অন্তত ছুই তৃতীয়াংশ সদস্য অভিযোগের 

প্রস্তাব সমর্থন করিলে রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগ করিতে হইবে। 

উঠ রাষ্ট্রপতিকে নিষ্ললিখিত ক্ষমতা দেওয়। আছে__ 
» পরিচালন বিভাগীয় ক্ষমত। (15২6০৫6৮০ ০*০:9 ): রাষ্ট্রপতি 

পরিচালনবিভাগের সর্বাধিনায়ক ও তাহার নামে সমস্ত সরকারী কার্য 

পরিচালিত হয় । তিনি সৈম্তবাহিনীর সর্বাধক্ষ্য। তিনি মন্ত্রিপরিষদের 

সভ্যগণকে নিধুক্ত করেন। প্রথমে প্রধানমন্ত্রী ও পরে তাহার পরামর্শ 

অনুষায়ী অন্ত মন্ত্রীদের তিনি নিযুক্ত করেন। ইচাদের ছাড়! তিনি 

ভারতের মহাব্যবহারিক (£১66০1:157-0511619] ০৫ [17019)» অধিনিরীক্ষক 

(১041607-05656151), অধিধর্মাধিকরণ (90]37:5206 0০01) ও মহাঁধমীধি- 

করণের (7180 0০10) বিচারপতিগণ ও কেন্ত্রীয় রাষ্টভৃত্যনিয়োগপরিষদের 

সভযগণকে নিযুক্ত করেন। 'ব্রাজ্যগুলির অধিনেতা রাজ্যপালের «নিয়োগ 

কর্তাও রাষ্ট্রপতি। 
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আ ইনবিভাগীয় ক্ষমত। (45215120155 7০০1৪) £ বাষ্ট্রপাতি আইন 

পরিষদের একটি অঙ্গ । কারণ তাহার সম্মতি ব্যতীত কোন আইন পাস 
হইতে পারে না। তিনি আইনপরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন ও 

প্রয়োজনমত অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন কিংবা উভয়পরিষদের যুক্ত 
অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। দরকার হইলে লোঁকসভা৷ ভঙ্গ করিয়! 

নৃতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন। তিনি উচ্চপরিষদ বা রাজ্যপরিষদে 

১৫ জন সাস্য মনোনীত করিবেন। ইহ! ছাড়। তাহার অন্তান্ত আইন বিষয়ক 

ক্ষমতা আছে। তিনি আইনপরিষদে বক্তৃতা দিতে পারেন কিংবা কোন 

বিল সম্বন্ধে নিজ মতামত জানাইয়! বাণী প্রেরণ করিতে পারেন। যে সমস্ত 

করধার্য বিষয়ে রাজ্যগুলির স্বার্থ জড়িত আছে (যেমন আয়কর-উৎপাদন কর 

ইত্যাদি) তাহাদের কোন পরিবর্তন সম্বন্ধীয় বিল রাষ্ট্রপতির পূর্বসন্মাতি ব্যতীত 
আইনপরিষদে উত্থাপন করা যাইবে না। আইনপরিষদে কোন বিল পাস 

হইয়া গেলে তাহ৷ রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরিত হয়। তিনি সম্মতি দিলে বিলটি 

আইনে পরিণত হয়। তবে তিনি ইচ্ছা করিলে বিলটি নাকচ করিতে পারেন 

কিংবা বিলটি সম্বন্ধে পুনবিবেচনার জন্য তাহা আইনপরিষদে প্রেরণ করিতে 

পারেন। প্রয়োজন মনে করিলে যে সময় আইনপরিষদের অধিবেশন থাকে 

না সেই সময় তিনি একটি জরুরী আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। এই জরুরী 

আইন (0:0119106) সাধারণ আইনের ন্যায় বলবৎ থাকিবে । তবে আইন- 

পরিষদের পরবর্তী অধিবেশন আরম্ভ হইলে ইহ পরিষদের নিকট পেশ কর! 
হইবে । পরিষদ সম্মতি না দিলে এই জরুরী আঁইন অধিবেশন আরম্ভ হইবার 

পর হইতে মাত্র ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত বহাল থাকিবে । 
রাজন্ববিভাগীয় ক্ষমতা! (61179035] [১০৪:5) £ সরকারী নুতন 

বংসর আরম্ত হইবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি আগামী বৎসরের আয্বব্যয়ের ভালিক৷ 

(00055) আইনপরিবদে পেশ করেন। তিনি কিংবা তাহার অনুমোদিত 

লোঁক ছাড়া আর কেহই আইনপরিষদে ব্যয় মঞ্জুরী প্রস্তাব বা৷ রাজস্ব ও ব্যস 
সম্পককীয় বিল উপস্থিত করিতে পারিবে না। 

জরুরী অবস্থার ক্ষমতা (12106756170 7০0₹/615) £ রাষ্ট্রপতি যদি 

কখনও মনে করেন যে ভারতকে অচিরে ধুদ্ধের সন্মুখীন হইতে হইবে, অথব। 

দেশের *মধ্যে হিংসাত্বক আন্দৌলনের আশংকা! আছে, তবে তিনি তদহরপ 
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ঘোষণ! করিতে পারিবেন। এইরূপ জরুরী অবস্থার ঘোষণ1 করা হুইলে কেন্দ্রীয় 

আইনপরিষদ যে কোন রাজা বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। 

এই সময়ে প্রয়োজন মনে করিলে রাষ্ট্রপতি নাগরিকদের বিশেষ বিশেষ মৌলিক 

অধিকার বক্ষার ব্যবস্থা মুলতুবী রাখিতে পারিবেন । 

রাজ্যবিষয়ক ক্ষমতা (7১০৬/515 ০৮৪] 51855) $ রাজ্যগুলির 

উপরেও রাষ্ট্রপতির কিছু বিশেষ ক্ষমত। আছে। প্রথমত, তিনি রাজ্যপালকে 

নিযুক্ত করেন। দ্বিতীয়ত, রাজ্যের আইনসভা যুগ বিষয় সম্বন্ধে বর্দি কোন 
বিল পাঁস করে, তাহ রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ না করিলে কেন্দ্রীয় আইনের উপর 

বলবৎ হইবে না। তৃতীয়ত, কোন রাজ্যপালের বা রাঁজপ্রমুখের প্রেরিত 

বিবরণী পাঠে যদি রাষ্ট্রপতির ধারণা হয় যে, সেই রাজ্যের শাসন শাসনতন্ত্র 

অনুযায়ী পরিচালন। করা সম্ভব নহে, তবে তিনি তদন্নরূপ একটি ঘোষণা করিয়া 

রাঁজ্যটির শাসনভার স্বযং গ্রহণ করিতে পাবেন। 

রাষ্ট্রপতিকে রাজ্যগুলির আইনসভার কার্ষের উপর কিছু ক্ষমতা দেওয়া 

আছে। যেমন, ব্যবসায়-বাণিজ্য স্বাধীনত। ক্ষুণ্ন করিবার উদ্দেশ্যে রচিত 

কোন বিল রাষ্ট্রপতির পূর্বসম্মতি বাতীত বাজ্যের আইনসভায় উপস্থিত করা 

যাইবে না। আইনসভা যে কোন বিল অনুমোদন করিবার পর তাহা 

রাজ্যপালের নিকট পাঠান হয়। রাজ্যপাল ইচ্ছা! করিলে বিলটি রাষ্ট্রপতির 

সম্মতিজ্ঞাপনের ভন্য দিল্লী পাঠাঁইতে পাঁরেন। যুগ্ম বিষয় সন্বন্ধেবিল কিংবা! 

জমি বা সম্পত্তি রাষ্ত্রীয়তকরণের বিল ও আরে! দু'একটি বিষয় সম্বন্ধীয় বিল 

অবশ্ঠই রাষ্ট্রপতির নিকট পাঁঠাইতে হইন্বে। রাষ্ট্রপতি সম্মতি না দিলে এই 

ধরণের কোন বিলই আইন বলিয়া গণ্য হইবে ন|। 
তৃতীয় ও চতুর্থশ্রেণীর রাজ্যগুলির শাসনভার রাষ্ট্রপতির উপর ন্থস্ত। 

ইহাদের শাসনের জন্য তিনি প্রত্যেক রাজ্যে একজন করিয়া লেফ টেনাঁণ্ট 

গভর্ণর ( বা উপরাজ্যপাল ) কিংবা! চিফ কমিসনাঁর ( ব! মহাভৃক্তিপতি ) নিযুক্ত 

করিতে পারেন। 

স্থতরাঁং দেখা যাইতেছে যে, শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রপতিকে বহু ক্ষমতা দেওয়া 

হইয়ছে। কিন্ত তাহাকে শাসনকার্য পরিচালনার জন্ত একটি মন্ত্রিপরিষদ নিযুক্ত 
করিতে হয় ও এই পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী এই সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ 

করিতে হুম । রাষ্ট্রপতি নাঁমে মাত্র শাসনকর্তা । আসল ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের 
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হস্তে দেওয়া আছে। এবিষয়ে তাহার সহিত ফরাসীদেশের বাষ্পতির তুলন! 

করা চলে। তিনিও গভর্ণমেণ্টের শীর্ষস্থানে থাকিয়াও রাজ্য শাসন করেন ন|। 

রাজ্য শাসন করে তাহার মন্ত্রিসভ! । দেশের মধ্যে রাষ্্রপতি অপেক্ষা সম্মানীত 

পদ আর নাই। তিনিই রাষ্ট্রের অধিনায়ক এবং সেই হিসাবে+অন্ত দেশের 
রাজদূতগণ তাহার নিকটেই নিজেদের নিরোগপত্র দাখিল করে। 

উপরাষ্ট্পতি (৬:০০-1১:65100110) : রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের সময় একজন 

উপরাষ্ট্রপতি নিবাঁচন কর] হয়। তাহাকে কেন্দ্রীয় আইনপরিবদের দুইটি সভার 

সদস্যগণ মিলিত হইয়া নির্বাচিত করিবে । রাষ্ট্রপতির স্ঠার উপরাষ্পতিরও 

বয়স অন্তত ৩৫ হইয়। চাই ও তীহারও রাষ্্রপরিষদের সভ্য হইবার গুণাবলী থাকা 

চাই। তাহাকেও পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত করা হয়। উপরাষ্ট্রপতির 

প্রধান কাজ রাঁজ্যপরিষদের সভাপতিত্ব করা । তবে বদি কোন সমস রাষ্ট্রপতি 

অস্থুস্থ হইয়া বা অন্য কোন কারণে অক্ষম হইয়। পড়েন, কিংব। তাহার মৃত্যু হয়, 
তখন উপরাষ্ট্রপতি তাহার স্থলে নুতন রাষ্ট্রপতিব নির্বাচন পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির 

পদ্দাতিষিক্ত হইবেন। 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ (0০017011 ০£ 0117156519) £ শাসনতন্ত্রে বল 

আছে যে, রাষ্ট্রপতি শাসনকার্ধয পরিচ্িনার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠন 

করিবেন। মন্ত্রিপরিষদের সভ্যদের নিয়োগকর্তা রাষ্ট্রপণ্ডি স্বয়ং। তিনি 

প্রথমে. প্রধানমন্ত্রীকে ও পরে তাহার পরামর্শ নুযায়ী অন্থান্ত মন্ত্রীদের নিযুক্ত 
করেন। মন্ত্রিপরিষদ্দের সভ্যসংখ্যা কত হইবে সে সম্বন্ধে শাসনতন্ত্রে কোন 

নিদেশ দেওয়া নাই। রাষ্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী সভ্যসংখ্যা 

ঠিক করিবেন। আইনপরিষদে যে দলের বা দলসম্মেলনের সভ্যসংখ্যা 

সবচেয়ে অধিক তাহার নেতাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত কর হয় এবং অন্ঠান্ত 

মন্ত্রীদের সেই দলের সভ্যদের মধ্য হইতে বাঁছিয়। লওয়! হয় । 
সাধারণত আইনপরিষদের সভ্যদের মধ্য হইতে মন্ত্রী নিষৃক্ত করা হয় এবং 

দুইটি পরিষদ হইতেই মন্ত্রী নিযুক্ত কর! হয়। নিয়োগকালে যদি কোন মন্ত্রী 

আইনপরিষদ্দর সত্য না থাঁকেন, তবে তাহাকে ছয়মাসের মধ্যে কোন পরিষদের 

সভ্য হইতে হইবে । নচেৎ তীহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। অবশ্ঠ 

আইনপরিষদের সভ্য না থাকিলেও মন্ত্রীরা ষে কোন পরিষদের অধিবেশনে 

যোগদান করিতে পারিবেন। কিন্তু সভ্য না হইলে তাহাদের ভোট 
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দিবার অধিকার থাকিবে না। মন্ত্রীদের বেতন আইনপরিষদ নিরধাঁরণ করিয়া 
দিবে । মন্ত্রিপরিষদ্দে সভাপতিত্ব করিবেন প্রধানমন্ত্রী । প্রত্যেক মন্ত্রী এক বা 

একাধিক বিভাগের শাসনকার্য পরিচালন করেন। এই বিভাগ সম্পকীয় 

ছোটখাট বিষয়গুলির মীমাংসা তিনি নিজেই করিবেন । বিশিষ্ট বিষয়গুলির 
মীমাংসা ও মন্ত্রিসভার নীতি মন্ত্রীদের সম্মিলিত অধিবেশনে নির্ধারিত হয়। 

মন্ত্রিপরিষদে ছুই শ্রেণীর সভ্য আছে; ক্যাবিনেট মন্ত্রী ও রাষ্ট্রমন্ত্রী 

(0011150575 ০: 5095) । প্রথম শ্রেণীর মন্ত্রীগণ প্রত্যেকে শ্রক বা একাধিক 

বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং তাহার! মাঝে মাঝে একত্র হইয়া বিশেষ বিশেষ 

বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা ও নীতি স্থির করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্ত্রীকে কোন 

বিভাগের কার্ধপরিচালনাঁর ভার নাও দেওয়া! হইতে পাঁরে এবং তিনি নিজের 

ইচ্ছামত মন্ত্রিপরিষদের সম্মিলিত অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন না । প্রধানমন্ত্রী 

যদি তাহাকে বোগদান করিতে আহ্বান করেন তবেই তিনি অধিবেশনে উপস্থিত 

থাকিতে পারেন। 

এই ছুই শ্রেণীর মন্ত্রী ব্যতীত আরো কয়েকজনকে উপমন্ত্রী (16280 

1111015051) পদে নিযুক্ত কর! হয়। ইচাদের কাজ হইতেছে মন্ত্রীদের কার্ষে 

সাহায্য করা । তাহাঁদের নিজেদের আলাদাভাবে কিছু করার ক্ষমত। নাই। 

(২ মক্িপরিষদের কার্ধ (60100610175 ০£ 00০ 0001701] 01? 1101- 

96515) £ মন্ত্রিপরিষদের প্রধান কাজ হইতেছে সরকারী নীতি নির্ধারণ কর! ও 1155858) নি 
শাঁসন পরিচালন] করু$। প্রত্যেক মন্ত্রী এক বা একাধিক বিভাগের শাসনকার্য 

পরিচালনা করেন। এই বিভাগে কখন কি করা হইবে তাহার নির্দেশ দেওয়ার 

দায়িত্ব মন্ত্রীর উপর ন্তম্ত। বিভাগীয় সাধারণ বিষয়গুলি সম্বন্ধে কি করা হইবে 

তা মন্ত্রীরা নিজেই ঠিক করেন। কোন গুরুত্বপূর্ণ-বিষয়ের উদ্ভব হুইলে তাহা 

মন্ত্রিপরিষদের যুক্তঅধিবেশনে পেশ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদের অধিবেশনে 

সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী । এই অধিবেশনে মিলিত হইয়া মন্ত্রীরা বিভিন্ন 

বিভাগীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্বন্ধে কি করা হইবে তাহা ঠিক করেন ওকি কি 
নীতি অনুযায়ী গভর্ণমেণ্টের কাঁজ চলিবে তাহ! নিদিষ্ট করিয়া দেন। 

মন্ত্রিপরিষদের দ্বিতীয় কাজ হইতেছে সরকারী _আয্ন-ব্যযু* কত হইবে তাহা 

ঠিক করা। বৎসরের শেষের দিকে মন্ত্রিপরিষদের এক অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী 

ভবিষৎ বৎসরের আয়-ব্যয়ের একটি বিবরণী ব৷ বাজেট উপস্থিত করেম। 
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পরিষদে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া! বিভিন্ন বিভাগের ব্যয়ের পরিমাণ ও 

তদুপযুক্ত রাজনম্ব আদায়ের ব্যবস্থ। অন্থমোদন করেন। 

তৃতীয়ত, আইন্পরিষদ্রে ইচ্ছামত শাঁদনকার্ধ পরিচালনা করা মন্ত্রিপরিষদের 
একটি প্রধান কাজ। মন্ত্রীরা আইনপরিষদের অধিবেশনে নিয়মিতভাবে যোগদান 
করেন। আইনপরিষদের সভ্যগণ কোন বিষয় জানিবার উদ্দেশ্টে প্রশ্ন করিলে 

তাহার উত্তর দেন। নিজ নিজ বিভাগীয় বিল আইনপরিষদে উত্থাপন করিষ! 

তাহ৷ বাহাঁতে অনুমোদিত হয় তাহার উপধুক্ত ব্যবস্থা করেন । মন্ত্রিপরিষদ যুক্ত- 

ভাবে ও প্রত্যেক মন্ত্রী নিজ নিজ কার্ষের জন্ত আইনপরিষদের নিয় সম্অর্থাৎ 

লোকসভার নিকট দায়ী। লোকসভ। তীাহাদদের বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব 

গ্রহণ করিলে মন্ত্রিপরিষদ পদত্যাগ করিতে বাধ্য । 

মন্ত্রিপরিষদই দেশের আসল শাসনকর্তা । অবশ্য আইনত শাসনকার্য বাষ্- 

পতির নামে পরিচাঁলিত। কিন্তু তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কি ব্যবস্থা করিবেন, বা 

আদেশ দিবেন তাহা সমস্তই মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অন্যারী ঠিক কর! হয়। 
প্রধানমন্ত্রী (১111116 [11101505) 2 মন্ত্রিপরিষদের নেতা প্রধানমন্ত্রী । 

আইনপর্রিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বা সম্মিলিত দলের নেতাকেই রাষ্ট্রপতি প্রধান 

মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন। অন্য মন্ত্রীদের নিয়োগকর্তা রাষ্ট্রপতি হইলেও কাহাকে 

ম্ত্রীকর! হইবে তাহা ঠিক করেন প্রধানমন্ত্রী । তিনি যাহাঁকে যাঁগকে মন্ত্রীপদে 

বরণ করিতে বলেন রাষ্ট্রপতি তাহাকেই নিযুক্ত করেন। স্ুতরাঁং অন্য মন্ত্রীদের 

আসল নিযোগকর্তা প্রধানমন্ত্রী । 

প্রধানমন্ত্রী নিজে এক বা একাধিক বিভাগের কার্ধপরিচালন। করেন। 

শ্রীনেহের বর্তমানে পররাষ্ট্র ও সহরাষ্ট্রমন্ত্রকের ভার গ্রহণ করিয়াছেন । অবশ্ঠ তিনি 

কোন বিশেষ বিভাগের ভার নাও লইতে পারেন। তাহার প্রধান কাঁজ হুইল 

মন্ত্রিপরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব কর । তিনি ইচ্ছ৷ করিলে অন্যান্ত বিভাগের 

কার্য পরিদশন করিতে পারেন ও কোন বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে ঠিক করা হইবে 
তাহ! বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সহিত আলোচন। করিয়। স্থির করিতে পারেন। 

প্রধানমন্ত্রীর দ্বিতীয় কাজ হইতেছে যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি রাষ্ট্রপতির গোচর 

করা। কোন কোন বিভাগে সরকারী কাঁজ কি ভাবে চালান হইতেছে ব৷ হইবে, 

কি কি নৃতন বিল উত্থাপন করা হইবে এ 'সমস্ত বিষয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিব, 
নিকট গিয়া জানাইয়া দেন। 
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আইনপরিষদেও প্রধানমন্ত্রীর বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনি যে পরিষদের সভ্য 

সেই পরিষদের নেতৃপদে তাহাকেই নিযুক্ত কর! হয়। সরকারী নীতি সম্বন্ধে 

আইনপরিষদে শেষ কথ বলিবাঁর মালিক প্রধানমন্ত্রা। অর্থাৎ তিনি যে বিবুতি 

দিবেন তাভাই সবকারী নীতি বলিয়! ধর। হইবে। 
রাষ্ট্রপতি ও মন্ভ্রিপরিষদের সম্বন্ধ (২196101. 19০৮51) (176 

[15510011021 016 0:001101] ০6 71111156615) £ আইনের চক্ষে মন্ত্রি- 

পরিষদের সভ্গণ রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতা৷ মাত্র। সরকাবী কার্য রাষ্ট্রপতির 

নামে পরিচালিত হয় ও মন্ত্রিপরিষদ তাঁহাকে এ বিষয়ে সাহাথ্য করিবার জন্য ও 

পরামর্শ দিবার জনই নিধুক্ত হয়। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের নিয়ৌগ কবেন এবং তাহার 

খুণীর উপবই মন্ত্রীদের কাজ নির্ভর করে। অর্থাৎ আইনত তিনি যে কোন 

সময়ে মন্ত্রীদের ববধাস্ত কবিতে পারেন । 

কিন্তু আসলে রাষ্ট্রপতিকে সর্ববিষয়ে মন্ত্রিপরিষদেব পবামর্শমত কাজ করিতে 

হয়। কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে কি কর হইবে তাহ। মন্ত্রিপব্ষদ ঠিক কবে। 

এই গ্দ্ধান্ত রাষ্ট্রপতিকে জানান হয় ও তিনি তদন্যায়ী আদেশ দেন। লোক- 

সভায় যদি একটিমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থাঁকে, তবে সেই দলের নেতাকেই 

রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীপদে নিযুক্ত কৰেন এবং প্রধানমন্ত্রী বাহাকে যাহাকে 'মন্ত্রিপদ্দ 

নিযুক্ত কবিতে বলেন তাহাকে সেই পদে নিয়োগ কবা তয়। এ সম্বন্ধে রাষ্ট্র- 

পতির পক্ষে অন্য কিছু কৰার উপাষ নাই । মন্ত্রীর আইনত রাষ্ট্রপতির পরামর্শ- 

দাত হইলেও তাঁহারা আইনপরিষদেব নিকট দায়ী। বে মন্ত্রিপরিষদের উপর 

আঁইনপরিবদের আস্ত আছে, তাগকে রাষ্ট্রপতি বরখাস্ত করিতে পারেন না। 

তাহা হইলে আইনপবিষদ ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে বাহার ফলে 

রাষ্ট্রপতিকে হয়ত অবশেষে পদত্যাগ করিতে হইতে পাবে। সুতরাং রাষ্ট্রপতিকে 

সর্ববিষয়ে মন্ত্রিপরিবদের পরামর্শ অনুযাঁয়া কাঁজ করিতে হয়। 

মন্ত্রিপরিষদ ও আইনপরিষদের সম্বন্ধ (3.6121107. 1১০৮৮11 (176 

00101101] 06 71117155195 2130 (175 [১21119171617) £ মস্ত্রিপরিষদের 

সভ্যগণকে 'আইনপরিষদের সভ্যদের মধ্য হইতেই নিযুক্ত করা হয়। আইন- 
পবিষদের সভ্য নহেন এমন কোন ব্যক্তিকে যদি মন্ত্রী নিযুক্ত কর! হয়, তবে 

তাহাকে ছয়মাসের মধ্যে আইনপরিষদের সভ্য হইতে হইবে । নচেৎ তাহাকে 

পদত্যাগ করিতে হইবে। 
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আইনপরিষদের সভ্য না হইলেও মন্ত্রীরা আইনপরিষদের অধিবেশনে 

যোগদান করিতে পারেন। যে মন্ত্রী লোকসভার সভ্য তিনি প্রয়োজন মত 

রাজ্যপরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন এবং রাজ্যপরিষদস্থ মন্ত্রীও 

লোকসভার আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু সভ্য না হইলে 

কেহই ভোট দিতে পারেন ন|। 

মন্ত্রীরা আইনপরিষদের ঢুইটি সভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয় সভ্যদের 

প্রশ্নের জবাব দেন। নিজ নিজ বিভাগীয় বিল আইনপরিষদে উপস্থিত করিষ়! 

তাহ! যাহাতে গৃহীত য় ইহার ব্যবস্থা করেন। তাহাঁর। প্রত্যেকে ও ধুক্তভাবে 

লোকসভার নিকট দাঁয়ী। লোঁকসভ। তাহাঁদের কোন কার্ষে বা নীতিতে অসন্তুষ্ট 

হইয়! তাহাঁদের প্রতি অনাস্থ। প্রকাশ করিলে মন্ত্রিপরিষদ পদত্যাগ করে এবং 

রাষ্ট্রপতি নৃতন মন্ত্রিপরিষদ গঠনের ব্যবস্থা অবলম্বন করেন । 

ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরঃ (১) পররাষ্ট্র ও সহরাষ্ট্র-মন্ত্রক :-_ 

_ এই দপ্তরের কাজ হইতেছে, বিভিন্ন বৈদেশিক ও কমনওযষেল্থ দেশগুলির 

সহিত কূটরাঁজনৈতিক সম্বন্ধ পরিচীলনা করা । বিভিন্ন রাষ্ে রাষ্্দূত ও অন্যান্য 

রাজকর্মচারী নিয়োগ করা, বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করা ও সন্ধিপত্র লইয়া 

আলোচন। করা এইগুলি এই দপ্তরে পরিচালিত হয়। 

(২) স্বরাষ্রমন্ত্রক। দেশের আভ্যন্তরীণ শাস্তি ও শৃংখলারক্ষা, সরকারী 

কর্মচারীদের নিয়োগ, চিফ, কমিসনার-শাদিত প্রদেশ ও আন্দামান-নিকোবর 

দ্বীপপুপ্জের শাসনকারধ পরিচালন! প্রভৃতি কাধের দায়িত্ব এই দণ্তরের। 

' (৩) দেশবক্ষা-মন্ত্রক । দেশরক্ষার দায়িত্ব এই দপ্তরের । স্থলসেনা, 

নৌসেনা ও বিমানবাহিনী গঠন ও পরিচালনা এই দগ্ুডরে হইয়া! থাকে । যুদ্ধ 
উপস্থিত হইলে যুদ্ধপরিচালনার ভার এই দপ্তরের উপর। 

(৪) রাজন্ব-মন্ত্রক। সরকারী আযব্যয় সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ই এই 

বিভাগের অন্ততুক্ত । আগামী বৎসরের আয়ব্যয় তালিকা প্রস্তুত করা, ও 

আইন পরিষদে উপস্থিত করা,কি কি কর বসান হইবে তাহা নির্ধারণ, ও 

আয়ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করা এই দপ্তরের কাজ। 

(৫) বিধি-মন্ত্ক। এই দপ্তরের কাজ হইতেছে বিলের খসড়া তৈয়ার কর! 

এবং গভর্ণমেণ্টকে সর্বব্যাপারে আইন সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া । 
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(৬) যানবাহন-মন্ত্রক। ডাঁক, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতি বিভাগ 

পরিচালন করিবার ভার এই দপ্তরের | 

(*) বাঁণিজা-মন্ত্রক ॥ বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় এই দপ্তরের অধীনে । 

বহিবাঁণিজ্য-নীতি নিধারণ, বাঁণিজ্যবিষয়ক সন্ধিপত্র সম্বন্ধে কথাবার্তা চালান 

প্রভৃতি কাজের ভার এই দপ্তরকে দেওয়া আঁছে। 

(৮) রেলধান-মন্ত্রক । এই দপ্তরের কাজ তইতেছে ভারতীয় রেলগুলির 

পরিচালন কর । 

(৯) শ্রম-মন্ত্রক। শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা! ও অবস্থার উন্নতিকল্পে সববিধ 

আইন ও ব্যবস্থা করিবার ভার এই দপ্তরের | 

(১০) শিল্প ও সরবরাহ-মন্ত্রক । দেশের শিল্প সম্বন্ধীয় সমত্ত বিষয়ই এই 

দপ্তরের অন্ততুক্ত। 

(১১) খান ও কৃষি-মন্ত্রক। গত যুদ্ধের সময় এই দপ্তরের স্ঙ্টি হইয়াছে। 

বর্তমানে খাগ্ভশস্তের উৎপাদন ও সরবরাহ হাম পাইবার জন্ত এই দপ্তরের গুরুত্ব 

অনেক বাড়িয়াছে। | 

(১২) প্রচার-মন্ত্ক। এই দপ্তর বেতার, খবরের কাগজ ও অন্ঠান্ত সংবাদ 

প্রচার-কার্য পরিচালনা করে । 

(১৩) শিক্ষা-মন্ত্রক । এই দণ্চরের কাজ হইতেছে দেশের শিক্ষানীতি নির্ধারণ 

করা ও তৎসঙ্গন্দে উপনুক্ত ব্যবস্থা অবলদ্ধন করা । এই সমস্ত কার্যাবলী রাহ 

সরকারের বিধয্বের মন্ুহূক্তি। বিভিন্ন রাজ্য পরকারেব কাজের মধ্যে সামঞ্জ্ত 

আনয়ন করা, ও তাঁদের এই বিষয়ে বথোঁচিত পরামশ দেওয়া এই দপ্তরের 

কাজ। 

(১৪) সামন্তরাঁজ্য-মন্ত্রক । দেশীয় রাঁজ্য সম্বন্ধে সমন্ত বিষয় লইয়া আলোচন! 

ও বন্দোবস্ত এই দঞ্চরে কর! ভয়। 

(১৫) খনি-শক্তি-কর্মশীলা-মন্ত্রক | বিভিন্ন ধাতুর খনিসন্বন্ধীয় ব্যবস্থা ও 

বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যুৎ সরবরাঁের বাবস্থা করা এই দপ্তরের কা। 

(১৬) স্বান্তয-মন্ত্রক । জনগণের স্থাস্থ্যোন্নতিমূলক কাজ এই দপ্তরের 

অন্তভূক্তি। ূ 

(১) সাধ্য ও পুনর্বসতি-মন্ত্রক। এই দপ্তরটির সৃষ্টি হইয়াছে ১৫ই 

আগম্টের পর হইতে । ভারত বিভাগের ফলে, বহু হিন্দু ও শিখ পাকিস্তান 
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ত্যাগ করিয়া ভারতে চলিয়া আসিয়াছে । তাদের অনেকেই সবন্ব ভারাইয়াছে। 

এই বাস্তচারাদের সাহায্য ও পুনর্বসতি এই দগ্ুরের কাজ। 

প্রত্যেক বিভাগে একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আছেন & ,তিনি মন্ত্রিপরিষদের 
নীতি অন্তযায়ী বিভাগীয় কার্য পরিচালনা করেন। তাহাঁকে সাহায্য করিবার 
জন্য গ্রত্যেক বিভাগে একজন করিয়। সেব্রেটাঁবী বা! কর্মমচিব, ডেপুটি সেক্রেটারী 

বা সহকর্মসচিব ও অনান্য কর্মচারী নিযুক্ত আছে। 

মন্ত্রীরা কে কোন বিভাগের ভার লইবে তা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শমত রাষ্টর- 

পতি নিদিষ্ট করিয়। দেন। কি কি নিয়মে বা পদ্ধতিতে সরকারী কাজ চালান 

হইবে তাও রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শমত ঠিক করেন4 



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

৬৮ কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ 

(্রাষ্পতি ও ছুইটি পরিষদ লইয়া কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ (1১211121151 ) 

গঠিত হইবে । উচ্চপরিষদের ন।ম হইবে রাজ্যপরিষদ (0০001101] ০£ 5০069) 

ও নিয়পর্ষদকে লোকমভা! (770058 ০1 1186 [১০01)16) বলা ভইবে। 

রাজ্যপরিষদ* £ অনধিক ২৫০ জন সভ্য লইয়া! গঠিত হইবে। তাহার 

মধ্যে অনধিক ২৩৬উজন সভ্য রাজ্য গুলির আইনসভার নিক্নপবিষদেব নির্বাচিত 

সদস্যগণ কতৃক নিবাচিত হইবে। বাকী ১ইজন সভ্যকে বাষ্ট্রপতি মনোনীত 
করিবেন । যাহাবা সাঠিভা, বিজ্ঞান, কলা, প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন, 

তাহাদের মধ্য হইতেই এই ১৪ জনকে মনোনয়ন করা হইবে। এই পরিষদ 

স্থায়ী সভা । ইহাঁকে কখনও ভঙ্গ কণা তইবে না । তবে ইার এক-তৃতীয়াংশ 

সভ্য প্রতি ছুই বসব অন্থর পুননির্াচিত হইবে । স্ুুতবাং একজন সভ্য মোট 

ছয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবে । এই পরিষদের সভাপতিত্ব করিবেন 

উপুবুগ্তি। পরিষদ একজন কবিয়। সহ-সভাপতি নিবাচিত করিবে। 
উপরাষ্ট্রপতিকে নদ্দি কোনও সময়ে রাষ্ট্রপতির কার্য করিতে ভয়, কিংব! 

তিনি কোন কাবণে অন্তপন্থিত হন, তবে সহ-সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন। 
লোকসভার* সভ্যনশখ্য। ৫১৯ এর অধিক হইবে না। স্ত্রী-পুকষ 

নিবিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবরঞ্ক ব্যক্তিবই ভোটাধিকার থাকিবে । এই পরিষদ 

পাঁচ বৎসরের জন্ত নিন।চিত তইবে। অবশ্য রাগ্রপতি তাগব পুনেই ইভা 

ভঙ্গ করিতে পারিবেন। কিপ্বা জরুরী 'অবস্থা উপস্থিত হহলে আরও এক 

বংসরের ভন্য পরিষদের 'আযুদ্াল বাড়াইয়। দিতে পারিবেন । পরিষদ 
একডন পবিবদপাল (১7১০21:1) ও একজন উপপরিষদপাণ নির্বাচিত করিবে । 

আইনপরিষদের কার্ধ (11011011025 ০0 [১0%/019 ০? (116 [১21119- 

10611): 'আভন্পরিবদের প্রধান কার্ষয হইতেছে কেন্দ্রীয় ও যুগ্মবিষয়গুলি 

সম্বন্ধে আইনপ্রণয়ন্ কর্রা--্গাধারণত, রাজ্য সরকারের বিষয় লইয়া আইন 
শপ শা পপ আসি | সপ পপ 

* বিভিন্ন পাচ গতে রাজযপ রষদে ও লোকসভায় কতজন সভ্য থাকিবে তাহার তালিকা 

এঠ পারচ্ছেদের পেন দেওয়। হহল। 
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প্রণয়নের ক্ষমতা এই পরিষদের থাকিবে না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি যদি কোন 

জরুরী অবস্থার ঘোঁষণা করেন, তবে আইনপরিষদ এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে 

আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে । কিংবা রাঁজ্যপরিষদ যাঁদ দুই-তৃতীয়াংশ 

সভ্যের ভোটে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য কোন 

রাজ্য সরকারের বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করা আঁইনপরিষর্দের উচিত, 

তবে আইনপরিষদ সে বিষয়ে আইন করিতে পারিবে । তৃতীয়ত, ছুই ব| 

ততোধিক রাজ্য সম্মতি দিলে ও অনুরোধ করিলেও আইনপরিষদ রাজ্য 

সরকারের কোন একটি বিবয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। 

যে কোন বিল আইনপরিষদ কর্তৃক অন্মোদিত হইলে তাহা রাষ্ট্রপতি সমীপে 

প্রেরণ করা হইবে । তিনি সম্মতি দ্দিলে বিলটি আইনে পরিণত হইবে। 

তিনি বিল নাকচ করিতে পারিবেন। অথবা তিনি বিলটি পুনবিবেচনার 

জন্য পরিষদে প্রেরণ করিতে পারিবেন। 

সরকারী আয়ব্যয় নঞ্জুর ও কর নির্ধারণের ক্ষমতাও একমাত্র আইন- 

পরিষদের থাঁকিবে। 'অবশ্ত এই সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব রাষ্পতির সুপারিশ 

ব্যতীত অর্থাৎ তাহার নিধুক্ত সভ্য ব্যতীত অন্য কেহই পরিষদে উপস্থিত 

করিতে পারিবে না। রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা, দুই পরিষদের সভাপতি 

ও উপসভাপতিগণের, অধিধমাধিকরণের বিচারপতিগণের এবং রাষ্্রভৃত্য- 

নিয়োগপরিষদের সভ্যদের বেতন ও ভাতা এবং সরকারী খণ বাবদ ব্যয় 

মঞ্জুবীর প্রস্তাব আইনপরিষদে উপস্থিত করা হইবে না। অন্যান্ত বিষয়ের 
ব্যয়ের দাবীর গ্রস্তাৰ লোকসভার অন্থুমোদনসাপেক্ষ। কতকগুলি কর আছে 

যাহার সহিত রাজ্যগুলির স্বার্থ জড়িত,»_যেমন উত্তরাধিকার কর, আয়কর 

প্রভৃতি এই সমণ্ত করধাধ সম্বন্ধীয় কোন বিল রাষ্ট্রপতির অন্থমোদনব্যতীত 

লোকসভায় উপস্থিত কর! যাইবে ন৷। 

মন্ত্রিংসদ লোকসভার নিকট যুক্তভাঁবে তাহাদের কার্ষের জন্য দায়ী 

থাকিবে। 

উভয়পরিষদের ক্ষমতার অনেক প্রভেদ আছে। প্রথমত, রালন্ব সম্বন্ধীয় 

কোন বিল প্রথমে কেবলমাত্র লোকসভা তেই উপস্থিত করা ষাইবে। এই শ্রেণীর 

বিলের উপর বাজ্যপরিষদের বিশেষ কোন ক্ষমতাই থাকিবে না। দ্বিতীয়ত, 

সরকারী আয়-বায়-প্রস্তাব মঞ্জুণীর অধিকার একমাত্র লোকসভার আছে। 

১২ 
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তৃতীয়ত, মস্ত্রিসংসদ লোকসভার নিকট দায়ী থাকিবে, রাঁজ্যপরিষদের ভোটের 

উপর তাহাদের ভাগ্য নির্ভর করিবে ন|। 

অন্তান্ঠ বিল উভয় পরিষদের সম্মতি লাভ না করিলে আইনে পরিণত 

হইবে না। যর্দি কোন বিল লইয়া উভয় পরিষদের মধ্যে মতভেদ হয়, 

তবে তাহার মীমাংসা করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষর্দের একটি 

যুগ্ম অধিবেশন আহ্বান করিবেন। এই যুগ্ম অধিবেশনে অধিকাংশ 

সভ্য বিলটি সমর্থন করিলে তাহা উভয় পরিষদকর্তৃক অনুমোদিত বলিয়া 

ধরা হইবে। 

রাজ্যপরিষদদ ও লোকসভার ক্ষমতা (1২০19001005 1১০0৮61 [ছা০ 

17000565 0£ 1১211191016100 £ কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ দুইটি কক্ষ লইয়! গঠিত । 

উভয় পরিষদের ক্ষমতার অনেক পার্থক্য আছে। লোকসভা অপেক্ষা রাজ্য- 

পরিষদের ক্ষমতা অনেক কম। প্রথমত, মন্ত্রিসুংসদ্র কেবলমাত্র লোকসভার 

নিকট দায়ী। রাজ্যপরিষদের ভ্রুকুটিতে তাচাঁদের ভাগ্যপরিবর্তনের কোন 
আশংকা নাই। দ্বিতীয়ত, সরকারী ব্যয়ের দাবীর প্রস্তাব রাজ্যপরিষদের 

অনুমোদনসাপেক্ষ নতে । কেবলমাত্র লোকসভাই এই প্রস্তাব মঞ্জুর করিবার 
অধিকারী । রাজ্যপরিষদ ইহ লইয়। আলোচন। করিতে পারে মাত্র, ভোট দিতে 

পারে না। তৃতীয়ত, রাজন্ব সম্পকীষ বিল প্রথমে লোকসভায় উপস্থিত করিতে 

হইবে। বিলটি লোকসভার সমর্থন লাভ করিলে তাহা রাজ্যপরিষদের নিকট 
প্রেরণ করা৷ হইবে । রাজ্যপরিষদ ব্দি কোন পরিবর্তনেব প্রস্তাব করে তবে 

লোকসভ। তাহা গ্রহণ করিতে পারে কিংবা নাও করিতে পারে । কিন্তু রাজ্য 

পরিষদ যাহাই করুক ন। কেন, ঠিক ১৪ দিন পরে বিলটি উভয় পরিষদকর্তৃক 

অচ্থমোঁদিত বলিয়। ধর] হইবে ও রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের জন্য প্রেরণ করা 

হইবে। অর্থাৎ এই শ্রেণীর বিলের উপর বাঁজ্যপরিষদের কোন ক্ষমতা 

নাই। 
অন্ত বিষয়ের বিল প্রথমে যে কোঁন পরিষদে উপস্থিত করা চলিবে । বিলটি 

একটি পরিষদ্কর্তৃক অন্থমোৌদিত হইলে দ্বিতীয় পরিষদে উপস্থিত কর! হইবে । 

দ্বিতীয় পরিষদ যদি বিলটি নাকচ করে, কিংবা এমনভাবে বিলটির পরিবর্তন 

করে যাহ! প্রথম পরিষদ গ্রহণ করিতে রাঁভী নহে, কিংব! দ্বিতীয় পরিষদ বিলটির 

আলোচন। করিতে ছহ্ মাসের বেণী সময় কাটাইয়৷ দেয়, তবে রাষ্ট্রপতি উভয় 
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পরিষদের যুগ্ম অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। এই যুগ্ম অধিবেশনে বিলটি 
যদি অধিকাংশ সভ্যের অনুমোদন লাভ করে, তবে তাহা উভয়পরিষদকর্তৃক 
অনুমোদিত বলিয়! ধর! হইবে। 

রাজ্যপরিষদের বিশেষ একটি ক্ষমতা আছে, যাহা নিয়পরিষদের নাই। 

রাজ্যপরিষদ প্রয়োজন মনে করিলে ছুইতৃতীয়াংশ সভ্যের ভোটে যদি এমন একটি 

প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্ত আইনপরিষদ কোন একটি রাজ্য 

বিষয় সম্বন্ধে আইনপ্রণয়ন করুক তবে আইনপরিষদ এই বিষয় সম্বন্ধে আইন 
করিতে পারিবে। 

আইনপ্রণয়নের ধারা (১:9০60015 ০1 708551105 131115) £ 

আইনপরিষদের প্রধান কার্য হইল আইনপ্রণয়ন করা। আইন কি ভাবে প্রণয়ন 
কর হয়? প্রথমত, বিলটি আইনপরিষদে উত্থাপন করিতে হইবে । বদি 

কোন সাধারণ সভ্য কোন বিষয়ে একটি বিল উপস্থিত করিতে চাহে, তবে 

তাহাকে একমাস পূর্বে নোটিস দিতে হইবে ও নোটিসের সঙ্গে বিলের কপি 
পাঠাইয়৷ দিতে ভইবে। পরে নির্দিষ্ট দিনে আইনপরিষদে বিলটি উ্থাপন করিবার 
অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইবে । পরিষদ সম্মতি দিলে বিল সরকারী গেজেটে . 
প্রকাশ করা হয়। কোন মন্ত্রী একটি বিল উত্থাপন করিতে চাভিলে তাহা শুধু 

সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিলেই চলিবে। 

ইহার পর এক নিপ্দি্ দিনে সভ্যটি বিল প্রথমবার পাঠ করা হউক, এই মর্সে 
এক প্রস্তাব করে। এই প্রস্তাবটি অনুমোদিত হইলে, বিল পেশকারী সভ্য 
বিলটি একটি নির্দিষ্ট কমিটিতে প্রেরণ কর! হউক এই মর্সে এক প্রস্তাব করে। 
এই কমিটির সভ্য কাহারা হইবেন, তাহাও এই প্রস্তাবে বলা হয়। প্রস্তাবটি 
গৃহীত হইলে, কমিটি বিলটি লইয়া আলোচনা করে। আলোচনান্তর কমিটি 
পরিষদে একটি বিবরণী দাখিল করে । কমিটি ইচ্ছামত অধিকাংশের ভোটে 

বিল যে কোন ভাবে সংণোধন করিতে পারে । এই বিবরণী দাখিল হইবার 

পর, বিলটি কিংবা! সংশোধিত বিলটি দ্বিতীয়বার পাঠ করা হউক বলিয়! গ্রস্তাঁব 
আইনপরিষদে উপস্থিত করা হয়। সে সময় বিলের প্রত্যেকটি ধার! সম্বন্ধে 

পরিষদে ভোট লওয়! হয়। সভ্যের! যে কোন ধারার সংশোধন প্রস্তাব আনিতে 

পারে। এইভাবে ভোট গ্রহণ শেষ হইলে, বিলটি তৃতীয়বার পাঠ করা হউক 
এই মর্মে আর একটি প্রস্তাব উপস্থাপন কর! হয়। সেই সময় বিলের সাধারণ 



১৮০ পৌরনীতি 

বিষয় লইয়া আলোচন! চলে। অধিকাংশের মতে অনুমোদিত হইলে রাঁট্রপতির 

নিকট বিল প্রেরণ কর! হয়। 
এই হইল বিল পাঁস করার সাধারণ নিয়ম । বিলটি জরুরী মনে করিলে, 

প্রথমবার পাঠের পর নির্দিষ্ট কমিটি গঠন ন! করিয়াই সরাসরি পরিষদে 

দ্বিতীয়বার পাঠের প্রস্তাব করা যাইতে পারে । আবার সভ্যর1 বিল সঙ্বন্ধে 

ভন্মত জানিবার জন্ত, তাহার কপি সর্ধত্র প্রেরণ কর! হউক, এই প্রস্তাবও 

উপস্থিত করিতে পারে। এই শেষোক্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে, বিল জনমত- 

জ্বাপনের জন্য সর্বত্র প্রেরণ কর! হয় ও নির্দিষ্ট সময়ের পব, পরিষদে সিলেক্ট 

কমিটি গঠন কর] হউক, এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করা হয়। 

আইনপরিষদে অধিকাংশের অনুমোদনের পর বিল রাষ্ট্রপতিব নিকট 

প্রেরিত হয়। তিনি তাহার সম্মতি জানাতে পারেন। তাহা হইলে বিল 

আইন বলিয়। গণা হইবে। কিংবা তিনি বিলটি পরিষদে পুনবিবেচনাৰ জন্য 
পাঠাইয়৷ দিতে পান্নে। অথবা বিল একেবারে নাকচ করিয়। দিতে পারেন। 

বাজেট পাসের নিয়ম (1১:9067870 2০017 210010৮1175 056 

1000266) £ নূতন বৎসর আবস্ত হইবার পৃবে অর্থসচিব নির্দিষ্ট দিনে আগামী 

বৎসরেব আ'ষব্যয়েব তালিকা আইনপরিষদে উপস্থিত করেন। সেদিন কেবল 

অথসচিব বাজেটে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন৷ কবিয়! দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়! থাকেন। 

নৃতন কর বসাইতে হইলে, কিংব! পুবাঁতন কবেব হাব পরিবর্তন কব প্রয়োজন 

হইলে, সে সম্থন্দে একটি বিল বা কয়েকটি বিল পবিষদে এই দ্দিনে পেশ 

করা হয়। 

কয়েকদিন পব এই আয়ব্যয়ের তালিকা! লইযা সাধাবণ আলোচন। চলে। 

সভ্যেব সবকাণী আয় ও ব্যয সম্বন্ধে তাহাদেব মতামত ব্যক্ত কবেন ও 

সবকারেন নীতির সমালোচনা করেন। কয়েক দিন ধরিয়া এই আলোচন। 

কবা ভয। শেষদিনে অর্থসচিব সরকারের পক্ষ হইতে সমালোচনার উত্তর দেন। 

তন প্রত্যেক বিভাগেব খ্যয়েব দাখী লইয়া পথক পথক ভাবে আলোচনা 

হয়। এহ সমঘ্র সভ্যের। ব্যয়ের দাবী নামগ্কুর করিবার অথবা ব্যয়ের পরিমাণ 

কমাইয়। দিবার প্রস্তাব করিতে পাঁরে। এক একটি ব্যয়ের দাবী লইয়া 
ঢইপদিনের বেণী আলোচনা চলিবে না এবং ১৫ দ্রিনেব মধ্যে সমন্ত দাবীগুলি 

সগ্ন্ধে আলোচন|। শেষ করিতে হইবে। প্রত্যেক দাবী সম্ন্ধে আলোচনাস্তে 
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পরিষর্দে ভোট গ্রহণ করা হয়। এইভাবে পরিষদের অনুমোদনের পর সরকার 

বিভিন্ন বিভাগের দাবীর পরিমাণ অস্কুষায়ী অর্থব্ায় করিতে পারিবে। 

সরকারের সমস্ত ব্যয়ই আইনপরিষদের অনুমোদনসাপেক্ষ নয়। রাষ্ট্রপতি 

ও তাহার মন্ত্রীদের, অধিধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণের, অধিব্যবহারিক ও 

সুখ্যমহাধ্যক্ষ (চিফ. কমিসনার )-গণের বেতন ও ভাতা বাবদ ও সরকারী খণ 

পরিশোধ বাঁবদ যে ব্যয় ভয়, তাহা আইনপরিষদে অনুমোদনের জন্ত উপস্থিত 

কর। হয় না। 

করধার্যবিষয়ক বিল অন্ান্ত বিলের স্তায় আইনপরিষদে তিনবার পাঠ করা 

হয় ও রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর আইন বলিয়া গণ্য হয়। 

আসাম 

বিহার 

বোম্বাই 
মাদ্রাজ 

মধ্যপ্রদেশ 

উড়িস্তা 

পাঞ্জাব 

উত্তরপ্রদেশ 

পশ্চিমবঙ্গ 

হায়দ্রাবাদ 

জন্মু ও কাশ্মীর 

মহীশূর 
সৌরাস্ট 

রাজস্থান 

পেপ্হ্ 
ত্রিবাংকুর-কোচিন 

তু 

২১ 

১৭ 

২৭ 

১২ 

টি 

৮ 

রাজ্যপরিষদ 

মোট সভ্য সংখ্যা- -২১৬ জন। 

৷ মধ্যভারত 
। বি্ধ্প্রদেশ 
' আজমীঢ | 

কুর্গ 

[ছুপা 
ক 
| হিমাচল প্রদেশ 

৷ দিল্লী 

কম 
৷ মণিপুর 

দি ও 

৷ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত 
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পশ্চিমবঙ্গ 

বিহাব 

মধ্যপ্রর্দেশ 

বোগ্বাই 

উত্তবপ্রদেশ 

পাঞ্জাব 

মধ্যভাবত 

পেপস্থু 
বাজস্থান 

সৌবাসট 
ব্রিবাংকুর-কোচিন 

আভমীঢ 

বিলাসপুর 

কুর্গ 

পৌরনীতি 

লৌোকষভ। 

মোট সভ্য সংখ্যা-_-৪৯৯ জন। 

নিবাঁচিত 

১৮ 

₹৮ 8৮ 25৮ ০৮ 

দিল্লী 

হিমাচল গ্রদেশ 

কচ্ছ 

মণিপুব 
্রিপুবা 
বিন্ধ্যগ্রদেশ 

বাষ্টপতি কতৃক মনোনীত 

(ক) 

(খ) 

(গ) 

ান্দামান ও 

নিকোবব ছীপপুঞ্ত 

এ্যাংলে। ইপ্ডিযান 

সভ্য 

আসাম উপজাতি 

অঞ্চলেব সভ্য 

(ঘ) জন্ম ও কাশ্মীব 

মোট সভ্য 

৫ 75 7 7 0 ০ 

8৮৯ জন 

৪৯৯ জন 



সগুম পরিচ্েদে 
বিষয় বিভাগ 

বর্তমান শাসনতন্ত্রে শীদনের বিষন্নগুলি কেন্দ্রীয়, রাঁজয-সরকাঁরের ও যুগ্ম 

এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। 
কেন্দ্রীয় বিষয় (01197. [450 £ এই বিষয়গুলির সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন 

করিবার অধিকার একমাত্র কেন্দ্রীয় আইনপরিষদকে দেওয়া আছে এবং কেন্দ্রীয় 

সরকার এই বিষয়গুলির শাসনকার্য পরিচালন করে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি 

কেন্দ্ীয়। (ক) দেশরক্ষা ( অর্থাৎ স্থল, নৌ ও বিমানবিষ্বারী সৈন্দল গঠন ও 

পরিচালন )) (খ) বৈদেশিক বিভাগ ; (গ) চলতি মুদ্রানির্মাণ ও মুদ্রানি্ণয় ; 

(ঘ) ডাক, টেলিগ্রাফ; (উ) বেতার বন্ত্র ও বেতার বার্তা; (5) রেল; 

(ছ) জাহাজ ও জলপথ ; (জ) বিমান ঘাঁটি ও বিমান চলাঁচল ; (ঝ) বড় বড় বন্দর 

(ঞ) অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ ও বিস্ফোরক দ্রব্য ; (ট) আদম সুমারী; (5) ব্যাংকিং 

বীমা, চেক, হুপ্ডি প্রভৃতি; (ড) জরীপ; (9) বেনারস, আলিগড় ও অন্তান্ত 

কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি । 

রাজ্য-সরকারের বিষয় (5196 145) $ এইগুলি সম্বন্ধে আইন 

প্রণয়ন করিবার অধিকার রাজ্যের (9191০) আইনসভার হস্তে ন্ন্ত আছে 

এবং শীসন-পরিচালনার দায়িত্ব রাজ্য-সরকারের। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি 

রাজ্যসরকারের। 

(ক) আইন ও শৃংখলা রক্ষা; (খ) পুলিস) (গ) জেলখান! $ (ঘ) বিচার- 

ব্যবস্থা ও রাজ্য-সরকাঁরের উচ্চ আদালত) (ও) শিক্ষা ও বিশ্ববিষ্ালয় ; 

(চ) জনন্বাস্থ্য, হাসপাতাল, ওঁষধাগাঁর ইত্যাদি (ছ) রুষি; (জ) জলসেচ ও 

ক্যানাল; (ঝ) জমি; (4) মৎস্তবিভাগ 3 (ট) বনজঙ্গল; (ঠ) সমবায়-স্মিতি $ 

(ড) রাস্তা, সেতু, ফেরী, মিউনিসিপাঁল, রেল লাইন প্রভৃতি চলাচল ব্যবস্থা। ; 

(9) স্থানীয় স্বায়ত্রশাসন ; (৭) শিল্প ) (ত) সিনেমা ও থিয়েটার $ (খ) ভূমিরাজন্ব ও 

কোর্ট অব ওয়ার্ডান্; দে) লাইব্রেরী ও যাদুঘর ; (ধ) টাকা লেনদেন ও সুদজীবী; 

(ন) ভুয়াখেল| ) (প) মদ-গাজ ইত্যাদি ) (ফ) বেকার ও দরিদ্রের সাহাষ্য 

ইত্যাদি। 
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এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ তিনটি অবস্থায় আইন প্রণয়ন 

করিতে পারিবে । প্রথমত, ছুই বা ততোধিক রাজ্যের আইনসভা এই মর্মে যদ্দি 

কেন্দ্রীয় পরিষদকে অন্থরোধ করে, তবে পরিষদ সেই অন্থুরোধ অনুযায়ী আইন 

প্রণয়ন করিতে পারিবে । দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতি যদি কোন সময় জরুরী অবস্থ! 

ঘোঁষণ! করেন, তাহ! হইলে কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ রাজ্য-সরকারের বিষয়গুলি 

সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে । তৃতীয়ত, রাজ্যপরিষদ যদ্দি দুই" 

তৃতীয়াংশ সভ্যের অন্ছমৌদনে এমন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে দেশের স্বার্থ- 

রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ কোন রাঁজ্যাধীন বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন 

করুক তবে আইনপরিষদ এই বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে । 

যুগ্মাবিষয় (0০108116111 [4681519015৩ [5196) £ এবিষয়গুলি সম্বন্ধে 

আহন প্রণয়নের অধিকাব কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের দুই শ্রেণীব আইনপরিষদকে দেওয়। 

আছে। কেন্দ্রীয় পরিষদ এবিষয়ে বদি কোন আইন প্রণয়ন করে, তাহা রাজ্যের 

আইনসভারুত আইনের উপর বলবৎ হইবে। কিন্ত বাজাপাল যদি বাজ্যের 

আইনসভারুত আইনটি রাষ্ট্রপতির মত প্রকাশে জন্য প্রেরণ করেন এবং তিনি 

যদি তাহাতে সম্মতি দিয়। থাকেন, তবে সেই আইন কেন্দ্রীয় আইনপরিষদকৃত 

আইনের উপর বলবৎ হইবে । নিষ্নলিখিতগুলি যগ্মাবিষয় 

(ক) ফৌজদারী আইন ও বিচার প্রণালী; (খ) দেওয়ানী বিচার প্রণালী ; 

(গ) সাক্ষী গ্রহণের নিয়ম; (ঘ) বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ; (উ) উইল) 
(চ) চুক্তি; (ছ) সালিসী; (জ) দেউলিয়া) (ঝ) থবরের কাগজ, বই ও 

ছাপাখানা; (4) বিষ ও বিষাক্ত ওধধ; :ট) কাবখানা; (5) শ্রমিক) 

(ড) শ্রমিকসংঘ ; (6) বিদ্যুৎ ; (প) বেকার, বীম৷ ইত্যাদি । 

এই বিষয় সম্বন্ধে রাজ্য গুলি তাঠাদের নিজেদের প্রয়োজন এন্যায়ী আইন 

প্রণয়ন করিতে পারিবে । কিন্তু এগুলি সন্থদ্ধে সর্বত্রই কতকগুলি সাধারণ নিয়ম 

বা! নীতি অশ্নুসরণ কর! প্রয়োজন হইলে, কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ তখন আইন 

প্রণয়ন করিবে। 

ভারতশাঁসন আইনে এইরূপ শাসনের বিষয়গুলি ভাগ করা হইয়াছে। 
কালক্রমে যদি কোন নৃতন বিষয়ের উদ্ভব হয়, যা এই তিনটি তালিকাভুক্ত 
মতে, ভাগ কেন্দ্রীয় তালিকাতুক্ত হইবে । 



অষ্টম পরিচ্ছেদ 

প্রাদেশিক স্বাতন্্য 
প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য (:01:0517017] 4১0001010 ) £ প্রাদেশিক 

স্বাতন্ত্রের মূল কথা হইতেছে যে, প্রাদেশিক সরকার ও আইনসভার হস্তে যেষে 
বিভাগের শাসনভার দেওয়! হইবে, সে সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার অথবা আইন- 
পরিষদ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। প্রাদেশিক বিষয়গুলির 

শাঁসনকার্ষে গ্রদেশগুলিকে স্বাধীনতা৷ দিতে হইবে । ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন 

আইনের পূর্বে প্রাদেশিক সরকারেত্র এইরূপ স্বাধীনতা ছিল না। তাঁহার! কেন্দ্রীয় 

সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে ও তাহার নির্দেশান্রযায়ী শাসনকার্য পরিচালন! 

করিত। প্রাদেশিক শ্বাতন্ত্র্যের দাবী এদেশে বহুদিন পৃবেই করা হইয়াছিল। 

শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পাল ও অন্থান্ত নেতাগণ তাহাদের লেখায় এই দাবী উপস্থিত 

করেন। সরকারীভাবে এই দাবীর উল্লেখ কর! হয় ১৯১১ সালে । তখনকার 

বড়লাট লর্ড হাড়িঞ্জ ভারতসচিবের নিকট লিখিত বিবরণীতে প্রাদেশিক স্বাতন্তরয 

গ্রবর্তনের প্রস্তাব করেন। ১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইনে এই ব্যবস্থা 

আংশিকভাবে প্রবর্তন করা হয়। প্রাদেশিক বিষয়গুলির একটি অংশ প্রাদেশিক 

মন্ত্রিসভার শাসনাধীনে দেওয়া হয় । ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে সর্বপ্রথম 

প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য প্রবর্তন কর! ভয়। 

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে প্রাদেশিক বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করিয়া 

দেওয়! হয়। এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন ও শাসনকার্ষের দায়িত্ব 

প্রদেশের হত্ডে ন্ত্ত কর হয়। এবিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও আইনপরিষদ 

সাধারণত গ্রদেশগুলির কার্ষে তস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। প্রার্দেশিক 

বিষয়ের শাসনভার 'প্রদেশপাল ( গভর্ণর) ও একটি মন্ত্রিসভার উপর ন্যস্ত করা 

হয়। মন্ত্রীরা এই বিষয়গুলির শাসনকার্ধ পরিচালনা করিবেন এবং তাহারা 

প্রাদেশিক আইনসভার নিকট তাহাদের কার্ধের জন্ত দায়ী থাকিবেন। এইভাবে 
প্রদ্দেশগুলিকে কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে শাসনের স্বাধীনত। দেওয়া হইল ও 

ষায়িত্বণীল শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন কর! হইল। 

কিন্তু পূর্ণ প্রাদেশিক শ্বাতন্ত্রয বলিতে যাহা বুঝায়, এই আঁইনে তাহার 



১৮৬ পৌরনীতি 

প্রবর্তন করা হয় নাই। প্রথমত, বাষ্ট্রপাল প্রদেশগুলির শাসনকার্ষে 

হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন। কতকগুলি বিষয়ে কোন বিল প্রাদেশিক 

আইনসভায় উপস্থিত করিবার পৃবে বাষ্ট্রপাঁলের নিকট তাহা প্রেরণ করিতে 
হইত এবং তাহার পৃবাহ্ছমোদন ব্যতীত বিলগুলি আইনসভায় উপস্থিত কর! 

যাইত না। অর্থাৎ বাষ্ট্রপাল অনুমোদন ন! করিলে এই বিষয়ে কোন বিল 

পাস করার ক্ষমতা প্রাদেশিক আইনসভার ছিল না। দ্বিতীয়ত, ভারতের 

শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনবোৌধ করিলে রাষ্্পাল যে কোন সময়ে 

প্রাদেশিক সরকারের কার্ষে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন। তিনি প্রাদেশিক 

সরকারকৃত কোন ব্যবস্থা নাকচ করিয়া দিয়! তাহার নিজের ইচ্ছামত কাজ 

করিবার আদেশ প্রদেশপালকে দিতে পারিতেন। তৃতীয়ত, কোন সময়ে 

যদ্দি রাষ্ট্রপাল জরুরী অবস্থার ঘোষণ। করেন, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় আইনসভা 

প্রাদেশিক বিবয়গুলি সন্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিতে পারিতেন। এইরূপ 

অবস্থায় কেন্দ্রীয় আইনপবিষদ প্রাদেশিক আইনসভার অধিরুতক্ষেত্রে তস্তক্ষেপ 

করিতে পাঁরিতেন। চতুর্থত, প্রদেশপালগণ বাষ্ট্পালের অধীন এবং তাহাদের 

বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের পৃবে রাষ্পালের অন্মোদন লইতে বাধ্য । 

প্রদেশ গুলিতে পূর্ণ দাঁয়িতণ্থল শাসনতন্ত্রের প্রবর্তন করা হয় নাই। 

প্রদেশের কতকগুলি বিশে বিশেব অঞ্চলের শাসনভাব মন্ত্রিলভাকে দেওয়! 

হয় নাই। প্রদেশপাল নিজে তার পরিচালন! করেন। এই অঞ্চলগুলিকে 

সাধারণশাসনবঠিভূতি অঞ্চল বল! হয় । 'অনেক বিষয়ে প্রদেশপালকে স্ব-ইচ্ছাধীন 

ক্ষমত। প্রয়োগের অধিকার দেওয়! হইয়াছে । অর্থাৎ এই এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে 

উপযুক্ত ব্যবস্থা 'অবপম্বন করার দায়িত্ব একমাত্র প্রদেশপালের। তিনি হচ্ছা 

করিলে মন্ত্রীদের পরামর্শ লইতে পারেন । আবার নাও লইতে পারেন। অন্তান্ত 

প্রাদেশিক বিষয় গুলির সম্যক পরিচালনার দায়িত্ব মগ্ত্রিসভাঁর উপর ন্তস্ত আছে। 

কিন্ত এখানে প্রদেশপাল ইচ্ছা করিলে তাহার বিশেষ দারিত্ব পালনের জন্য 

মন্ত্রীদের কার্ষে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন। প্রদেশের শাসনভার সম্পূর্ণরূপে 

মন্ত্রিসভার তস্তে ন্স্ত করার ব্যবস্থা আছে । 

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর প্রদেশগুলিকে পৃবাপেক্ষা অনেক 
অধিক শ্বাতন্ত্র দেওয়৷ হইয়াছে । তখন প্রার্দেশিক আইনসভায় কোন বিল 

উপস্থিত করিবার পৃধে রাষ্ট্রপতির অঙ্মতি লইতে হইত না। দ্বিতীয়ত, 



প্রাদেশিক স্বাতন্র্ ১৮৭ 

প্রদেশপালগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইলেও তাঁহার অধীন ছিলেন না। 
তাহাদের কোন কার্ধের জস্য রাষ্ট্রপতির পূর্বান্নমোদন লইতে হইত না। ১৫ই 
আগস্টের পর হইতে প্রদেশে পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্তন করা হইয়াছিল। 
প্রদেশপালের হস্তে আর কোন বিশেষ ক্ষমত| ছিল না এবং তিনি সর্ববিষয়ে 
মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযাঁয়ী কাজ করিতে বাধ্য ছিলেন। 

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারের মধ্যে সম্পর্ক (61860 15576 
1116 061166 9710 (17 909653) 8 বর্তমান শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য 

সরকারের সম্বন্ধ ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে যেরূপ ছিল তাহাই 
রাখ হইয়াছে। বরঞ্চ কেন্দ্রীয় সরকারকে আরো বেনী ক্ষমত দেওয়া 
হইয়াছে। উভয় সরকারেব সব্বন্ধ আইন-প্রণয়ন সম্পর্কীয়, পরিচালন-বিভাগ 
সম্পকীয়, বাঁজস্ব-বণ্টন সম্পর্কীয় এই তিন পর্যায়ে আলোচনা করা হইতেছে। 

আইন-প্রণয়ন সম্পকীঁয় (14615196155 16186109115) : সাধারণতঃ 

রাজ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইন প্রণযনের ভার রাজ্যের আঁইনসভার হস্তে 
ন্যস্ত ও কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ তাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে 
না। কিন্তু তিনটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ রাজ্যাধীন বিষয় সম্বন্ধে 
আইন পাঁস করিতে পারে। প্রথমত, ছুই বা ততোধিক রাজ্যের আইনসত। 
যদি কেন্দ্রীয় আইনপরিষদকে এইরূপ অন্নরোধ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করে। 
দ্বিতীয়ত, যদি কেন্দ্রীয় রাজ্যপরিষদ দুইতৃতীয়াংশ সভ্যের ভোটে এই মর্মে 
প্রন্তাব গ্রহণ করে যে দেশের কল্যাণের জন্য কেন্দ্রীয় আইনপরিষদের কোন 
রাজ্যাধীন বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করা উচিত। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতি 
যদি কোন সময়ে জরুরী অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া ঘোঁষণা করেন। 
এই তিনটি অবস্থায় কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ রাঁজ্যাধীন বিষয় সম্বন্ধে আইন 
প্রণয়ন করিতে পারিবে । 

পরিচালন বিভাগীয় সম্বন্ধ (4.01010156955 161205095 ) £ 
এইরূপ সাধারণত কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য-সরকারের কার্ধে হস্তক্ষেপ করিবে নাঁ। 
এবং প্রয়োজন বোধ করিলে কোন কেন্দ্রীয় বিষয়ের শাসন দায়িত্ব রাজ্য- 
গুলির হন্তে ছাড়িয়। দিতে পারে। রেলওয়ে লাইন ও সামরিক কারণে 
প্রয়োজনীয় যানবাহন নিমীণ ও রক্ষার জন্য দরকার মনে করিলে কেন্ত্রীয় 
সরকার রাজ্যসরকারকে উপযুক্ত নির্দেশ দিতে পারে। তাগ হইলে 



১৮৮ পৌরনীতি 

রাজ্যসরকাঁরকে সেই নির্দেশ মত কাঁজ করিতে হুইবে। রাজ্য সরকারের কাজ 

এমনভাবে চালাইতে হইবে যাহার ফলে কেন্দ্রীয় গতর্ণমেণ্টের ক্ষমত! ব্যাহত 

না হন ও কেন্দ্রীয় আইন বহাল বাঁখিতে অন্থুবিধা না হয়। যদি কোন 

রাজ্যপাল বা রাজপ্রমুখের বিবরণী পাঠে রাষ্পতির মনে হয় যে, সেই 

রাজ্যের শাসনতন্ত্র পরিচালনা আইন অন্ুযাষী কর! সম্ভব নহে তবে রাষ্ট্রপতি 
একটা! ঘোষণা দ্বারা রাজ্যটির শাঁসনভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারেন। 

তাহার ফলে রাজ্য-সরকার ও আইনসভার ক্ষমত৷ লুপ্ত হইবে এবং কেন্দ্রীয় 

সরকার সেই রাঁজ্যের শাঁসন-কার্য পরিচালনা করিবে । 

রাজন্ববিষয়ক সম্পর্ক (51119110191 £519010119) ; কতকগুলি করল 

অর্থ সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের তহবিলে জমা হইবে । যেমন আগম- 

নিগম শুষ্ক (04১০), রেলপথের আয়, ডাকবিভাগের আয়; 

মুদ্রাশালা ও রিজার্ভ ব্যাংক হইতে লব্ধ অর্থ, উৎপাদন শুন্ক প্রভৃতি । ভূমিরাজন্ব, 

আবগারীকর, স্ট্যাম্প শুদ্ধ, সেচন কর, নিবন্ধন শুন্ধ, বন বিভাগেব আয়, 

বিক্রয় কর প্রভৃতি কর ধার্য করিবার ক্ষমতা একমাত্র রাজ্যসরকারের। 

কি হারে স্ট্যাম্প শুন্ধ বসান হইবে তাহা কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ ঠিক 
করে। কিন্ত শুষ্ক লব্ধ অর্থ রাজ্যসরকার 'আদীয় করে ও ভোগ করে। 

রেলভাড়ার উপর ধার্য শুষ্ক কেন্দ্রীয় সরকার আদায় করিয়া রাজ্যসরকারদের 

মধ্যে ভাগ করিয়া দেয়। 

আয়কর লব্ধ অর্থের শতকরা ৪ ভাগ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট রাখিয়া! দেয়। 

বাকী ৫৫ ভাগ রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ভাগ করিয়। দেওয়া হয়। আয়কর 

কি হারে বসান হইবে তা ঠিক করার ও তাহার আদায়ের দায়িত্ব 

কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্ন্ত। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকাব আয়ের উপর যদি 

কোন অতিরিক্ত কর (50101915) ধার্য করে তাহা হইতে লব্ধ রাজন্ 

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের তহবিলে যাইবে । 

উৎপাদন করের রাজস্তবের সম্পূর্ণ পরিমাণ বা কির়দংশ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট 
ইচ্ছা করিলে রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করিয়! দিতে পারে । গত বৎসর হইতে 

ভামাঁক, দেয়শলাই ও বনস্পতির উপর ধার্য উৎপাদন শুন্ধলব্ধ রাঁজদ্বের শতকর! 

৪* ভাগ রাজ্যগুলির মধে) ভাগ করিয়। দেওয়া হইতেছে। 

মৃতের সম্পত্তির উপর কর ধার্ষের অধিকার কেন্দ্রীয় গভর্ণমেপ্টকে দেওয়া 



প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ১৮৯ 

আছে। তবে এই করলন্ধ অর্থ খরচ-খরচ। বাদে সমস্তই রাঁজ্যগুলির মধ্যে ভাগ 

করিয়। দেওয়া হইবে। 

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট বাজ্যগুলিকে কোন কোন বিষয়ে বা সাধারণভাবে 

সাহায্য করিবার জন্য কিছু কিছু অর্থ সাহাব্য (0৮:21905-10-510) দিতে পারে । 

রাষ্ট্রপতি প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর একটি ফিনাঁন্দ কমিসন বা! রাঁজন্ব বিতরণ 

পরিষদ নিষুক্ত করিবেন। এই পরিষদের কার্য হইবে আয়কর ও অন্ত করলন্ধ 

রাঁজন্ব কত অংশ এবং কিভাবে রাঁজ্যগুলির মধ্যে ভাগ কর! হইবে সে সম্বন্ধে 
অনুসন্ধান করিয়৷ রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেওয়1। রাষ্ট্রপতি সেই পরামর্শমত 

ভাগের ব্যবস্থা করিবেন। প্রথম কমিসনের সুপারিশ কার্যকরী কর! হইয়াছে। 



নবম পরিচ্ছেদ 

রাজ্যসরকার 

রাজ্যপাল ও একটি মন্ত্রিসভা লইয়া! প্রথম শ্রেণীর রাজো সরকার গঠিত 

হইয়াছে । রাজ্যসরকারের কাজ হইতেছে রাঁজ্যাঁধীন ও যুগা বিষয়গুলির সম্যক 

পরিচালনা কব । 

ভি রাজ্যপাল €গভর্ণর)ঃ বর্তমানে রাজ্যপালগণের নিয়োগকর্তা 
রাষ্ট্রপতি । তাহাদের নিয়োৌগকাল পাঁচ বৎসর । তাহারা কোন ভারতীয় 

আদালতের বিচারাধীন নহেন। তিনি আইনপরিষদ বা কোন আইনসভা 

সভ্য হইতে পারেন না। 

পরিচালন বিভাগীয় ক্ষমতা (155600115৩ 7১০%/০7৪) £ রাজ্যপাল 

রাজ্যসরকারের অধিনেতা । রাজ্যের শাসনকার্ধ সমস্তই তাহার নাঁমে পরিচালিত 

হয়। রাঁজাপাল মন্ত্রীদের নিয়োগ ও বরথান্ত করিতে পারিবেন। তিনি রাজ্যস্থ 

মহাব্যবহারিক (-4১৫%০০৪6০-(২611917]) ও বাজ্যভৃত্যনিয়োগকমিসনের 

সভাদের নিষৃক্ত কবেন। শাঁসন-বঠিভূতি অঞ্চলগুলির শাসনভার ্ঠাারই 

উপর ন্যন্ত আছে। 

আইনবিবয়ক ক্ষমতা (1+521516৮৩ ৮০৭) তিনি রাজ্যের 

আঁইননভার একটি অংশ । তিনি আইনসভার অধিবেশন আহ্বান ও অধিবেশন 

বন্ধ করিবেন এবং 'আইনসভার নিয়পরিষদ ভঙ্গ করিয়া! দিতে পারিবেন। 

প্রয়োজন মত আইনসভার অধিবেশনে বক্তৃতা দিতে পারিবেন এবং আইনসভায় 

উপস্থিত কোন বিল সম্বন্ধে তাগার মতামত জানাইয়। বাণী প্রেরণ করিতে 

পারিবেন এবং আইনসভা বিল অন্রমোদন করিলে তাহা রাজ্যপালের নিকট 

প্রেরিত হয়। তিনি তাহার সন্মতিজ্ঞাপন করিলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। 

তিনি বিলটি নাকচ করিতে পাঁরেন। কিংব! রাষ্ট্রপতির মতপ্রকাঁশের জঙ্ঠ 

বিলটি গ্রেরণ করিতে পাঁরেন। অথবা আইনস্ভায় তাহার মতামত জানাইয়া, 

বিলটি পুনধিবেচনার জন্য পাঠাইয়া দিতে পারেন। আইনসভার অধিবেশন 

বন্ধ থাকিবাঁর সময় প্রয়োজন বোঁধ করিলে, তিনি জরুরী আইন বা! অর্ডিনান্স 

প্রণয়ন করিতে পারিবেন। আইনসভার 'অধিবেশন স্থরু হইতে ছয় সপ্তাহ 



রাজ্য সরকার ১৯১ 

পর্যন্ত এই আইন বলবৎ থাকিবে এবং আইনসভা প্রস্তান করিলে বেশী দ্বময়ও 
বলবৎ রাখ৷ যাইতে পরে । 

রাজনম্ববিষয়ক ক্ষমতা! (15179170191 [০৬615 ) : রাজস্ব সম্বন্বেও 

তীহার ক্ষমতা রচিয়াছে। নূতন বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বে আগামী বৎসরের 

আয় ও ব্যয়ের তালিকা, আইনসভায় উপস্থিত করিবার ব্যবস্থা তাহাকে 

করিতে হয়। সাধারণত, কোন বিভাগে কত ব্যয় হইবে, তাহ আইনসভার 

অনুমোদনের উপর নির্ভর করে। কিন্ত রাঁজ্যপাঁলের বেতন ও ভাতা, মন্ত্রীগণের, 

উচ্চ আদালতের বিচাঁরপতিগণের ও মহাব্যবহারিকের বেতন ও ভাত। বাবদ 

ব্যয়, শাঁসনবহিভূতি অঞ্চলগুলি সম্বন্ধে ব্যয় ও সরকারী খণপরিশোধ দেয় অর্থ, 

আইনসভার অনুমোদনসাঁপেক্ষ নহে। ইহাদের পরিমাণ রাজ্যপাল নির্দিষ্ট 
করেন। তীঁগর নিধুক্ত ব্যক্তি ছাঁড়া অন্য কেহ সরকারী ব্যয় ও রাজস্ব 

সম্বন্ধে প্রস্তাব অথব1 বিল আইনসভায় উপস্থিত করিতে পারে না। 

বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা! (0001019] 1১০%/75) : রাজ্যপাল ইচ্ছা! 

করিলে রাঁজ্যেব আইনসভাকৃত আইনভঙ্গ কারীদের দণ্ড মাপ করিতে পারেন। 

বল! বাহুল্য এ সমস্ত বিষয়েই রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার মতানুযায়ী নিয়মতান্ত্রিক 

শাসক হিসাবে কাঁজ করেন। রাজ্যপাল বদি কোন সময়ে মনে করেন যে 

রাজ্যের শাসনকার্য শাসনতন্ত্রীয় ব্যবস্থা অনুযায়ী করা বাইবে না তবে তিনি সেই 

মর্মে রাষ্ট্রপতির নিকট বিবরণী প্রেরণ করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতিরও তাহাই 

মত হইলে তিনি একটি ঘোষণ। করিয়া রাজ্যের শাঁসনভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে 

পারেন। ৬ 

মন্ত্রিসভা (0001301] ০£ 01111150915) £ রাজ্যপালের কার্ষে সাহায্য 

করিবার জন্য প্রত্যেক রাঁজ্যেই একটি মন্ত্রিসভা আছে। রাজ্যের আইনসভায় 

যে দলের সবাপেক্ষা অধিক সদস্ত থাকে, তাহার নেতাকে বাঁজ্যপাল 

মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন এবং তাহার পরামর্শ অন্ধযাঁয়ী অন্টান্ত মন্ত্রীদের 

নিযুক্ত করেন। কতজন মন্ত্রী নিযুক্ত হইবে, তাহা মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ 
অনুযায়ী তিনি নির্দিষ্ট করেন। মন্ত্রীদের কেহ যদি নিয়োগকালে, আইনসভার 

সদস্য না থাকেন, তবে তাহাকে ছয় মাসের মধ্যে সদস্ত হইতে হইবে। 

নচেৎ পদত্যাগ করিতে হইবে। আইনের চক্ষে মন্ত্রীদের নিয়োগকাল 

রাঁজ্যপালের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, এবং তিনি যে কোন সময় তাহাদের 



১৯২ পৌরনীতি 

বরখ্যক্ত করিতে পারেন। কিন্তু মন্ত্রিসভা যতদিন আইনসভার আস্থাভাজন 
থারে ততদিন তাহাদের কার্ষে বহাল রাখা হয়। 

অস্তিসভীর কার্য : মন্ত্রীরা প্রত্যেকে এক বা একাধিক বিভাগের 
শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সম্মিলিতভাবে তাহার! সরকারী নীতি নিধারণ 

করেন। কি কি পরিকল্পনা অনুধায়ী কাজ করা হইবে, কি ভাবে রাজস্ব 

আদায় করা হইবে, কি কি কর ধার্য করা হইবে, রাক্জন্ব কিভাবে ব্যন্ব 

কর! হইবে, কোন কোন বিষয়ে বিল উত্থাপন কর! হইবে,_-এ সমস্ত বিষয় 

মন্ত্রীরা নিজেদের মধো পরামর্শ কবিয়া ঠিক করেন। তাহার! যাহা! করিতে 

পরামর্শ দেন, রাজাপাল তদনবায়ী বাবস্থা করিতে আদেশ দেন। নিয়মতান্ত্রিক 

শাঁসনকরতার স্তায় রাজাপাপ মন্গীদের মতান্ুঘায়ী কাজ করেন। 

আইনসভ।! ও রাজ্যপালের সম্বন্ধে (7২০19011011 10215611 6116 

00101101] 0 ১1111151615 8110 0110 (০৮11101% ) £ রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার 

নিয়োগকর্তা। তিনি প্রথমে মুখ্যমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন ও পরে তাহার 

পরামর্শমত অন্য মন্ত্রীদের নিবৃক্ত কবেন। আইনের চক্ষে মন্ত্রীবা রাজ্যপালের 

পরামশশদাত। মাত্র । শাসনকার্ষে রাজ্যপালকে সাঁহাথ্য 'ও পরামর্শ দেওয়াই 

মন্ত্রিসভার কাঁজ। মন্ত্রিগণ রাঞ্পালের খুনামত নিজ পদে বহাল থাকেন এবং 

তিনি বে কোন সময়ে মন্ত্রাদেব বরখাস্ত করিতে পারেন । 

কিন্ত আসলে মন্ত্রিসভাই প্রকৃত ক্ষমতাঁৰ মালিক। শাসনতন্ত্রে বলা হইয়াছে 

বে যেখানে রাজ্যপালকে নিজ ইচ্ছামত (11501601017) ক্ষমতা প্রয়োগের 

অধিকার দেওয়! হইযাছে সে বিষয় গুলি ব্যতীত অন্য সমস্ত সময়ে তার কার্ষে 

সহায়ত। করিবার জন্য ও পরামশ দিবার জন্ত একটি মন্ত্রিসভ! রাখিতে হইবে। 

একমাত্র আসাঁনে উপজাতি অঞ্চলের শাসন পরিচালন] সম্বন্ধে রাঁজাপালকে দুইটি 

বিষয়ে শিজ ইচ্ছমত ক্ষমত। প্রযোগেব অধিকার দেওয়া হইয়া,ছ। হহা ছাড়া 

আর সমস্ত বিষয়ে রাজ্যপালকে একটি মন্ত্রিসভা রাখিতেই হইবে এবং মন্ত্রিসভা 

আইনসভার নিকট দারা । পাজ্যপাঁল বদি মন্ত্রিঘভার পরামর্শমত কাঞ্জ করিতে 

অস্থাকার করেন তবে মগ্রিসভ। পদত্যাগ করিবে । আহনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ 

দলের সভ্যেরাই মন্ত্রিসভা গঠন করে। স্থতরাং মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিলে 

রাঙ্যপালের পক্ষে ভিন্ন মগ্রিসভ| গঠন কপ] সম্ভব ভহবে না। কারণ সে মন্ত্রাগণ 

আইনসভার অধিকাংশ সভ্যের সমর্থন পাইবে না। রাজ্যপাল অবশ্ট আহনসভ। 



রাঁজ্যসরকার ১৯৩ 

ভঙ্গ করিয়। নৃতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন। কিন্তু নৃতন নির্বাচনে 
যদি পূর্বোক্ত নংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রাধান্তই বজাধ়ি থাকে তবে রাজ্যপালকে আবার 
পুরাতন মণ্ত্রিভাই গঠন করিতে হইবে ও তাহার পরামর্শমত কার্য করিতে 

হইবে। সুতরাং রাজ্যপালকে নিয়মতান্ত্রিক রাজার ন্যায় মন্ত্রিসভার পরামশশশমত 

চলিতে হয়। বিভিন্ন সরকারা দপ্তরে কিভাবে কাজ চলিতেছে ও কি কি বিষয়ে 

বিল আনা হইবে-_এ সমস্ত বিষয় ঠিকমত রাজ্যপালকে জানান মুখ্যমন্ত্রীর একটি 

কতব্য। 

শাসনতস্ত্রে রাজ্যপালকে একটি বিশেষ অধিকার দেওয়া আছে। তিনি 

যদি কোন সময়ে মনে করেন যে সেই রাজ্যের শাসন শাসনতন্ত্রান্বায়ী পরিচালন 

কর] সম্ভব নর তবে তিনি এ বিষয়ে একটি বিবরণী রাষ্ট্রপতির নিকট দাখিল 

করিতে পারেন | প্াষ্পতিরও যদ্দি একই মত হয় তবে তিনি একটি ঘোষণ। 

করিয়। রাজ্যটির শাপনভার ্বযুং গ্রহণ করিতে পারেন । তাহা হইলে রাজ্যের 

মন্ত্রিসভা ও আহইনসভ। বাতিল ভইয়া! াইবে এবং সাধারণত কেন্ত্রীয় গভর্ণমেপ্টের 

নিদেশ অন্থায়ী রাঁজ্যপাঁলই শাসনকার্ধ পরিচালন করিবেন 1 

মন্ত্রিসভা ও আইনসভা (7২০1901010 7০65০210017 0001101] ০£ 

11111150175 2110 1110 51909 145515196016 ) £ মন্ত্রীদের সহিত আইন- 

সভার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । আহনসভার সভ্যদ্দের মধ্য হইতেই মন্ত্রীদের নিযুক্ত করা 

হয়। ছয় মাসের অধিক সময় আইনসভার সদস্ত না থাকিলে সেই মন্ত্রীকে 

পদত্যাগ করিতে হয় । মন্ত্রীরা প্রত্যেকেই আইনসভার অধিবেশনে যোগদান 

করেন ও ছুইটি পরিষদ থাকিলে দুইটির অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন। কিন্ত 

তীহার। বে পরিষদের সদস্য নভেন, সেখাঁনে ভোট দিতে পারেন না। তাহার 

আইনসভায় সরকারী কাজ সম্বন্ধে সদস্যদের প্রশ্নের উত্তর দেন; বিভিন্ন বিষয়ের 

বিলও আয়ব্যয়ের তালিকা আইনসভায় পস্থিত করেন; সদন্যদের সমালোচনার 

উত্তরে সরকারী নীতি সমর্থন করেন। তাহাদের নিয়োগকাল আইনসভাঁর 

খুনীর উপর নিভর করে। আইনসভা কোন বিষয়ে অসন্তষ্ট হইয়৷ তাহাদের 
বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করিলে, তাহারা পদত্যাগ করেন। 

১৩ 



দশম পরিচ্ছেদ 
রাজ্যের আইনসভ৷ 

রাজোর আইনসভ৷ রাজাপাল ও এক অথব1 দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত। 

পশ্চিম বঙ্গ, মাদ্রাজ, বোশ্থাই, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পাঞ্জাব_এই ছয়টি 

রাষ্ট্রের আইনসভাঁর দুইটি কক্ষ ধাঁকিবে। উচ্চকক্ষের নাম বিধানপরিষদ 
(14621918015 ০০0:101] ) ও নিক্নকক্ষের নাম বিধানসভা (1468151901৩ 

45956101015 )। অন্ত তিনটি রাষ্ট্রে একটি পরিষদ লইয়া আইনসভা গঠিত 

হইবে। | 
বিধানসভ। (15915196156 4596001915 ) ৬০ হইতে ৫০০ জন সভ্য 

লইয়! গঠিত হইবে। সভ্যসংখ্যা রাজ্যের জনসংখ্যার উপব নির্তর করিবে এবং 

প্রতি ৭৫ হাজার লোক পিছু একজন কবিয়৷ সত্য থাকিবে । সকল সভ্যই 

নিনাচিত হইবে এবং প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়ন্ধ লোঁকেরই (স্ত্রী-পুরুষ নিবিশেষে ) 

ভোট দিবার অধিকার থাকিবে । এই সভার আবুক্ধীল পাচ বৎসর । তবে 

রাজ্যপাল ইচ্ছ। করিলে ইহার পূবে সভা ভঙ্গ কবিতে পাবেন, কিংবা জরুরী 

অবস্থা উপস্থিত হহলে আরও একবৎসর আযু বাড়াহতে পারিবেন। সভ্যগণ 

একজন পরিষদপাল ও উপপরিষদপাণ নিবাচন করিবেন । 

বিধানপরিষদের (14051518655 0০1101] ) সভ্যসংখ্যা নিয়পরিষদের 

সভ্য সংখ্যার একচতুর্থাংশের বেণা হইবে না । অর্থাৎ নিয়পরিষর্দে ৪০০ সভ্য 

থাকিলে উচ্চ পবিষদে ১০০ জন সভ্য হইবে। তবে কোন অবস্থাতেই উচ্চ- 

পরিষদের সভ্যসংখ্যা ৪ এর কম হইবে না। ইঙ্গর একতৃতীয়াংখ সভ্য 

পৌরসভ। প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণ কর্তৃক নিবাচিত। আর 
এক-তৃতীয়াংশ নিক্নপরিবদের সভ্য কর্তৃক নির্বাচিত হইবে । ধাহারা অন্তত তিন 

বৎসর হইল বিঃ এ, পান করিয়াছেন, তাহারা একের বার অংশ সভ্য, এবং 

বাহার! অন্তত তিন বৎসর হইল কোন কলেজ বা বি্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেছেন 

তাগার আর একের বার অংশ সভ্য নির্বাচন করিবেন; বাকী সভ্যদ্দের 

রাজ্যপাল সাহিত্য, কল!, বিজ্ঞান, সমাজসেবা ও সমবায় আন্দোলনে বিশেষ 

অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে মনোনীত করিবেন। এই পরিষণ স্থায়ীসভা। 



রাজ্যের আইনসভা ১৯৫ 

তবে ইহার এক্তৃতীয়াংশ সভ্য প্রতি ছুই বৎসর অন্তর পদত্যাগ করিবেন ও 

তাগদের স্থলে নৃতন নির্বাচন হইবে । একজন সভ্য মোট ছয় বৎসর সন্ত 
থাকিবে । সভ্যগণ একজন সভাপতি ও সহসভাপতি নির্বাচন করিবেন। 

মনত্রীর। ও মহাঁব্যবহারিক সদস্য না হইলেও উভয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান 
করিতে পারেন। 

আইনসভার ক্ষমতা ব। কার্ষ (08110010115 01 0০৪1 ০0৫ 05 

50206 16551919016 ) £ আঁইনসভাঁর প্রধান কাঁজ তইল পুলিস, জেলখানা, 

জনস্বাস্কা, স্থানীয় স্বায়ত্বশীসন ব্যবস্তা, সমবায়, রুষি, বন, শিল্পপ্রতিষ্ঠা, ভূমি- 

রাজস্ব প্রভৃতি রাজ্যের বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করা । ফৌজদারী আইন 

ও বিচার ব্যবস্থা, বিবাহ ও বিবাঁতবিচ্ছেদ, শ্রমিকসংঘ, কারখানা, বয়লার, 

বিছ্ভাৎ প্রভৃতি যুগ্ম বিষ সম্বন্ধে আইন প্রণযনের ক্ষমতা আইনসভার আছে। 

তবে সুগম বিষধ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় আইনপরিষদও আইন করিতে পারে ও সাধারণত 
সেই আইন রাজ্যের আইনসভাকত আইনেব উপর বলবৎ থাকিবে । কিন্তু 

রাষ্্পতি বদ্দি আইনসভারুত আইনে সম্মতি দিয়া থাকেন, তবে তাহা কেন্দ্রীয় 

আইনের উপব বলবৎ থাকিবে । 

আঁইনসভাঁব দ্বিতীয় কাঁজ সরকাবী আয়ব্যয়ের মঞ্থুর করা। প্রত্যেক 

বৎসরের প্রথমে আইনসভাঁয় সরকাবী আয়ব্যয়ের তালিকা পেশ কর! হইবে। 

আইনসভাষ বাজেট লইয়া আলোচন] হয়। কয়েকটি বাতীত বিভিন্ন সরকারী 

বিভাগের ব্যয়েব দাবীর প্রস্তাব নিয়পরিষদে উত্থাপন কর! হয় । নিম্নপরিষদের 

অনুমোদন ব্যতীত সবকাঁরী অর্থ ব্যয় কব বাঁয় না । কেবল রাজ্যপাঁলের বেতন, 

মহাধমাধিকরণের বিচাবপতিগণ এবং পরিষদপাঁল, উপপরিষদ্পাঁল, উচ্চপরিষদের 

সভাপতি ও সহ-সভাপতি, _ইচাঁদের বেতন বাঁবদ ব্যয়ের প্রস্তাব আইনসভায় 

অনুমোদনের জন্গ পেশ করা হয় না। অন্য সমস্ত বিভাগীয় ব্যয়ের প্রস্তাব 
বিধানসভার অনুমোদন সাঁপেক্ষ । যে কোন করধার্ষের প্রস্তাবও আইনসভায় 

অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করা হয়। 

মন্ত্রিসভ। নিজেদের কাধের জন্য বিধানসভার নিকট দায়ী। নিয়নপরিষদে 

অনাস্থাজ্ঞাপন করিলে মন্ত্রীর৷ পদত্যাগ করিতে বাধ্য । 

দুইটি পরিষদের মধ্যে নিক্নটিকে বেণী ক্ষমতা৷ দেওয়া! হইয়াছে। সরকারী 

ব্যয়ের দাবীর গ্রন্তাব নিম্নপরিষদই মণ্্ুর করিতে পারে। উচ্চ পরিষদের 
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এবিষয়ে কোন ক্ষমতা নাই । রাজন্ববিষয়ক বিল প্রথমে নিয়পরিষদে উত্থাপন 

করিতে হইবে। নিম্নপরিষদ বিলটি পাস করিলে তাহা উচ্চপরিষদে পাঠান 

হইবে ও উচ্চপরিষদ যাহাঁই করুক না কেন, ১৪ দিন পরে রাজ্যপালের সম্মতির 
জন্য প্রেরিত হইবে। অন্ত বিল বে কোন পরিষদে উত্থাপন করা যাঁইবে বটে, 

কিন্তু উচ্চপরিষদ আপত্তি করিলে বড় জোর বিলটি পাঁস করিতে চার মাস 

সময় লাগিবে। 

উভয় পরিষদ্ধের অন্ধন্ধ (1২6126102. 1605212 ০ 17011559 ০? 

5686 15515186016 ) : ছয়টি রাজ্যের আইনসভা দুইটি পরিষদ লইয়। গঠিত। 

ইহাদের মধ্যে নিম্নপরিষদকেই সবচেয়ে বেশী ক্ষমত| দেওয়া আছে। প্রথমত, 

মন্ত্রিসত। কেবলমাত্র নিযপরিষর্দের নিকট দায়ী থাকিবে । উচ্চপরিষদ অনাস্থা! 

জ্ঞাপন করিলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিতে বাধ্য নচে। দ্বিতীয়, বিভিন্ন সরকারী 

বিভাগীয় ব্যয়ের প্রস্তাব অনুমোদনের ক্ষমতা একমাত্র নির্নপরিষদের আছে । 

উচ্চপরিষদ এ সম্থন্ধে আঁলোচন! করিতে পারে । কিন্তু সেখানে এইব্ধপ কোন 

প্রস্তাব লইয়! ভোট গ্রহণ কর! বাইবে না। তৃতীয়, রাজন্ববিষ়ক বিল প্রথমে 

নিক্নপরিবদে উপন্তিত করিতে হইবে । নিম্পপরিষদে বিলটি অন্মোদিত হইলে 

তাহা উচ্চপরিবদে পাঠ।ন হইবে । উচ্চপরিষদ বদি বিলটির কোন পরিবর্তন 

করিতে চাছে, তবে ১৪ দিনের মধ্যে নিক্পরিষদ্দকে জানাহতে হইবে । নিম্ন 

পরিষদ বদি এহরূপ পরিনর্তনে রাজী ন। ভমুঃ তবে শিলটি ঠিক ১৪ দিন পরে 

উভর পরিষদের অন্তমোদিত বলি] ধরা ভইখে। অর্থাৎ উচ্চপগিবদের রাজস্ব- 

বিময়ক বিলের সন্দদ্ধে কোন ক্ষমতাহ নাহ । শঙ্তান্ত পিল ঘে কোন পরিষদে 

উপস্থিত করা চলাণে। নিরপরিষদ্দের অনভমোদন ব্যতাত কোন বিনহ আহনে 

পরিণত হইবে ন।। কিন্ত উচ্চপরিষদের অগুমোদন ব্যতাও খিল পাস করা 

খাহণে। নিমন্পগিষদ কোন খিল অন্টমৌদন করিলে ভাগ উচ্চপরিষদে পাঠান 

হইবে। উচ্চপরিবদ ঘদি বিলটি অনুমোদন না করে, কিংবা বিলটির 'খনন 

পরিবর্তন করে বাহ] নিয্নপরিনদ গ্রহণ করিতে রাঁগা না তয়, অথথ] উচ্চপরিষদ 

বিল সম্বন্ধে কিছুই না করিদা তিনমাসের বেশা সময় কাটাইয়! দেয় তবে 

নিম্নপরিধদ ইচ্ছা করিলে বিলটি আবার পাস করিতে পারে। ইহার পর 

উচ্চপরিষদ বাহাই করুক না কেন, ঠিক একমাস পরে বিলটি উভয় পরিষদের 

অন্থমোদিত বলিয়া ধরা হইবে । সুতরাং নিম্পরিষদের অনুমোদিত বিল। 
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উচ্চপরিষদ পছন্দ না করিলে বড় জোর চার মাস পর্যন্ত বাধ দিতে পারে। 

তাহার পর উচ্চপরিষদের অনুমোদন সত্বেও বিল আইনে পরিণত হইবে। 

রাজ্যের আইনসভার আইন প্রণয়নের ধারা ও বাজেট পাশের নিয়মের 

কোন পরিবর্তন কর। হয় নাই। ইহা পৃবের নিয়মেই চলিবে । 

আইন প্রণরনের ধারা (:0০5016 ০1 785516 1281919- 

0101) £ রাজ্যের আইনসভায় কেন্দ্রীয় আইনপরিষদের ন্যায় একই নিয়মে 

প্রণয়ন করা হয়। 

প্রথমে, বিল আঁইনসভায় উত্থাপন করিতে হইবে। বিলটি বদি সরকারী 

বিল হয়, অর্থাৎ মন্ত্রীরা কেহ বিল উত্থাপন করিতে চাহেন, তবে শুধু সরকারী 
গেজেটে বিল প্রকাশ কর! হয়। যদি কোন সাধারণ সভ্য উ্থাপন করিতে 

চাঁহেন, তবে তাহাকে একমাসের নোটিস দিতে হইবে, নিদিষ্ট দিনে আইন 

সভার সন্মতি প্রার্থনা করিতে হইবে। সভা সম্মতি দিলে বিল উত্থাপন করা 

হইবে। রাজন্ববিষয়ক বিল কেবলমাত্র নি্নপরিষদে উপস্থিত কর যাইবে । 

ইহার পর বিল উত্থাপনকারী সভ্যকে বিলটি প্রথমবার পাঠ কর! হউক, এই 
মর্মে এক প্রস্তাব করিতে হইবে । এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে সাধারণত, কয়েকজন 

নিদিষ্ট সভ্যকে লইয়া! গঠিত একটি সিলেক্ট কমিটির নিকট প্রেরণ করা হউক, 
এইরূপ আব একটি প্রস্তাব পেশ কর! হয়। এই সময়ে বিলটির মুল নীতি লইয়। 
আলোঁচন! চলে। আইনসভাব মত হইলে সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়। এই 

কমিটি বিলটিকে পুংখানুপুংখভাবে পরীক্ষা করে, ও তাহার মতামত জানাইয়া 

এই সম্বন্ধে একটি বিবরণ পেশ করে । কমিটি ইচ্ছামত বিল সংশোধন করিতে 

পারে। .এই বিবরণী আইন সভায় পেশ হইলে, প্রস্তাব করা হয় যে, বিল 

দ্বিতীয়বার পাঠ করা হউক। তখন আইন সভায় বিলটি লইয়া বিস্তারিত 

আলোচন! কর হয় এবং ইহার প্রত্যেকটি ধারার উপর ভোট গ্রহণ করা হয় 

সভ্যেরা বে কোন সংশোধন প্রস্তাব করিতে পারে । বিলের সমস্ত ধারাগুলি 

অনুমোদিত হইলে পর বিলটি শেষ ধাপে পৌছায়। তখন আইনসভায়, বিল 
তৃতীয়বার পাঠ করা হউক এই মমে, আর একটি প্রস্তাব কর! হয়। এই প্রস্তাব 

অনুমোদিত হইলে, বিলটি দ্বিতীয় পরিষদ থাকিলে সেখানে, নচেৎ রাজ্যপাঁলের 

নিকট প্রেরণ কর! হয়। 

ইহাই সাধারণ নিয়ম। বিলটি জরুরী হইলে, সিলেক্ট কমিটি গঠন না করিয়া, 
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আইনসভায় দ্বিতীয়বার পাঠ করিবার প্রস্তাব করা যায়। ফলে একটি ধাপ 
কমিয়া যায়। অনেক সময় বিলটিকে জনমত জ্ঞাপনের জন্ত বিভিন্ন ব্যক্তি ও 
প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করার প্রস্তাবও কর! যাইতে পারে। এই প্রস্তাবটি 

গৃহীত হইলে, বিলের একটি ধাপ বেশী পাঁর হইতে হইবে । অর্থাৎ জনমত 

জানিবার পর, বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ কর হয় । 
দ্বিতীয় পরিষদ থাকিলে, সেখানেও একই নিয়মে খিল অনুমোদন কর! হয়। 

বিল কিংবা! কোন সংশোধন প্রত্তাব লইয়া মতভেদ হইলে, দুইটি পরিষদের যুক্ত 
অধিবেশন আহ্বান কর। হয় ও সেখানে অধিকাংশের ভোটে বিলটির ভাগ্য 
নির্ণয় করা হয়। প্রত্যেক বিলই রাজ্যপালের নিকট প্রেরণ করা হয়। তিনি 
সম্মতি দ্রিলে, বিল আইনে পরিণত হয়। তিনি সম্মতি না দিলে বিলটি শেষ 

হইয়া] গেল। কিংবা তিনি বিল পুনবিবেচনার জন্য আইনসভায় ফেরৎ দিতে 
পারেন। অথব৷ রাষ্পতির মতামত জানিবার জন্য রাখিয়া! দিতে পারেন। 

রাজ্যপাল শেষগন্থা অবলম্বন করিলে, বিল রাষ্্পাতির নিকট প্রেরণ করা হয়। 
তিনি সম্মতি দিলে তবেই বিল আইন বলিয়া গণ্য হয়। 

বাজেট পাশের নিয়ম (10050016101 [08551005 (176 1011080) £ 

সরকারী আয়ব্যয়ের তালিকাকে বাজেট বলে। পুরাতন বৎসর শেষ হইবার পূর্বে 
এক নিদিষ্ট দিনে, রাজ্যের অর্থসচ্চিব নুতন বৎসরের আয়ব্যয়ের তালিক। 
আইন-সভায় উপগ্ঠিত করেন। এইদিনে অর্থসচিব একটি বিস্তৃত বক্তৃতা দিয়, 
আর়ব্যয়ের হিসাব বুঝাইয়া দেন। 

কয়েকদিন পরে আইনসভায় এই তালিকা লইয়! সাধারণ আলোচনা সুরু 

তয়। সভ্যেরা সরকারী আয়ব্যয় ও সরকারী নীতি সম্বন্ধে তাহাদের মতামত 

ব্যক্ত করেন। বিপক্ষীয় দলের সভ্যেরা নানাপ্রকার সমালোচনা করেন। 

চারপিন ধরিয়া! এহ আলোচন! হইবার “শষ দিনে অর্থসচিব সমালোচনার উত্তর 
দিক! আর একটি বক্তৃতা দেন। 

তাভার পর বিভিন্ন বিভাগের ব্যয়ের দাবীর প্রস্তাব আইনসভায় পৃথক 

পৃথক ভাবে উপস্থিত কর! হয় । মন্ত্রীর! তাহাদের কার্য ও নীতি সমর্থন করিয়া 

বক্তৃতা দেন। অন্ঠান্ত সভ্যের। ব্যয়ের দাবী নামঞ্জুর করিবার প্রস্তাব কিংব। 

ব্যবের পরিমাণ কমাইয়া দিবার প্রস্তাব উখাঁপন করেন। এই প্রস্তাবগুলি 

অন্ুষোদিত হইলে মন্ত্রীর পদত্যাগ করেন। কারণ তাহার অর্থ এই ধরা হয়; 



রাজ্যের আইনসভ! ১৯৯ 

যে, আইনসভা মন্ত্রীদের কার্ষে আগ্৷ হারাইয়া ফেলিয়াছে। প্রত্যেক বিভাগের 

ব্যয়ের দাবী লইয়া দুই দিনের বেশী আলোচন। করা চলে না। দ্বিতীয় দিনের 

শেষে দাবীর প্রস্তাবের উপর ভোট গ্রহণ করা হয়। ১৫ দিনের. মধ্যে 

সমস্ত বিভাগীয় ব্যয়ের দাবী সম্বন্ধে আলোচনা ও ভোট গ্রহণ শেষ করিতে 

হইবে । 

যে যে রাজ্যে ছুইটি পরিষদ আছে, সেখানে কেবলমাত্র নিক্পপরিষদেই 

ব্যয়ের প্রস্তাব লইয়া ভোট গ্রহণ করা হয়। ব্যয় মঞ্জুরীর ক্ষমতা উচ্চপরিষদের 

নাই। 

পূর্বেই বলা হইযাছে বে, রাজ্যপাল ও মন্ত্রীদের বেতন ও ভাতা ইত্যাদি 
বাবদ যে অর্থ ব্যয় হয়, তাঁভা আইনসভার মগ্বী সাপেক্ষ নভে । 

যেদিন আইনসভায় আয়ব্যয়ের তালিক] পেশ কর! হয়, সেই দিনই নৃতন 

অথব। পুরাতন কর সম্বন্ধে বিল উত্থাপন করা হয়। এই বিল পাসের নিয়ম 

অন্ুন্ত বিলের স্তাঁয়। অর্থাৎ তিনবার পাঠ করিবার পর রাজ্যপাঁলের নিকট 

প্রেরণ করা হয়। 

অম্তের অধিকার (1১115115255 0£ 6116 11511019215) £ আইনসভার 

সদন্তের। প্রত্যেকে কতকগুলি অধিকার ভোগ করে। সভায় উপস্থিত কোন 

প্রস্তাব সম্বন্ধে আঁলোচন৷ প্রসঙ্গে সভ্যগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজেদের মত ব্যক্ত 
করিতে পারেন। সভায় উক্ত কোন কথার জন্ত কোন সভ্যের বিরুদ্ধে কেহ 

আদালতে মকদ্দমা আনিতে পারিবে না। দ্বিতীয়ত, আইনসভার নিদেশে 

প্রকাশিত কোন বিবরণীতে লিখিত বিষয়ের জন্য সভ্যদের দায়ী করা যাইবে ন1। 

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদহ্যদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার আছে। পার্লী- 

মেণ্টের অধিবেশনের মধ্যে ও ৪০ দিন পূর্বে ও পরে কোন সদস্যকে খুব গুরুত্ব- 

পূর্ণ অপরাধ ব্যতীত অন্য কারণে গ্রেপ্তাৰ কর! যাইবে না। আমাদের রাজ্যের 

আইসসভার সভ্যদ্দের সে অধিকার দেওয়। হয় নাই। 

সভ্যদের নির্দিষ্ট বেতন ও ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অন্যান্ত 

অধিকার আইনসভ। আইন প্রণয়ন করিয়! নির্দিষ্ট করিয়। দিবে। 

পশ্চিমবঙের আইনসভা $ পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা ছইটি পরিষদ 
লইয়। গঠিত। বিধাঁনপরিষদে (14881912115 ০০801) মোট ৫১ জন 
সভ্য আছে। তাহার মধ্যে ১৭ জন সভ্য নিয় পরিষদের সভ্যগণ কর্তৃক 



হও পৌরনীতি 

নির্বাচিত । ১৭ জন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সভ্য কর্তৃক নির্বাচিত। ধাহার! 

অন্তত তিন বংসর পূর্বে বি-এ পাস করিয়াছেন তাঁহারা ৪ জন এবং বাহার 

অন্তত.তিন বংসর শিক্ষকতা করিতেছেন তাহারা ১ জন সভ্য নির্বাচন করিবেন। 

রাজ্যপাল সাহিত্য, কল!, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে 

৯ জনকে মনোনীত করিবেন। এই সভা স্থায়ী সভা এবং ইহার অধিবেশন 

কখনও ভঙ্গ করা যাইবে না। কিন্তু গ্রাতি দুই বৎসর অন্তর অন্তর ইহার এক- 

তৃতীয়াংশ সভ্য পদত্যাগ কাঁরবে ও তাহাদের স্থলে নূতন নির্বাচন হইবে। 

প্রত্যেক সভ্য ছয় বৎসরের জন্ত নিবাচিত হইবে । সভ্যগণ একজন সভাপতি ও 

সহসভাপতি নিবাচিত করিবেন । 

নিয় পরিষদের নাম বিধান সভা (14551517115 4১586111015) | ইহার 

সভ্যসংখ্যা ২৩৮ জন। সমস্ত সভ্যই নির্বাচিত এবং স্ত্রী-পুরুষ নিবিশেষে ২১ 

বৎসর বয়স্ক সকলেরই ভোট দিয় এই সভ্যদের নিবাঁচনের অধিকার আছে। 

এই সভার আযুস্কাল ৫ বৎসর । তবে রাজ্যপাল তাহার পূর্বেই এই পরিষদ ভঙ্গ 
করিয়। নৃতন নিবাচনের আদেশ দিতে পারেন। সভ্যগণ একজন পরিষদপাল 

(519621.51) ও উপ-পরিষদপাল নিবাঁচিত করিবেন। 

আসামের আইনসভা ঃ আসামের আইনসভার একটি পরিষদ । এই 
পরিষদ ১০৮ জন সভ্য লইয়৷ গঠিত । প্রত্যেক সভ্যই নিবাচিত ও এই নিবাঁচনে 

পূর্ণ বয়স্ক সকলেরই ভোট দিবার অধিকার আছে। সভ্যগণ একজন পরিষদপাল 

(510621-51) ও উপ-পরিষদপাল নিবাচিত করিবে । 



একাদশ পরিচ্ছেদ 
অন্যান্য রাজ্যের শীসনব্যবস্ছ। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজ্যের শীসনব্যবন্ছা। ((০€20770 220 15815- 

12.0016 ০0৫ 91 0 909099) : ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আটটি দ্বিতীয় শ্রেণীর 

রাজ্য আছে,_ হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, মধ্যভারত, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র, পেপজ্জ্ু, 
ত্রিবাংকুর-কোচিন ও জন্মু-কাশ্মীর । হায়দ্রাবাদ, মহীশূর ও জম্মু-কাশ্মীর 

ভূতপুব দেশীয় রাজ্য। অন্তান্ত রাজ্য কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের মিলনে গঠিত । 

ইভাঁদের মধ্যে জম্মু-কাশ্শীরকে শাসনতন্ত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া 

হইয়াছে । বর্তমানে রাজ্যটি বৈদেশিক বিভাগ, দেশরক্ষী বিভাগ ও বানবাহন 

বিভাগ মাত্র এই তিনটি বিভাগের শাসনভার ভারত গভর্ণমেণ্টের উপর ছাড়িয়া 
'দিয়াছে। অন্য বিষয়ে রাজ্যসরকারের পূর্ণ স্বাধীনতা রহিয়াছে । রাজ্যের শাসন- 
কর্তাকে সদার-ই-রিয়াসত আধথ্যা দেওয়। হয় ও তিনি কাশ্মীরের গণপরিষদ 
কতৃকি নিরবাচিত। এই গণপরিষদের সভ্যর্দের মধ্য হইতে একটি মন্ত্রিসভা 

গঠিত আছে। এই মন্ত্রিসভাই সরকারী কার্য পরিচালনা করে। এই রাজ্য 

বর্তমানে ভারতে যোগদান করিলেও ইহার নাগরিকগণ ভবিষ্কতে গণভোট দিয়া 

অন্ত ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতে পারে। অর্থাৎ তাহারা ভারতের সহিত যেশগ- 

সুত্র ছিন্ন করিয়! পাকিস্তানে বোগদান করিতে পারে। নচেৎ স্বাধীন থাকিতে 
পারে। . 

অবশ রাজ্যগুলির গভর্ণমেণ্ট প্রথম্রেণীর রাজ্যগুলির হ্যায় পরিচালিত 

হয়। মাত্র হুইএকটি বিষয়ে সামান্ত প্রভেদ রহিয়াছে । যেমন এই রাজ্যগুলির 

শাসনকর্তা রাজ্যপাল নহেন রাজপ্রমুখ। রাজ/পালের নিয়োগকর্তা রাষ্ট্রপতি 

তাহা আমর! জানি। কিন্তু এই রা্যগুলির রাজপ্রমুখ রাঁজ্যগুলির গঠনের 
সময়কার চুক্তি অনুযায়ী নিযুক্ত আছেন। যেমন হায়দ্রাবাদের রাঁজপ্রমুখ নিজাম 

ও মহীশুরের রাজপ্রমুখ সে দেশের মহারাজা । ত্রিবাংকুর-কোঁচিনের রাজপ্রমুখ 

ত্রিবাংকুরের মহারাজা । পেপন্থুর রাঁজপ্রমুখ পাতিয়ালার মহারাজ । অবশ্ঠ 

রাজপ্রমুখও শাঁষনকার্য পরিচালনার জন্ত একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন ও তীহাকেও 

সর্ববিষন্বে মন্ত্রিসভার পরামর্শ মত কাজ করিতে হয়। এ বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর ও 

দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। 



২০২ পৌরনীতি 

একমাত্র মহীশূরের আঁইনসভ। দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত। অন্তত্র আইনসভার 
একটি মাত্র কক্ষ আছে। বিধানসভার সভ্যগণ সকলেই নির্বাচিত। মহীশুরের 
বিধান পরিষদের গঠনও প্রথম শ্রেণীর রাজ্যগুলির ফাহাদের বিধানপরিষদ 
আছে তাহাদেরই মত। আইনসভার গঠন ও ক্ষমতা উভয় শ্রেণীর রাজ্যে 
একই ধরণের । 

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য 
হইতেছে এই যে শাসনতন্ত্র বহাল হইবার পর হইতে দশ বৎসর পর্যন্ত 
দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজ্য সরকার রাষ্ট্রপতির নিদেশ মানিয়। চলিতে বাধ্য। 
কেন্দ্রীয় আইন পর্ষদ ইচ্ছা করিলে এই সময় কমাইতে কিংবা বাড়াইয়া 
দিতে পারে, কিংবা কোন রাজাকে এই ধারা হইতে অব্যাহতি দিতে 
পারে। প্রথম শ্রেণীর রাজ্যগুলি এই বাঁধা-নিষেধ হইতে মুক্ত । 

তৃতীয় শ্রেণীর রাজ্য (0০৮০1001061) 0৫ 02210 0 ৩7655) £ তৃতীয় 

শ্রেণীর রাজ্য নর্থাৎ আঙ্রমীর, ভূপাল, কুর্গ, “দিল্লী, হিমাঁচল প্রদেশ, বিন্ধ্য 
গ্রদেশ, কচ্ছ, মণিপুর, ত্রিপুর। ও বিলাসপুব এই রাজ্যের শাসনভার রাষ্ট্রপতির 

উপর স্ধন্ত আছে। ইহাদেব পাঁসনকার্য পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপতি একজন 
উপরাজ্যপাল (14111651791 (৮০৮৫1101) বা মহাভুক্তিপতি (00161 

(০012017155101101) নিয়োগ করিতে পাবেন। কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ 

ইচ্ছা করিলে এই রাজ্যগুলিতে একটি করিধা মন্ত্রিসভা বা উপদেষ্টাসভা 

গঠনের এবং একটি আইনসভা! স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে পাবে। মন্ত্রিসভা 

উপদেষ্টাসভা ও আইনসভা: গঠন ও ক্মভাঁও এই আইনে নির্ধারিত করিয়। 

দেওয়া হইবে। বর্তমান আজমীর, দিল্লী, ভূপাল, কুর্গ, হিমাচলপ্রদেশ ও 
বিদ্ধ্য প্রদেশে মন্ত্রিসভা বা উপদেষ্টা সভা ও আইনসভা গঠন করা হইয়াছে। 
এইরূপ আইনসভ। গঠন না করা হইলে রাদ্যগুলির প্রয়োজনমত আইন 

প্রণয়নের দায়িত কেন্দ্রীয় আইন পরিবদের উপর ন্যস্ত । 

চতুর্থ শ্রেণীর রাজ্য (০০৮০0101510 06 29101) 36865) £ আন্দামান 

ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ চতুর্থ শ্রেণীর রাজ্য । ইহার শাসনভার রাষ্্পতির উপর 

্বস্ত | অর্থাৎ কেন্দ্রায় গভর্ণমেণ্ট হার শাঁসনকার্ম পরিচালনা! করে। রাষ্ট্রপতি 
একজন মহাদ্ছৃক্তিপতি (01016 0:010111155101361) নিযুক্ত করিয়াছেন । তিনি; 

এই রাজ্যের সুশাসনের জন্ত প্রয়োজন হইলে আইন প্রণয়নও করিতে পারেন। 



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
বিচার ব্যবস্থা 

ভারতবর্ষে, দেওয়ানী ও ফৌজদারি, এই ছুই শ্রেণীর আদালত আছে। 
তাহাদের উপরে প্রত্যেক রাঁজ্যে একটি করিয়া উচ্চ বিচারালয়, ও সমগ্র ভারতের 

জন্ত একটি উচ্চ বিচারালর় আছে। নিম্নে একে একে হতাঁদের বর্ণন৷ দেওয়া 

হইল। 
দেওয়ানী আদালত £ গ্রামের পঞ্চায়েতী আদালতই সর্বনিম্ন দেওয়ানী 

আদাল্ত। এই আদালতে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সদস্যের! ছোট ছোট মামলার 

বিচার করে। একটু বড মামলার বিচার সর্নপ্রথম মুন্সেফ আদালতে হর়। 

প্রত্যেক মহকুমা ও চৌকিতে এক বা ততোধিক মুন্মেফের আদালত আছে। 

তদপেক্ষ! ঝড় মামলা! প্রথম সাবজজের আদালতে দায়ের করিতে হয়। কলিকাতার 

মত বড় শহরে এই প্রকারের মামলা বিচারের জন্য ছোট আদালত আছে। 

মুদ্েফের রায়ের বিরুদ্ধে জেলাজজেন আদালতে আপীল কর! হয়। প্রত্যেক 

জেলায় একজন কি দুইজন করিয়া জেলাজজ আছে। খুব বড় মামল! প্রথম 

জেলাঁজজের আদীলতে পেশ করা ঘায়। জজের আদালতে আপীলের শুনানী 

হয়। জেলাজজ নিয় আদাঁলতগুলির কার্য পরিদর্শন করেন। জেলাজজের 

রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের উচ্চ বিচারালয়ে আপীল কর! যাঁয়। কলিকাতার 

ন্যায় বড় শহরে ছোট আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চবিচাবালয়ে আপীল করা 

যাঁয়। হাইকোর্ট বাঁজোর সবোচ্চ বিচাঁরালয়। পূর্বে দেওয়ানী মামলার দাবীর 

পরিমাণ কুড়ি হাজার টাকার বেশী হইলে মঙ্কাধর্মীধিকরণ বা হাইকোর্টের রায়ের 

বিরুদ্ধে অধিধর্ীধিকরণে (51101611 0০1) আগীল করা চলিবে । যদি 

দেওয়ানী মামলার নিষ্পত্তি করিতে ১৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের কোন ধার! 

মথবা কোঁন আইনের ধারা অথবা কোন নিয়মাবলীর অর্থ লইয়া মতভেদ হয়, 

তবে সেই মামলায় হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে অধিধর্মীধিকরণে আপীল কর! 

চলিবে । এই বিচালয়ের রায়ের বিরুদ্ধে আর কোথায়ও আগীল কর। চলে না। 

ফৌজদারী আদালত : গ্রাম্য পঞ্চায়েতী আদালতই হইল সর্বনি 

ফৌজদারী আদালত। পঞ্চায়েতের সাস্র! ক্ষুদ্র অপরাধের বিচার করির্না 



২০৪ পৌরনীতি 

সামান্ত জরিমানা করিতে পাঁরেন। শহরে এই ধরণের মামলার জন্য কয়েকজন 

করিয়া বেতনভোগী বিচারক আছেন। একটু গুরু অপরাধের বিচার করিবার 
জন্য প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্ট ব৷ শাসক নিযুক্ত 

আছেন। খুন প্রভৃতি গুরুতর অপরাধের শুনানী প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা প্রাপ্ত 

শাসকের নিকট হয়। আপাতদৃষ্টিতে অপরাধের প্রমাণ আছে মনে করিলে, 
তিনি আসামীকে দায়রায় সোপদ করিতে পারেন। দায়রায় জেলাজজ একদল 

জুরীর সাহাব্যে এই সব অপরাধের বিচার করেন। ইহা! ছাড়া জেলাজজ অন্য 

ম্যাজিস্ট্,ট বা শাসকের রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের বিচার করেন। জেলাজজের 

রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্যের হাইকোর্ট বা মহাধ্মীধিকরণে আপীল কর বায়। 

জেলাজজ আসামীকে প্রাণদণ্ড দিলে, হাইকোর্টের সম্মতি ব্যতীত এই দণ্ড দেওয়া 

হয় না। সাধারণত, হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল হয় না । তবে এইরূপ 

মামলার স্তরে বদি ভারতশাসন আইনের কোন ধারার অর্থ লইয়া মতভেদ 

থাকে, তবে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে অধিধমাধিকরণে আপীল কর! 

চলিবে । 

হাইকোর্ট বা মহাধমণধিকরণ 2 প্রায় সমস্ত রাঙ্েই একটি করিয়। 

মহাধমাধিকরণ ( হাইকোট ) আছে। ইহাই রাজ্যের মধ্যে সবোচ্চ বিচারালয় | 

এই উচ্চ খিচারালয় গুলি একজন মহাবিচারক ও কয়েকজন বিচারক লহয়। 

গঠিত। রাষ্পাতি বিচারকদের নিযুক্ত করেন। কাহাকেও এইপদে নিযুক্ত 
করিবার পুনে রাষ্্পতি অধিধমাধিকরণের প্রধান বিচারপতি এবং রাজ্যপাল 

বা রাজপ্রমুখের সহিত পরামর্শ করিবেন। হাইকোর্টের অন্ত বিচারকদের 
নিয়োগের পুনে সেই হাইকোর্টের মহাবিচারকের সহিত পরামর্শ করিতে 

হইবে। তাভার। বাট বত্দর বয়স পর্যন্ত কাজ করেন। এই বিচারালয়ে 

দেওয়ানী ও ফৌজদারী ছুই প্রকারের মকদ্দমার বিচার হয়। এই ছুই 

প্রকারের মকন্দমায় নিয় আদালতগুলির রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের শুনানী 

এই সমস্ত মহাঁধ্ধাধিকরণে হইয়া থাকে। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের 

মগাধ্মীধিকরণে আগীলের শুনানী ছাড়াও প্রথম মকদ্দম। দাখিল কর! যায়। 

হাইকোর্টের তৃতীয় কাজ রাজ্যস্থ নিন আদালতগুলির কার্য পরিদর্শন ও 

নিয়ন্ত্রণ করা । অধিকাংশক্ষেত্রেই হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে অধিধর্মাধিকরণে 

আপীল করা যাঁয়। 



বিচার ব্যবস্থা ২০৫ 

/অধিধমণধিকরণ (501915026 0001 ০ [11019 ) £ অন্যান্ত যুক্ত- 

রাষ্ট্রের স্থায় ভারতেও একটি অধিধর্মাধিকরণ প্রতিষ্ঠা কর! হইয়াছে । ভারতীয় 
অধিধর্শাধিকরণ একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক সাতজন বিচারপতি লইয়া 

গঠিত। রাষ্ট্রপতি বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করিবেন। তিনি এই নিয়োগ 
করিবার পূর্বে অধিধর্মীধিকরণের প্রধান ও অন্যান্য বিচারপতি ও মহাধর্সী ধি- 

করণের বিচারপতিগণের পরামর্শ লইবেন। ধাহার! অন্তত পাঁচ বৎসরের 

জন্য মভাঁধ্মাধিকরণের বিচারপতিত্ব করিয়াছেন, কিংবা অন্তত দশ বৎসর 

পর্যন্ত কোন মহাঁধমীধিকরণে ওকাঁলতি করিয়াছেন, কিংব! যাঁগারা! বিশিষ্ট 
আইনজ্ঞ-_-কেবলমাত্র তাহাদের মধ্য হইতেই বিচারপতি নিঘুক্ত হইবেন। 
বিচারপতিগণ ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত নিজপদে বহ।ল গাকিবেন। 

অধিধমীধিকরণের কার্য (1+11170010115 ০: 0116 101)161116 00010) £ 

অধিধমাধিকরণের চাঁর প্রকারের কাজ করিতে হয়। প্রথম, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য- 

সরকারের মধ্যে অথব। বিভিন্ন রাঁজ্য-সরকারের মধ্যে কোন বিবাদ উপস্থিত 

হইলে তাহার বিচার এই ধমাধিকরণে হয়। দ্বিতীয়, রাঁজ্যস্থ মহাধ্সাধিকরণের 
রায়ের বিরুদ্ধে এইখানে আপীল করা চলিবে । বদি এই মোকদমায় বর্তমান 

শাসনতন্ত্রের কোন ধারার ব্যাখ্যা লইয়৷ প্রশ্ন উঠে তবে এই আদালতে আগীল 

করা চলে। আব কোন দেওয়ানী মামলায় যদি অন্তত বিশ ভাঙার টাকার 

দাঁবীদাওয়া থাঁকে, কিংবা ফৌজদারী মামলায় কোন গুরুত্বপূর্ণ আইনের 
গ্রন্ন জড়িত থাকে, তবে মচাধমাধিকরণের রায়ের বিরুদ্ধে অধিধমাধিকরণে আপীল 

করা থায়। তৃতীয়, বদি কৌন নাগরিক মনে করে বে তাহার মৌলিক 

আঁধকার ব্যাহত র। হইয়াছে, তবে সে পরাসরি অধিধমাধিকরণে আবেদন 

করিয়া নি অধিকার রক্ষার দাবী করিতে পারে। চতুর্থ, রাষ্ট্রপতি যে কোন 

বিষয়ে অধিধমাধিকরণের মত জাঁনিবার জন্ত অনুরোধ করিতে পারেন । অধি- 

ধমাধিকরণ ধে রায় দিবে, তাহা! অন্ত সমম্ত ধর্শাধিকরণ মানিয়া লইতে বাধ্য । 
ইহ1 ভারতের সনোচ্চ বিচারালয়। 



শ্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 

সামন্ত রাজ্য 

ইংরাজী আমলে ভারতবর্ষকে দুই ভাগে ভাগ কর! হইত, ব্রিটিশ ভারত 

ও সামন্ত রাজ্য । এই সামন্ত রাজ্যগুলির নৃপতিগণ হয়ত কোনদিন স্বাধীন 

ছিলেন। কিন্তু পরে তাশগরা সকলেই ব্রিটিশ সরকারের আমন্ুগত্য মানিয়। 

চলিতেন। এদেশে প্রায় ৬১টি সামন্ত রাজ্য ছিল। ইহাদের সম্মিলিত 

প্রজাসংখ্যা সমগ্র ভারতের জনসংখ্যার ২৪ ভাগ ছিল এবং প্রায় ৪০ ভাগ 

ভূমি ইহাদের অধীনে ছিল। ছোট বড় নানা শ্রেণীর রাঁজা ইহাদের মধ্যে 

ছিল। সবাপেক্ষা বু রাজ্য হইতেছে হায়দ্রাবাদ । হায়দ্রাবাদের আয়তন 

অবিভক্ত বঙ্গদেশ হইতেও বুঃৎ এবং ইহার রাজন্ব প্রায় আট কোটি টাকা। 

'মন্তদিকে কাথিয়াওয়াড়ের ওয়াঁডি রাঙ্গের আয়তন মাত্র ১২ বর্গ মাইল এবং 

প্রঙ্তাস-থ্যা মাত্র ২০০০ ছিল। হায়দ্রাবাদ, কাশ্ীর, বরোদা, মহীশূর, ত্রিপুরা, 

ত্রিবাংকুর, কোচিন, গোরালিয়র প্রভৃতি বড় বাঙ্গাগুণিতে খাসনতন্ত্র অনেক 

গ্রগতিনল ছিল। ত্রিবাংকুর, কোচিন ও বরোদায় ব্রিটিশ ভারত অপেক্ষা 

শিক্ষার বিস্তার অধিক পরিমাণে হইয়াছে । কোচিন ও ত্রিবাংকুরে শিক্ষিত 

স্্ীলোকেন সংখা। ভারতবষের বে কোন প্রদেশ অপেক্ষা চারিগুণ বেশী। 

ব্রিটিশ রাজত্বের আমলে এই সমস্ত সামন্ত রাজ্যের কতকগুলি বিশেষত্ব 

ছিল। মাইনে? চক্ষে সামন্ত রাজার! ধিটিশরাদ্যের আনুগত্য স্বাকার করিলেও, 

এই রাজ্যগুলিকে বিটিশ রাজ্যের অন্তনুক্ত অঞ্চল বলিঘ। গণ্য করা হইত ন। | 

ইহাদের প্র্গাদের ব্রিটিশ নাগরিক বলিয়া ধরা হইত না। হংরাজকৃত আইন 

ইহাদের উপর প্রধোজ্য ছিল না, এবং কোন ভারতীয় বিচারালায় ইহাদের 

বিরুদ্ধে মামলা করা বাইত না। কিন্তু ব্রিটিশ সাআাজ্যের বাতিরে ইচাদের 

“ব্রিটিশসংরক্ষিত” বলিয়। গণ্য করা ভইত। রাষ্ বিদেশে কেবল নিজের 

নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষা করে। কিন্তু এই সমস্ত সামন্ত রাঙ্ের প্রজার] ব্রিটিশ 

নাগরিক ন! হইলেও, ব্রিটিশ সরকার বিদেশে ইহাদের শ্বার্থ রক্ষার ভার 

গ্রহণ করিত। 

সামন্ত রাজ্যগুলির কেহই রাষ্ট্রপদবাচ্য ছিল না । তাঁদের কাগরও 



সামন্ত রাজ্য ২খণ্ট 

সার্বভৌম ক্ষমত! ছিল না। প্রত্যেক রাঁজাই ব্রিটিশ সরকারের সহিত সন্ধি 
ও সননস্থত্রে আবদ্ধ ছিল এবং তাহাদের ক্ষমতা সন্ধিপত্র ও সনন্দদঘ্বারা নান! 
প্রকারে সীমাবদ্ধ ছিল। সমস্ত নৃপতির1 প্রত্যেকেই ব্রিটিশ রাজ্যের অনুগত্য 
স্বীকার করিতেন ও রাজভক্তি প্রদর্শন করিতে বাধ্য ছিলেন। তিনি ইচ্ছা 
করিলে ইহাঁদের সিংহাসন্চ্যুত করিতে পারিতেন। রাঁজাধিরাঁজ হিসাবে, 
ইংলগ্ডেশ্বরের হস্তে সামন্ত রাজা সম্বন্ধে বু ক্ষমতা ছিল। এই ক্ষমতীসমষ্টিকে 
বল! হইত সার্বভৌমক্ষমতা (79121000806 0০৫ )।  সার্বভৌমক্ষমতাঁর 
কোন সীম! নির্দেশ করা ছিল না এবং কতদূর পর্যন্ত এই ক্ষমতার গতি, তাহাঁও 

নিধধারণ করিতেন রাজা স্বয়ং । সাধারণত নিম্নলিখিত ক্ষমতাগুলি ইহার 
অন্তভূক্ত বলিয়! ধর! হইত। 

কোন সামন্ত রাজ! অপুত্রক অবস্থায় মুত হইলে, তাহার উত্তরাধিকারী কে 

হইবে তাচা নির্ধারণ করিত ব্রিটিণ সরকার । কোন রাজা বদি দর্তকপুত্র গ্রহণ 

করিতে চাহিতেন, তবে তাহাকে পুবে ব্রিটিশ সরকারের সম্মতি লইতে হইত। 

ছুই বা ততোধিক রাজ্যে মধ্যে কোন বিষয় লইয়| বিবাদ উপস্থিত হইলে, 

তাহার মীমাংসা রাজপ্রতিনিধি হিসাবে গভর্ণর-জেনারেল করিতেন। 

রাজাদের পদমর্যাদাও তিনি ঠিক করিতেন। ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত 

কোন ব্যক্তি এই রাজ্যগুলিতে পলায়ন করিলে, তাহাকে ধরিয়া গভর্ণর- 

জেনারেলের হস্তে সমর্পণ করিতে হইত । প্রয়োজন হইলে নিজরাজ্যের 

মধ্য দিয়! রেল লাইন কিংব। খাল কাটার অনুমতি দিতে হইত। রাজ্যশাসনের 

অক্ষমতার জন্য রাজ্যের অভ্যন্তরে বিশৃংখলার স্ষ্টি হইলে, তাহাদের 

রজাযশাসনে তস্তক্গেপ করিবার ক্ষমত! গভর্ণর-জেনারেলের ছিল। এমন কি 

দরকার হইলে, তিনি রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারিতেন। কোন 

সামন্ত রাজা বৈদেশিক কোন শক্তির সহিত সন্ধি বা অন্ত কোনও প্রকার 
সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিতেন না। পরস্পরের সহিত বুদ্ধ করিতে পারিতেন 

না। বড় বড় রাঁজ্যের প্রত্যেকটিতে এবং ক্ষুদ্র রাঁজ্যগুলির কয়েকটি মিলিয়া 

একজন করিয়া গভর্ণর-জেনারেলের প্রতিনিধি (0২95105170 নিষুক্ত থাঁকিতেন। 

তিনি ইহাদের শাঁসনকার্ষের উপর কড়া। পাহার! রাখিতেন এবং প্রয়োজন মনে 

করিলে, গভর্ণর-জেনারেলের নির্দেশানুযায়ী হস্তক্ষেপ করিতেন। 

সামন্ত নৃপতিগণ ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে কতকগুলি অধিকার দাবী 



২৪৮ পৌরনীতি 

করিতে পারিতেন। যেমন বৈদেশিক আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা 

হইতে নৃপতিদের সর্ধগ্রকারে রক্ষা করিতে হইত। প্রত্যেক রাজ্যের সীমানা, 
অটুট রাঁখিবার ব্যবস্থা করিতে হইত। নৃপতিদের অধিকাঁর, পদমর্যাদা ও 

সম্মান রক্ষা করিতে হইত এবং সমুদ্রসমীপবর্তী রাঁজ্যগুলির আগম-নিগম শুল্ক 

(0560105 ) বসাইবার অধিকার অক্ষুণ্ন রাখিতে হইত। 

১৯২১ সালে নরেন্দ্রমগ্ডল নামে সামন্ত নৃুপতিদের লইয়া গঠিত একটি 

প্রতিষ্ঠান স্থাপন কর! হয়। রাষ্ট্রপাল ইগার সভাপতিত্ব করিতেন। ইহাতে 

সামস্ত রাজ্যশুলির সানজনীন স্বার্থঘটিত বিষয় লইয়া আলোচন। কবা 

হইত । অবশ্য নরেন্দ্রমগুলের নিদেশ মানি) লইতে কোন নুপতিই বাধ্য 

ছিলেন না। 

১৯৪৭ সালের ভারত-ম্বাধীনতা-আইনের পর সামন্ত রাঁজ্যগুলির অবস্থার 

আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই আইনের ফলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের 

অবসান হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে সামন্ত রাজ্যগুলির উপর বিটিশ প্রভুত্ব চণিয়। 

গিরাছে। বিটিশ সরকাহুরর সহিত সামন্ত নূপতিগণেব বে সঞ্ধি ও সনন্দপত্র 

ছিল, তাহা সমস্তই বাতিল হইয়া গিয়াছে । যাইবার সময় বিটিশ সরকার এই 

আশা প্রকাশ করেন যে, নুপতিগণ নিজ নিজ স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া হয় 

ভারত না হয় পাকিস্তান রাঙ্টে দোগদান করিবেন। এইক্ূপ অকম্মাৎ 

পরিবর্তনে নানা নন্থুবিধার কৃষ্টি হইতে পারে এবং নুপতিগণকে ডোমিনিয়নে 

নোগদান কব সম্বন্ধে মন গ্থির করিবার সময় দেওয়া উচিত। এইজন্য 

পুনব্তী ভারত সরকার ও সামন্ত রাজ্য গুপিব মধ্যে বে থে ব্যবস্থা ছিল, তাহাই 
আরও কিছুদিনের ভন্য বহাল রাখার চুক্তি স্বাঙ্গর কর। হয়। এই টুক্তিকে 

“স্থিতাবস্তা চুক্তি, বলে। ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র গঠনের জঙ্গ নে গণপরিষদ 

প্রতিষিত হইয়াছিল, তাহাতে সামস্ত রাজ্য গুলিই প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। 

বর্তমানে সমন্ত রাজ্যগুলিই হয় গারত ন। হয় পাকিস্তানে যোগদান করিয়াছে। 

কাশ্মীর ভারতে যোগদান করিয়াছে । কিন্ক ইহ] লইয়! পাকিস্তানের সঙ্গে 

মতভেদ হওয়াতে কাশ্মীর ভারতে ন! পাকিস্তানে থাকিবে এ সম্বন্ধে শত্রত 

গণভোট লওয়া হহবে। 

গত কয়েক বৎসরে সমস্ত রাঙ্যগুলির অবস্থার গুরুতর পরিবর্তন ভইয়াছে। 

বনু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যকে পার্ববর্তী রাঁজ্যের সঠিত মিলিত কর! হইয়াছে । আখগড়, 
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কিরণগড়, নয়াগড়, পাটনা, শোনপুর প্রভৃতি ২৫টি রাজ্য উড়িস্যার সহিত $ 
বাস্তার, জনিপুর, খয়রাগড়, নন্দর্গাও, সুরগুজ প্রভৃতি ১৪টি রাজ্য মধ্যপ্রদেশের 

সহিত ; পুড়ুকোটাই, বঙ্গনপল্লী রাজ্য মাদ্রাজের সহিত ; আউন্ধ, মিরাজ, মালকী 
গ্রভৃতি ১৬টি রাজ্য ; আরও ২৮৯টি রাজ্য এবং ববোদ1 বোম্বাই-এর সহিত ও 

কুচবিহারকে পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত করিয়। দেওয়। হইয়াছে । এই রাজ্যগুলির 

শাসনকার্য পরিচালনার ভার রাঁজ্যগুলির সরকারের উপর স্তম্ভ হইল। হিমালয়ের 

পাদদেশস্থ রাঁজ্যগুলি লইয়া হিমাঁচল প্রদেশ বলিয়। একটি নৃতন প্রদেশ গঠন কর! 

হইয়াছে । ইহা ব্যতীত কয়েকটি রাজ্যসম্মেলন গঠিত হইয়াছে । নবনগর, 

ভবনগর, পোরবন্দর প্রভৃতি ৪৪৯টি রাজ্য লইয়! সৌরাষ্ট্র নামে রাষ্ট্রঃ উদয়পুর, 

জয়পুব প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য লইয়া রাজস্থাণ বুক্তরাষ্ট্র ; রেওয়।, পান্ন! প্রভৃতি 

৩৫টি রাগ্য লইয় ধিন্ধ্য প্রদেশ নামে যুক্তরাজ্য গঠিত হইয়াছে । সর্বসমেত ছয়টি 

রাজ্যসম্মেলনে গঠন করা হইয়াছে। পূর্বেকার সামন্ত রাজ্যগুলির মধ্যে 

হায়দ্রাবাদ, মহীশুর, কাশ্ীরই অটুট রাখা হইয়াছে । শাসনতস্ত্রে এই সমস্ত 

রাজ্যগুলিকে থ শ্রেণীর রাজ্য বল! হয়। এই শ্রেণীর রাজ্যগুলিতে একজন 

রাঞ্প্রমুখ ও একজন উপরাজপ্রমুখ নিযুক্ত আছেন, এবং দায়িত্বণীল শাসনব্যবস্থা 

প্রবর্তন কব! হহয়াছে। 

৯৪ 



চতুর্্শ পরিচ্ছেদ 
রাজ্যের শাসন ও সরকারী কমণারী 

রাজ্যগুলির শাসন কিভাবে চলে? পূর্বেই বলা হইয্বাছে যে, রাঁজ্যপালের 
নামে রাজ্যের সম্ত শাসনকার্ধ পরিচালিত হয়। রাঁজ্যপালের একটি মন্ত্রিসভা 
আছে। মন্ত্রীরা এক বা একাধিক বিভাগের কার্ধ পরিচালন! করেন। প্রত্যেক 

বিভাগে একভন করিয়া কর্মমচিব (5901681% ), উপ-কর্মমচিব, অথবা 

সহ-সচিব এবং বহুসংখ্যক করণিক বা কেরাঁনী আঁছেন। কমসচিবদের প্রায় 

সকলেই ভারতীয় সিভিল সাভিস (বা ভারতীয় জন-পালন কৃত্যক ) এর সভ্য । 

ইহাদের লইয়। মাকবণ বা! সেক্রেটারিয়েট গঠিত আছে। 

প্রত্যেক রাজ্য কয়েকটি তৃক্তিতে (01%15101) বিভক্ত । প্রত্যেক তুক্তিতে 

একজন করিয়৷ তৃক্তিপতি বা কামিসনার আছেন। তিনিও ভারতীয় সিভিল 

সাতিসের সান্য। তাগার প্রধান কাজ হইল, হুক্তিৰ রাজন্বসংক্রান্ত বিষয় 

পরিদর্শন কবা। রাজন্ব আদায় ও প্রপন্াধিকাঁরের (০০৪1 ০ ৪195) 

কার্য, ভেল। শাসকদের কাধ ও স্থানীয় স্বায়ন্তশাসন প্রতিষ্ঠান গুলির কার্য পরি- 

দর্শনের ভার তাহার উপব। প্রত্যেক ভূক্তি আবার কয়েকটি জেলাতে বিভক্ত | 

,জেলাশামক বা! জেলাম্যাজিস্টেট £ প্রত্যেক জেলার শাসনকার্য 
পরিচালনা কবেন ভে্লোশাসক। রাজন্ব আদায়ের দায়িত্ব তাহার উপরে থাকে 

বলিয়। ভিনি সহাহর্তা (0০01150601) নামেও পরিচিত । আবার কোন কোন 

রাজ্যে তাহাকে উপভুক্তিপতি ।( 19910 0:01111195101161) বল। হয়। 

তাভাদের অধিকাংশহ ভারতীয় সিভিল সাভিসের দদন্ত। অল্প সংখ্যককে 

রাজ্য-সরকারের সিভিল সাভিস হইতে নিযুক্ত কর] হয়। 

জেলাশাসককে বহুপ্রকারের কাক করিতে হয়। সমহর্তা হিসাবে তিনি 

জেলার ভূমিরাজন্ব আদায় করেন। তিনি খাঁসমহল সম্পত্তির তত্বাবধান করেন 
এবং প্রপন্নীধিকার-এর (০০01৮ ০£ 9105) কার্ধ পরিচালনা করেন। 

জেলাস্থ কোষ|গাঁব পরিচালনার দায়িত্বও তাঁগার। শাসক হিসাবে জেলার 

শান্তি ও শংখল! রক্ষার দায়িত্ব তাহার উপরে। তিনি জেলার পুলিশের কার্য 

নিয়ন্ত্রণ করেন। অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের ব্যবস্থা করেন। নি 
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ফৌজদারী আদালতের কার্য পরিদর্শন করেন এবং নিজেও ফৌজদারী অপরাধের 

বিচাঁর করেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাঞজিস্টেটের রায়ের 

বিরুদ্ধে আনীত আগীলের শুনানী তীহাঁর নিকট হয়। 

তাহাকে জেলান্থিত সমস্ত সরকারী বিভাগগুলির কার্য পরিদর্শন করিতে 
হয়। যেমন তীহাঁকে মাঝে মাঝে জেলখাঁনা পরিদর্শন করিতে হয়। পৌর- 
চিকিৎসক (01%1] 51260), নির্বাহী বাস্তকার (10560011৮6 711511- 

০৪), জেলাস্কলপরিদর্শক গ্রভৃতি জেলার বিভিন্ন বিভাগীয় অধিকারিক 

(02701 )-দের কার্ষের তত্বাবধান তাহাকে করিতে ইয়। দৃভিক্ষ উপস্থিত 

হইলে তাহা নিরাকরণের সমস্ত ব্যবস্থা তাহাকে করিতে হয়। স্থানীয় স্বায়ত্- 

শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির কার্ষেব উপর তাহাকে নজর রাখিতে হয়। এইভাবে 

জেলার সকল সরকারী কার্ষের মধ্যে তিনি পরিব্যাপ্ত থাকেন। 

তাহাকে সরকারের “চক্ষু, কর্ণ, মুখ ও হস্ত” বলা হয়॥। জেলার সবত্র ভ্রমণ 
করিয়া তিনি জনসাধাবণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন এবং সেই অনুসারে 

সরকারের নিকট বিবরণী দীখিল করেন। জনসাঁধাবণের নিকট সরকারীনীতি 

ও কার্ষের তিনি বাঁখা। করেন এবং তাঙাদদের অভাব-অভিযোগের সংবাদ 
উপরস্থ সরকারের নিকট পৌছাইয়। দেন। কতখানি বৃষ্টিপাত হইল, ফসলের 

অবস্থ। কিরূপ, ব্যবসায়ের অবস্থা কিরূপ, চোর-ডাকাঁতির উপদ্রব প্রভৃতি সমস্ত 

বিষয়ের সংবাদ তাহাকে বাখিতে হয়। তাঁহাকে বহু সভায় সভাপতিত্ব করিতে 

হয় ও বনু বক্তৃতা দিতে হয়। সবপ্রকারে ছুষ্টের দমন, শিষ্টেব পালন তীহার 

কর্তব্য । তীহাঁকে কেন্দ্র করিয়। জেলার সমস্ত সবকারীচক্র ঘুরিতেছে। 
জেলাশাসকের কার্য পর্যালোচনা! করিলেই দেখ৷ যায়, তিনি একাধারে 

শাসক ও বিচারক। পুলিশের কর্তা হিসাবে তিনি অপরাধীকে গ্রেফতার 
করেন ও বিচারের আদেশ দেন। আবার বিচারক হিসাবে অনেক সময়েই 

তিনি ফৌজদারী অপরাধের বিচার করেন। শাসকের হস্তে যদি বিচারের 
ক্ষমতা থাকে, তাহার ফলে অবিচারের সম্ভাবনাই অধিক এবং তাহাতে 

স্বৈরাচারের প্রশ্রয় দেওয়। হয়। অবিলম্বে জেলাশাসকের হস্ত হইতে ফৌজদারী 

বিচারের ভার সন্বাইয়া লওয়া প্রয়োজন । ৃ 

মহকুম! বা উপবিষয় £ প্রত্যেক জেলা কয়েকটি মহকুমাতে বিভক্ত। 
প্রত্যেক মহকুমায় একজন মহকুমা-শীসক আছেন ও ঠাহার অধীনে কয়েকজন 



২১২ পৌরনীতি 

অবরশাদক (500-10900 1195150966 ) আছেন। জেলাতে যেমন 

জেলাশাসক সকল সরকারী কার্ষের পাণ্ডা, মহকুমাতেও তেমনি মহকুমা-শাসক 
সকল প্রকার সরকারী বিভাগের কার্য পরিদর্শন করেন। 

রাজন্বপরিষদ্ (30210. ০৫ 7২০1৪): সমগ্র রাজ্যের ভূমি রাজন্ব 

ও অন্ঠান্ত রাঁজন্ব আদায়ের ভার রহিয়াছে রাঁজস্বপরিষদের উপর । এই পরিষদ 
একজন মাত্র সন্ত লইয়া গঠিত। তাহার একজন কর্মসচিব আছে। ভূমিরাজস্ব 
আদায় কর।, ভূমিলেখ্য ( 7২৪০০: ০% [২1805 ) প্রস্তুত ও রক্ষা করা, ভূ- 

বামন (91617617) করা, প্রপন্নাধিকাঁরের কার্য পরিচালনা প্রভৃতি এই 

পরিষদের কার্য । রাজস্ব সম্পকিত সমস্ত মামলার শেষবিচার হয় এই পরিষদে। 

সরকারী কমচারী : মন্ত্রীদের নীচে বহুসংখ্যক সরকারী কর্মচারী আছে। 
কোন নীতি অন্ুবাঁয়ী বিভিন্ন বিভাগের কাজ চলিবে মন্ত্রীরা তাহ। নিরধারণ 

করেন। সেই নীতিকে কার্ধকরী করে সরকারী কর্মচারীবৃন্দ । মন্ত্রিসভার 

অস্তিত্ব আইনসভার আস্থার উপর নির্ভর করে। আইনসভাও পাঁচ বৎসর পর 

পর নির্বাচিত হয় । কিন্তু এই সমস্ত সরকারী কর্মচারিগণের পদ স্থায়ী, এবং 

তাহারা ৫৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত নিজ পদে বাল থাকে । নিয়োগকালে উপযুক্ত 

বেতন ও অবসর গ্রহণের পর পেন্সন বা অবসরভাত৷ তাহাদের দেওয়া হয়। 

আমাদের দেশে তিন শ্রেণীর সরকারী কমচারী আছে। প্রথম শ্রেণীতে 

পড়ে ভারতীয় কৃত্যকের (5০:৮1 ) কর্মচারী । পুবে ভারতীয় সিভিল সাভিস 

ও ভারতীয় পুলিস সাভিস প্রভৃতি কর্মচারীদের নিয়োগকর্তা ছিলেন ভারতসচিব 

স্বয়ং । কিন্তু বর্তমানে এই সমস্ত কর্মচারীদেপ ভারতসবকার নিয়োগ করে। 

সাধারণত প্রতিবোৌগিতামূলক পরীক্ষার ফলে যাহার! রুতকার্ধ হয়, তাহাদের এই 

সমস্ত পদে নিযুক্ত করা হয়। কখনও কখনও মনোনয়নের দ্বার নিয়োগ করা 

ভয়। এই প্রতিবোগিতামূলক পরীক্ষা করিবার জন্য কেন্দ্রে একটি রাষ্ট্-তৃত্য- 
নিরোগ-পরিষদ (1১00110 3০1৮105 00101715510) আছে । ইহাদের মধ্যে 

ভারতীয় সিভিল সাতিস বা ভারতীয় এড মিনিষ্রেটিভ সাভিসের (. 4১. 5.) 

পদমর্যাদা অত্যন্ত বেশী। এই সাভিসের কমচারীদের লইয়া শাসনবাবস্থার 

কাঠামো গড়িয়। উঠিয়াছে। অধিকাংশ বিভাগীয় কর্মনচিব, উপ-সচিব, সহ- 
সচিব, জেলাজজ, জেলাশাসক, এমন কি উচ্চবিচারালয়ের বিচারপতি ইহাদের 

মধ্য হইতে নিয়োগ কর! হয়। 



রাজ্যের শাসন ও সরকারী কর্মচারী ২১৩ 

দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছে রাঁজ্যের কর্মচারীবৃন্দ । ইহাদের মধ্যে আবার 

দুইটি উপশ্রেণী আছে :--কৃত্যক ও অবর কৃত্যক। বিভিন্ন বিভাগের জন্ত 
বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। ইহার্দের নিয়োগকর্তা রাজ্য 

সরকার এবং এইজন্য এক বা একাধিক রাজ্যে একটি করিয়া! রাষ্ভ্যুনিয়োগ- 

পরিষদ আছে। 

তৃতীয় শ্রেণীতে আছে কৃত্যকের কর্মচারীবৃন্দ। 
রাষ্ট্ভৃত্যনিয়োগপরিষদ (111)110  991:106  0011711915510921) ২ 

কেন্দ্রে এবং এক বা! একাধিক রাজ্যে একটি করিয়া! রাগ্রভৃত্যনিয়োগপরিষদ 

আছে। 

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভৃত্যনিয়োগপরিবদ, একজন পরিষদপতি ও কয়েকজন সদস্য 

লইয়া গঠিত। তাহাদের নিয়োগকর্তা রাষ্ট্রপতি । তিনি তাহাদের বেতন, ভাত 
ও চাকুরীর অন্যান্য নিয়ম নির্ধারণ করেন! 

কোন রাজ্যের সরকার পৃথক পরিষদ গঠন না! করিয়া কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভৃত্য- 
নিয়োগপরিষদের হস্তে কার্ধভার অর্পণ করিতে পারে। কিংবা পৃথক পরিষদ 

গঠন করিতে পারে । পশ্চিম বাঙ্গাল! ও আসামের পৃথক পরিষদ আছে। ছুই 

বা কয়েকটি রাজ্য মিলিত হইয়! একটি পরিষদ গঠন করিতে পারে। বিহার, 

উড়িয্তা ও মধ্যপ্রদেশের একটি মিলিত পরিষদ আছে। এই পরিষদগুলি 

একজন পরিষদপতি ও দুইজন সদশ্ত লইয়া গঠিত। তীহাদের নিয়োগকর্তা 
রাজ্যপাঁল। কেন্দ্রীয় ও রাঁজ্য, উভয়বিধ পরিষদের অন্তত অর্ধেক সভ্য সরকারী 

কর্মচারীদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হয়। ইহাদের অন্তত দশবৎসর সরকারী কাজে 

নিষুক্ত থাকিতে হইবে । 

এই পরিষদগুলির প্রধান কার্য হইল সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ, উন্নতি 

ও শান্তির ব্যবস্থা করা । এই উদ্দেশ্যে তাহার! বিভিন্ন প্রকারের প্রতিযোগিতা- 

মূলক পরীক্ষাদ্ধার। প্রার্থীদের নির্বাচন করেন। সরকারী কর্মচারীদের স্বার্থ ও 

অধিকার রক্ষার দাত্রিত্ও তীহাদের উপরে ন্তন্ত। এই পরিষদের সহিত 

আলোচন! না করিয়া কোন কমচারীকে শান্তি দেওয়া যাইবে না। সরকারের 

কোন আদেশের বিরুদ্ধে কোন কর্মচারীর আপত্তি থাকিলে এই পরিষদের নিকট 

সে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারে। 

গণতন্ত্রে মন্ত্রীরা যাহাতে রাজনৈতিক ও অন্তান্ত প্রভাবের বশবর্তী হইয়া 
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সরকারী কর্মচারী নিষোগ ন! করেন, সেইজন্ত এই পরিষদের পত্তন কর! হয়। 

অভিজ্ঞ ও নিরপেক্ষ লোক লইয়া এই সমস্ত পরিষদ গঠিত ॥ সর্বপ্রকার অন্যায় 

প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়। নিরপেক্ষভাবে সরকারী কর্মচারী নিয়োগ এই 
পরিষদ দ্বারা সম্ভব । এই পরিষদের হস্তে নিয়োগের ভার থাকায় মন্ত্রীদেরও 

সুবিধা হয়। তাহা না'হইলে চাকুরী দাও বলিয়া! বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন, 
তাহাদের জীবন দুর্বহ করিয়া তুলিত । 



যোড়শ পরিচ্ছেদ 

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন 

প্রত্যেক দেশেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলগুলির বিশেষ বিশেষ কার্য সম্পাদনের 
জন্য একটি কবিয়া আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান আছে। অতি মাঁদিমকালি হইতে 

ভারতবর্ষে বু উন্নতধরণেব স্থানীয় প্রতিষ্টান ছিল। কোৌটিল্য তাহার অর্থশান্তে 
উল্লেখ করিয়াছেন যে, চন্ত্রগুপ্ত মৌর্ষেব রাজত্বকালে অনেকগুলি উত্তম শ্রেণীর 

পৌরসংঘ ছিল। গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েৎ প্রতিঠিত ছিল। এই পঞ্চায়েৎগুলি 
গ্রামবাসীদের প্রয়োজনীয় বিষয় বন্দোবস্ত করিত, বিবাদে মীমাংদ! করিত। 

কিন্তু ছুঃখের বিষয় ব্রিটিশ বাঁজত্বের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানগুলির অবসান 

ঘটে। 

ইংরাঁজের! তাভাদের দেশের ধরণে সবপ্রথম ১৬৮৭ সালে স্থানীয় শাসন- 
সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করে। এই বৎসর ব্রিটিশ অধিকৃত মাদ্রাজ শহরে একটি 

পৌরসংঘ স্থাপন করা হয়। এই সংঘটি অবশ্য কেবলমাত্র মনোনীত সদন্ত 
লইয়া গঠিত ছিল। ১৭২৬ সালের সনন্দ অনুসারে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও 

কলিকাতায় একটি করিয়া মহানাগরিকের 'আদালত (01850775 ০০৪) প্রতিষ্ঠা 

হয়। ইহাদের কিছু বিচারক্ষমতা দেওয়া হয়। পরে ১৮৪২ ও ১৮৫০ সালে 

যে কোন শহরে বা শহরতলীতে পৌরসংঘ স্থাপনের জন্য আইন প্রণয়ন করা 
হইল। এই সমস্ত পৌরসংঘ মনোনীত সদন্ত লইয়া! গঠিত ছিল। ১৮৭০ 

সালে গভর্ণর-জেন|রেল লর্ড মেয়ো প্রস্তাব করেন যে, এই সমস্ত স্থানীয় 

প্রতিষ্ঠানের সদন্তদের নিবাচন করার ব্যবস্থা অবলম্বন কর| হউক। তদমুসারে 
১৮৭২-৭৪ সালে কোন কোন পৌরসংঘে কয়েকজন করিয়া সন্ত নির্বাচনের 
ব্যবস্থা করা হইল। কলিকাতা পোরপ্রতিষ্ঠানের ছুইতৃতীয়াংশ সত্য ও 
বোস্বাই ও মাদ্রাজ পৌরপ্রতিষ্ঠানের অর্ধেকসংখ্যক সভ্য নির্বাচিত হইত। 
বোশ্বাই-এ পৌরপ্রতিষ্ঠানের সভ্যের! নিজেদের প্রতিষ্ঠানপতি নির্বাচিত 
করিত। মাদ্রাজ ও কলিকাতার প্রতিষ্ঠানপতি সরকার কতৃক মনোনীত 
হইতেন। 

১৮৮২ সালে রাষ্ট্রপাল লর্ড রিপন প্রস্তাব করেন যে, আঞ্চলিক গ্রতিষঠানগুলি 
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স্বায়ভ্শাসনের ভিত্তিতে আরও অধিক সংখ্যায় স্থাপন করা হউক। তাঁহার 

মতে ইহার ফলে দেশের জনগণের মধ্যে রাজলৈতিক ও সাধারণ শিক্ষার 

বিস্তার হইবে। পর পর আইন প্রণয়ন করিয়া আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠনগুলিতে 

নির্বাচিত সদন্তের সংখ্য। বৃদ্ধি করা! হইল ও বে-সরকারী সভাপতি নির্বাচিত 

করিবার অধিকার তাহাদের দেওয়! হইল। 
১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইনে এই প্রতিষ্ঠানগুলির তত্বাবধানের 

দায়িত্ব গ্রাদেশিক মন্ত্রীদের হস্তে ন্যস্ত করা হইল। বিভিন্ন গ্রদেশে এই 
বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা হয়। ভোটাধিকার অনেক বিস্তৃত করা হইল 

এবং প্রায় সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজেদের সভাপতি নিনাচনের অধিকার 

দেওয়। হইল। কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ স্বাধত্বশাসনের ব্যবস্থা করা হইল। 

১৯৪২ সালে বোম্বাই এহরের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদেরই পৌরপ্রতিষ্ঠানের 

নির্বাচনে ভোট দিবার অধিকার দেওয়া! হইল। 

আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের সংগঠন (01890138000 ০06 [49০91 

700105) : এহ প্রতিষ্ঠানগুলিকে গ্রাম্য ও পৌর, এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত 

করা হয়। গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানগুলি ( যেমন পঞ্চায়েৎ, জেলাসংঘ প্রভৃতি ) গ্রামাঞ্চল 

ও জেলার কার্য পরিচালনা করে। পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি (যেমন পৌরসভা 

সেনানিবাঁসসংঘ প্রভৃতি ) হবে প্রতিষ্ঠিত। পৌরসভা ছুই শ্রেণীর আছে। 

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বড় শহরের সভাকে পৌরপ্রতিষ্ঠান ও 

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ণহরের প্রতিষ্ঠানকে পৌরসভা বা মিউনিসিপালিটি বলে। 

যে সমস্ত অঞ্চলে সেনানিবাস আছে, তাহাদের কার্ধ পরিচালনার জন্য 

সেনানিবাসসংঘ আছে। গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানগুলিও তিন শ্রেণীর, জেলাসংঘ, 

লোকাল বোর্ড ও পঞ্চায়েৎ। জেলাসংঘ সমস্ত জেলার কার্য পরিদর্শন করে। 

লোকাল বোর্ড বা তালুক বোর্ড মহকুমায় বা! তালুকে প্রতিষ্ঠিত। কয়েকটি গ্রাম 

একটি করিয়া গ্রামপঞ্চায়েৎ আছে। 

“কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান (08101/10, 091001261010) £ বর্তমানে 

পোরগ্রতিান মোট ৮১ জন সভ্য লইয়। গঠিত) তাহার মধ্যে ৭৯ জন কাউন্দিলার 

ও ৫ জন অলভারম্যান। ৭৫ জন কাউন্সিলার বিভিন্ন সাধারণ কেন্দ্র হইতে 

নির্বাচিত। কলিকাতা নগরোন্নতি বিধায়ক প্রতিষ্ঠীনের (০8100609 120" 

11067050650 সভাপতিও একজন কাঁউন্সিলার। সাধারণত 
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পৌরপ্রতিষ্ঠানের করদাতাগণ ও যাহারা ম্যাট্রকুলেশন পরীক্ষা পান করিয়াছে 
তাহারাই নির্বাচনে ভোট দ্রিবার অধিকারী । ৭৬ জন কাউন্লিলার নির্বাচনের 

পর প্রথম সভায় € জন অল্ভারম্যান নির্বাচিত করেন। তিনবৎসর পর পর 

এই স্ভার নির্বাচন হইত । সকল সভ্যেরা নিজেদের মধ্য হইতে প্রত্যেক বৎসর 

একজন মহানাগরিক (0185091:) ও উপমহানাগরিক নির্বাচন করেন। 

মহাননাগরিক সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন, ও তাঁহার অবর্তমানে উপ- 

মহানাগরিক সভাপতি হন। মহানাগরিককে তার কার্ষের জন্ত বেতন 

দেওয়। হয় না বটে, কিন্তু শহরের প্রথম নাঁগরিক হিসাবে তাকে প্রচুর সম্মান 

প্রদর্শন কর] হয়। 

পৌরপ্রতিষ্টানের সভ্যগণ সভার সাধারণ নীতি নির্ধারণ করে। এই নীতি 

কার্ষে পরিণত করিবার দায্রিত্ব পোরপ্রতিষ্ঠানের মুখ্যনির্বাহকের (০191 

00101155101 )। তীহাঁর নীচে দুইজন উপ-মুখ্যনির্বাহক, একজন মুখ্য 

বাস্তকার (07106 15116111661), একজন স্বাস্থ্যাধিকার ক (17691111 001801)5 

কর্মমচিব ও অন্তান্ট কর্মচারী আঁছেন। মুখ্যনিবাহককে রাঁজ্যের গভর্থমেন্ট 

রাষ্ট্রভত্যনিয়োগপরিষদের স্থপাঁরিশমত নিয়োগ করেন। তাহার কার্যকাল 

পাঁচবংসর। তিনি পৌর-প্রতিষ্ঠানের মতানুবায়ী কার্য পরিচালন। করেন। 

অন্তান্ত কর্মচারীদের সকলকেই পৌরগ্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে। অবশ্য উচ্চপদস্থ 

কমচারাদের নিয়োগ সরকারের অন্মোদনসাপেক্ষ | 

কাজের স্থবিধার জন্য প্রতিষ্ঠানের সাতটি স্ট্যাপ্ডিং কমিটি বা স্থায়া-সমিতি 

আছে। প্রত্যেক কমিটি ৯ হইতে ১২ জন সভ্য লইয়া! গঠিত এবং বৎসরের 

প্রারস্তে এই সভ্যদের নির্বাচন করা হয়। কমিটিগুলি এক ব। একাধিক 

বিভাগের কার্য পরিদশন করেন। বিভাগীয় সববিষয় প্রথমে কমিটিতে পেশ 

কর! হয় ও কমিটি কর্তৃক আলোচনান্তে পৌরপ্রতিষ্ঠানের অধিবেশনে উপস্থিত 

করা হয়। 

কলিকাত। পৌরপ্রতিষ্ঠানের কাজ ঃ পৌরপ্রতিষ্টানকে অনেক 

প্রকারের কাঁজ করিতে হয়। শহরের রাস্তা, উদ্ভান প্রভৃতি নিমাণ ও সংরক্ষণ 

করা, রাস্তায় আলো দেওয়! ও পরিষ্কার রাখিবার ব্যবস্থা কর! পৌরপ্রতিষ্ঠানের 

কাজ। পানীয় জল ও অপরিষ্কার জল সরবরাহের কাঁজও এই সভা করিয়া 

থাকে । শহর হইতে জল ও ময়লা! নিফাষণের ব্যবস্থা ইহাকেই করিতে হয়। 



২১৮ পৌরনীতি 

শহরে কিভাবে গৃহ নির্সাণ করা হইবে, সে সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠান নিয়মকানুন প্রবর্তন 

করে। ইহার অনুমোদন ব্যতীত কোন গৃহই নির্মাণ করা যায় না। ইহা ছাড়া 

শহরের মধ্যে নাগরিকদের সুবিধার জন্ত পৌরপ্রতিষ্ঠান বড় বড় বাজার প্রতিষ্টা 

করে; পশুহত্যাশালা স্থাপন করে ; শহরবাসীদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য হাসপাতাল 

ও চিকিৎসালয় স্থাপন করে ও তাহাদের অর্থ সাহায্য করে। শহরে যাহাতে 

সংক্র।মক ব্যাধি ন৷ ছড়াইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা করে। কলের, 

বসন্ত প্রভৃতি ব্যাধির বিরুদ্ধে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থাও ইহাকে করিতে হয়। 

বাজারে যাঁভাঁতে পচ! খাঁবাব বিক্রয় না হয়, সেদিকে পৌরপ্রতিষ্ঠান তীক্ষ দৃষ্টি 

রাখে। আগুন নিভাইবার জন্ত সভার একটি অগ্রিনির্বাণণাহিনী আছে। 

ইহাকে শহরস্থিত লোকের জন্ম ও মৃত্যুর নিবদ্ধ রাখিতে হয়, শ্মশান ও গোরস্থান 

স্থাপন ও সংবক্ষণ করিতে হয়। প্রতিষ্ঠানের একটি বিশিষ্ট কাজ হইতেছে, 

নাগরিকদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করা । এই উদ্দেশ্তে বহু পৌর- 

প্রতিষ্ঠান অবৈতনিক প্রাথমিক বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছে ও বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে 

অর্থ সাহাব্য কবে। দেশের শিল্পপ্রতিষ্টানকে সাহায্যের জন্য সম্পূর্ণ দেশী 

জিনিষপত্র লইয়া হহা একটি বাণিজ্যিক মিউজিয়ামও স্থাপন করিয়াছে । 

পৌরপ্রতিষ্ঠানের আয় ও ব্যয় £ এই সমস্ত কাজ সুছ্ুভাবে করিতে 

অনেক অর্থের প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিত উপায়ে এই অর্থ সংগ্রহ 

করে। শহরপ্তিত সমস্ত জমি ও গৃহের বাঁৎসরিক আরের উপর নির্দিষ্ট হারে 

কর ধার্য কবা হয়। এই কর জমি, গৃহের মালিক ও দখলকাঁরের নিকট 

হইতে সমান হানে আদায় করা হয়। দ্বিতীয়ত, বাহার! কোন বিশেষ বৃত্তি বা 

ব্যবসায় করে, প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে তাহাদের সনদ লইতে হয়। সনদ 

দিবার সময় প্রতিষ্ঠান ইহাদের নিকট হইতে নিরিষ্ট ভারে অর্থ আদায় করে। 

তৃতীয়ত, গরু, কুকুর, গরুর গাঁড়ি ও অন্তান্ত যানবাহনের মালিকদের উপরও 

কর ধার্য করা আছে। মোটর গাড়ীর উপর যে কগ ধার্য আছে তাহা 

রাজ্যসরকাঁর আদায় করে ও ইহার একটি অংশ প্রতিষ্ঠানকে দেয়। ইহা! 

ছাঁড়। পৌর-বাজার ও প্রতিষ্ঠান অন্তান্ত সম্পত্তি হইতেও আয় করে। 

বিশেষ বিশেষ ব্যয় মিটাহতে প্রতিষ্ঠান রাঙ্যসরকারের অনুমতি লইয়। খণ 

গ্রহণ করে। ইহার মোট আতর প্রতি বৎসর আড়াই কোটি টাকারও অধিক। 

এই অর্থ বিভিন্ন বিভাগের কার্য সম্পাদনের জন্য ব্যয় হয়। প্রতিষ্ঠানের: 
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অধিকাঁরিক ও করনিকদের বেতন ও ভাতা দিতে হয়। রাস্তাঘাট নির্মাণ ও 

সংরক্ষণে ও আলে। দিতে কিছু টাঁকা ব্যয় করিতে হয়। পানীর জলের 

বন্দোবন্তের জন্ত, প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলির জন্য ও ভাসপাতাল, চিকিৎসালয়- 

গুলিকে অর্থ সাহাধ্য করিতে অনেক অর্থ ব্যয় হয়। 

পৌবপ্রতিষ্ঠানের উপর রাঁজ্যসরকারের কিছু কিছু ক্ষমতা আঁছে। 
পৌরদংঘ বা নিউনিসিপালিটি : প্রত্যেক শহরে একটি করিয়া 

পৌর-সংঘ আছে। কোন সংঘে কত সভ্য থাকিবে, তাহ! রাঁজ্য সরকার কর্তৃক 

নির্দিষ্ট হয়। তবে নয় জনের কম ও তিরিশ জনের অধিক সভ্য থাকিবে না। 

সভ্যদদের সকলেই করদাতাঁগণের ভোটে নির্বাচিত। যুক্ত নিবাচনের প্রথান্থ্যায়ী 

সবসম্প্রদায়ের ভোটে সভ্যদের নির্বাচিত কর] হয়। অবশ্য পৌরসংঘে সংখ্যালখিষ্ঠ 

সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষিত থাঁকে। প্রত্যেক সংঘের আ'যুক্কাল সাধারণত 

চারি বৎসর | তবে সরকার ইচ্ছ। করিলে ইহ! আর এক বৎসব বাঁড়াইতে পারে। 

সভ্যগণ একজন পৌরসংঘপাল (01191721910) ও এক বা দুই জন উপপৌর- 

সংঘপাল (ড106-011911190 ) নির্বাচন করেন। পৌরসম্ৰপালের কাজ 

হইতেছে সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করা, এবং সভ্যদের অধিকাংশের 
মতান্নবায়ী পৌরশাসনকার্য পরিচালন! কর1। যে সমস্ত পৌরসংঘের বাৎসরিক 

আয় ১ লক্ষ টাকার অধিক, সরকার তাহাদিগকে একজন মহানির্বাহী 

আধিকারিক ব1 চিফ একৃজিকিউটিভ্ অফিসার নিয়োগ করার নির্দেশ দিতে 

পাবে । পৌরসংঘ একজন কর্মসচিব (9907601% ), স্বাস্থ্যতত্বকারিক 
(76910 00061), বাস্তকার (14115117961), স্বাস্থ্যপরিদর্শক (52016915 

1115001) ও অন্ঠান্ত কর্মচারী নিয়োগ কবে। কোন কোন বিষয়ের 

সু পরিচালনার জন্য স্থায়ী সমিতি (509100176 00101016656) গঠন 

করিতে পারে। 

পৌরসংঘের কার্য (80100610125 0£101110109116165) £ পৌরসংঘকে 

নান। প্রকারের কাজ করিতে হয়। সর্বসাধারণের জন্য রাস্তাঘাট ও উদ্ভান 

নি্নাণ, এবং সংরক্ষণ তাহাদের করিতে হয়। ইহাব! রাস্তার আলে। দিবার 

ব্যবস্থা করে। নলকূপ, পুষ্ষরিণী কিং! জলের কল করিয়া শহরবাসীদের 

পানীয় জল সরবরাহ করে। কি প্রকারে গৃহ নির্মাণ করা হইবে, সে 

বিষয়ে পৌরসংঘ বিধান নির্দেশ করে। শহর হইতে ময়লা নিষ্ষাশনের ও 
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প্রতি গৃহ হইতে মল নিফাশনের যথোচিত ব্যবস্থ। করাও ইহাদের কর্তব্য । 

শহরে আগুন নিভাইবার ব্যবস্থা রাঁখা, জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্য টিকা 

দেওয়ার ও সংক্রামক ব্যাধির সংক্রামণ বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করা, হাসপাতাল, 

ভাক্তারখান। স্থাপন, ধাত্রী ও দাই নিয়োগ কর! প্রভৃতি পৌরসংঘের অবশ্য 

করণীয় কার্য। ইহাঁরা খাছ্চ ও ওষধ বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করে, খারাপ খাগের 

বিক্রয় বন্ধ করে। ইহাদের আর একটি কাজ হইতেছে জন্ম মৃত্যুর হিসাব 
রাখা, শ্মশান ও গোরম্থান স্থাপন ও সংরক্ষণ করা। শিক্ষা বিস্তারের 

উদ্দেশ্তে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা, গ্রন্থাগার ও যাদুঘর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান- 

গুলিকে অর্থ সাহাব্য করাও পৌরসংঘের কাজ। 

পৌরসংঘের আয় (5০901065 ০01 7২5৮6101015 01 1111111011997116165) £ 

পৌরসংঘের কার্ষের জন্য অনেক অর্থের প্রয়ৌভন। সেই উদ্দেশে ইহারা 

শহরবামী ও জমির মালিকের উপর কর ধার্য করে। জমি ও বাড়ী হইতে 

প্রাপ্ত, বা আহ্মানিক বাৎসরিক আয়ের উপর এই কর বসান হয়। ইহা 

ছাড়া জলের জন্য, রাস্তার আলোর জন্য ও ময়লা নিফাশন ব্যবস্থার জন্য 

বাড়ী ও জমির উপর কর ধার্য করা হয়। ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী 
ও অন্যান্য যানবাহনের উপর শুল্ক বসাইয়াও পৌরসংঘ অর্থ সংগ্রহ করে। 

গৃহপালিত কুকুর ও অন্যান্য পশুর জন্য মালিকদের পৌরসংঘের নিকট 
হহতে লাইসেন্স বা অন্ুমতিপত্র লইতে হয় এনং সেজন্য কিছু অর্থ দিতে 

হয়। ব্যবসায়ীদের, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি বৃত্তিধারীদের নিকট হইতে 

অন্ুমতিপত্র বাবদ পৌরসংঘ টাকা আদায় করে। ফেরী পারাপারের ব্যবস্থা 
করিয়া, সেতু নিমাণ করিয়া, তাহার উপর দিয়! গমনাঁগমনকাপী লোক ও 

যানবাহনের উপর কর ধার্য করিরাও পৌরসংঘের অর্থাগম তয় । পৌরবাজার 

ও পশুহত্যাখাল৷ প্রভৃতি পৌরসম্পত্তি হইতে তাহাদের কিছু আয় হয়। 

উত্তরপ্রদেশ ও অন্তান্ত কয়েকটি রাজ্যে শহরে আনীত ও বহিগত দ্রব্যের 

উপর “অক্ট্রয্” বা পুরশুন্ক ধার্য কর! হয়। বাঁংলা দেশের কোন শহরে 

এইরূপ ব্যবস্থা নাই। অনেক সময়ে রাজ্য সরকার বিশেষ বিশেষ কার্য 

সম্পাদনের জন্ত পৌরসংঘকে অর্থ সাহায্য করেন এবং সরকার অনুমতি 

দিলে পৌরসংঘ সাধারণের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিয়! ব্যয় নির্বাহ করে। 
বর (120)617010016 ০৫ 2102110179116169) £ এইবপ নানাপ্রকার কর 
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ধার্য করিয়া যে অর্থাগম হয়, পৌরসংঘের বিভিন্ন বিভাগের কার্য পরিচালনার 
জন্য তাহা ব্যয় কর! হয়। রাস্তাঘাট নির্মাণ ও জল সরবরাহ, ময়ল! নিষ্কাশনের 

ব্যবস্থা, স্কুল, গ্রন্থাগার ও যাদুঘর, হাসপাতাল, ডাক্তারখানা ও অন্ঠান্ঠ 

চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া, খ্বশান ও গেোরস্থান সংরক্ষণ প্রভৃতি কার্যবাবদ 

পৌরসংঘ অর্থ ব্যয় করিয়! থাকে। 
সেনানিবাসসংঘ (09170110610 730810) £ যে সমস্ত অঞ্চলে সেনা- 

নিবাস আছে সেখানে একটি করিয়া সেনানিবাসসংঘ আছে। সরকারী ও 

দেশরক্ষা! বিভাগের কয়েকজন কর্মচারী লইয়া! এই সংঘগুলি গঠিত হয়। ইহাঁর। 

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। 

গ্রাম্য স্বাযত্তশাসন গ্রতিষ্ঠান (019] 5216-0011176116) ও 

গ্রামাঞ্চলের জন্য তিন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান আছে। সমগ্র জেলার জন্য একটি 
জেলাখোর্ড গঠন করা হয়। তাহাদের অধীনে মহকুমায় কিংবা তালুকে একটি 

করিয়া লোঁকাল বোর্ড ব। তালুক বোর্ড আছে এবং সর্বনিয়ে কয়েকটি 

করিয়। গ্রাম লইয়া ইউনিয়ন বোর্ড বা পঞ্চায়েখ সংঘ আছে। আসামে 

জেলাবোর্ড নাই। তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে লোকাল বোর্ডগুলি। 

বোগ্থাই প্রদেশে তালুক বোর্ড তুলিয়া দেওয়। হইয়াছে । বাংল দেশেও 

লোকাল বে তুলিয়৷ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। 

ৃ জলা বোর্ড (0)15011061309210) £ আসাম ব্যতীত অন্তান্ত প্রদেশে 

প্রত্যেক জেলাতে একটি করিয়। জেলাবের্ড আছে। প্রত্যেক বোর্ড কতজন 

সভ্য লই গঠিত হইবে, তাহা সরকার নির্দিষ্ট করিয়া দেন। কিন্তু 

সভ্যসংখ্যা নয় গরনের কম কখনও হইবে না। স্ভ্যগণ সকলেই নির্বাচিত 
হয়। বোর্ডের আযুক্কাল চারি বসর। সভ্যেরা একজন সভাপতি ও এক 

কিংবা দুইজন সহ-সভাপতি শিবার্তি করে। সভাপতির কাজ হইতেছে 

জেলাবোর্ডের অধিবেশনে সভাপতিত্২ করা এবং বোর্ডের কার্য পরিচালনা 

করা। তিনি বোর্ডের কম্মকর্তা। প্রত্যেক বোর্ডের একজন করিয়। ক্মসচিবঃ 

বাস্তকার ও অন্তান্ত কমচারী থাকে । এই সমস্ত কর্মচারীদের সাহীব্যে 

সভাপতি বোর্ডের কার্য পরিচালনা করেন। 

বোর্ডের কার্য (50110010115 ০৫101561106 70919) £ জেলার ভিতরে 

সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য রাস্তাঘাট ও সেতু নিমাণ ও তাহাদের সংরক্ষণ 
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বোর্ডের প্রধান কার্য। দ্বিতীয় কার্য হইতেছে গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের 

ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্তে বোর্ড গ্রামে গ্রামে নলকৃপ ও পুক্ষরিণী প্রভৃতি 

খনন করে, কিংব। বাহার খনন করিতে চায় তাহাদের অর্থ সাহায্য করে। 

* গ্রামের লোকের স্থাস্থ্যোন্নতির জন্য বোর্ড হাসপাতাল, ডাক্তারখান৷ ইত্যাদি 
স্থাপন করে? টিকা দিবার ও অন্তান্ত রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। 

কলেরা, বসন্ত প্রন্ৃতি সংক্রামক ব্যাধির সঞ্চারণের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা বলম্বন, 

ম্যালেরিয়ী নিবারণ, দাই ও ধাত্রী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা, প্রভৃতি 

জনম্বাস্থ্যোননতির কার্য বোর্ডের অবশ্য কর্তব্য । তাগারা পশুচিকিৎ্সার ব্যবস্থা 

করে ও সেইজন্য পশ্তচিকিংসালয় স্থাপন করে। জেলাতে দুতিক্ষ উপস্থিত 

হইলে বোর্ড হইতে সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষাবিস্তার বোর্ডের 

একটি প্রধান কার্ধ। বোর্ড প্রাথমিক ও মধ্য বিদ্যালয় ও শিল্পবিষ্যালয়- 
গুলিকে অর্থ সাহায্য করে, টোল ও মক্তবস্থাপনে সঙায়তা করে। ইহা 

ছাঁড়া বো নানাপ্রকারের কাজ করে। যথা, ডাকবাংলো ও "মন্যান্স 

সাধারণের ব্যবহার্য গৃভ-নিম।ণ ও সংরক্ষণ করে; নদী পারাপারের জন্য থেয়। ও 

গরুর জন্য খোরাড়ের ব্যবস্থা করে । জেলাবোর্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেলপথ নিমাঁণের 

জন্য রেল কোম্পানীকে অর্থ সাহায্য করে। 

বোর্ডের আয় (১০০:০৬৭ 0£ [6%6110 0£ 1)1561106 13092105) ৫ 

বোর্ডের আয়ের প্রধান উপার ভইতেছে রোড সেস্ বাকর। প্রত্যেককে 

জমির খাজনার উপরে টাকা প্রতি কয়েক পয়সা হিসাবে এই কর দিতে হয়। 

দ্বিতীয়ত, গরুর খোয়াড় হইতে কিছু আয় হয়। আয়ের তৃতীয় পন্থ। হইতেছে 

ফেরী চলাচল ব্যবস্থা, রাস্তা এবং সেতুবাঁবদ ধার্য শুন্ক। ইহা ছাড়। হাসপাতাল 
ও ডাক্তারখান। প্রন্ততি হইতেও কিছু অর্থাগম ভয় । সরকার বিশেষ বিশেষ 

উদ্দেশ্যে বোর্ডগুলিকে অর্থ সাশাধ্য করে এবং বোর্ড ইচ্ছা! করিলে সরকারের 

মন্রমতি লইয়া খণ গ্রহণ করিতে পারে। হাওড়া জেলাবোর্ড রেল হইতে 

লাভের অংশবাবদ কিছু অর্থ লাভ করে। 

ব্যয় (145006010016 ০1101501106 73092105) £ উপরিউক্ত পন্থাগুলি 

হইতে যে আয় হয় তাহা বোর্ডের কার্য পরিচালনায় ব্যয় হয়। বোর্ডের 

কার্য বি, তা পূর্েই বল! হইয়াছে । বাংল! দেশে বোর্ডের আয়ের শতকরা 
২৫ ভাগ জনসাধারণের স্বান্থ্যোন্নতির জন্ত, ১৭ ভাগ রান্তাঘাট নির্মাণ ও 



আঞ্চলিক স্বায়ত্শাসন ২২৩ 

ংরক্ষণের জন্য, ১৪ ভাগ শিক্ষা বিস্তারের জন্ত, ৫ ভাগ পানীয় জলের 
বন্দোবস্তের জন্য এবং ৪-৬ ভাগ বোর্ডের অফিস বা করণ চালাইতে খরচ 
হয়। বাকী সমস্ত টাকা থোয়াড়, জলনিষ্ষাশন ব্যবস্থা, ছুতিক্ষের সময় সাহাব্য, 
পণ্ড চিকিৎস! গ্রভৃতি কার্ষে ব্যয় হয়। 

লোকাল বোর্ড : প্রায় প্রত্যেক মহকুমার একটি লোকাল বোর্ড আছে ব৷ 

ছিল। অন্তত ছয়জনের অধিক সভ্য লইয়া এই বোর্ড গঠিত এবং তাহাদের 
মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত ও অবশিষ্ট মনোনীত সদস্য হইত। সদস্যের! 

একজন সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচন করে। বোর্ডের নিজের কোন ক্ষমতা 

নাই। জেলাঁবোর্ড তাগাদের যে কার্ষের ভার দেয়, সেই কার্য তাঁগারা করে ; 
এবং বায়নির্বাচের জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ জেলাবোর্ড দেয়। বর্তমানে বিভিন্ন 

জেলায় লোকাল বোর্ড ঙুলিয়! দিবার ন্যবস্থা হইয়াছে। আসামে লোকাল 

বোর্ডগুলি জেলাবেের স্থান অধিকার করে। 

ইউনিয়ন ের্ড ব! প্রঞ্চায়েৎ-অ্বভা ঃ কয়েকটি গ্রাম হইতে নির্বাচিত ' 

রি লইয়! এই পঞ্চায়েৎ সভা গঠিত হয়। ইহাঁদের সভ্যসংখ্য। ছয়জনের 

কম নহে ও নয়জনের অধিক নহে। সমস্ত সভ্যেরাই নিবাচিত হয়। প্রত্যেক 

সভা একজন করিম “সরপঞ্চ” অথব1 সভাপতি নির্বাচন করে। তিনি 

পঞ্চায়েতের কমবর্তা এবং এক ব৷। একাধিক কমচারীর সাহায্যে গ্রামের বিভিন্ন 

কার্ষ পরিচালন। করেন। এই সমস্ত পঞ্চায়েৎসভাঁর কার্য পরিদর্শন করিবার 

জন্য মণ্ডলঅধিকাঁরিক (01:01 06801) নিযুক্ত আছেন। তাহার! সভাগুলির 

আয়ব্যয় পরীক্ষা করেন। , 

প্থায়েতের কাধ (01596100506 0121010. 1309105) £ 

জেলাঁবোড সমস্ত জেলাতে যে যে কাঁজ করে, পঞ্চায়েৎ সভ৷ গ্রামগুলির জন্ত 

সেই কাঁজ করে। গ্রামের মধ্যে রাস্তাঘাট ও সেতু নিমাণ এবং সংরক্ষণ, 

নলকৃগ, পুক্ষরিণী প্রভৃতি খনন করিয়া! পানীয় জলের বন্দোবস্ত, ডাক্তারখানা 

প্রভৃতি স্থাপন করিয়া স্বাঁস্থ্যোন্নতি কর! পঞ্চায়েতের কার্ধ। গ্রামে শান্তিরক্ষার 

জন্ত চৌকিদার ও দফাঁদারদের মাহিনা পঞ্চায়েতকে দ্রিতে হম্ব। গ্রামে 

প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য প্রাথমিক বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠ ও বিনামূল্যে শিক্ষার 

ব্যবস্থা কর! পঞ্চাপ়েতের কর্তব্য। জন্মমৃত্যুর হিসাব রক্ষা এবং পশুচিকিৎসার 

ব্যবস্থাও পঞ্চায়েৎ করিয়া থাকে। কুটির শিল্পগুলির উন্নতিকল্পে যথোচিত 
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ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং জেলাবোর্ড যে ষে কাজের ভার দেয়, তাহার 

সম্যক পরিচালনা কর] পঞ্চায়েতের কর্তব্য। ইহা ছাড়া অনেক পঞ্চায়েৎসভা 

ছোঁট ছোট ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচার করে। 
আয় (১০:065 ০0: ২6৮611115 2110. 7%509617016016, ০: [011101) 

7০08109): চৌকিদারী ট্যাক্স নামে পরিচিত যে কর ধার্য আছে তাহাই 
পঞ্চায়েখসভার আয়ের প্রধান উপাঁয়। এই কর গ্রামবাসীদের গুহ ও জমির 
উপর ধার্য কর! হয্ব। কোন করদাতার নিকট হইতে বৎসরে ৮৪ টাকার অধিক 

কর লওয়া বাইবে না। সভার আয়ের তিনচতুর্থাংশ এই কর হইতে লভ্য। 

গ্রামস্থ খোয়াড় ও ফেরী হইতেই সভার কিছু অর্থাগম হয়। মামলার ফিস্ ও 

আসামীদের জরিমানা বাবদও কিছু টাক! সভার হস্তে আসে। ইহা ছাড়া 
জেলাবোর্ড ও সরকার পঞ্চায়নেসভা গুলিকে অর্থ সাহাধ্য করে। 

আয়ের বেনী অংশ চৌকিদার ও দফাদারকে মাঠিন। দিতেই খরচ হইয়া 

যায়। শতকবা ৫০ ভাগ এই কার্ষে বর হয়। ২৬ ভাগ অর্থ ব্যয় তয় 

রাস্তাঘাট নির্সাণ ও সংরক্ষণের ভন্য এব স্কুল, ডাক্তারখানা, পানীরজল সরবরাহ 

ইত্যাদির জন্ত। খোয়াড় ও খেয়া পারাপারের ব্যবস্থার জন্ত, এবং পঞ্চায়েতী 

আদালতের ব্যন্ন নিবাচেব জন্য বাকী টাকা খরচ ভয় । 

আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত সরকারের জন্ধন্ধ (1২০11101 
0৩০] 0110 10908] 1090155 2170. 07 51905 £0% 01111110111) £ 

সাধারণত, ম।ঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। ইহাদের অধিকাংশ 

সদস্যই নিনাঁচিত, এবং সদস্যদের মতানিঘারী ঝার্ধপরিচাঁলনা করা হয়। ইহারাহ 

নিজেদের প্রধান কমকর্তা নিনাচিত করে । রাজ্য সরকার এই সমস্ত বিষয়ে 

হন্তক্ষেপ করে না। 

কিন্ত কতকগুলি বিষয়ে প্রাজ্য সরকার নিজতস্তে নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমত| রাখিয়াছে। 

যেমন, প্রতিগনগুলির মোট সভ্যসংখ্যা কত হহবে, এবং সংখ্যালণিষ্ঠ 

সম্প্রদায়ের জন্য কত আসন সংরক্ষিত থাকিবে, তাহা সরকার নির্দিষ্ট করিয়। 

দেয়। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে কয়দংশ সভ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হইত। 

অত্যন্ত জরুরী কারণ উপস্থিত হইলে, সরকার কোন প্রতিষ্ঠানের নভাপতি 

(বা প্রধান কর্মকর্তা) নিযুক্ত করেন। ভূক্তিপতি অর্থাৎ কমিসনার, এবং 

জেলাশাসক, কিংবা তাহাদের মনোনীত কোন কর্মচারী, ইহাদের স্থাবর। 



আঞ্চলিক স্বায়ত্ুশাসন ২২৫ 

সম্পত্তি থাকিলে তাহা পরিদর্শন করিতে পারেন। যদ্দি কোন প্রতিষ্ঠান এমন 

কোন আদেশ বা প্রস্তাব করে, যাহ! ইহার ক্ষমতার বহিভূতি, কিংবা বাহার 

ফলে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে, তবে তূক্তিপতি বা জেলাঁশাঁসক তাহ নাঁকচ 

করিয়া দিতে পারেন। রাজ্য সরকার বর্দি কোন সময়ে দেখিতে পায় যে, 

কোন প্রতিষ্ঠান বহুদিন ধরিয়! তাগার কর্তব্যকার্ষে অবহেলা করিতেছে, কিংবা 

ইহার কার্ষে গুরুতর বিশৃংখল। উপস্থিত হইয়াছে, তবে সেই প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ 
করিয়। দিবার ক্ষমত। সরকারের হস্তে রহিয়াছে। 

অবশ্য কলিকাতা প্রভৃতি বড় শহরের পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা অন্ান্ত 

প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অধিক। ইহার! অনেক বেশী পরিমাণে স্বায়ভ্বশাসনক্ষমতা 

প্রাপ্ত হইয়াছে । 

অন্যান্য আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান 2 উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যতীত বিশেষ 
বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য অন্ত কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে। নীচে তাহাদের 

বর্ণনা দেওয়। হইতেছে। 

কলিকাতা নগরোম্মতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠান (05100605 117719109৮০- 

1716116 157150) £ এই প্রতিষ্ঠানটির কার্য হইতেছে কলিকাতা শহর ও শহরতলীর 

বিভিন্নপ্রকারের উন্নতি করা । একজন সভাপতি ও ১০ জন সদস্য লইয়। এই 

প্রতিষ্ঠান গঠিত। সভাপতি ও ৪ জন সাস্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়। 

চারিজন কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান কর্তক মনোনীত ও বাকী ছুইজন বিভিন্ন 

বণিকসমিতি কতক মনোনীত হয়। শহ্রস্থিত বস্তি অঞ্চলগুলি ভাঙ্গিয়৷ নূতন 
করি! স্বাস্থ্যকর গৃভনিমাণ, নূতন বিস্তৃত রাস্তা, নগরোগ্ভান ও খেলার মাঠ 

প্রভৃতি নিমাণ ও শহরতলীর অঞ্চলের উন্নতি কর! এই প্রতিষ্ঠানের কার্য । ইহাকে 

কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান অর্থ সাভাধ্য করে । এই প্রতিষ্ঠান জমিবিক্রয় করিয়া 

কিছু আয় করে এবং প্রয়োজন হইলে জনসাধারণের নিকট হইতে খণ 
গ্রহণ করে। 

কলিকাতা -বন্দর-রক্ষক-প্রতিষ্ঠান (০21০0669 7১016 17056) 2 

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিশখাপত্তম প্রভৃতি বড় বড় বন্দরগুলি রক্ষণা- 

বেক্ষণের জন্য একটি করিয়। বন্দর-রক্ষক-প্রতিষ্ঠান আছে। কলিকাতায় ২৪ 

জন বন্দরপাল লইয়। এই প্রতিষ্ঠান গঠিত। তাহাদের মধ্যে ১১ জন বিভিন্ন 

বণিকসভ। কর্তৃক নির্বাচিত হয়। কলিকাত। পৌরপ্রতিষ্ঠান ও হাওড়া পৌরসংঘ 

৫ 
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প্রত্যেকে একজন করিয়। বন্দরপাপ নিবাচিত করে। রাজ্য সরকার একজনকে 

নিষুক্ত করে ও অবশিষ্ট সভ্যগণ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়। বন্দর 

রক্ষণাবেক্ষণ করা, জেটি, ডক, মালগুদাম প্রভৃতি নিমাণ ও সংরক্ষণ কবা, সমুদ্র 

হইতে বন্দরাভিম্থা জাহাঁজগুলিকে পথ প্রদশন করা, প্রয়োজন মত ফেরী স্টামার 

দ্বার। নদী পারাপারের ব্যবস্থা করা! এই প্রতিষ্ঠানের কার্য। ব্যয়নির্বাহেব জন্ত 

এই প্রতিষ্ঠান বন্দরাগত জাহাজগুলির নিকট হইতে অল্প হারে শুদ্ধ আদায় করে, 

এবং গুদাম ভাড়া দিয়াও কিছু আয় করে। 

আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলির গুণাগুণ বিচার (0160169 2:10. 0০65০ 

9£ [008] 100185) £ পৌরসংঘ, জেলাবোর্ড, গ্রাম্যপঞ্চায়েৎ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান 

এদেশে বহু দিন ধরিয়া আছে। ইঠাদের মধ্যে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান বিশেষ 

সফলতার সহিত কাজ করিতেছে । বহু অঞ্চলে ইার৷ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 

শিক্ষার প্রবর্তন, চিকিৎসার স্ুবাবস্থা, এবং পানীয় জল-সরবরাঠ উন্নতি 

করিয়াছে। জনকল্যাণেব আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া অনেক প্রতিষ্ঠানই 

নিজেদের গ্রাম অথবা শহরের সবাঙ্গীন উন্নতিকল্পে আপ্রাণ চেষ্ট। করিয়াছে । 

কিন্ত ইহা সত্বেও শ্বীকার করিতে হইবে যে, এই প্রতিষ্ঠানগুলিব সাফল্য 

আশানুরূপ ভয় নাই । সব সময়ে উপধক্ত লোককে সদশ্য হিসাবে নিবাঁচন 

কর৷ হয় নাই। তাহার ফলে বহু ত্রুটি দেখ! দিয়।ছে। সদশ্তেরা নিজেদের 

আত্্ীয়-স্বকতন ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্য হইতে এই প্রতিষ্ঠান গুলির কমচারী নিয়োগ 

করিয়াছে । তাহারা যে সব সময়ে এই সকল কমের উপবঝোগী গুণসম্পন্ন তাহা 

নহে । কর্মচারীদের বিচক্ষণতার অভাব থাকিলে শাসনকার্ষের ব্যর্থতা স্থৃনিশ্চিত। 

নিজেদের দলের বা সমর্থকদের সুবিধার জন্য সদস্তের! প্রায়ই প্রতিষ্ঠানের কার্ষে 

হস্তক্ষেপ করে ; অন্ঠায় অথবা বেআইনি কার্ষের প্রশ্রয় দেয়। প্রায়ই দেখা 

যায় যে, সদস্যের! নিভ্রোই নিয়মিত সময়ে কর দেয় না, বেআইনিভাবে গৃহ- 

নির্মাণ করে । এই বিষয়ে কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের ছূর্ণাম সবজনবিদিত। 
ইহ। ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠানগুলির অন্ান্ত অনেক গলদ রহিয়াছে। অধিকাংশ 

গ্রতিষ্ঠানই তাহাদের আয়ের সামান্ত অংশই গ্রামাঞ্চলের চিকিৎসার উন্নতির 

জন্য, অথব। শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ব্যয় করে। গ্রামগুলির পানীয় জলের অভাব 

আজও ঘুচিল না। ম্যালেরিয়া, কালাজর প্রভৃতি রোগের প্রকোপ ক্রমেই 
বাড়িয়া চলিয়াছে। বাংল! দেশে আঙ্গ প্রায় তিরিশ বৎসর হইল ইউনিয়ন 
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বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে । কিন্ত গ্রামাঞ্চলের অবস্থার উন্নতি বিশেষ কিছুই 
হয় নাই। 

এই বিফলতার কারণ কি? অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, স্থানীয় 

প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যর্থতাঁর মূলে রহিয়াছে ছুইটি কারণ। প্রথমত, ইহাদের 'অর্থের 

অনটন। দ্দারিদ্রদোষে গুণরাঁশিনাশী”। এই প্রতিষ্ঠানগুলির ভন্তে যে সমস্ত 

কার্ষের ভার দেওয় হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন । 

শিক্ষাবিস্তারহই বল, অথবা স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে স্থচিকিৎসার ব্যবস্থাই বল, অথবা 

পানীয় জলের জন্য নলকৃপ ও পুষক্ষরিণী খননই বল, প্রত্যেকটি ব্যয়সাপেক্ষ। 
অথচ ব্যয়ের অনুপাতে আয়ের সম্যক ব্যবস্থা করা হয় নাই। ইহাদের যে 

সামান্য অর্থসংগ্রহ হয়, তাহা প্রয়োজনের তুলনায় সমুদ্রে শিশিরবিন্দুবৎ। এই 

সামান্য অর্থের অধিকাংশ অফিন চাঁলাইবার জন্য, অথব। চৌকিদার, দফাদারের 

বেতন দিতেই খরচ হইয়া যায়। অনেকের মতে, এই দারিদ্র্যের জন্য মূলত 
দায়ী আঞ্চলিক গ্রতিষ্ঠানগুলি নিজেবাহ। হহাদেব সদস্তের! নৃতন নৃতন কর 
ধার্য করিয়া আয় বাঁড়াইবার চেষ্টায় পরানুখ। তাহারা মনে করেন যে, নৃতন 
কর বসাইলে করদাতাঁগণ অসন্ধষ্ট হইবে, নিবাচনের সময় তীহাদিগকে ভোট 

দিবে না। 

দ্বিতীয় কারণ, নাগরিকের কর্তব্য সম্পাদনে জনসাধারণের উদাসীনতা । 

করদাতাগণ সব সময়ে উপযুক্ত প্রার্থীকে ভোট দেন না। দলগত স্বার্থের 

খাতিরে, অথবা! অর্থের লোভে অসাধু লোককে সরস্ত নিবাচিত করিতে দ্বিধা 

করে না। দলাদলিপ্রিয়ত। আমাদের চরিত্রের মহত দোষ । 

দেশের মঙ্গলের জন্য এই ক্রটিগুলির সংশোধন কর! বিশেষ প্রয়োজন। 

আঞ্চলিক গ্রতিষ্ঠানগুলির সফলতার উপর দেশের উন্নতি অনেকটা নির্ভর করে। 

এই উদ্দেশ্টে নিক্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। প্রথমত, এই 

প্রতিষ্ঠানগুলির আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে । রাজ্য সরকারের কর্তব্য 

ইহাঁদের অধিক পরিমাণ অর্থ সাহাধ্য করা । প্রতিষ্ঠানগুলিরও কর্তব্য আয়ের 

নূতন পন্থী খু'জিয়। বাহির করা। প্রয়োজন হইলে নূতন কর ধার্য করিতে 

হইবে। নাঁগরিকেরা প্রয়োজন মত কর দিতে রাজী না থাকিলে গণতন্ত্র 

সফল হইতে পাঁরে না। আমাদের উচিত অধিক পরিমাণে কর দেওয়া এবং 

সঙ্গে সঙ্গে করলব্ধ অর্থের সঘ্যয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা, অবলম্বন করা । পৌরপ্রতিষ্ঠান 
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ও বড় বড় পৌরসংঘগুলি গ্যাস কিবা! বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া 

অথবা বাস ও ট্রাম চলাচলের ভার লইয়া আয়বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে পারে। 

সবচেয়ে অধিক প্রয়োজন হইল, জনসাধারণের নাগরিক কর্তব্যবোধ সস্বন্ধে 

সচেতন হওয়া । এই উদ্দেশ্তে জনসাধারণকে সুশিক্ষিত করিয় তুলিতে হইবে। 

একমাত্র শিক্ষার দ্বারা এই অজ্ঞান অন্ধকার দূব করা যাইবে। নান্ত পন্থা 

বিদ্ভতে অয়নায়। 



সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 

আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠ।নগুলির সমস্য। 

গ্রাম্যপ্রতিষ্ঠানের কর্তব্য (0110 172101)161219 ০01 [২11181 1)00169) £ 

ইংলগ্ড ও আমেরিকার অধিকাংশ লোকই শহরে বাঁস করে। কিন্তু ভারতবর্ষের 
শতকরা! প্রায় ৮৮ জন লোক গ্রামে বাম করে। সুতরাং গ্রামবাসীদের সমন্তাকেই 
ভারতের সমস্যা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গ্রামগুলির উন্নতি না হইলে আমাদের 

দেশের প্রকৃত কোন উন্নতি হইবে না। 

কিন্ত হুঃখের বিষয় আমাদের গ্রামগুলি অতিশয় ছুদশা গ্রস্ত । গ্রামবাসীদের 

মধ্যে অধিকাংশ লোকই লেখাপড়া জানে না। তাহারা অতান্ত দরিদ্র। 

স্থতরাং তাহাদের জীবনের মানও অতিনিয়। অনাহারে, অধণীসনেঃ বিবস্ত 

অবস্থায় অন্ধকার ভগ্ন গৃহে তাহাদের বাস। ফলে তাহাদের জীবনীশক্তি 

কমিয়া যায় ও তাহারা সহজেই রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তাহাদের নিজেদেরও 

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান খুবই কম। বংশপরম্পরায় দারিদ্র্য তাহাদের নিষ্প্রাণ ও 

নিশ্টেষ্ট করিয়াছে। নিজেদের অবস্থার জন্য ভাগ্যকে দায়ী করিয়। তাহারা 

কোনরকমে পঞ্র ন্যায় জীবন যাঁপন করে। 

ভারতের গ্রামবাসীরা না জাগিলে এ ভারত আর জাগিবে না। কিন্তু 

এই জাগরণ আনিতে হইলে সবপ্রথমে শিক্ষার জ্ঞানাগ্রনশলাক! দ্বার! গ্রাম- 

বাসীদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিতে হইবে । ম্ুৃতরাঁং গ্রাম্যপঞ্চায়েতের 

প্রথম কাজ হইবে, গ্রামে শিক্ষার বিস্তার করা। গ্রামে গ্রামে অন্তত 

অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইবে । এই শিক্ষা! বুনিয়াদী 

শিক্ষা বা নয়ী তালিম পদ্ধতি অনুসারে হইলে ভাল হয়। প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য 

রাত্রিতে স্কুল খুলিতে হইবে। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে কৃবিবিদ্যা, কুটিরশিল্প সম্থন্ীয় 

বিষ্ভা ও যান্ত্রিক বিগ্যাদানের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে । রাজ্য সরকার এবিষয়ে 

গ্রাম্যপঞ্চায়েংগুলিকে প্রয়ৌজনমত অর্থসাহাধ্য করিবে । 

ইহার পরবর্তী কর্তব্য হইতেছে গ্রামের লোকের স্থাস্্যোন্নতি করা। 

গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য মোটেই ভাল নয়। ইহার প্রমাণম্ব্ূপ কতকগুলি 
পরিসংখ্যান দেওয়া হইতেছে। গড়পড়তা মৃত্যুর হার আমাদের দেশে 
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সবচেয়ে বেশী । প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে হাজারজন পিছু ১২।১৩ জন, আমেরিকাতে 

১৮ জন, আর ভারতে বৎসরে হাজার লোক পিছু ২২ জন লোক মার! 

যায়। প্রতি এক হাজার শিশুর মধ্যে অস্ট্রেলিয়াতে ৩৮ জন, আমেরিকাতে 

৫৪ ভন, ইংলণ্ডে ৫৮ জন ও আমাদের দেশে ১৬৭ জন মার! যায়। 

ম্যালেরিয়ার প্রকোপে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হইয়া! গেল। 

সুতরাং গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন কর৷ প্রয়োজন। 

এইজন্য প্রথমে দরকার, গ্রামে উন্নতধরণের বাড়ী তৈয়ারী করা । গৃভসমস্তা 

অবশ্ঠ শহরে অত্যন্ত প্রকট হইয়া দেখ। দিয়াছে । কিন্ত গ্রামেও এ সমস্থ! 

রহিয়াছে । সেখানকাঁর বাড়ী অধিকাংশই মাটার ঘর। আলো-ভাওয়! 

যাহাতে কম ঢোকে সেইজন্য যেন ইচ্ছা করিয়াই এই বাড়ীবর তৈয়ারী করা 

হইয়াছে । বাড়ীর আশে-পাশে সাধারণত অত্যন্ত অপরিষ্কার থাকে। বাড়ীর 
সমস্ত ময়ল! নিবিচারে রাস্তার উপর ফেলিয়! দেওয়| হয়। জল নিকাঁশের জন্য 

কোন ড্রেন বা নদমা নাই। ঘবের পাঁশেই ময়লাঁজল জমিতেছে, তাহা! হইতে 

তুর্ন্ধ ছড়াইতেছে ও মশামাছির অবাধ জন্ম হইতেছে। ইার ফলে স্বাস্থ্য 

খারাপ হইতে বাধ্য । গ্রামের রাস্তাগুলিও ভাল নয়; পাঁকা রাস্তা কমই 
আঁছে। প্রথমে, গ্রামোন্নতির একটি পরিকল্পন। তৈয়ারী করিতে হইবে । 

বড় বড় চওড়া রাম্তা এবং যথেষ্ট পরিমাণে আলো-হাওয়াধুক্ত বাড়ীঘর 

নিাণের ভন্ত গ্রামবাসীদের শিক্ষা দিতে হইবে । ময়লাজল নিকাশের জন্য 

উপযুক্ত নদ্ম! তৈয়াঁরী করিতে হইবে এখং সেগুলি যাহাতে পরিষ্কার ও কার্ধকপী 

থাকে, তাহার জন্য সচেষ্ট থাকিতে ভইবে। ময়লা ডোব। অঞ্চল গুলি ভরাট 

করিয়া মশকজম্মের স্থান কমান দরকাব। গ্রামবাসীরা বাহাতে বাড়ীঘর 

পরিক্ষার রাখে ও ঘরের ময়লা বাড়ী ভইতে দূরে নির্দিষ্ট স্তানে নিক্ষেপ করে, 
সে বিষয়ে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে তহবে। 

আজকাল অধিকাংশ গ্রামেই বথেষ্ট পরিমাণে ভাল পানীয় জল পাওয়া 

যায় না। গ্রামের অশিক্ষিত লোক সব সময়ে কোন জল ভাল ও কোন গুল 

খারাপ, তাহা বিচার করিয়া ব্যবহার করে না। অনেক সময়েই তাহাদের 

ময়লাজল ব্যবহার কর! ছাড়া আর কোন উপার থাকে না। ইহার কারণ 

গ্রামের পুরাতন জলাশয়গুলি প্রায়ই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এবং তাহার স্থলে 

আজকাল আর নূতন “পুক্ষরিণী খনন করা হইতেছে না। নদী নালার 
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অধিকাংশই কচুরিপানাতে ভতি হইয়া গিয়াছে। গ্রামের পুরাতন 

জলাশয়গুালির উপযুক্ত সংস্কার অত্যন্ত প্রয়োজন | একাজ গ্রামবাসীরা 
নিজেরাই মিলিয়া মিশিয়। করিবে। গ্রামপঞ্চায়েৎ গ্রামে নূতন পুক্ষরিণী 

বা নলকুপ খনন করিবে এবং অর্থাভাবে তাহা সম্ভব না হইলে জেলাবোর্ড 
ব৷ রাজ্য সরকার তাহাদের উপযুক্ত অর্থসাাধ্য করিবে । অজ্ঞ গ্রামবাসী 

যাঁভাতে পুকুবের জল নোংরা ন! করে, অথবা কলের! ও অন্তান্য সংক্রামক রুগীর 

কাপড় পুকুরের জল্লে না ধোয়, সেইজন্ত তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা! দিতে 

হইবে । গ্রামবাসীর! বাভাঁতে স্থাঙ্থ্যতব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান আহরণ করিতে 

পারে, তাহার জন্য উপধুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন কর! দরকাব। পঞ্চায়ে এই 

উদ্দেশ্টে মাঝে মাঝে গ্রামে স্বাস্থ্য প্রদর্শণীব ব্যবস্থা! করিবে। প্রদর্শনী দেখিয়। 

অজ্ঞ লোকের স্বাস্থ্যের নিয়ম জানিবার সুযোঁগ পাইবে । রোগের চিকিৎসার 

জন্য গ্রামে গ্রামে অধিক সংখ্যায় ওবধালম্ব ও হাসপাতাল স্থাপন করিতে 

হইবে । 

গ্রামের লোকের আঘিক অবস্থার উন্নতি না হইলে এই সমস্ত সমস্যার 

সমাধান কবা সম্ভব হইবে না। এই উদ্দেশে বে সব ব্যবস্থা অবলম্বন কর! 

প্রয়োজন, সেগুলি অবশ্য স্থানায় প্রতিষ্ঠানের কর্তব্যকমেব মধ্যে পড়ে না। 

কিন্ত তারা পবোক্ষে এ বিষয়ে সাধ করিতে পারে। গ্রামবাসীর! 
যাতে সমবায়সমিতি গঠন করিয়া তাঁচাদের অবস্থার উন্নতি করে, সে 

বিষয়ে উপযুক্ত প্রচারকার্ধ তাহারা চালাইতে পারে। গ্রামের লোকের 

জীবন অত্যন্ত একঘেয়ে, তাহাতে বৈচিত্র্য বিশেষ কিছু থাকে না। এজন্যও 

লোকে গ্রাম ছাড়িণ চণিষ্ব। বাইতেছে। গ্রামবাসীদের জ্ঞান আহরণ করিবার 

স্থযোগও খুব কম। পঞ্চায়েৎ ও জেলাবোর্ড গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার ও পাঠাগার 

খুলিতে পারে, সেখানে নান। বিষয়ের নৃত ক নৃতন বই পড়ীর স্থযোগ গ্রামবা সীগণ 

পাইবে । সম্ভব ভইলে ভাল ভাল যাত্র। ও নাটকের অনুষ্ঠান করিয়। গ্রামবাসীদের 

জীবনে বৈচিত্র্য আনিতে পারে । মোট কথা, আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করিলে 

স্কানীম্ব প্রতিষ্ঠা নগুলির দ্বার! গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে পারে। 

শহরের পৌরসমন্যা (011৩ 00101015511) 00091 21589) £ 

গ্রাম ও শহরের সমন্তার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। কেবল শহরের সমস্যাগুলি 

গ্রাম্য সমন! হইতে বৃহৎ আকারে উপস্থিত হয়। আবার আর একদিক দিয়। 
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স্থাবিধা এই যে, শহরের লোকের অর্থসম্পদ্ অনেক বেশী ও শহরে অনেক বিঘান 

ও বুদ্ধিমান লোকের বাস। স্ুতরাঁং সমস্ত! সমাধানের ব্যবস্থাও সহজে 

করা যায়। ্ 

শহরের বড় সমস্তা হইতেছে গৃহের অভাব। আমাদের দেশের শহরগুলি 
আপনার খুশীতে আপনি গড়িয়! উঠিযাছে। কোন বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী 

সেগুলি গঠন কর হয় নাই । ফলে রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী যেরূপ হওয়া উচিত, 
তাহ। হয় নাই। লোকের তুলনায় ঘর বাড়ীর সংখা! কম। সেজন্য গরীব ও 

শ্রমিকদের বস্তিতে অন্ধকার ও অস্বাস্থ্যকর ঘরে বাঁস করিতে হয়। বস্তিগুলি 

সংক্রামক ব্যাঁধর আকর বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। 

পৌর প্রতিষ্ঠানের উচিত এই গৃহ সমস্তার সমাধান করা। আলো-হাওয়াযুক্ত 

ছোট ছোট বাঁড়া তৈয়ারী করিয়। অল্প টাকায় গরীব ও শ্রমিকদের ভাড়। দিতে 

হইবে। বস্তিগুলি তঙ্গিয়! তাহার স্থলে ভাল বাড়ী নির্মাণ করিতে হইবে। 

শহরের ঘনবসতি অপরিসর অঞ্চলগুলিতেও এই ব্যবস্থা কর! উচিত। এই বিষয়ে 

অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ অন্তবায়ী একটি স্থন্বর স্বাস্থ্যকর শহরের পরিকল্পনা 

ঠিক করিতে হইবে ও সেই অনুসারে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলগুলির উন্নতি বিধান 

করিতে হইবে । কলিকাতা, বোম্বাই ও অন্তান্ত বড় বড় শহরে এ বিষয়ে কিছু 

কাজ করা হইয়াছে । কিন্ত তাহা প্রয়োজনের তুলনায় কম। 

শহরের স্বাস্থ্যও ভাল নয়। কলিকাতায় বৎসরে হাঁজারে ২৭৬ জন লোক 

ও বোদ্বাইতে ২৫ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে । অথচ অত বড় লণ্ডন 

শহরে হাজার কর! মাত্র ১১৪ জন লোক, নিউ ইয়র্কে হাজারে ১০ জন লোক 

মারা যায়। স্ৃতরাং এই সব শহরের তুলনায় আমাদের দেশের শহরগুলির 

মৃত্যুর হার খুবই বেণী। পৌরপ্রতিষ্টানের এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়। প্রয়োজন । 

শহরের ঘন বসতি অঞ্চল ও বস্তিগুলি ভাঙ্গিয়! নৃতন করিয়া গড়িয়া! তুলিলে এই 

সমস্তার অনেকটা সমাধান হইবে ॥ বাম্তাঘাট পরিষ্কার রাখার দিকে নক্গর 

দিতে হইবে । কলিকাতার মত নোংর! শহরে রোগ হওয়! কিছুমাত্র বিচিত্র 

নয় । পানীর জল সরবরাহের ব্যবস্থা করাঁও শহরের একটি অতি গুরুতর 

সমস্যা । বড় বড় শহরে অবশ্য জলের কল আছে। কিন্তু লোকসংখ্য। ও 

প্রয়োজনের তুলনায় জলের সরবরাহ কম করা হয়। আর এবিষয়ে আমাদেরও 

যথেষ্ট দোঁষ রহিয়াছে। আমরা জলের অপব্যবহার করি ও অপচয় করি। 
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জলের প্রয়োজন ন৷ থাকিলেও অনেক সময় কল খুলিয়া রাঁি। জল পড়িয়া 

নষ্ট হইয়া যায়। ফলে অন্যেরা! কম জল পায়। 
শহরের আর একটি সমস্যা হইতেছে খাটি দুধের সরবরাহ । কলিকাতা 

শহরের সহিত বাহাদের পরিচয় আঁছে, তাঁহারা জানেন সেখানে ভাল খাঁটি 

দুধ মেল! দুক্ষর। দুধ স্থাস্থ্যেব একটি মূল উপাদান। খাঁটি দুধের অভাবে 

শিশুদের পুষ্টি হইতেছে না, রুগী সুস্থ হইতে পারে না । পৌরপ্রতিষ্ঠানের এ 

বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন । সমবায়দুপ্ধমিতি গঠন করিয়। শহরে ভাল 

দুধ সরবরাহের বন্দোবস্ত করিতে হইবে । খাটালগুলির উপর কড৷ নজর রাখা 

দরকার ও গোয়ালারা যাহাঁতে ভাল দুধ দের, সে সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। 

শুধু দুধ নয়, অন্ঠান্ত খাগ্ভের বেলায়ও এইরূপ কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা 

প্রয়োজন । সবিষার তৈল ও ঘিএ ভেজাল দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে । 
কিন্তু এ সমস্ত কবিতে সতত ও অর্থের প্রয়োজন । অর্থের অভাবে অনেক 

সদিচ্ছ৷ ও সংকল্প অচিরেই বিলীন হইয়1 বাঁয়। পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় আমাদের 

বড় বড় শহবের পৌবস্ভাগুলি বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহেব ভার লইতে পারে। 

ট্রাম বাসও চাঁলাইবার ব্যবস্থা করিতে পারে । যে সমস্ত কোম্পানী এই কাজ- 

গুলি করিতেছে, তাঁহাদের নিকট হইতে ব্যবসায় কিনিয়৷ লইতে হইবে । তাহ! 

হইলে এইগুলি লাভের অংশে পৌরপ্রতিষ্ঠানের ভাগ্ডার পূর্ণ হইবে ও বিভিন্ন 
পরিকল্পনা! অন্ুযাঁধী কাজ কর সম্ভব হইবে। সাধু সংলোক পোরপ্রতিষ্ঠানে 
না আসিলে ইভাদের উন্নতি হইবে না । দৃঢ় সংকল্প লোক যখন দরিদ্র নারায়ণের 

সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করিবে ও দেশের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবে, 
তখন অর্থাভাবের জন্থ কিছুমাত্র আটকাইবে না। 

শিক্ষাসমত্তা £ শিক্ষার প্রয়োজনীয়ত৷ সম্বন্ধে নূতন কিছু বলা বাহুল্য । 
যে স্থনাগরিক হইতে চায় তাহাকে সর্ব প্রথমে সুশিক্ষিত হইতে হইবে। 

নাগরিকের শিক্ষিত না হইলে গণতন্ত্র সাফল্যমণ্তিত হইতে পারে না। কিন্তু 

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক শুধু অশিক্ষিত নহে, অক্ষর- 

জ্ঞানীন। অথচ সার্বভৌম ক্ষমতা বর্তমানে তাহাদ্বেরই হাতে। সুতরাং 

ভারতের জনসাধারণকে সুশিক্ষিত না করিতে পারিলে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ 

আশংকাজনক । 

প্রাথমিক শিক্ষ। ঃ গত দেন্সাঁস বা আদম স্ুমারী অনুযায়ী বাংল। দেশে 
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শতকরা মাত্র ১৬ জন লোকের অক্ষর পরিচয় আছে। ইহা অত্যন্ত কম 

সংখ্যা। আবার ইহার মধ্যে কম লোককেই শিক্ষিত বল! যাইতে পারে। 

যাহাদের অক্ষর পরিচয় হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকেই কিছুদিনের মধ্যে 

যাহা কিছু শিক্ষা করে সমশ্তই ভুলিয়া যাঁয়। চাষীর ছেলেরা! সাত আট বৎসর 

বয়স পর্যন্ত গ্রামা পাঠশালায় অক্ষর পরিচয় ও অতি সাধারণ শিক্ষা লাভ করে। 

তাহার পর তাহাদ্দিগকে নানা ধরণের ক্ষেতের কাজে লাগাইয়া দেওয়া হয়। 

আর লেখাপড়ার স্থযোগ ন! থাকায়, তাগারা পৃব-অন্িত সামান্য বিদ্যা 

ভুলিয়া যায়। দেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত থাকায় আমাদের জাতীয় 

জীবনে অনেক অন্থুবিধা দেখা দিয়াছে। দেশের নেতারা বহুদিন ভইতেই 

এই দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। মহামতি গোখেল ১৯১১ 

সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিকশিক্ষার প্রবর্তনের ব্যবস্থা করিয়া একটি বিলের 

খসড়া তখনকার কেন্দ্রীর আইনপরিষদে উপস্তিত করিয়াছিলেন । কিন্ত 

অর্থাভাবের অজুহাতে ভাবতসরকাব ইহার বিরোধিতা করে ও ফলে বিলটি 

আইনে পরিণত হয় নাই । ১৯১৯ সালের পর প্রদেশ গুলিতে খন শিক্ষাবিভাগ 

মন্ত্রীদের অধানে তস্তান্তর কর! হয়, তখন অনেক প্রদেশেই প্রাথমিক শিক্ষা- 

প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। বাংল! দেশেও এই উদ্দেশ্যে ছুইটি আইন প্রণয়ন 

কর! ভয়। প্রথম আইনে বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্গানকে নিজ নিজ অঞ্চলে 

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষ। প্রবর্তনের অধিকার দেওয়া হয়। কোন কোন 

স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবিষয়ে কিছু কিছ়ু কাঁছও করিয়াছে । চট্টগ্রাম পৌরসংঘ 

শহরের ভিতর অবৈতনিক বাধ্যতীমলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা কবিয়াছিল। 

কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান অনেকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলিয়াছে। কিন্তু 

অর্থাভাবের জন্য সকলেরই এবিবয়ে 'অন্ুখিধ! হয়। ১৯৩০ সালে আর একটি 

মাইন প্রণয়ন কর। হয়। প্রাদেশিক সরকার ইচ্ছা করিলে বিভিন্ন জেলায় 

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে পারিবে, এবং সেই উদ্দেশ্তটে সেই জেলার 

লোকেদের উপর শিক্ষার্ক্ক বসাইতে পারে । বাগারা জমির খাজনা দেয়, 

তাহাদের নিকট হইতে দেয় খাঞ্জনার উপর টাকাপ্রতি পাঁচ পয়স। চিসাঁবে এই 

শুন্ধ বসান হইবে । ই জমিদার ও প্রজা উভয়ের নিকট হইতেই আদায় করা 

হইবে । শুক্ধলন 'অর্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য ব্যয় হইবে। যে জেলাতে 

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইবে, সেখানে গভর্ণমেপ্ট একটি 
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জেল! স্কুলবোর্ড গঠন করিবে । এই বোর্ডের কাজ হইবে, বিভিন্ন অঞ্চলে 

প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা, শিক্ষকদের মাহিন! দেওয়া ও বিগ্যাঁলয়ের কার্য 

পরিদর্শন করা । প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পথে প্রধান বাঁধা ছিল অর্থাভীব। 

এই আইনে অর্থাভাব দূর করিবার জন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হইয়াছে। 

এই মইন বিভিন্ন জেলাতে অবিলম্বে কার্যকরী করা প্রয়োজন। 

প্রাথমিক শিক্ষা কোন পদ্ধতিতে দেওয়া হইবে? সাধারণ লেখাপড়া 

শিখাইলে অধিকাংশ লোকের বিশেষত গ্রামবাসীদের কোন লাভ হইবে না। 

অথচ শিক্ষার জন্য ব্যয় হইবে প্রচুর । এই ক্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্তে মহাত! 
গান্ধী “বুনিয়াদী শিক্ষা” বা “নয়ী তালিম” নামে এক অভিনব শিক্ষাপদ্ধতি 

প্রবর্তনের কথা বলিয়াছেন। এই শিক্ষা্ধারা শিশুদের প্রথম হইতেই কোন 

না কোন বুত্তি শিখান হইবে, যাহার দ্বারা তাহাদের শিক্ষায় মনোষোগ হইবে 

ও পরে তাহারা উপার্জন করিতে পারিবে । ইহার ফলে শিশুরা বিভিন্ন বৃত্তির 

ও শ্রমের মর্ষাদ! বুঝিতে পারিবে । বিদ্যালয়ে শিখিবার সময় তাহার। যে সমস্ত 

জিনিষ তৈয়ারী করিবে, তা। বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যাইবে তাহ! দিয় 
বিগ্যালয়গুলির ব্যয়নির্বাহ হইবে । বর্তমানে এই শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রবতিত 

করিবার চেষ্টা হইতেছে । 

স্ত্রীশিক্ষা! £ পুরাকালে এদেশে স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার ছিল। কিন্ত 
মধ্যযুগে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন কমিয়া যায়। বর্তমানে এ জঅম্বন্ধে লোকের ধারণা 

পরিবতিত হইয়াছে । স্ত্রীপুরুষ সকলের জন্যই শিক্ষার সমান প্রয়োজনীয়তা 
আছে । ভারতললন! না জাগিলে এদেশের উন্নতি সুদূরপরাহত। এই জাগরণ 

এক শিক্ষার মধ্য দিয়াই হইতে পাঁরে। ইংরাঁজীতে একটি কথা আছে যে, যে 

দুইটি হাত শিশুর দোলন। নাঁড়। দেয়, সেই হাত জগৎ শাসন করে। শিশুকালে 

মাতাঁব নিকট হইতে যে শিক্ষালাঁত হয়, তাহাঁর দ্বারা শিশুর চরিত্র গঠিত হয় 
ও এহ শিক্ষা ভবিষ্যৎ কার্য নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং মেয়েদের, বাহার শিশুর 

ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবেঃ তাহাদের সুশিক্ষিত করার সামাজিক প্রয়োজনীয়তা 

রহিয়াছে । শিক্ষা পাইলে মেয়েদের মধ্যে সুগ্ড গুণাবলীর বিকাশ হইবে। 

বিজ্ঞানজগতে মাদাম কুরী ও রান্নীতি ও কাব্যে সরোজিনী নাইড়ুর অবদান 
বিশ্ববিখ্যাত। অন্তান্ত বিষয়েও মেয়েরা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। মায়েরা 
শিক্ষিত হইলে তাহারাই নিজেদের পুত্রকন্যাদের শিক্ষা দিবে । 
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সুতরাং ছেলেদের মত মেয়েদেরও শিক্ষা দেওয়া উচিত। অনেকে ইহাতে 
আপত্তি করেন না। কিন্তু তাহারা বলেন যে, ছেলেদের যে যে বিষয়ে শিক্ষ। 

দেওয়। হইবে, মেয়েদের তাহা! শিখাইয়া অনেক সময়েই কোন লাত হয় না। 

স্ত্রীও পুরুষদের কাঁজ ভিন্ন। সেইজন্য মেয়েদের শিক্ষা ভিন্ন রকমের হওয়। 

উচিত। ভবিষ্যৎ জীবনে মেয়েদের যে যে কাজ করিতে হইবে, তাহাদের 

তছুপযোগী করিবার উদ্দেশ্তে শিক্ষা দেওয়া! দরকার। তাহা হইলেই শিক্ষার 

স্বফল পাওয়। যাইবে। 



ভজন ্ছিি ভা 





প্রথম পরিচ্ছেদ 

ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও আলোচ্য বিষয় 

ধনবিজ্ঞানের অংজ্ঞ1! (19691111091 ০6 14001013105) :--ধন অর্থাৎ 

অর্থকে কেন্দ্র করিয়া! মান্ুষেব যে সমস্ত কাজ সে বিষয় যে শাস্ত্রে আলোচন৷ 

কর! হয় তাঁারহ নাম ধনবিজ্ঞান। লোকে কাজ করে কেন? এমন লোক 

হয়ত আছে বে কাঁজ ভালবাসে বলিয়াই সারাদিন পরিশ্রম করে। কিন্তু 

অধিকাংশ লোকই কাঁজ করে জীবিক1 উপার্জনের জন্ । আমাদের জীবনযাত্রায় 

বহু সামগ্রীর প্রয়োজন হয়। আমাদের আহার্ধ চাই, বন্ত্র চাই, বাস করিবার 

জন্য গৃহ চাই। এই প্রয়োজনের আর অন্ত নাই, প্রতিদিনই নুতন নৃতন প্রয়োজন 

দেখা দিতেছে । এই সব প্রয়োজন মিটাহবার জন্ত নানা রকম সামগ্রী চাই। 

কিন্ত সামগ্রীর পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর। সকলের সমস্ত অভাব 

মিটাইবার মত সামগ্রী দেশে হয় না। কেবলমাত্র স্বচ্ছন্দ বন-জাত ফলমূল 
কিংব। প্রকৃতিদত্ত সামগ্রী দির] আমাদের অভাব মিটে না। সুতরাং অভাবের 

তাড়নায়, প্রয়োজনের তাগিদে আমাদের সকলকে নান! প্রকারের কাঁজ করিতে 

হয়। সাধারণত এই সমস্ত কাজ করিবার উদ্দেশ্য থাকে অর্থোপার্জন। 

যাহা দিয়। আমাদের প্রয়োজন মিটিতে পারে তাহা! সবই অর্থের বিনিময়ে 

কেন! বায়। সেইজন্তই লোকে অর্থ চায় । অর্থের বিনিময়ে আমর খাছ, বস্ত্র, 

গৃহ পাইতে পারি, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি, নাঁন৷ রকম 
আরামের ব্যবস্থ। করিতে পারি। স্থতরাং অর্থোপাঞ্জনের জন্ত আমাদিগকে 

বনু প্রকারের কাজ করিতে হয় এবং এই উপার্জিত অর্থ নানা ভাবে ব্যয় করা 

হয়। অর্থ উপার্জন ও ব্যয় সম্পকীয় যে সমন্ত কাজ তাহার আলোচনা! করাই 

ধনবিজ্ঞানের উদ্দেশ্ত। অবশ্ত অর্থোপার্জন ছাড়াও লোকে অনেক রকম 

কাজ করে। কিন্তু তাহা ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ে পড়ে না। কেবলমাত্র 

অর্থোপার্জনের জন্ত মানুষ যে সমস্ত কাজ করে, তাহাই ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত। 

ছেলে মানুষ করিতে মার পরিশ্রমের অন্ত নাই। কিন্ত এই কাজ মা 

অর্থের বিনিময়ে করেন ন। বলিয়া ইহা ধনবৈজ্ঞানিক আলোচনা! করে না। 

কিন্তু ম! যদি নিজে কোন পরিশ্রম না করিয়া ধাত্রী অথবা আয়! রাখিয়া দেন 
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এবং তাহাদের উপর ছেলের ভার দেন, তাহ! হইলে ধাত্রী এবং আয়ার কাজ 

ধনবিজ্ঞানে আলোচিত হইবে। কারণ ধাত্রী ও আয়াকে এই কাজের ভর্তা 

পারিশ্রমিক দিতে হয়। স্থতরাং অর্থকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের যে সমস্ত কাজ 

তাহারই আলোচনা ধনবিজ্ঞানে করা হয়। 

ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত (5০০১6 0£ 7১001101115 ): এই সমস্ত 

কাজের প্রকৃতি আলোচনা করিলে দেখ! যাইবে যে ইহাদের তিনটি বৈশিষ্ট্য 

আছে। প্রথমত, এই সমস্ত কাজ আমর! করিঃ কারণ আমাদের সকলেরই বহু 

অভাববোধ আছে এবং এই অভাববোধের সীমা নাই। একটি অভাবের তৃপ্তি 
হইতে ন! হইতে নূতন জিনিষের অভাব আমাদের মনে জাগিয়া উঠে। 

উপভোগের দ্বার! কামনার শান্তি কোন দিন হয় না। অবশ্ঠ শুধু অভাববোধ 

থাকিলেই বে সকলকে কাজ করিতে হইবে তাহা নহে । দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য 

হইতেছে এই যে, আমাদের অভাবের তুলনায় প্রকৃতিদত্ত সম্পদের পরিমাণ কম। 

সকলের সমস্ত অভাব মিটাইবার মত উপযুক্ত সামগী দেশে পাওয়া যায় না, 

উতৎপন্নও হয় না। কাজেই অভাব মিটাইবার সামগ্রী লাভ করিবার উদ্দেশ্যে 

আমাদিগকে নান। কাজে ব্যন্ত থাকিতে হয়। এই সমস্ত কাজের উদ্দেশ্টু 

অর্থোপার্জন--কারণ অর্থের বিনিময়ে আমরা নান! দ্রব্য কিনিতে পারি ও 

তাহার দ্বারা অভাব মিটাইতে পাঁরি। 

বহু অভাব ও অপ্রচুর প্রকৃতিদত্ত সম্পদ থাকাতে আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য 

করিবার আছে। এই সমস্ত গ্রক্তিদন সম্পদ আমর নান! প্রকারের অভাব 

মিটাইবার কাজে লাগাইতে পারি । ঘেমন, একবিঘা জমিতে আমরা ধান 

অথবা পাট অথব| ডালের চাষ করিতে পারি। আমাদের এমন জমি নাই 

বাহা চাষ করিয়া আনরা আমাদের সমস্ত অভাব মিটাইতে পারি। তাহা 

তইলে প্রশ্ন উঠে_-এই জ্রমিতে আমর! কি চাঁৰ করিব-_ ধান না পাট না ডাল? 

ধান লাগাঁইলে পাট বা ডাল পাইব না। ইচ্গার মধ্যে ঘে কোন একটিকে 

আমাদের বাছিয়! লহতে ভইবে। পরিমিত সম্পদ দিয় বহু ভাব মিটান 

সম্ভব নঙে। এই অবস্থায় সব অভাব মিটাহবার ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া আমরা 

বে বা বে সমন্ত অভাব পুরণ সবচেয়ে বাঞ্চনীয় মনে করি তাহার জন্থহ আমাদের 

পরিগণিত সম্পদ ব্যবহার করি । অর্থাৎ চালের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী মনে 

করিলে আমর! জমিতে ধান লাগাইব। পাটের চাঁষ কগিব না। কারণ 
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একমাত্র ইহা করিলেই আমরা একবিঘা জমির সদ্ধ্বহার করিতে পারিব। 
কাজেই অভাবের তুলনায় সম্পদের পরিমাণ কম বলিয়৷ নানাভাবে বাছাই 
করিবার প্রশ্ব আসে। কোন কোন অভাবগুলি আমর! কতটুকু কি ভাবে 

পূরণ করিতে চাই? পরিমিত সম্পদ নানাভাবে ব্যবহার করা৷ চলে। সুতরাং 
তাহ কি কি ভাবে ব্যবহার করিলে এই সমস্ত অভাব ঠিকমত পূরণ করা যায়? 
এই সমন্তাগুলির সমাধানের জন্য মানুষকে নানা কাজে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। 

এই কাঁজগুলি সম্বন্ধে আলোচনাই ধনবিজ্ঞানের বিষয্ববস্ত। 

ধনবিজ্ঞানকে কি ধনের বিজ্ঞান বলে? (১ 1750071003105 ৪, 
5038110 ০: 22101) ?) £ অর্থ অনর্থের মূল। সুতরাং অর্থ লইয়া ষে 

বিজ্ঞান তাহাকেও অনেক অনর্থ ভোগ করিতে হইয়াছে । সাধারণ লোকে ধন 
ব! অর্থ বলিতে টাকাকড়িকে বুঝে । যাহার প্রচুর টাকা আছে সেই ধনী। 
কাজেই তাহারা ধনবিজ্ঞানকে নিছক টাকাকড়ির শান্তর বলিয়া মনে করে॥ 

সেইজন্ত মহামতি কার্লাইল, রাসকিন ও অন্তান্ত ইংরাঁজ লেখকেরা এই শাস্ত্রের 
নিন্দা করিয়াছেন। তীঁহারা মনে করিতেন যে, এই শাস্ত্র পাঠের ফলে মানুষ 

স্বার্থপর ও অর্থলোলুপ হইয়া পড়িবে । অবশ্য তাহাদের পক্ষে এইরূপ মনে 

করিবার যে বিশেষ কারণ ছিল না তাহা নয়। ধনবিজ্ঞানের প্রথম যুগের 

অনেক লেখক এইভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু ধনবিজ্ঞান 

সম্বন্ধে ইহা একটি ভ্রান্ত ধারণা। সাধারণলোকে ধন বলিতে যাহাই বুঝুক 

না কেন, ধনবিজ্ঞানে ধন শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ধন মানে 

টাকাঁকড়ি নহে। যে সমস্ত সামগ্রী আমাদের অভাব মোচন করিতে পারে ও 

যাহার সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় অগ্রচুর, ধনবেজ্ঞানে তাহাদিগকে ধন 

আখ্যা দেওয়। হয় । এই শ্রেণীর সামগ্রীর উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ ধনবিজ্ঞানের 

আলোচ্য বিষয় । ধনবিজ্ঞানে কখনও একথা বলে ন! যে, মানুষ টাকা 

উপার্জন ছাড় আর কোন কাজ করে না। মানুষ অর্থোপাঞ্জনের 

যন্ত্র নহে । ধনবিজ্ঞানে অর্থ লইয়! আলোচন। কর] হয়, কারণ, অর্থের বিনিময়ে 

প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আমর। আমাদের অভাব দূর করিতে পারি। 

অর্থোপার্জন একটি উপায় মাত্র; উহাই লক্ষ্য নহে। আদল উদ্দেশ্য মানুষের 

অভাবমোৌচন। অর্থকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের যে সমস্ত কাজ, তাহারই আলোঁচন। 

ধনবিজ্ঞানে কর! হয় । যে ভালভাবে ফুটবল খেলা দেখিতে চায়, সে মাঠের 

১৩৬ 
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যেদিকে বল নাই সেদিকে দৃষ্টি দেয় না। কেনন।, তাহা হইলে দে খেল! দেখিতে 
পাইবে না। বল যেখানে যেখানে থাকে, সে তাহার কাছাকাছি নজর রাখে। 

তাঁহা হইলে সে থেলোয়াড়দের কৃতিত্ব দেখিতে পারিবে । তেমনি ধনবিজ্ঞানে 

আঙাদের দৃষ্টি ধনের দিকে থাকে । কারণ ধনের উপার্জন, বণ্টন ও বিনিময় 
লইয়া মানুষের যে কার্যাবলী তাহার আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য । 

কেছি জের বিখ্যাত ধনবৈজ্ঞানিক মার্সাল বলিয়াছেন যে, ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু 
হইল মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজগুলি; ইহা একদিকে ধন ও 

অন্তদিকে মানুষের কার্ধক্রমের একটি বিশিষ্ট অংশ লইয়া আলোচনা করে। 

শেষোক্ত দিকের অ'লোচনাতেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়। 
অতএব ধনবিজ্ঞানে মানুষের কাঁজ লইয়া আলোচনা কর! হয়। কিন্ত 

মানুষকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসাবে দেখ! হয় না। বে সব লোক সমাজে বাঁস করে 

তাহাদের প্রয়োজন এবং কার্যাবলীই এই শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। সন্গ্যাসী 

অথব। ফকিরের কাজ ধনবিজ্ঞানের বহিভূতি বিষয় । সন্স্যাসী অথবা ফকিরের 

বু প্রয়োজন থাকিতে পারে, সেই প্রয়োজন মিটাইবাঁর জন্ত তাহাদেরও 

নান! রূপ কাজ করিতে হয়। কিন্ত তাহাবা সমাজে বাঁস কবে না বলিয়া 

তাচাদদের কাজের সহিত ধনবিজ্ঞানের কোনও সংস্কব নাই। বাহার। সমাজে 

বাস করে, সামাঁজিক অবস্থার দ্বারা যাহাদের কার্যাবলী নান! ভাবে প্রভাবিত হয়, 

তাঁহাদের কাজ ধনবিজ্ঞানে মালোচিত হয়। এই কারণে ধনবিজ্ঞানকে সমাজ- 

বিজ্ঞানের অন্ততম অংশ বলা হয়। 
ধনবিজ্ঞানের বিভ্ভাগ (1)151519115 ০৫ 1400150221105) £ ধনবিজ্ঞানের 

অধীতব্য বিষয় মানুষের অভাব । কাজেই ইহার প্রথম অংশে মাচষের অভাব 

বা প্রয়োজন সম্বন্ধে আলোচনা কর! হয়। এই অংশের নাম “ভোগব্যবহাঁর” 

(09:8501171061017) | 'আমরা এই অধ্যায়ে মান্গষের অভাবের প্রকৃতি বিশ্লেষণ 

করি ; কোন দ্রব্যের কেন চাহিদা বাড়ে কমে তাহ আলোচন। করি। 

অভাব মিটাইতে হইলে দ্রব্য চাই। কাজেই অর্থনীতির দ্বিতীয় 

বিভাগের নাম উৎপাদন (7::090006101)। এই বিভাগে দেশের প্রকৃতিদত্ত 

সম্পদ, ও এ সম্পদ হইতে কি উপায়ে দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইতে পারে, কি উপায়ে 

মান্ষের উৎপাদ্দিকাশক্তি সর্বাপেক্ষা কার্যকরী উপায়ে প্রয়োগ করা যাইতে 
পারে এবং এ শক্তি কোন্ নিয়মের অধীন/ তাহাই আলোচনা করা হয়। 
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তৃতীয় বিভাগের নাম বিনিময় (12:0119756)। আমাদের ঘত ভ্রব্যের 

প্রয়োজন তাহার একাংশ মাত্র নিজে উৎপাদন করিতে পারি। চাষী 
কেবল ধান কি গম উৎপাদন করে, তাতী কাপড় বোনে, কুমোর বাসন 

তৈয়ারী করে। নিজের উৎপন্ন দ্রব্য অপরের দ্রব্যের সহিত বিনিময় করিতে 
পারিলেই তবে নিজের সব প্রয়োজন মিটান বায়। এই বিভাগে কোন্ কোন্ 
অবস্থায় দ্রব্য বিনিময় সম্ভব, দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ, দ্রব্যের বাজার প্রভৃতি সম্বন্ধে 

আলোচন! কর! হয়। 

মাজকাল কেন এক! প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কোন দ্রব্য তৈয়ারী করে 

না। বহু লোকের সহযোগিত। দ্বারাই দ্রব্য উৎপার্দিত হয়। আধুনিক 

ধনবিজ্ঞানে এই লোকদের চাঁরিটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। বথা,__জমির 

মালিক, শ্রমিক, মূলধনের মালিক, এবং উদ্যোক্ত। (0:890155)। জমির মালিক 

জমি দেয়, শ্রমিক পরিশ্রম করে, মূলধন দেয় যন্ত্রপাতি আর উদ্যোক্তারা সমস্ত 

বিষয়টি সংগঠন করিয়া উৎপাদন করে। সকলের সমবেত চেষ্টায় উৎপাদন 

হয় বলিয়। দ্রবোর বিক্রয়লন্ধ অর্থ সকলের মধ্যে ভাগ করিয়। দেওয়! হয়। জমির 

মালিক পায় খাজনা, শ্রমিককে মজুরী দেওয়া হয়, মূলধনের মালিক স্থদ পায় 
এবং উদ্যোক্তার! লাভের অধিকাঁরী ভয়। ধনবিজ্ঞানের চতুর্থ বিভাগে আমর! 

এই “বণ্টন, (13152906107) আলোচনা করিব। কাকে কোন্ নীতি 
মন্্বায়ী কত দিতে হইবে, তাহাই এই বিভাগের আলোচ্য বিষয় । কাজেই 

এই বিভাগে খাজন।, মজুরা, সুদ এবং মুনাফা! কি ভাবে স্থির কর। হয় তাহ! 

আলোচিত হইবে। 

শেষ বিভাগে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ আলোচিত হয়। কোন্ 
নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র আপনার ব্যয় নিবাহ করিবে, কি ভাবে রাজস্ব আদায় 

করিবে, এই বিভাগে তাহার আলোচনা হয়। ইচাকে করনীতি (7১019110 

[1102/706) বল! হয় । 

প্রত্যেকটি বিভাগ পরস্পরের সহিত জড়িত। অভাব মেটানই সকল 

উৎপাঁদন কার্ষের ভিত্তি। অভাব ব! প্রয়োজনের স্বরূপ অনুযায়ী দ্রব্য উৎপন্ন 

হয়। বাংল! ও মাদ্রাজের অধিবাসীরা ভাত খায়। কাজেই এই ছুই রাজ্যের 

অধিকাংশ জমিতেই ধাঁন উৎপন্ন হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদন হয় ই 
যেমন সত্য, তেমনি উৎপাদন হইতেও প্রয়োজনের জন্ম হয়। সাইকেল এবং 
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বেতার বন্ত্র আবিষ্কারের পর তাহাদের ব্যবহার ও চাহিদা! বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

প্রয়োজন এবং উৎপাদনের সহিত বিনিময়ের বিশেষ জন্বন্ধ আছে। আমরা 

যে সব সামগ্রী অধিক উৎপাদন কবি তাহা অন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সহিত 

বিনিময় কবিতে না পারিলে আমার্দের অপরাপর অভাব মেটে না। বণ্টননীতি 

দ্বারা প্রত্যেকের আয় নির্ধারিত হয়। লোকে তাহাদের আয় হইতে নিজ 

নিজ অভাব মিটায়। আমর] প্রত্যেকে জাতীয় আয়ের থে অংশ পাই তাহা 

হইতে আমাদের অভাব মিটাইতে হয় ॥ কাজেই লোকের প্রয়োজন তাহার 

আয়ের দ্বার! প্রভাবিত হয় । অতএব ইহা হইতে উৎপাঁদনও প্রভাবিত হইবে। 

আধুনিক সমাজে সকলের সমান সমান আয় নাই। সামান্য কয়েকজন ধনী ব্যক্তি 
জাতীয় আয়ের বেণার ভাগের মালিক, আর অধিকাংশ লোক কোনও রকমে 

দিন কাঁটায়। ধনীব্যক্তিদের খুশী চরিতার্থ করিতে বহু লোক বিলাসের সামগ্রী 
উৎপাঁদনে নিবুক্ত থাকে । কিন্তু জাতীয় আঁয় সমান ভাগে ভাগ হইলে বিলাস- 

সামগ্রী কম উৎপাদিত হইয়া সাধারণ প্রয়োজনীয় সামগ্রী অধিক উৎপন্ন হইবে। 
বণ্টনের সহিত করনীতির সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ট । রা্ট্র ধনীর উপরে গুরুভার 

কর চাপাইতে পারে। তাহা হইলে তাহাদের আয় কমিবে। এই 

করলব্ধ অর্থ আবার গরীবদের হিভার্থে ব্যয় করা হইলে তাহা হইতে গরীবদের 

আধ বৃদ্ধি পাইবে। রাষ্ট্র কোন দ্রব্যের উপরে উচ্চহারে কর ধার্য করিলে তাগার 

উৎপাদন কমিয়। যায়। বিদেণী দ্রব্যের উপরে আমদানীশুন্ক বেণী তারে ধর! 

ভইলে দেশের শিল্প প্রসার লাভ করে । এইভাবে ধনবিজ্ঞানের প্রত্যেক খিভাগ 

পরম্পরের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। 

ধনবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান? (15 1$০0110117105 ৪. ১০1০110৩ ?) ধন- 

বিজ্ঞানকে সাধারণত বিজ্ঞান বল! ভয় । বিজ্ঞান কানাকে বলে? বহু পর্যবেক্ষণ 

দ্বাব! কার্ধকারণ সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই বিজ্ঞান। এই জ্ঞান কখনও 

গবেষণা দ্বারা পরীক্ষিত, আবার কখনও বা অন্ুমিত। ধনবিজ্ঞান মানুষের 

কাজের একটি বিশেষ দিক বিধিবদ্ধ ভাবে আলোচন! কবে। ধনবিজ্ঞানে 

কয়েকটি মূল শুত্র স্থির কর] হইয়াছে এবং তাহা মাম্রষের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ 

করিয়াই স্থিরীকৃত হয়। কাজেই ধনবিজ্ঞানকে নিশ্চয়ই বিজ্ঞান বলা যায়। 

কিন্ত রসায়ন অথব! পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য 

আছে। পদার্ধবিজ্ঞানে মাঁধ্যাকর্ষণের মত কয়েকটি সুত্র অনুমিত হইয়াছে। 



ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞ। ও আলোচ্য বিষয় ২৪৫ 

এই শূত্রগুলি সকল অবস্থাতে সত্য। কিন্ত ধনবিজ্ঞানের সুত্রগুলি ততটা সত্য 

নহে, অনেক ক্ষেত্রে এই স্ত্র অনুসারে কাজ হয় না। রাসায়নিক গবেষণাগারে 

অণুপরমাণু লইয়! সব সময় পরীক্ষা হয় এবং বিভিন্ন অবস্থায় উহাদের প্রতিক্রিয়া 

পর্যবেক্ষণ কর! হয়। বিভিন্ন পরিবেশে ব৷ প্রভাবে কি প্রতিক্রিয়া হইবে তাহা 

রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়৷ বলিয়া দিতে পারে। কিন্ত একই অবস্থায় মান্ষ 

বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন রকমের কার্য করিয়া থাকে। মানুষের মত অণুপরমাণুর 
স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নাই। মানুষ চিন্তা করে ও নিজের কার্য নিয়ন্ত্রণ করিতে 

পারে। চিন্তা ও অনুভূতি অনুযায়ী তাহার কার্য পরিবতিত হয়। কাজেই 

জড়বস্তর মত মানুষের কাজ সব সময় স্থির থাকে না। এইজন্য ধনবিজ্ঞানের সুত্র 

পদার্থবিজ্ঞানের স্তরের স্টায় সব সময়ে ঠিক থাকে না 

ধনবিজ্ঞানের জুত্র (1200100710 148৮) £ মানুষের কাজ আলোচন৷ 

করিয়া ধনবৈজ্ঞানিক যে মুল সিদ্ধান্তে উপনীত ভয় তাহাই ধনবিজ্ঞানের সুত্র। 

এই স্ত্রগুলিতে বলে যে, একটি বিশেষ "অবস্তা ব| কারণ উপস্থিত থাকিলে কোন 

একটি বিশিষ্ট ফল ঘটিবার সম্ভাবনা মআাছে। যেমন কমলালেবুর দাম বাড়িলে 

লোকে কম লেবু কিনিবে। দাঁম বাড়িলে চাহিদা কমে। ইহাকে চাহিদার 

নিয়ম বা স্তর বলা ভয়। ধনবৈজ্ঞানিক এমনি আরও অনেক স্ত্রে উপনীত 

হইয়াছে । 

প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই স্তর আছে। পদার্থবিজ্ঞানে বহু হ্ত্র আছে। 

মাধ্যাকর্ষণের হ্যত্রে বলে যে, দুইটি বস্ত একটি বিশেষ নিয়ম অনুসারে পরস্পরকে 

আকর্ষণ করে। রসায়ন শাস্ত্রেও অনুরূপ সুত্র আছে। বয়েল স্যত্রে বলেবে, 

তাপ একই থাকিলে চাপের পরিমাণ অনুযায়ী খায়বীয় পদার্থের আয়তন কম 

বা বেশী হয়। প্রত্যেক শাস্ত্রের স্ত্রে ইহাই বলে যে, একটি বিশেষ কারণ বা 

অবস্থা হইতে একটি বিশেষ ফল পাওয়া যাঁয়। এই ফল পূর্ব হইতেই হিসাব 

করিয়া বাহির কর! যায়। ধনবিজ্ঞানের নিয়মগুলিকেও এই হিসাবে স্ত্র বলা 

যায়। দাম যদ্দি বাড়ে, তাহ। হইলে কেবলমাত্র মূল্য বুদ্ধির ফলে সেই দ্রব্যের 

যোগান বৃদ্ধি পাইবে । ইহা “যোগানের সুত্র” নামে পরিচিত । 

কিন্ত ধনবিজ্ঞানের নিয়মের সহিত অন্ঠান্ত বিজ্ঞানের নিয়মের একটু 

পার্থক্য আছে। মাধ্যাকর্ষণের স্ত্র সব সময়েই সত্য। জ্যোতিষের! এই 

নিয়ম অনুযায়ী অন্ক কষিয়া বলিয়া দিতে পারেন কবে ও কোন সময়ে গ্রহণ 
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লাগিবে। কিন্তু ধনবিজ্ঞানের কোন নিয়মের এইবপ নিশ্চম্বতা নাই। পদার্থ 

বিজ্ঞানের হিসাবে ভুল না হইলে ফল সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। কিন্তু 

ধনবিজ্ঞানের এইক্প স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মত কোন নিয়ম নাই। 

চাহিদার নিয়ম অন্ুযাঁয়ী দাম বাড়িলে চাহিদা কমে; কিন্তু বাস্তব জীবনে 

তালব বিপরীত ঘটাও আশ্চর্য নহে। অনেক সময়ে দেখা যায় যে কোন 

সামগ্রীর দাম বাড়িয়াছে ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার চাহিদাও বুদ্ধি পাইয়াছে। 

মানষ জড় বস্তর মত হইলে ধনবিজ্ঞানেৰ নিয়ম সব সময়েই সত্য হইত। কিন্তু 

মান্ধষের কাজ অনেক সময় অদ্ভুত, মৃক্তি দিয়া তাহার সমর্থন পাওয়া যায় 

না। কাজেই অধুপরমাণু লইয়া যে নিয়ম পাঁওয়। যায়, মানষের কার্যাবলী 

লইয়। তদন্তর্ূপ কোন নিয়ম পাওয় সম্ভব নভে। ধনবিজ্ঞানে কখনই একথা 

বল! হয় না বে, একটি বিশেষ ফল সবদাই হইবে । তাহা ভইতেও পারে, আবার 

না হওয়াও বিচিত্র নহে । ধনবিজ্ঞানের নিয়ম কেবল বলিয়। দেয় যে, সাধারণত 

একটি বিশেষ কারণ উপস্থিত থাকিলে একটি নির্দিষ্ট ঘটনা! ঘটিবাঁর সম্ভাবন৷ 

আছে। 

উপরোক্ত কথা হইতে ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই বে ধনবিজ্ঞানের 

নিয়ম একেবারেই অকেজো এবং কখনই তাঁভ৷ সত্য নহে । ধনবৈজ্ঞানিক যেরূপ 

বলেন অধিকাংশ সময়ে সেরূপ ফল পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাম 

বাড়িলে চাহিদা কমে ও যোগাঁন বাড়ে। সংস্কত ব্যাকরণের হ্যত্রের যেমন 

ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া! যায় তেমনি ধনবিজ্ঞানের নিয়মের ব্যতিক্রম সবদাই 

আছে। ব্যতিক্রম আছে বলিয়। সংস্কত লেখক ব্যাকরণের স্তর অস্বীকার করিতে 

পারেন না। সেইবপ ধনবিজ্ঞানের নিয়মের ব্যতিক্রম থাকিলেই তাহ৷ ত্রান্ত বা 

বাতিল হয় না। 

অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সহিত জন্থন্ধ ([২019001) ৬16. ০6170 

১০০1৪] 5011)065 ) £ ধনবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের অন্ঠতম বলিয়া অপরাপর 

সমাজবিজ্ঞানের সভিত ইহার সম্বন্ধ 'অত্যন্ত নিকট । মা্ছষের যে সমস্ত কার্যকলাপ 

ধনবিজ্ঞানে আলোচনা কর! হয়, তাহা সামাজিক এবং এঁতিহাসিক ঘটনাদ্ারা 

গ্রভাবান্িত হয় । লোকের নীতিবোধ এবং দেশের প্রচলিত আইনের প্রভাব 

ত্বাহার উপর অসামান্ত। কাজেই ধনবিজ্ঞানের সহিত সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 
ইতিহাস, নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতির সম্বন্ধ কি তাহা আলোচনা কর৷ দরকার। 



ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও আলোচ্য বিষ ২৪৭ 

সমাজবিজ্ঞান (:002019305 9110 5০9০101085) £ এই শাস্ত্রে মানব 

সমাজের প্রকৃতি, উৎপত্তি ও বিকাশের তথ্য জানিতে পার! যায়। মানবজীবনের 

প্রত্যেকটি সামাজিক দ্দিক এই বিজ্ঞানে আলোচিত হয় । ধনবিজ্ঞান? রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 

নীতিবিজ্ঞান সবই ইহার অন্ততূতি। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে সমাজের মাত্র একটি দিক 

আলোচনা কর! হয় । এই হিসাবে ধনবিজ্ঞান সমজবিজ্ঞানের একটি শাখামাত, 

কাজেই দুইটি বিজ্ঞানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আছে। কিন্ত ধনবিজ্ঞানের 

আলোচ্য বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । 

রাষ্ট্রনীতি (12001010103 2110 17১01160105) £ রাষ্ট্রের গঠন ও কার্যকলাপ 

ইহাতে আলোচিত তয়। রাষ্ট্র মানুষের অর্থনৈতিক জীবন প্রভাবাদ্বিত করে 

বলিয়া! রাষ্ট্রনীতি ও ধনবিজ্ঞানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অতীতে ধন- 

বিজ্ঞানকে রাষ্ট্রনীতির অন্ততম বিভাগ বলিয়! ধরা হইত। দেশের আথিক 

অবস্থা এবং উন্নতি অনেক পরিমাণে রাঁজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতির উপর 

নির্ভব করে। স্বাধীনতা লাঁভ করিষা আমরা আমাদের আধিক অভাবঅভিযোগ 
দূর করিবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস করিতে পারিব। এখন আর কোন বাধ! 

নাই বলিয়া হয়ত অচিরেই আমাদের দারিদ্র্য দুর হইবে । রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও 
আবাব দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনদ্ারা প্রভাবাদ্বিত হয়। নাতৎসিবাধ, 

ফ্যাসিস্টবাঁদ, বলসেভিকবাদ প্রভৃতি অর্থনৈতিক কারণেই উদ্ভুত 

ইতিহাস (750011010105 2110 [7156019) £ ইতিহাস হইতে চলমান 

মানবজাতির পতন-অভ্যুর্থানের সংবাদ জানিতে পারি। অতীতের ইতিছাঁস 

আমাদের বর্তমান আথিক জীবনের জন্য অনেকাংশে দারী। কাজেই 
ইতিভাঁসের সহিত ধনবিজ্ঞানের নিকট সম্বন্ধ আছে। এতিহাসিককেও মানুষের 

আধিক অবস্থা জানিতে হয়। তাহা ছাড়া মানুষের যে অন্তহীন যাত্রা লইয়। 

ইতিহাসের পঠিতব্য বিষয়ঃ তাহা অসম্পূর্ণ থাকিবে । 

নীতিবিভ্ভান (70011017105 200. 1%017109) £ এই বিজ্ঞানে মানুষের 

ভালমন্বোধ আলোচন। করা হয়। যে সকল নীতি মানুষের কল্যাণসাঁধন 

করিতে পারে তাহ। এই বিজ্ঞানে আলোচিত হয়। ধনবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য মানুষের 

হিতসাধন করা । অতএব এই ছুইটি বিজ্ঞানের মধ্যে সম্বন্ধ অতি নিকট ॥ 

কিন্তু শুধু ধন দিয়া মানুষের যাহা ভাল কর! যাইতে পারে, তাহা ধনবিজ্ঞানের 
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আলোচ্য ; নীতিবিজ্ঞানের আলোচ্য মানুষের নৈতিক আচরণ এবং তাহা 

কতখানি মানুষের কল্যাণ সাধনে সক্ষম । 

ধনবিজ্ঞান পাঠের নিয়ম (116011615 ০£56001205 8০০10177105 ) £ 

নান! পদ্ধতিতে ধনধিজ্ঞান পাঠ কর! যাইতে পারে। তাহার মধ্যে দুইটি উপায় 
প্রধান, একটি অনুমান (060061৮€), অপরটি উপগম (1190061€) পদ্ধতি । 

একটি সাধারণ তথ্য হইতে নৃতন নূতন স্ত্রে উপনীত ভওয়াকে অনুমান 
(6€01001% 7901100) পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে কয়েকটি মূল তথ্য 

হইতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর] হয় ও তাহা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা 

হয় । উদাহরণন্বরূপ চাহিদার নিয়মের উল্লেখ করা! যাইতে পারে । একটি 

সামগ্রী লাভ করিবার আকাংখা৷ উহ! পাইবাঁর পরে কমিয়া আসে। এই তথ্য 

হইতে চাঁিদার নিয়মটি উদ্ভূত । চাহিদার নিয়ম ইহাঁও বলে যে সামগ্রীর দাম 

কমিলে লোকে তাহা অধিকমাত্রায় কিনিয়। থাকে । এহ সিদ্ধান্ত পরে বিশেষ 

ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। বাঁজারে কমলালেবুর দাম কমিলে কমলালেবু বহু 

পরিমাণে বিক্রয় হইবে ইহাই আশা কর] যায়। এইভাবে একটি উপকল্প 

(75090176515) হইতে নানা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। রিকার্ডে। এবং মিল 

প্রমুখ বিখ্যাত ইংরাঁজ লেখকেরা৷ এই উপায়ে ধনবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

তাহার! এই উপায়ে যথেষ্ট ফললাভ করিয়াছেন। কিন্তু এই পদ্ধতির অনেক 

ক্রটি আছে। অতিমাত্রায় নিগৃঢ় আলোচনা বিষয়টিকে অবাস্তব করিয়া 

তুলিয়াছে। একটি অনুকল্প হইতে তথ্য স্থন্ি করিলে সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত 

হওয়া সব সময়ে সম্ভব নচে, যদ্দি না উপকল্পগুলি বাস্তব ঘটনার সহিত মিলাইয়! 

দেখা হয়। 

অনেকগুলি বাস্তব ঘটনা দেখিয়া একটি হ্ত্র স্থির করাকেই উপগম 

(0006056) পদ্ধতি বল! হয়। বে সকল লোক এই পদ্ধতি অবলম্বন 

করিয়াছিলেন, তাহার! পৃথিবীর সকল দেশ হইতে অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহ 
করেন এবং তাহ হইতে শ্থত্র সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করেন। ম্যালথস পৃথিবীর 

নানা দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার পরীক্ষ। করিয়া! জনসংখ্যা সম্বন্ধে একটি সুত্র 

স্থির করেন। এঞ্সেল্স্ সাক্সেনির লোকদের পারিবারিক হিসাব দেখিয়া 

ভোগব্যবহার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করেন কিন্তু এই উপায়েরও নানারকম অন্ুুবিধা 

আছে। অর্থনৈতিক জীবনে তথ্যের অন্ত নাই, একটি আর একটির সঙ্গে 
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এমনভাবে জড়িত যে দুইটিকে স্বতত্ত্রভাবে বিচার কর! যায় না। কোন তথ্যকে 

অস্রীস্ত বলা যাঁয় নাঃ বা তথ্য হুইতে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত ভওয়া কঠিন। 
এনপক্ষেত্রে অনুমানের উপর নির্ভর না করিয় উপায় নাই। 

কাজেই ছুইটি পদ্ধতির মাত্র একটি অবলম্বন করিলে নিতু সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া কঠিনু। যদ্দি আলোচনায় অগ্রসর হইতে হয় তাহা! হইলে অনুমান এবং 

উপগম দুই প্রয্োজন। মূল্যতৰ সম্বন্ধে আলোচনাতে অনুমান খুবই কার্ধকরী 3 
আবাঁর, ব্যাংকিং গ্রভৃতির আলোঁচনাঁয় উপগমপদ্ধতি ব্যতীত চলে না । কাজেই 

তইয়ের সমন্বয়ে ধনবিজ্ঞানের পাঠ করা উচিত। 

ধনবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা (0101110 ০£ 75007010115 ) £ 

এই শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান থাক! সকলেরই প্রয়োজন । সামগঘ্িক বহু সমন্তাঁর সমাধান 

ধনবিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে । আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা দারিদ্র্যের । 

অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত করিয়াই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। বে 

বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিলে “সংস্কত এবং মহান জীবন যাপন করিবার মত 

সামগ্রালাভের পথ উন্মুক্ত হইয়] যায়” তাহা কোন ভারতবাসী অবজ্ঞা করিতে 

পারে না। দীম উঠানামা কেন করে, বাজারের অবস্তা, উতপাঁদন এবং চাঁহিদা 

এই সমস্ত সম্বন্ধে ব্যবসায়ীদের জ্ঞান থাক! প্রয়োজন। সমাজসংস্কারকদের এ 

সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োভন। বিশেষ করিয়া শ্রমিকের কর্মকুশলতা, তাহাদের 

থাকিবার ব্যবস্থা প্রভৃতি হিতকর বিষয়গুলি সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান তাহাদের দরকার। 

ধনবিজ্ঞীনে পণ্ডিত না হইলে দেশের ঝোনরপ স্থায়ী মঙ্গলমাধন করা রাঁজ- 

নীতিজ্ঞদের পক্ষে অসম্ভব । কৃষি ও শিল্প ব্যাপারে রাষ্্র কতদূর কি করিতে 
পারে, ব্যবসায়-বাঁণিজ্যের সহিত রাষ্ট্র কি ভাবে জড়িত তাহ রাঁজনীতিজ্ঞদিগকে 

জানিতে হইবে। করনীতি সম্বন্ধেও তাহাদের জ্ঞান থাকা আবশ্ক। আধুনিক 

যুদ্ধে ধনবিজ্ঞান এত প্রয়োজনীয় যে, গত যুদ্ধে ইংলণ্ডে অর্থনৈতিক যুদ্ধ পরিচালন 
করিবার জন্য একজন স্বতন্ত্র মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিল। 
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প্রকৃতির ভাণ্ডার অফুরন্ত নহে। অথচ মানুষের সমস্ত অভাব দুর করিভে 

প্রকৃতির দ্বারস্থ হইতে হয়। প্ররতিব সীমাবদ্ধ সম্পদ হইতে নিজ নিজ অভাব 

মিটাইতে গিয়া! মানুষে অর্থনৈতিক কার্ধাবলী এক এক সময়ে একটি বিশেষ 

রূপ গ্রহণ করে। আদিম যুগে মানুষের প্রয়োজন অল্প ছিল। ক্ষুধাতৃষ্ণ 

নিবারিত হইলেই মানুষ তখন খুশী থাঁকিত। বন্য পণ্ড শিকার করিয়া এবং 

গুহাতে বাস করিয়া মানুষের দিন চলিয়া বাইত। বন্য পশুর হাত হহতে 

প্রাণ রক্ষা করিতে মানুষকে তখন সবদা সশস্ত্র থাকিতে হইত। এই অবস্থায় 

মাঁনবজীবন সৌন্বর্যহীন, পশু গ্রায় এবং অক্পস্থায়ী ছিল। বন্ধ পণ্ড শিকার করিয়া 

বেশী সংখ্যক লোকের দিন চলিতে পাঁবে না। শিকার হইতেই আহার্য লাভ 

হইত। ক্রমাগত করেকদিন শিকাঁর না পাঁওয়! কিছুই বিচিত্র নহে। কাজেই 

আহার্য-সংগ্রহ্ অনিশ্চিত ছিল। আবার আহার্য জমাইয়। রাখাও সম্ভব হইত 

না, কারণ, মাংস সংরক্ষণ করিবার মত খিগ্া তখনও মানুষ আয়ত্ত করিতে 

পারে নাই। কাহারও কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না, জমিব উপব কাহারও 

মাঁলিকানান্বত্ব ছিল না। 

ক্রমে ক্রমে মানুষ, গরু, ঘোঁড়।ঃ ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি জন্ত পালন করিতে 

শিথে। পণুপালনের ফলে আহার্য পাওয়া সহজ ভইয়া উঠে। এই সব পঞ্জ 

দুধ দেয়, উহাদের বলি দিয়া সহজেই মাংস পাওয়া বায়। কাজেই পূর্ববর্তী 

যুগের অনিশ্চিত বন্য জীবনবাপন পণুপালন শিখিবাঁর সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইল। 

পণুপালনেব যুগে মাহুষের জীবন অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়া উঠে। আহার্য সংগ্রহ 

সহজ হওয়াতে অধিক সংখ্যক লোকের জীবনধারণ সম্ভব হয়। কিন্তু এই 
যুগেও জমির উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা ব্বীকৃত হইত না। গোঠীই ছিল জমির 

মালিক, তবে গৃহপালিত পশুর পাল ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাঁবে স্বীকৃত হইত। 

এ যুগে কোনও নির্দিষ্ট আবাদ ছিল না। পশুপাঁলনের জন্ত পণুচারণোপযোগী 

জমি চাই। তাই এই যুগের লোকেরা যাঁধাবর বৃত্তি অবলম্বন না৷ করিয়া, 

পারে নাই। 
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রনে জঙ্গলে খাঁপ্তোপযোগী ফলমূল পাওয়া যায় । লোকে যখন তাহার সন্ধান 

পাইল, সমাজ তখন অগ্রগতির পথে আরও একধাপ অগ্রসর হইল। গম ও 
ধান ক্রমে ত্রমে আবিষ্কৃত হয় এবং লোকে তাহা চাষ করিতে শিখে । তখন 

কষিষুগ্ আরম্ভ হইয়া গেল। অসংস্কৃত বন্ত্াদি দ্বার! ভূমি চাঁষ করিতে শেখায় 
থাগ্য বহু পরিমাঁণে পাঁওয়। যাইতে থাঁকে। লৌহের আবিষ্কার ও লৌহ-লাঙ্গল 

দ্বারা চাষ করিতে শেখায় চাষের সমন্যার সমাধান হয়। চাঁষ করিতে শিখিলে 

স্থায়ী আবাস প্রয়োজন হইয়। পড়ে। একই জমি বৎসরের পর বৎসর চাষ 

করিয়া শম্ত উৎপাদন কর চলে ও শস্য বপন করিয়া তাহা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে 

হয়। কাজেই লোককে কধিত ভূমির নিকটে বাস করিতে হয়। খাগ্য বেশী 

পরিমাণে পাওয়া সম্ভব হওয়াতে অধিক সংখ্যায় লোঁক প্রতিপালিত হইতে 

পাবে। স্থায়ী আবাস হইতে প্রাচীন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় । এই যুগেই জমির 

উপরে প্রথম মালিকান! স্বীরুত হয়, কারণ যে জমি পরিষ্কার করিয়া চাষ 

করিয়াছে সে জমির স্বত্ব দাবী করে। শক্তিশালী লোক অপরের জমি ছিনাইয়া 

লইয়া! অপেক্ষাকৃত ছুবল লৌককে সেই জমি চাষ করিতে বাধ্য করে। অনেক 

সময় অপরের উদ্বত্ত ফসল জোর করিয়। কাড়িয়া! লয়। ইহারাই পরবর্তী যুগে 

জমিদার হিসাবে পরিচিত হর, এবং এইভাবে জমিদার-গ্রজা সন্ধন্ধ গড়িয়। 

উঠে। কৃষিষুগই ক্রমে সামন্তপ্রথায় (1:600911911 ) রূপান্তরিত হয়| 
সামভ্ততন্ত্র (74500711511) ): জমির মালিক ছিল জমিদার, আবার 

জমিদার রাজার প্রতি আশ্গগত্য স্বীকার করিত। জমিদারের অধীনে কৃষক জমি 

চাঁষ করিত এবং উদ্বত্ত ফসল জমিদার অথব] সামন্তকে খাজনা! হিপাবে দিত। 
গ্রামে আরও একশ্রেণীর লৌক ছিল। তাহার কারিগর.__ গ্রামের ছোটখাট 

শিল্পদ্রব্য তাহারা উৎপাদন করিত। তীাতি, কুমোর, ছুতোর, তেলি, মুচি 
প্রভৃতি এই শ্রেণীতে পড়ে। শ্রমবিভাগ ছিল বটে, কিন্তু অত্যন্ত সরলভাবে 

ছিল। একজন লোকেই একটি সামগ্রীর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সব কিছু 

করিত। তীঁতি হুতা কাটা হইতে আরম্ভ করিয়া কাপড় বোনা, রঙানো৷ সব 

কাঁজই করিত। নিজের নিজের বাড়ীতে কারিগরের এই সব সামগ্রী তৈয়ারী 

করিত। প্রত্যেকটি গ্রাম অথবা কয়েকটি গ্রাম মিলিয়া একটি পরগণা স্বয্রং- 

সম্পূর্ণ ছিল। গ্রামের প্রয়োজনীয় সব কিছুই তাহারা উৎপাদন করিত এবং 
উৎপন্ন দ্রব্য মবই ব্যবহার করিত। 



৫২ পৌরনীতি 

এই সরল অর্থনৈতিক পরিবেশ ক্রমে ক্রমে জটিল হইয়৷ পড়ে। জমিদার 

ভূমির ফসল সঞ্চয় করিয়৷ ধনী হইয়া পড়ে। তাহাদের নৃতন নূতন অভাব 
ও চাহিদা দেখা দেয়। জমিদারের রুচি চরিতার্থ করিবার জন্য সৌখীন 

বিলাঁসসামগ্রী তৈয়ারী হইতে থাকে । এই নূত্তন সামগ্রীর চাহিদা মিটানো 

অনেক সময়েই গ্রামের কারিগরদের পক্ষে সম্ভব হইত না। তখন এক নূতন 

শ্রেণীর লোক দেখ দ্িল। ধনী জমিদারদের ভোগ-বাসনা চরিচার্থ করিতে 

সাগর বা ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্ভব হইল। তাহারা এক গ্রামের সামগ্রী কিনিয়া 

অন্ত গ্রামে বিক্রয় করিত। দেশদেশান্তর হইতে বিলাস-সাঁম গ্রী আহরণ করিয় 

আনিয়া ধনীর নিকট উপস্থিত করিত। ব্যবসায় করিয়া এই সদাগর শ্রেণীর 

লোক প্রভৃত অর্থের অধিকারী হইল। কেহ কেহ লোক নিযুক্ত করিয়৷ নিজেরাই 

শিল্পসামগ্রী উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করে। ইতিমধ্যে বাম্পীয় কল ( 5652. 

1215105 ) আবিষ্ষারের ফলে পৃথিবীতে অর্থনৈতিক ধিপ্রব উপস্থিত হইল। বস্ত্র 
ও উহ্থাব পরিচালনায় বাম্পীয় কলেব প্রয়োগের ফলে কলকারখানা! ত্রুত গড়িয়া 

উঠিল। রেলস্টীমার হইবার ফলে সার! পৃথিবী জোড়া! একটি বাজার তৈয়ারী 

হইল। কঠোর প্রতিযোগিতা দেখা দিল। শ্রমিক ও ধনিকের বিরোধ জাগিয়। 

উঠিল। ইহাই বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি 

ধনতন্ত্র (091691190 ): পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে যে অর্থনৈতিক 

ব্যবস্থা প্রচলিত তাহাকে ধনিকতন্ব (08010911517 ) বল! তয়। জমি এখন 

আর ক্ষমতার উৎস নহে । বাহার পুজি ব৷ মূলধন সরবরাহ করে সেই ধনিক 
শ্রেণীই এখন সবাপেক্ষা প্রতাপশালী । শ্রমবিভাগ এখন অত্যন্ত পুংখানুপুংখ- 
ভাবে প্রতিষ্ঠিত, বাঁজার এখন সম গ্র পৃথিবী জুড়িয়া। 

ধনিকতন্ত্রের এই কয়টি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, ইনাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির 

অধিকার মানে । এই শ্রেণীর সমাজে জমি ও মুলধনের উপর ব্যক্তির মালিকানা- 

্বত্ব স্বীকার করা হয়। দ্বিতীয়ত, যাহার! মূলধনের মালিক তাহারাই উৎপাদন 
নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ কাহারা কি কি জিনিষ কতটুকু উৎপাদন করিবে তাহা 

মূলধনের মালিকগণহ ঠিক ঞরে। তৃতীয়ত, উৎপাদনের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা 

অর্জন। কোন দ্রব্য বিক্রয় করিয়। যদি যথেষ্ট মুনাফালাভের সম্ভাবন! না থাকে 

তবে কেহুই তাহার উৎপাদনে অর্থ বা শক্তি ক্ষয় করিবে না। উপযুক্ত মুনাফ! 

লাভের সম্ভাবনা থাকিলেই জিনিষটির উৎপাদনে অর্থ ব্যয় কর! হয়। তাহার 
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ফলে সমাঁজের উপকার বা অপকার যাহাঁই হউক কিছু আসে যায় না। ধনিক- 
তন্ত্র ধনী ও নির্ধনের মধ্যে গ্রচুর প্রভেদ থাকে। জাতীয় আয় অসমভাবে বণ্টন 
করা থাকে। ক্রমে ক্রমে একচেটিয়া ব্যবসায়ের সংখ্যা ও প্রভাব বাঁড়ে। 

রামিয়া, চীন ও পূর্ব-ইউরোপীয় রাজ্যগুলি ধনিকতন্ত্র বর্জন করিয়া সমাজতন্ত্রের 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

কয়েকটি মৌলিক সংজ্ঞ। 
দ্রব্য (১০০৭5) £ ধনকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের যে কার্যাবলী তাহাই 

ধনবিজ্ঞানের আলোচা। ধন কাহাকে বলে, তা প্রথমে জান! দরকার । 

কতকগুলি দ্রব্যকে ধন বলা হয়। দ্রব্যকি? ধনখিজ্ঞানে দ্রব্যের একটি 

বিশেষ সংজ্ঞা আছে। মান্তষের প্রয়োজন যাহা দিয়া মিটে, যাহা দিয়া অভাব 

দূর হয় তাঁহাকে দ্রব্য বলে। ইহা বাস্তব সামগ্রী হইতে পারে-_যেমন টেবিল, 
চেয়ার, ঘড়ি, পাখা ইত্যার্দি। আবার শ্রমিকের শ্রমক্ষমতাঁর মত অবাস্তব 

পদার্থও দ্রব্য । যাগ মানুষের অভাব মিটাইতে পারে, তাহা স্থল অথব। অবাস্তব, 

যাহা কিছু হউক ন! কেন, তাহাকেই দ্রব্য বলা হয়। অভাব মিটাইবার 

ক্ষমতীকে এক কথায় উপবোগ (10611 ) বলে। কাজেই যাহার উপযোগ 

আছে তাহাই দ্রব্য। 

দ্রব্যের নানা শ্রেণীবিভাগ কর! হইয়াছে। তার মধ্যে মূল্যহীন এবং 

মূল্যবান দ্রব্যে বিভাগই প্রধান। কোন দ্রব্যের পরিমাণ যদি এত অধিক হয় 

বে মানুষের ঘতট! প্রয়োজন তাহ৷ মিটাইয়াও অতিরিক্ত থাকে তবে তাকে 

মূল্যহীন দ্রব্য (175 £০০৫5 ) বলা হয়। নদীর জল, সর্ষের কিরণ, বাতাস 

প্রভৃতি মূল্যহীন দ্রব্যের পর্যায়ে পড়ে_-অভাবের ' অনুপাতে ইহাদের সরবরাহ 

প্রচুর বলিয়া ইহাদের কেহ দাম দিয়া কিনিবে না। আবার যে সমস্ত দ্রব্য 

মানুষের অভাব মিটাইবাঁর পক্ষে অপ্রচুর বা কম, তাহাদিগকে মূল্যবান দ্রব্য 

(700001010 £90059 ) বলা ভয়। মুল্যবান দ্রব্যের পরিমাণ সব সময়ে 

চাঁহিদাঁর তুলনায় সীমাবদ্ধ। খা, বস্ত্র, আবাঁস সবই মূল্যবান দ্রব্যের নিদ্শন। 

কোন দ্রব্য এক স্থানে বা এক সময়ে মূল্যহীন হইলেও অপর এক স্থানে বা 

অন্ত সময়ে মূল্যবান হইতে পারে। নদীর ধারে সাধারণত জলের, «হাব নাই। 

সুতরাং নদীর তীরবর্তী গ্রামে জল মূল্যহীন দ্রব্য বলিয়া- গণ্য হয়। কিন্ত 
কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় শহরের বিপুল জনসংখ্যাকে যোগান দিবার মত 

জল শহরে অভাব। কাজেই শহরে অথবা মরুভূমিতে জল মূল্যবান দ্রবোর 
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পর্যায়ে পড়ে। শহরে জলের জন্ত কর দিতে হয় এবং মরুভূমিতে পয়স৷ দিয়া 

জল কিনিতে হয়। 

ধন ( ড/০৭10]7) : সাধারণ লোক ধন বলিতে টাকাকড়ি বুঝে। কিন্ত 

ধনবিজ্ঞানে ধন শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। মূল্যবান দ্রব্য 
মাত্রকেই ধন আখ্যা দেওয়া! হয় । যাহ! লোকের অভাব দূর করিতে পারে ও 

বাহ সহজপ্রাপ্য নহে তাহাই ধন। চাহিদার অনুপাতে অপ্রচ্ুর হইলে সেই 

দ্রব্যকে ধন বল যায়। দ্রব্যের চারিটি গুণ থাকিলে তাহাকে ধন বল! ভয়। 

যথা, উপযোগ, সীমাবদ্ধ যোগান, হস্তান্তর যোঁগ্যত৷ ও তাহ! বাহিক হওয়া চাই। 

উপযোগ এবং অপ্রাচুর্য ধনের দুইটি পরিচায়ক লক্ষণ। আমাদের অভাব 
ধাহ। দূর করিতে অক্ষম তাহ| কখনই ধন নহে। নন্গ্যানীর নিকট পাখিব বস্ত 
ধন নহে, কেন না সে “মণিরে না মানে মণি।” বাঁদরের কাছে মুক্তামালার 

কোন দাম নাই। বাহাঁর। মদ পান করে ন! তাহাদের কাছে মদ ধন নহে। 

কিন্তু অভাব দূর করিবার মত ক্ষমতা থাঁকিলেই সেই দ্রব্যকে ধন বলা যায় 

না। দ্রব্যটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া! গেলে চলিবে না। তাহার যোগান 

(50019 ) সীমাবদ্ধ হওয়া চাই। তবেই তাহাকে ধনের পযাঁয়ে ফেলা 

চলিবে । যোগান অপ্রচুর হইলে দ্রব্যটি সংগ্রহ করিতে পরিশ্রম করিতে হইবে। 

নদীর ধারে জণ ধন নহে, কারণ জল সেখানে সহজলভ্য । শহরে জলের দাম 

আছে। শহরে জল ধনের পর্যায়ে পড়ে। পরিমিত যোগান ধনের দ্বিতীয় 

লক্ষণ।। 

কোন দ্রব্য যদি হস্তান্তর কর সম্ভব ।(/-211512121012 ) না হয়, তবে 

তাহা কিনিবার জন্য কেহই মুল্য দিবে না। দ্রব্যটির মালিকানান্বত্ব হস্তান্তর 

করা সম্ভব ন৷ হইলে তাহ। কেবলমাত্র বর্তমান মালিকেরই অভাব দূর করিতে 
পারে। অপরের অভাব ইহার দ্বাব! দূর হইবে না। হস্তান্তরিত হইবার অর্থ 

ইহা নহে যে, দ্রব্যটি স্থানান্তরিত করিতে হইবে । মালিকানাস্বত্ব হস্তান্তরিত 

কর! হইলেই চলিবে । জমি এক স্থান হইতে উঠাইয়া অপর স্থানে লওয়া বায় 

না। কিন্ত জমি হস্তাস্তরিত কর! যায় । এইরূপ হস্তান্তরযোগ্য না হইলে কোন 

রব্যকে ধন বলা হয় না। ইহা ধনের তৃতীয় লক্ষণ। 
সমস্ত দ্রব্যই হস্তাস্তর করা যায় না। মানুষের অন্তনিহিত গুণ হস্তাস্তর 

করা যায় না। তানসেনের মত গায়ক অথবা রবীন্দ্রনাথের মত কবি আপন 
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ক্ষমতা অপরের নিকট দিতে পারেন না। যে দ্রব্য বাহ্যিক কেবলমাত্র তাকেই 
হন্তান্তর কর! যায়। কাজেই ধন বলিয়। গণ্য হইতে হইলে সেই দ্রব্যকে বাহক 
হইতে হইবে । ইহা ধনের চতুর্থ ও শেষ লক্ষণ । 

বাস্তব এবং অবাস্তব দ্রব্য উভয়কেই ধন বল! যাষ়। একমাত্র বিচার্য 

উপরোক্ত চারিটি লক্ষণ উহার আছে কি না। প্রথম, উপযোগ থাঁকিবে; 

দ্বিতীয়, চাহিদার অন্ুপাঁতে যোগান হইবে অপ্রচুব ; তৃতীয়, উহা হস্তান্তর করা 

চলিবে এবং চতুর্থ, উল বাহিক হইবে । কোন দ্রব্যকে ধন বলিবাঁর জন্ত বিচার 

করিতে হইলে এই চারিটি লক্ষণ আছে কিনা দেখিতে হইবে । দেশের আব- 

হাওয়াকে ধন বলা যায় না, কারণ তাহা হস্তান্তর করা! যায় না। মানুষের 

বিশেষ গুণাবলী ধন নহে । রবীন্দ্রনাথ ব। ইকবালের ক্ষমতা হস্তান্তব করা যায় 

না, উহা! বাহ্যিক নহে । কাজেই তাহ! ধন নহে। 

স্থুতরাং ধন বলিতে আমর। এমন সামগ্রী বুঝি যাহার উপবোগ আছে 
( অর্থাৎ যাহ। আমাদের অভাব মিটাইতে পারে )$ যাহার যোগান চাহিদার 

তুলনায় অপ্রচুর, ষাহা ভম্তান্তর করা বায় এবং যাহা বাহিক। ইহার বে কোন 
একটি লক্ষণ ন| থাকিলে সেই সামগ্রা ধন বলিয়। গণ্য হয় ন। 

ব্যক্তিগত, সমন্টিগত এবং জাতীয় ধন (761501791, (০0116001%€ 

810 [39010109] 2101) ) £ প্রত্যেক লোকের যত মূল্যবান সামগ্রী আছে, 

তাহাই তাহার ব্যক্তিগত ধন। বাড়ী ঘরের মত বাস্তব দ্রব্য যাহ! একান্তই 

ব্যক্তিগত ধন, অথবা ব্যবসায়ের স্থনামের মত অবাস্তব দ্রব্যও ধন। কেননা 

ব্যবসায়ের স্থনাম বাজারে বেচাকেনা ঘাস । ব্যক্তিগত ধন ছাড়াও সমষ্টিগত 
ধন (০০911600৮5 22101) ) আছে । সমাজের সকলে তাহার মালিক। 

হাওড়ার পুল, রেলপথ, সেচের জন্য থাল, রাস্তাঘ।ট এগুলি কোন ব্যক্তি- 

বিশেষের সম্পত্তি নহে । জনসাধারণই এইগুলির মালিক। এইগুলি আমাদের 

প্রয়োজন মিটায়। ইহাদের বোগানও অপ্রচুর নহে এবং ইহারা বাহিক 

পদার্থের পর্যায়ে পড়ে । কাজেই এইগুলিকে সমষ্টিগত ধন বলা যায়। 

দেশের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ধনের সহিত সমষ্টিগত ধন যোগ করিলেই 

জাতীয় ধনের (356079] 62105) পরিমাণ জানিতে পারা যায়। 
ইহাই সাধারণ মত ।॥ কিন্তু ইহা ঠিক নহে। এমন অনেক সামগ্রী আছে যাহ 

লোঁকে ব্যক্তিগত ধন হিসাবে মনে করে । কিন্তু তাহা জাতীয় ধন হিসাবে গণ্য 
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নহে। ন্তাসনাল সেভিং সার্টিফিকেট অথব। কোম্পানীর কাগজ (71017715- 

০01 10015) নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত ধন। কারণ এই কাঁগজগুলিতে ধনের 

সবগুপি লক্ষণ বর্তমান । কিন্তু ইহা আসলে খণ পত্র । সরকার জনসাধারণের 

পক্ষ হইতে এই খণ গ্রহণ করিয়াছে । কাজেই জাতীয় ধন হিসাব করিবার 

সময় মোট ধনের পরিমাণ হইতে সরকারী খণের পরিমাণ বাদ দিতে হইবে। 

আয় (0700106) £ একটি লোক প্রতি মাসে অথব। প্রতি বংসরে যত 

টাকা উপার্জন করে তাহাই লোকটির মাসিক বা বাংসরিক আয় বলিয়া ধরা 

হয়। ইহা! তাহার মোট আয় (0:0995 1000106)| অনেক সময়েই দেখা 

যায় যে এই অর্থোপার্জজ করিতে লোকটিকে কিছু ব্যয় করিতে হইয়াছে। 

যেমন, উকিলদের একজন মুহুরী রাঁখিতে হয় এবং তাহাকে মাহিনা দিতে হয়। 
স্থতরাঁং উকিলের মোট আয় হইতে মুহুরীর মাহিনা বাবদ যে টাকা ব্যস্ত 

হইয়াছে তাহা! বাদ দিতে হইবে । বাদ দিলে যে টাঁক। থাকিবে তাহাই 
হইল উকিলের নীট আয় (০ 10001076)। 

এই ভাবে যে আয় নিধারণ করা যায় তাহাকে আথিক আয় (01086 

11100286) বল! হয়। আবশ্যকীয় খরচ খরচা বাদ দিয়া মোট আয় হইতে 
যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই আধিক আয়। আধিক আয়ের পরিমাণ জানিয় 

লোকের অবস্থা স্বচ্ছল কি অস্বচ্ছল তাহা সব সময়ে বুঝা যায় না। একটি লোক 
১৯৩৯ সালে বৎসরে ১২০০২ টাকা আয় করিত। বর্তমানে সে ২৫০০২ 

টাক আয় করে। আপাতদৃষ্টিতে তাহার অবস্থা ভাল হইয়াছে বলিতে 
হইবে। 

কিন্তু ১৯৩৯ সালে একমণ চালের দাম ছিল চার টাকা ও বর্তমানে সেই 

চালের জন্য তাহাকে ২৫২ টাক দিতে হয় । অন্যান্ত জিনিষের দামও সেইরূপ 

চাঁর পাঁচ গুণ বাড়িয়াছে। সুতরাং লোকটির আঁসল অবস্থার উন্নতি না হইয়। 

,বরং অবনতি হইয়াছে । অথাৎ ১৯৩৯ সালের রোজগার দিয়! সে যাহা যাহ! 

কিনিতে প্ারিত, ১৯৫৩ সালের রোঁজগার ডবল হইলেও সে অনেক কম জিনিষ 

কিনিতে পারে । এইজন্ত ধনবৈজ্ঞনিকের আধিক আয় অপেক্ষা জামগ্জীক 

আয় (2২591 10০0016) এর পরিমাণ কত তাহাই জানিতে চাহেন। কোন 

কোন দ্রব্য কত পরিমাণে সে ক্রয় করিতে পারে তাহা দিয়! সামগ্রীক আয়ের 

নির্ণয় কর। হয়। 

১৭ 
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ব্যক্তিগত আয়ের মত জাতীয় আয় (3810:2] 177001))6) একই ভাবে 

নির্ণয় কর! হয়। দেশের প্রত্যেক লোকের 'আয় ও জাতীয় সম্পত্বির আয় 

যোগ দিলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ জানা যায়। অবশ্ঠ কাহারও দেন৷ থাঁকিলে 

কিংবা সরকারের দেনা থাকিলে তাহা মোট জাতীয় আয় হইতে বাদ 

দিতে হইবে। 

মুল্য (৬০14০) : বাশার মূল্য আছে তাহাই ধন। কিন্তু মূল্য কাহাকে 

বলে? মূল্য কথাটির ছুই অর্থ প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে এবং বিনিময়ের 

দিক হইতে । জল ও বাতাস প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে অমূলা। ইহাঁকে 
প্রয়োজনমুল্য (৬০15-15-1১) বলে। 

বিনিময়মূল্য (৬৪10৩-170-5য0179178) $ একটি দ্রব্যের বিনিময়ে যে 
পরিমাণ অন্য দ্রব্য পাওয়া বায় তাহাকে প্রথম দ্রব্যের বিনিময়মূল্য বলা ভয়। 

এক মণ চাঁউলের পরিবর্তে ঘদি ছুইমণ গম পাই তাঁহা হইলে চাঁউলের বিনিময়মূল্য 

ছুইমণ গম। ধনবিজ্ঞানে মূল্য কথাটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিনিময়ে অপর 
দ্রব্যের ঘে পরিমাণ পাওয়া বাইবে তাাই প্রথম দ্রব্যটির মূল্য। সাধারণত 

টাক! দিয়া মূল্য নিরূপণ কর! হয়। একটি দ্রব্যের বিনিময়ে বত টাকা পাওয়। 

যায় তাহাই উহার দ্রাম (1১11০) পনের টাকায় এক মণ চাউল পাঁওয়। 

গেলে চালের দাম পনের টাঁক! মণ বল! হইবে। 

কোন দ্রব্যের মূল্য থাকিতে হইলে দ্রব্যটির উপযোগ থাকিবে, তাহা 

দৃশ্রাপ্য এবং হস্তান্তরযোগ্য হইবে । দ্রব্যটি দিয়া অভাব না মিটিলে তাহা 
কেহ কিনিবে না। দ্রব্যটি সহজপ্রাপ্য হইলে, ধনী দরিদ্র সকলেই বিনা 

আয়াসে তাঁভা লাভ করিতে পাঁরিলে, দাম দিয়া কেহ তাহা কিনিবে না। 

যদি দ্রব্যটি হস্তান্তর কর! না যায় তাহা হইলে দাম দিয়। কিনিবার কোন অর্থ 

হয় না। ধনেরই এইসব লক্ষণ। কাজেই বাঁহার বাজারে মূল্য আছে 
তাহাকেই ধন বলে। 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
ভোগ এবং অভাব 

ভোগ (00115010)90091) £ কথাটির অর্থ দ্রব্যের ব্যবহার, দ্রব্য নষ্ট 

কর! নয়। ভোগের অর্থ কোনও দ্রব্য নিঃশেষ করা নহে। দ্রব্য ভোগ 

করার অর্থ হহাঁর দ্বারা আমাদের অভাব মিটানে। | চেয়ারে বসিলে আরাম 

পাই। এই আগাঁম পাওয়ার নামই ভোগ। ধীতাতপ-নিবারণের জন্য জাম! 

পরিলে সেই প্রয়োজন মিটে । কাজেই ভোগ কথাটির অর্থ অভাব ব1 

প্রয়োজন মিটানে | 

উৎপাদন এবং ভোগ পরস্পরের সহিত জড়িত। আমরা ভোগ করিতে 

চাঁতি বণিয়াই দ্রব্যের উৎপাদনের সুরু হয় ও ভোগেই উৎপন্ন দ্রব্যের পরিণতি । 
অভাব দূর করিবার ভন্য মান্য নানা রূপ উৎপাদনের কার্ষে আত্মনিয়োগ করে। 

অভাববোধ ঘত বেণা রকমের হইবে, মাচ্ষ ততই নানাবিধ দব্য উৎপাদন 

করিবে । আমাদ্িম জীধনবাত্র। অত্যন্ত সরল ও মানবের প্রয়োজন কম ছিল 

বলিয়া! উৎপাদন-ব্যবস্তাও নিতান্থই সরল ছিল। স্তরে স্তরে সভ্যতার যত উন্নতি 

হইতেছে, মানুষের »ভাব ক্রমে ক্রমে ততই বুদ্ধি পাইতেছে। সেই অভাব দূর 
করিবার জন্য মানুষ নান! জাতীয় দ্রব্যের উৎপাদনে লাগিয়া পড়ে। অভাব 

লোককে কমে প্রবৃত্তি দেয় ) কম হইতেই দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং দ্রব্য আমাদের 

অভাব দূর করে। 

কাজেই ভোগের প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাক! প্রয়োজন । কিন্তু 

রিকার্ডো, মিল প্রভৃতি প্রথম যুগের ধনবৈজ্ঞীনিকের। এই দিকটির প্রতি তত 

বেশী দৃষ্টি দেন নাই। কিন্তু ধনবিজ্ঞানের আধুনিক পণ্ডিতের! এই বিষয়টির 
প্রতি বিশেষ জোর দেন। অধ্যাপক মার্পালের €[1171019155 ০: 

[0013027109৮ এখনও প্রামান্ত গ্রন্থ বলিয়। ধর] হয়। এ গ্রন্থের প্রথম দিকের 

কয়েকটি পরিচ্ছেদ এই বিভাগটি আলোচিত হইয়াছে । 

অভাব (19265) £ মান্ষ কি কি কারণে অভাব বোধ করে? 
অনেকগুলি বিষয় হইতে অভাবের উদ্ভব হয়। ' জীবনধারণের জন্য আমর! বনু 

প্রকারের দ্রব্যের অভাব বোধ করি। কিছু খাছ, বন্ত্র ও গৃঠ, ইহা ন। 



২৬০ পৌরনীতি 

থাকিলে আমাদের জীবনধারণ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, তাহ! ছাড়াও অন্ত 

কতকগুলি দ্রব্যের অভাব আমরা অনুভব করি; কারণ দীর্ঘ দিন ধরিয়া 

উপভোগের ফলে তাহা অভ্যাসে দড়াইয়াছে। এই শ্রেণীতে চা, তামাক 

গ্রভৃতি পড়ে। তৃতীয়ত, লোকের মধ্যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিবার ইচ্ছা! হইতেও 

কোন কোন দ্রব্যের অভাব অনুভূত হয়। মহিলারা আঁধুনিকতম নকশার শাড়ী 

এবং গঙনা এই কারণেই পরিতে ভালবাঁপেন। একটু বিশ্লেষণ করিলেই বোঝা 

যাঁয় বে, মানুষ সমাজে বাস করে বলিয়৷ কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্য 

প্রয়োজনীয় দ্রব্যগাল ছাড়া অন্তান্ত দ্রবোর অভাব অনুভূত হয়। মাঁচষের 

অভাববোধ সামাজিক পরিস্থিতি ও রীতিনীতি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এক 

দেশের মেয়েরা কখনই সালোয়ার পরে না,» আবার অন্থদেশে সালোয়ার ছাড়া 

আর কিছু মেয়ের! পরিবে না। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ নিরামিশ আহার করে, 
আর অব্রাঙ্গণেগ মাছ, মাংস খাইতে ভালবাসে । জীবনধারণের জন্ত বাঁহাকে 

একান্ত প্রয়োজনীয় লা হইয়াছে, এমন কি তাহাঁও সামাজিক রীতিনীতি দ্বারা 

প্রভাবাদ্বিত। বাঙ্গালী ভাত খাইতে চায়, পাঞ্জাবীর1 ডাল-রুটি পাইলেই খুশী। 

আমবা বাহ খাই অথবা! পরি, তাহা! এইভাবে সামাজিক রাঁতিনীতি দ্বার 

প্রভাবান্থিত হয়। বাহাদের মধ্যে আমণা বাস করি তাহাদের মত এবং কুচি 

অন্নধায়ী আমাদেব অভাববোঁধ এবং রুচি গড়িয়া উঠে। 

অভাবের প্রকৃতি (01751905115610৯ ০£ ৮20১) থে কারণেই 

অভাববোধ জাগরুক হউক না! কেনঃ অভাবের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। 

সন্ত্যাসীফাকিরের কথ। বাদ দিলে বল! যায় যে মানুষের অভাবের কোন শেব 

নাই। “ঘার ছেলে বত পায়ঃ তার ছেলে তত চায়। একটি অভাব দূর হইতে 

না হহতেই নূতন আর একটি অভাব দেখা দেয়। বখন সাধারণ ভালভাত খাই 

তখন পোলাও মাংসের জন্য মনে আকাংখা জাগে। নূতন নৃতন জমকালে! 

পরিচ্ছদ আমরা চাঁই। প্রতি দিন প্রতি বৎসর আমর] নূতন নৃতন অভাব বোধ 

করি। এই কারণে প্রাচীন ধনবৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, বাহুল্য উত্পাদন সম্ভব 

নহে। আমাদের সকল অভাব দূর করিবার দ্রব্য যোগান দেওরা অসম্ভব । 

কারণ বে মৃহ্র্তে আমাদের একটি অভাব দূর হইবে, পর মৃহূর্তে আর একটি 

নৃতন অভাব দেখা দিবে। 

বদিও সাধারণভাবে মানুষের অভাবের কোন সীমা নাই, তথাপি একটি 



ভোগ এবং অভাব ২৬১ 

বিশেষ সামগ্রীর অভাব সীমাবদ্ধ। যে কোন সামগ্রীই হউক আমর! তাহ 

যতই পাই ততই তাহা পাঁইবার আকাংখা কমিয়। যায়। বখন একটি না পাই 
তখন তাহার অভাব হয়ত খুব তীব্রভাবে বোধ করি । কিন্তু তাহা পাইবার পর 

অভাবের তীব্রতা কমে ও তাহা বত বেশী করিয়া পাই, তাহার অভাববোৌধও 

ক্রমেই কমিতে থাকে । আশার্য পাইলে মানুষের খাগ্ের অভাববোধ ক্রমশ দূর 

হইতে হইতে একেবারেই মিটিয়া যায় । প্রত্যেক অভাব সম্বন্ধেই এই কথ বল৷ 

যায় । ইহাই অভাবের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য । এই তথ্য হইতে ধনবৈজ্ঞানিকের! 

একটি সুত্র স্থির করিয়াছেন । একটি দ্রব্য যত বেশী পাওয়। বায়, ততই তাহার 

উপযোগ কমিয়া আসে। ইভাকে হাসমান উপযোগের নিয়ম বা 14 ০1 

1)111)11719111115 0010 বল! হয়। 

যদিও আমাদের অভাঁব অসংখ্য, কিন্ত সব অভাব পূবণ করিবার শক্তি বা 
অর্থ আমাদের নাই। একটি অভাব পূর্ণ করিলে অন্ত আর একটি অপূর্ণ 

থাকিয়া! বায়। খাগ্ের জন্য বেশ অর্থ ব্যয় করিলে হয়ত সঞ্চয়ের পরিমাণ 

কম পড়িয়া বায় । কাজেই কোন্ কোন্ অভাব পূর্ণ করিব, তাহা আমাদের 

বিচার করিয়া ঠিক করিতে হয়। আমাদের অভাবগুলি যেন পরস্পরের 

মধ্যে প্রতিযোগিতা করে। প্রত্যেকটি অভাবই যেন বলিতেছে আমাকে আগে 

পূর্ণ কর। এই প্রতিযোগিতার ফলে বে দ্রব্যের প্রয়োজন অত্যন্ত তীব্রভাবে 
অনুভূত হয়, তাহাই প্রথমে পূরণ করিবার দিকে লোকে দৃষ্টি দেয়। মার কাছ 
হইতে পাঁওয়।৷ একটি পয়স৷ দিয়। ঘুড়ি না লজেঞ্জ কিনিব এই বিপদে কোন শিশু 

না পড়িয়াছে? "অভাবের এই প্রকৃতি হইতে আর একটি নিয়ম আবিষ্কৃত 

হইয়াছে। ইহার নাম পরিবর্তনের নিয়ম বা সমপ্রান্তিক উপযোগের নিয়ম 
(75101-10121511191 0011 )। ছুইটি অভাবের মধ্যে যেটি তীব্রতর 

তাহাঁকেই সকলে প্রথমে মিটাইবে। কিন্তু একটি অভাব যতই মিটানো৷ যায় 

ততই তাহার তীব্রতা কমে। ফলে প্রত্যেকেই এমন অবস্থায় পৌছাইবে ষখন 

দুইটি অভাবের তীব্রতা সমান হইবে। 

এমন কতকগুলি অভাব আছে যাহা একসঙ্গেই অনুভূত হয় । ক্ষুধা বোঁধ 

করিলে ভাত, ডাল, রুটি, চুন, মশল! সব কিছুরই অভাব একসঙ্গে মনে জাগে 

কারণ সব মিশাইয়া খান রন্ধন হয়। চায়ের অভাব মিটাইতে হইলে চা, চিনি, 

দুধ প্রভৃতি একসঙ্গে প্রয়োজন। কাজেই একটি অভাব অপরটির অনুপূরক। 



২৬২ পৌরনীতি 

অভাবের শ্রেণী বিভাগ (010,551950961010 0: ৮9165) £ অভাবের 

প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ কর! হয়। ইহা! প্রধানত ছুইটি ভাগে বিভক্ত কর! 

হয়, প্রয়োজনীয় 09০95921129) ও অপ্রয়োজনীয় । আমাদের বাঁচিতে 

হইলে কতকগুলি অভাব মিটাইতেই হইবে। যে সকল দ্রব্য আমাদের এই 

শ্রেণীর অভাব দূর করে তাহা গ্রয়োক্নীয়ের পর্যায়ে পড়ে। ইহাদের আবার 
তিনভাগে ভাগ কর! হয় ঃ__যথা, জীবন ধারণের জন্ত প্রয়োজনীয়, কর্মক্ষমতা 

অব্যাহত রাখিবাঁর জন্য প্রয়োজনীয়, অভ্যাসজনিত প্রয়োজনীয় । 

কয়েকটি দ্রব্য আছে বাহা না পাইলে মানুষ বাঁচিতেই পারে না। কিছু 

থাগ্ভ ও জল, সাধারণ বস্ত্র এবং একটি গৃহ, জীবনের সবনিম্ন প্রয়োজন ইহাই। 

ইহাদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য (০০০১৪৪:165 £01 116) বল। হয় । 

কিন্তু কার্ধক্ষমত৷ অব্যাহত রাঁখিবার জন্ত এই সবনিম্ন প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক 

সামগ্রী চাই। বেমন সামান্য থাগ্য পাইলে হয়ত কায়কেেশে দীবনধারণ সম্ভব 

হয়। কিন্তু কার্যক্ষমতা বজায় রাখিতে হইলে অধিক ও পুষ্টিকব খাদ্য চাই। 

দৈহিক শ্রম বে করে তাহার অধিক পরিমাণে খাগ্য চাই। সাধারণত ব।ভার। 

তত গুরু পরিশ্রম করে না, তাহাদের অপেক্ষাকৃত কম খাছ্য হইলেও চলে। শুধু 

মাত্র প্রাণে বাঁচয়। থাকিবার জন্ শিক্ষা নিপ্রয়ৌজন। কিন্ধ যে কাজ করিতে 

চাঁয় তাহার কর্মকুণলতা৷ অর্জন করিবার জন্য শিক্ষ। চাই। এহগুলি কর্মক্ষমতা 
বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় (০0095১71165 201 €111016110 )। 

অভ্যাঁসবশত কয়েকটি দ্রব্য প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়; জীবনধাঁরণের জন্য 

অথব! কার্যক্ষমতা বজায় রাখিতে ইহাদের প্রয়োজন নাহ। কিন্তু লোকে 

দ্রব্য গুলি ব্যবহার করিতে করিতে এতই অভ্যন্ত হইয়! পড়িয়াছে বে, উহা না 

হইলে তাহাদের চলে না। হঠাৎ কোন কারণে আয় কমিয়া গেণে তাহার৷ 

অধিকতর প্রয়োজনীয় দ্রব্য কমাইয়া দিয়াও কিছু কিছু এই শ্রেণীর সামগ্রী 

কিনিবে। বিড়ি, তামাক, পান বাচিবাঁর জন্য অগ্রয়োজনীয়। কর্মকুশলতাও 

কিছু তাহাতে বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু সাধারণ লোকের অভ্যাস এমন দাড়াইয়াছে 

বে অন্ত জিনিষ বাদ দিয়! তাহার! বিড়ি তামাক কিনিবে। তামাক, চা, পান, 

স্থপারী ইত্যাদি দ্রব্যকে অভ্যাসজনিত প্রয়োজনীয় বলা ভয় ( 00911৮60010291] 

16065592165 )| এইগুলির জন্য অর্থব্যয় করিতে না৷ পারিলে অনেকের 

জীবন অর্থহীন মনে হয়। 



ভোগ এবং অভাব ২৬৩ 

অপ্রয়োজনীয় অভাবও ছুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, আরাম (0০923:016) 

এবং বিলাস ([41সগট )। প্রয়োজনীয় দ্রব্য না পাইলে জীবনযাঁপন সম্ভব 
নহে। যাহা জীবনযাত্রা আরামপ্রদ করিয়! তোলে তাহাকেই বলিব আরামের 

সামগ্রী। স্ুম্বাহু আহার, স্রন্দর পরিধেয় ও মনোরম গৃহ, কিছু আসবাব, 
তেলসাবাঁন, বই, খেলাধূলার সামগ্রী, আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা--সবই আরামের 
জন্য । এইগুলি পাইলে জীবনযাত্রা মধুর হইয়া উঠে। 

বিলাঁস-সামগ্রীর সংজ্ঞ৷ লইয়া মতভেদ আছে। মোটকথা বাভা অগ্রয়োজনীন্র 

অথচ অত্যন্ত ব্যয়সাঁধ্য, তাহাঁকেই বিলাস-সাঁমগ্রী বল! হয়। যে অপ্রয়োজনীয় 

সাম গ্রীর মূল্য অত্যন্ত বেশী তাহাকে বিলাসের পর্যায়ে ফেল! হয়। আরাম এবং 

বিলাস সামগ্রীর মধ্যে প্রকৃতিগত কোন ভেদ নাই, ভেদ কেবল মাত্রার । 

সুব্বাছু খাগ্চকে আরামের পর্যায়ে ফেলিলে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য আহার্ধকে বিলাস 

বলিব। কোনটি প্রয়োজনীয়, কোনটি আরামের ও কোনটি বিলাসের দ্রব্য 

বলিয়। গণ্য হইবে, তাহ অনেকটা লোকের ও সমাজের উপর নির্ভর করে। 

ইছাঁদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণ! পরিবতিত হইয়াছে ও এখনও হইতেছে। 

আজ আমর! ঘাহাঁকে প্রয়োজনীয় বা আরামের সামগ্রী বলিয়া মনে করি, 

আমাদেব পৃৰপুকষের! তাঁভার মধ্যে অনেক জিনিষকেই বিলাঁস-সামগ্রী মনে 

করিত। ৪০।৫০ বৎসর পূর্বে চা-পাঁন বিলাসিতা বলিয়া বিবেচিত হইত । কিন্ত 
এখন উ৷ প্রশ্বোজনের পর্যায়ে পড়িয়াছে। কোন মধ্যবিত্ত তদ্রলোকের নিকট 

মোটরগাঁভী বিলাসের সামগ্রী; কিন্তু একজন ডাক্তারের নিকট ইহ প্রয়োজনীয় 

দ্রব্য বলিয়! গণ্য হয়। 

বিলাস-ব্যসনে অর্থব্যয় কি নিন্দনীয় ? (75 016 001291117111012 

০৫105011165 11201111001 ?) £ বিলাসের সামগ্রী যেন নিষিদ্ধ ফল। আমাদের 

সকলেরই ইচ্ছ! যে আমরাও উহা ভোগ করি। কিন্তু বহু লেখক বিলাস-ব্যয়ের 

নিন্দা করেন। তাহাদের যুক্তি এই-_আমেরিকার অধিবাসীর। বিলাস 

সতরোতে গা ভাসাইয়া৷ দ্দিতে পারে, কারণ তাহাদের প্রচুর অর্থ আছে। 

কিন্তু ভারতবাপী কেন তাহা অন্থকরণ করিবে? আমাদের দেশ অত্যন্ত 

দরিদ্র। এখানে কোটি কোটি লোক অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটায়। 

কাজেই যে সকল ভাগ্যবানের অর্থ আছে তাগ্ার্দের পক্ষে বিলাসে অর্থ নষ্ট 
করা উচিত নহে । বাহার! ধনী তাহারা হয়ত নিজেদের সমর্থনে এই যুক্তি 



২৬৪ পৌরনীতি 

দেখাইবে যে, তাহাদের বায় একেবারে মূল্যহীন নহে। তাহার! ব্যয় করে 

বলিয়াই বহু লোক কাজ পায়। ভূত্য, চিত্রকর, স্থপতি, ত্বর্ণকার প্রভৃতি 

ধনীদের অর্থেই পালিত। ধনীর ব্যয় করে বলিয়াই উপরোক্ত লোকের জীবিকা- 

অর্জনের পথ হয়। ধনীর! অর্থব্যয় না করিলে তাহারা বেকার হইয়া পড়িবে। 
আপাতদৃষ্টিতে সত্য মনে হইলেও এই যুক্তি আসলে সত্য নহে। ধনীর স্ত্রী 
মুক্তামাল! কিনিলে ডুবুবী, কারিগর ও ব্যবসায়ী প্রভৃতির কাজ অবশ্ত জোটে। 
কিন্তু মুক্তামাল! ন! কিনিম়্। ধনীর স্ত্রী বদি একটি অনাথাশ্রম স্থাপন কবিত তবে 

বহুসংখ্যক লোকের জীবনের বোবা হালক। হইয়। যাইত। 

বিলাস-ব্যসনে অর্থব্য় করা কি তবে নিন্দনীয়? ইহার বিচার কবিতে 

হইলে বিলাসের প্রকারভেদ কর! প্রয়োজন। মগ্পান একটি বিলাস, বাগাব 

ফল বিষময়। আবার শাহজাহানের বিলাঁসপ্রিষতাঁৰ ফলেই তাজমহলের সৃষ্টি 

সম্ভব হইয়াছে । হিন্দু রাজ! ও মুসলমান নবাবের বিলাসপ্রিয়তার ফলেই 

মসলিন তৈয়ারী সম্ভব হইযাঁছিল। কাজেই কোন কোন বিষয়ে বিলাম অনেক 

সময়ে দেশের উপকাব করে। চিত্রকল।, স্থাপত্য প্রভৃতির উন্নতিকল্পে অতীতে 

বিলাসীদের ব্যয় অবিশ্মবণীয়। আরও একদিক হইতে বিলাস সমর্থনবোগ্য। 

বিলাসপ্রিয়তা লোককে কর্মে উদ্বদ্ধ করে। আয় না বাড়িলে ঈপ্সিত বিলাস 
সামগ্রী পাওয়া ধাইবে না। কাজেই আয় বাঁড়াইতে হইবে। ফলে মানুষের 

কর্মম্পৃহা বাড়ে এবং দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পায়। কাজেই অর্থনৈতিক দ্দিক হইতে 

বিলাসেব বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলা বায় না। 



পঞ্চম পাঁরচ্ছেদ 

উপযোগ ও চাহিদ। 

উপযোগ (0011): আমাদের অভাববোধ আছে বলিয়া আমরা 
দ্রব্য কিনিতে ব| সংগ্রহ করিতে চাই। অভাব হইতে আকাংখা (05816 ) 
জন্মে। প্রথমেই একটা সাবধানতা অবলম্বন করা কর্তব্য। ধনবিজ্ঞানে আকাংখা 

কথাটির অর্থ সাধারণ অর্থ অপেক্ষা স্বতত্ত্র। থে ঝোন দ্রব্য পাওয়ার ইচ্ছাকেই 

“আকাংখা” বল৷ চলিবে না। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে “ছেড়া কাথায় 

শুইয়া লাখ টাকার স্বপ্র দেখে ।” এই ধরণের ইচ্ছাকে ধনবিজ্ঞানে আকাংখা 

বলে না। কেবল মনে ইচ্ছ! জাগিলেই চলিবে না । ঈপ্ষিত দ্রব্য ক্রয় করিবার 

মত সামর্থ্য যদি সেই ব্যক্তির থাকে, তবেই তাহার ইচ্ছাকে ধনবিজ্ঞানে আকাংখা 

বলে। আকাংখ! বলিতে কোন দ্রব্যের জন্ত অভাববোধ ব৷ ইচ্ছা এবং সেই 

জন্ট। টাকা খরচ করিবার ক্ষমত| ও ইচ্ছাও থাকা চাই। 

এখন একটি নৃতন শব্দ ব্যবহার কর] হইবে । কথাটি হইতেছে উপযোগ 

(02115 )। সাধারণত লোকে ইহার অর্থে প্রয়োজনীয়তা বুঝে। কিন্তু 

ধনবিজ্ঞানে এই কথাঁটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অভাব মিটাইবাঁর ক্ষমতাকে 

উপযে'গ বলা হয়। প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয়, ভাল কিংবা মন্দ বে কোন 

জিনিষের দ্বারা আমাদের অভাব মিটাঁনো! বাঁয় তাহারই উপযোগ আছে বলিতে 

হইবে। যাঁঠ| আঁকা ংখা পূরণ করিতে পাঁরে, তাহারই উপযোগ আছে। কোনও 

কোনও দ্রব্য বিশেষ ক্ষতিকর । তথাপি তাহার দ্বারা ষদ্দি মানুষের আকাংখা 

চরিতার্থ হয় তবে তাহার উপযোগ আছে বলিতে হইবে। যখন বলি কোন 

দ্রব্যের উপযোগ আছে, তখন তাঁহ। প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় তাহ! লইয়া 
মাথ! ঘামাই না। শুধু এইটুকু বুঝি যে তাহা কোন না কোন লোকের অভাব 

মোচন করিতে পারে। 

স্াসমান উপযোগের জুত্র (19৬ ০61)10117195176 00110 ): 

মানুষের অভাবের সীম! ন! থাকিলেও কোন একটি বিশেষ দ্রব্যের জন্ত অভাবের 

সীমা আছে। কোন একটি বিশেষ খাস্তত্রব্য পাইলে তাহার অভাব ক্রমেই 

কমিয় যায়। অভাব হইতে আকাংখ! জল্মে। কাজেই লোকে থাগ্য পাইতে 
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থাকিলে তাহাদের খাদ্য লাভের আকাংখ। ক্রমশই কমিয়! যাইবে । এমন 

একটি অবস্থা নিশ্চয়ই আঁসিবে যখন থাছ্যের আকাংখ! ত থাকিবেই না, বরং 

থাগ্যের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগিবে। বৈশাখের রৌদ্রে ধাহাকে অনেকক্ষণ ঘুরিতে 
হয়, এক গ্লাস ঠাণ্ডা সরবৎ তাহার খুবই ভাল লাগিবে। এক গ্লাস সরবৎ পান 

করার পর দ্বিতীয় গ্লাস সরবতের জন্ত আকাংখা পুবের মত হয়ত ততট। তীব্র 

থাকিবে না। দ্বিতীয় গ্লাস সরবৎ পান করিবার পরে আরো সরব পানের 

আকাংখা আদৌ না থাক] বিচিত্র নহে ॥ এই সাধারণ অভিজ্ঞত! ভইতে এই 

সৃত্রটি আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহ! হাসমান উপযোগেব স্ত্র নামে খ্যাত। 

একটি দ্রব্য খত বেশী আমরা পাই ততই তা পাইবার আকাংখ। কমিয়। 

যাঁয়, অর্থাৎ সামগ্রীর উপযোগ কমিয়া যায়। ইহাঁকেই শুত্রাকারে এহভাবে 

বলা ধায় । কোন একটি দ্রব্য যত বেশী লাভ অথব। ব্যবহার করা যায়, ততই 

তাভাব উপবোগ কমিয়। আসে । দ্রব্যটিব জন্য তীব্র আকাংখ। থাকিলে তাহার 

জন্ত আমরা অধিক মল্য দিতে প্রস্তত থাঁকি। 'আাবাব আকাংখা কম হইলে 

দামও কম দিয়া থাকি । আমব। নতই দ্রব্টি বেশী পরিমাণে পাই ততই তাহা 

পাইবার আকাংখ। কমিয়া আসে। কাজেত আমরা ক্রমেই তাহার গন্য কম 

মূল্য দিব। বেমন, কমলালেবুব কথ! ধরা বাউক। শ্যামেব হয়ত কমলালেবু 

খাইবাঁব এমন প্রবল ইচ্ছা! আছে যে প্রথম লেবটির জন্ক সে হয়ত চাব আনা দিতে 

প্রস্তুত আছে। এই লেবুটি খাওয়ার পর তাহাব লেবু খাইবার আকাংখ! 

খানিকট। কমিবে। কাজেই লেব্ কিনিবার আগ্রহও তাহার কমিয়। আমিবে | 
দ্বিতীয় লেবু খাইধাঁর আকাংখা প্রথমটির অপেক্ষা কম হইবে । কাজেই দ্বিতীয় 

লেবুর জন্য সে হয়ত বার পয়সার বেশ দিতে চাহিবে না। ছুইটি লেবু খাইবার 

পরও ত্ৃতীয্ব লেব খাইবাঁব হচ্ছ। তাহার হয়ত থাকিতে পারে। কিন্ত দুইটি 

লেবু পর পব খাওয়াতে লেবু খাইবার আকাংখা অনেকটা মিটিয়াছে। কাজেই 

তৃতীয় লেবুব জন্ত সে হয়ত ভ্ুই আনার বেশী দাম দিবে না। কেন যদ্দি একটি 

দ্রব্য ক্রমে ক্রমে পাঁয় তবে তালর শিকট সেই দ্রব্যের উপযোগ কমিয়া যাইবে 

এবং সেও ক্রমশ কম দাম দিবে। হহা নিম্লিখিত রেখাচিত্র ঘ্বার। সহজে 

বুঝাহয়! দেওয়া যায়। 

কমলালেবুর পরিমাণ কগ্ অক্ষে ধরা যাঁউক এবং প্রত্যেকটি লেবুর 

উপবোগের মাপ থাকুক কখ অক্ষে। প্রথম কমলালেবু হইতে যে উপযোগ 
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পাওয়া যায় তাহার মাপ টচ অংশ ; দ্বিতীয় লেবুর উপযোগ ঠছ ; তৃতীয় লেবুর 
উপযোগের মাঁপ ডজ এবং চতুর্থ লেবুর উপযোগের মাপ ঢঝ। চ ছ জঝাবিন্দু- 

গুলি বোঁগ করিলে বে রেখা পাওয়। যায় তাহ! হাসমান উপযোগের রেখা | ইহার 

গতি নিম্নদিকে । কারণ যত বেণী দ্রব্য পাইবে, তাহার উপবোগ ততই কমিবে। 

শঁ 

১নং চিত্র 

ব্যতিক্রম (14111162,10115 ) £ অবশ্য এই নিয়মের কিছু কিছু ব্যাতিক্রম 

দেখা বায় । কপণের অর্থলাভের আকাংখ ক্রমাগত টাঁক। পাইলেও কমে ন!। 

ইহা সত্য। ইহার উত্তরে ধনবৈজ্ঞানিক বলিতে পারেন যে, স্বাভাবিক ও 

সাধারণ মান্তষ লইয়াই তাহার কারবার । অর্থাৎ স্ুত্রটি সাধারণ লোকের সম্বন্ধেই 

আরোপা। কূপণের মানসিক অবস্থা অস্থাভাবিক। কাজেই তাভাঁর কাজ 

ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য নভে । 

দ্বিতীয়ত, একটি দ্রব্য পাইতে থাঁকিলে ক্রমে ক্রমে তাহার জন্য আকাংখা 

তখনই কমিবে, বখন দ্রব্টটি উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়। ধাঁয়। তৃষ্ঠার্ত লোককে 

ছোট একটি গ্লাসে সরবৎ আনিয়। দিলে দ্বিতীয় গ্লাসের জন্ত তাহার আকাংখা 

প্রথম গ্লাসের মতই তীব্র থাকিতে পারে। কিন্ত গ্রাসটি বড় হইলে একটি 

প্লাসেই তৃষ্ণা অনেকখানি নিবারিত হয়। কাজেই দ্বিতায় গ্রাস সরবতের 

আকাংখ। তত তীব্র থাকে না। কেন দ্রব্যের জন্য আঁকাংখা তখনই কমিবে 

যখনই তাহ৷ প্রত্যেকবারই উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যাইবে । তৃতীয়ত, সুত্রটি 

বলিবায় সময় ধরিয়া লওয়া হয় বে মানুষের রুচি ও অভ্যাস ইহার মধ্যে 
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অপরিবতিত থাকে । রুচি ও অভ্যাস পরিবতিত হইলে এই সুত্র নাও খাটিতে 

পারে। কেহ মগ্যপান করিতে আরম্ভ করিলে ইহা তাহার অভ্যাসে 'দ্লাড়াইতে 
পারে। তখন একপাত্র মছ্য পান করিবার পর দ্বিতীয় পাত্রের জন্য তাহার 

আকাংখা! হয়ত না কমিতে পারে। ইহাকে অবশ্ঠ সুত্রটির ব্যতিক্রম বল৷ যায় 

না, কারণ মদ্যপানের ফলে লোকটির অভ্যাস এবং রুচি একেবারেই বদলাইয়। 

গিয়াছে । সে একেবারে ভিন্ন লোক হইয়। বাঁয়। কাজেই হাসান উপবোগের 

সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া হয় । কেহ ঘর্দি একটি দ্রব্য ক্রমাগত পাইতে থাকে বা 

ভোগ করে, তাহা হইলে অন্য কোন বিষয়ে কোন পরিবর্তন না! হইলে দ্রব্যটির 

উপযোগ তাঙার নিকট কমিয়া আসিবে । 

প্রান্তিক উপযোগ ও সামগ্রিক উপযোগ (04021210901 00010 ও 

1015] 76111 ) £ পৃবে কমলালেবুর বে উদাহরণ দেওয়] হইয়াছে তাহাতে 

দেখিয়াছি ছেলেটি প্রথম লেবুর জন্ত চার 'আন! দিতে প্রস্তত ছিল। অর্থাৎ 

প্রথম কমলালেবুটি হইতে যে পরিমাণ উপযোগ পাওয়া সম্ভব মনে করে তাহার 

জন্থ সে চার আনা দিতে প্রস্তুত ছিল। তেমনি দ্বিতীয় কমলালেখু হইতে বে 

পরিমাণ উপযোগ সে পাইবে আশা করে তাগার জন্য বার পয়সা দিতে রাজী 

আছে। কাজেই এই দ্বইটি কমলালেখু হইতে মোট ১৬+১২-২৮ পয়স। 

মূল্যের উপবোগ পাইবে আশ। করে। তাহার নিকট ছুহটি লেবুর সামগ্রিক 

উপবোগ ২৮ পয়স1 হইবে । ছেলেটি তৃতীর লেবুটি দই আন! দিয়া কিনিতে 

প্রস্তুত আছে। এই তিনটি লেখুর সামগ্রিক উপযোগ ১৬+১২+৮- ৩৬ পয়সা । 

কাজেই একটি দ্রব্যের সব কয়টি হইতে লোকে যে মোট উপধোগ পায়, তাঠারই 

পরিমাপকে সামগ্রিক উপনোগ (6০95] 01111 ) বলে। 

প্রান্তিক উপবোগ বলিতে সাধারণত ক্রেতা শেন বে জিনিষটি কিনিয়াছে, 

তাহার উপযোগকে বুঝায় । শ্যাম বদি মোট তিনটি লেব কিনিয়থাকে, তবে 

তৃতীয় লেবুর উপধোগকে প্রান্তিক অর্থাৎ প্রান্তস্থিত দ্রব্যের উপযোগ (239781- 

212] 11011105) বলিব । এক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ হইবে ছুই আনা। শ্যাম যদি 
মাত্র দুইটি লেবু কিনিত তবে প্রান্তিক উপযোগ হইত বার পয়সা । জিনিষটির 

প্রত্যেক সংখ্যার প্রান্তিক উপযোগ যোগ দিলে সামগ্রিক উপযোগ পাওয়া যায় । 

ক্রমন্তাসমান উপযোগের স্বত্রটি তাই অন্তভাবেও বলা যায়। একটি দ্রব্য 

পর পর সংখ্যায় পাওয়া গেলে দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ কমিতে থাকে । 
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বদি লেবুর দাঁম বাঁর পয়স! হয়, তবে শ্ঠাম মাত্র দুইটি কিনিবে। তৃতীয় 

লেবু হইতে সে দুই আনার উপযোগ অনুভব করে। বে লেবু হইতে মাত্র 

দুই আনার সমপরিমাণ তৃপ্তি পাঁওয়! যায়, তাহা কোন মৃখখই বাঁর পয়স! দিয়া 

কিনিবে না। তবে বাঁজারে লেবুর দাম কমিয়। ছুই আঁনা হইলেই সে তৃতীয় 

লেবুটি হয়ত কিনিবে। বাঁজারে লেবু কি দাঁমে বিক্রয় হইতেছে তাহা দেখিয়। 

কয়টি লেবু কিনিবে তাহা সেস্থির করিবে । বদি লেবুর দাম ছুই আনা হয় 

তাহা হইলে সে তিনটি লেবু কিনিবে। কাজেই দেখ! বায় যে লেবু হইতে 

প্রান্তিক উপযোগ মূল্যের সমান না হওয়া পর্যন্ত সে লেবু কিনিবে। 

চাহিদা (1)211900 ) : আকাংখ৷ হইতে চাহিদার জন্ম হয়। আঁকাংথ! 
অনুবায়ী অর্থ ব্যয় করিবার ইচ্ছ। ও সামর্ধ্য থাঁকিলেই তবেই আকাংখিত 

দ্রব্যটিব জন্ত চাহিদা হইবে । 

চাহিদা সব সময়েই বোঁগান এবং মূল্যের উপরে নির্ভর করে। শ্যাম কয়টি 

লেবু কিনিবে তাহা নির্তর করিবে লেবুব বাজার দরের উপরে । খারিদ্দার একটি 

দ্রব্য কত পরিমাণ কিনিবে তাহ! দ্রব্যটির মূল্যের উপরেই নির্ভর করে। 

কাজেই চাহিদা বলিতে সব সময়েই কোন নির্দিষ্ট মূল্যে চাহিদা (1061019170৪ 

& [910 ) বুঝা হয়। 

লোকে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণের জন্য যে মূল্য দিতে প্রস্তুত তাহাকেই 

চাঁহিদা-মূল্য (1)61019110-)1100 ) বল! হয়। ইহাকে বাজারে দরের সহিত 

তুল করিলে চলিবে না। একটি দ্রব্যের জন্ত লোকে কত দাম দিতে প্রস্তুত, 

তাহা দ্রব্যটির জন্ত সে কতট। অভাব বোধ করে ইহার উপর নিতর করে। কাজেই 

চাহিদা-মূল্য প্রান্থিক উপযোগের সমান হয়। 

চাহিদার নিয়ম (142ঘা ০2 [)6102110 ) ১ লোকে যদ্দি পর পর একই 

জিনিষ পায় তবে সেই জিনিষের জন্য তাহার আকাংখা কমিয়! আসে। 

কাজেই সেই জিনিষটির পর পর সংখ্যার জন্তা সে ক্রমশই কম দাম দিতে 

চাহিবে। শ্যাম চার আন। দরে মাত্র একটি কমলালেবু কিনিবে, বাঁর পয়সা দাম 

হইলে সে ছুইটি লেবু কিনিতে পারে, ছুই আনা হইলে তিনটি ইত্যান্দি। অর্থাৎ 

দাম কমিলে ক্রেতা জিনিষ বেশী কেনে, দাম বাড়িলে কম কেনে _ইহাঁকে 

চাহিদার নিয়ম বলে। মূল্য বখন বাড়ে, চাহিদা তখন কমে) আবার 

মূল্য কমিলে চাহিদা বাড়ে। 
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ইহার ভুইটি কারণ আছে। প্রথম কারণ ক্রমহাসমান উপযোগের নিয়ম । 

শ্তামের নিকট তিনটির বেশী লেবু বেচিতে হইলে বিক্রেতাকে দাম কমাইয়া দিতে 

হইবে। কারণ চতুর্থ লেব্টির উপযেগ তৃতীয়টি হইতে কম হইবে। তৃতীয়টির 
উপযোগ ছুই আনা হইলে চতুর্থটির উপবোগ হয়ত এক আন! হইবে। স্থতরাঁং 

লেবুর দাম দুআন হইতে এক আনায় না নামিলে শ্যাম চারটি লেব কিনিবে না। 

উপধোগ কমার সঙ্গে সঙ্গে দাম না কমিলে সে আর লেব্ কিনিবে না। 

'মআারও একটি কারণে দাম কম হইলে জিনিষ বেশা বিক্রর ভয়। বাজাবে 

ধনী ও দরিদ্র নান। শ্রেণীর ক্রেতা থাকে । বেশী দামে কেবলমাত্র ধনীরাই 

কিনিতে পারে । দাম নখন কমে তখন গরীবেরা কিনিতে পাবে । লেবর দাম 

চার আনা হইলে 'মনেক গরাধ লোক লেব কিনিতে পারে না । কাজেই বিক্রয় 

কম হইবে । দাম কমিলে গরীবেবা লেব কিনিতে পাবে । তখন বিক্রয় বেণা 

হইবে । 

চাহিদার নিয়মটিও রেখাচিত্র দিয়। বুঝানো বাইতে পারে । কণ্শ অক্ষটতে 

ভিনিষের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে । কট প্রথম লেবু, টঠ দ্বিতীয়, ঠড 
তৃতীয় লব ইত্যাদি । দাম দেখানো হহরাছে কখ 'মংশ। টপ অংশটি ছুই 

২নং চিত্র 

আনা ধর! হইয়াছে । ঠফ ছয় পয়স! দ্বিতীয় লেবুর দাম। ভৰ তৃতীয় লেবুর 

দাম এক আনা ইত্যাদি। পফবভ্ ছবিন্দুগুলি যোগ করিলে চাহিদার 
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রেখা চছ পাওয়া! যায়। এই রেখা ভইতে বল! যায় যে দাম টপ হইলে কট 
পরিমাঁণ, ঠফ দামে কঠ পরিমাণ লেবু কিনিবে ইত্যাদি । 

চাহিদার স্ফিতিস্থাপকতা (512901011 ০ 1)617970) : দাম বাড়িলে 

অথবা কমিলে লোকে জিনিষ কম ব1 বেণা কিনিবে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে দাম যে 

হারে বাঁড়ে কমে, চাহিদ। সেই অন্তপাতে কম অথব! বেণী হয় না। এমন অনেক 

জিনিষ মাছে বাহার দাম সামান্য কমিলেই লোকে তাহা অধিক পরিমাণে কেনে। 

কিন্তু এমন দ্রব্যও বহু আছে সেখানে দাম অল্প কমিলে চাহিদ। তুলনায় বিশেষ 

বাড়ে না। আটা! ব1 চাঁউলের দাম সের প্রতি বারো আনা ভইতে আট আনায় 

নামিলে খুব কম লোকেই তাহ! পৃবের অপেক্ষা বেণা পরিমাণে কিনিবে। কিন্ত 

ঝরণা-কলমের দাম বারে! টাকা হইতে নয় টাকায় নামিলে অনেক্হে ঝরণা-কলম 

কিনিবে । কাজেই দামের পরিবর্তনের সঙ্গে বিভিন্ন জিনিষের চাঁভিদা বিভিন্নর্ূপে 

পরিবতিত ভহবে। দামের পাঁরবর্তনের সহিত চাহিদার পরিবর্তনের যে সম্বন্ধ 

তাহাকেই চাহিদার স্থিতিন্থ।পকতা (15195010105 ০৫ 1)6119110 ) বলে। 

দাম সামান্য বাড়িলে কমিলে ধদি কোন দ্রব্যের চাহিদ| তুলনার বেশী কমে 

বা বাড়ে তবে তাহার চাহ্দি! স্থিতিস্থাপকতা (1517910) বলা হয়। এ ক্ষেত্রে 

দাম সামান্য বাঁড়িলে লোকে কম জিনিষ কিনিবে । তেমনি আবার দাম সামান্ত 

কমিলে ক্রয়ের পরিমাণ বাড়িবে। ঝরণা-কলমের চাতিদ। স্থিতিস্থাপক। 
এমন দ্রব্য আছে বাহার দাম সামান্ত ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয়ের পরিমাণ 

সামান্য পরিবতিত হয়। ইহাদের চাহিদাকে অস্থিতিষ্থাপক (111519501০) বলা 

তয়। এ ক্ষেত্রে দাম সামান্ত বাড়িলে চাহিদা বিশেষ কমে না, অথব! দাম 

কমিলে চাতিদা অন্ন বাড়ে। আট] ব। চাউলের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক | 

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ .কি ভাবে নির্ণয় করা বায়? (7০ 69 

17762950115 619,56101% 01 061119110 ?) একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া বাক। ধরা বাক, 

ছয় পয়সা! দমে বাজারে মোট ২০০০ লেবু বিক্রয় হইতে পারে। চার পয়স! 

দাম হওয়ায় ৩০০০ হাজার লেবু বিক্রয় হইল। কমলালেবুর চাহিদ। স্থিতিস্থাপক 

না অস্থিতিস্থাপক? কেহ বলিবেন যে লেবুর দাম পড়াতে চাহিদা যথেষ্ট 

বাড়িয়াছে, আবার অনেকে বলিতে পারেন যে চাহিদা তেমন কিছু বাড়ে নাই। 
তাহা হইলে এই সমস্যাটির সমাধান কি ভাবে হইতে পারে? এক উপায়ে 

আমর! বলিতে পারি যে জিনিষটির চাহিদা স্কিতিস্থাপক কি না। দাম কমিলে 
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জিনিষটির বিক্রয় যদি এইরূপ বাড়ে যে ক্রেতার! পূর্বে ইহার জন্ত মোট যত 
অর্থব্যয় করিত বর্তমানেও ততই বায় করিতেছে, তবে মোট জিনিষের চাহিদার 

স্থিতিস্থাপকতা৷ একক € 01011) বলা হয়। একটি দৃষ্টান্ত ধরা যাঁক। লেবুর 

দাম যখন দুই আনা তখন হয়ত মোট ১৫০০ লেবু বিক্রয় হয়। তাহা হইলে 
ক্রেতারা লেব্ব জন্য মোট ৩০০০ হাজার আনা ব্যয় করিত। দাম কমিয়া ছয় 

পয়সা হইলে বাঁজারে ২০০০ লেবু বিক্রয় হইবে। এবারেও ক্রেতার! লেবুর 
জন্য মোট ৩০০০ আন! বায় করিতেছে । এরূপ অবস্থায় লেবুর চাঁতিদাকে একক 

স্থিতিস্থাপক (0016-6215101 ) বল৷ তইবে। 

জিনিষের দাম কমিলে বিক্রয় বদি এত বাড়ে যে ক্রেতারা পুন অপেক্ষ৷ বেশ 
অর্থ ব্যয় করে, তবে সেই চাহিদাকে “একক অপেক্ষ। অধিক স্থিতিষ্তাপক”, 

(8152051 0191) 81010) অর্থাৎ এক কথায় স্থিতিস্থাপক বলা! হইবে । ধরা 

বাউক যে ঝরণা-কলমের মূল্য যখন ১২২ টাকা তখন হয়ত মোট ১০০টি কলম 

বিক্রয় হইত। মোট বিক্রযনলব্ধ অর্থের পরিমাণ হইল ১২০* টাকা । কলমের 

দাম কমিয়! ৯২ টাঁকা হইলে ১৫০টি কলম বিক্রয় তয়। মোট বিক্রিত অর্থের 

পরিমাণ ১৩৫০ টাকা,__অর্থাৎ পুনাপেক্ষ। অধিক । মৃতরাং ঝরণা-কলমের 

চাঁহিদ] স্থিতিষ্ভাপক । এইব্পক্ষেত্রে জিনিষের দাম বাঁড়িলে বিক্রয্ন এত কমিয়। 

যায় বে, মোট বিক্রয়লন্ধ অর্থের পরিমাণও কমিয়া বায় । ] 

'অদ্থিতিন্ভাপক চাচিদায় জিনিষটির দাম কমিলে মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের 

পরিমাণ কমিয়। ঘায় এবং দাম বাঁড়িলে তাহ। বাড়িয়া! বায়। গমের দাম ১২ মণ 

হইলে ১০০০ মণ বিক্রয় হয় ও খিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ হইবে ১০০০২ টাকা। 

দাম কমিয্ন! 8০ মণ হইলে হত ১২০০ মণ গম বিক্রয় হইবে। অর্থাৎ মোট 

বিক্রিত অর্থের পরিমাণ হইবে ৯০০২ টাকা । গমের চাহিদ। অস্থিতিস্থাপক। 

সুতরাঁং মূল্য হ্বাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোট বিক্রয়লধ অর্থের পরিমাণও যর্দি 

বাড়ে বা কমে তবে চাহিদা স্থিতিষ্থাপক হইবে । এখানে মূল্য পরিবর্তনের গতি 

ও মোট বিক্রয়লধ অর্গের পরিবর্তনের গতি বিভিন্ন । আবার মূল্য হাস ও 

বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোট বিক্রয়লন্ধ অর্থের পরিমাণও বদ্দি কমে বা বাড়ে তবে 
চাহিদ। নস্থিতিগ্থাপক হহবে। এ ক্ষেত্রে মূল্য ও বিক্রযলক অর্থ উভয়ের 

পরিবর্তনের গতি একই দিকে । 

কি কি কারণে দ্রব্যের চাহিদা স্বিতিস্থাপক বা অস্থিতিস্থাপক হয়? 



উপযোগ ও চাঁহিদ। ২৭৩ 

(58০6০15 05051100111155 61956015 0৫ 0610900)। প্রথমে দেখিতে 

হইবে দ্রবাটি প্রয়োজনীর বা বিলাঁন সামগ্রী, কোন পর্যায়ে পড়ে। চাঁল, আটা, 

নু প্রভৃতি দীবনধারণের জন্ত একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষের চাহিদা স্থিতিস্থাপক 

নহে। কারণ উহাদের দাম সামান্য কমিলে বা৷ বাড়িলে লোকে প্রায় একই 

পরিমাণ জিনিষ কিনিবে। মানুষের টাকা বতক্ষণ থাকে, প্রথমে সেই টাকা 

দিয়া সেআহার্ধ দ্রব্য কিনিবেই, তাহার দীম যতই হউক না কেন। কিন্ত 

বিলাস-সামগ্রীর বেলায় চাহিদার প্রকৃতি স্বতত্ত্র। জীবনধারণের জন্ত বা 

৩নং চিত্র 

কর্মকুশলতা। বজায় রাখিতে বিণাস-সাম গরীব প্রয়োজন কম। এই সব জিনিষের 

দাম চড়া থাকিলেও এগুলি না! কিনিয় পারা বায়। দাম কমিলে অবশ্ঠ অনেকেই 

এই জিনিষ কিনিবে। এইজন্য বিলাস সামগ্রীর চাহিদা খুবই স্থিতিস্থাপক। 

সুতরাং সাধারণ প্ররোজনীয় দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্াপক ও বিলাস দ্রব্যের 

চাঁচিদ। স্থিতিস্থাপক। 

িনিষের চাহিদ। স্থিতিস্থাপক বা অস্থতস্থীপক তাহা৷ নির্ণয় করিবার আরও 

একটি ৬পায় আছে । কোন জিনিষ যদি অন্য আর একটি জিনিষের পরিবর্তে 

(51)50065) অনীয়াসে ব্যবহার করা যায়, তবে এই দুইটি জিনিষের চাহিদাই 

স্থিতিগ্থাপক হইবে। ট্রামের ভাড়া যদ্দি একই থাকে ও বাসের ভাড়া কমিয়া 

যাঁয়, তাহা হইলে লোকে বাঁসেই বেশী চড়িবে। বাসের চাহিদা তাহাতে অতাস্ত 

বৃদ্ধি পাইবে ও ট্রীমের বিক্রয় অনেক পরিমাণে কমিবে। 

তৃতীয্বত, চাহিদার স্থিতিস্থীপকত! আয়ের পরিমাণ এবং দামের পরিমাণের 

১৮ 
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উপরেও অনেকাংশে নিভর করে । ধনী লোকে দামের সামান্য তারতম্য গ্রাহ 

করে না। দাম সামান্য বাঁড়িলে বা কমিলেও পৃবের মতই জিনিষ কিনিতে 

থাকিবে । গরীবের পক্ষে একথা খাটে না। আবার কোঁন জিনিষের দাঁম 

খুবই কম থাকিলে সাধারণ লোকে এ দামের সামান্য ইতরবিশেম বিশেষ 

গ্রাহা না করিরা পৃবের মতই জিনিবটি কিনিবে। লবণের দাম ইভার দুষ্টান্ত। 

স্থিতিস্থাপক এবং অস্থিতিষ্ভাপক চাহিদার রেখা চিত্র ২৭৩ পৃষ্ঠায় দেওয়া 

হইল। 

ভোগোঘ্ত (০০০5017000৭ ৯0105) 8 কমলালেণব দাম এক 

আনা হইলে শ্তাম চারিটি লে কিনিতে প্রস্তত। চারিটি লেবর মোট দাম 

হইবে চাঁর আনা | কিন্তু চারিটি লে ভইতে সে নিভিন্ন পরিমাণ উপবোগ 

ৰা তৃপ্তি পায়। চারিটি লেবুর সামগ্রিক উপযোগ ১৬+১২+প+১-৪০। 

সে চারিটি লেব হইতে দশ আনার মত উপধোগ লাভ করে। কিন্ধ তাগার গন্য 

সে মাত্র চার আন! দিয়াছে । এতক্ষেত্রে চারিটি লেনর সাম্রক উপবোগ ৭৭ 

পয়সা । কিন্তু ছেলেটি দিয়াছে মাএ ১৬ পয়স|। কাদে লে হইতে সে 

অতিরিক্ত ২৪ পয়সা মল্যের তপ্টি লাভ করিতেছে । একটি গ্িনিব কিনিতে 

বে মলা দেওয়া হয়, ভাত। হইতে ইগার অতিপিভ্ঞ পরিমাণে নে তৃপ্তি লাভ করা 

বায় তাহাকে ভোগোদও বলা হর । 

দ্রব্যের সংখ্যার সহিত প্রান্তিক উপযোগ গুণ করিয়া থে সংখ্য। পাওয়া 

যাঁয়। তাহ! সামগ্রিক উপবোগ তইতে বিয়োগ করিলে ভোগোদ্বত্ের পরিমাণ 

জান। বায়। 

দ্রব্যের পরিমাণ প্রান্তিক টপবোগ খাজার দর ভোগোদ্ত্ত 

১ম লেবু ১৬ পয়সা ৪ পয়সা ১২ পয়সা 

য় » ১২১১ হি. 2 ৮৯ 

৩য় », ৮ ০, ৪ » ৪ » 

৪র্থ » টি ৪ » «৬ 

চারিটি লেবুর -_ টি -_-- 
সামগ্রিক উপযোগ-_- ৪* পয়স। ১৬ পয়সা ২৪ পয়সা-- 

ভোগোঘ্ত্তের 

মোট পরিমাণ 



ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

ভোগ সম্বন্ধে কয়েকটি সমস্থ 

ব্যয় (51961701116 ); সাধাবণ কথায় ব্যয়” এব্টির অর্থ ঘে .কান 

বিষয়ে খরচকে বুনাঘ। খাগ্দ্রব্য কিংলা বন্ত্রপাতি উভয় প্রকাবের জিনিষ 

কিনিব।র জন্য খবচকেই নায় বল! হয়। কিন্ত ধনবৈজ্ঞ।নিক বায় শব্দটি একটি 

বিশেষ অর্ে ব্যবহার করেন। সাধারণ ভোগে দ্রব্যাদি কিনিবার চন্য 
খরচকেই পায় বলে। নন্ত্রপাতি প্রভৃতি উৎপাদনের সহযোগী সামগ্রী কিনিলে 

তাহা বায়ের পর্যারে পড়িবে না। কেবলমাত্র ভোগেব সামগ্রী কিনিবাব জন্ক 

খবচকে ব্যর বল। হয়। 

অমপ্রান্তিক উপযোগের নিয়ম (ছি ০£ 101-118121709] 

11011119 ) : বিভিন্ন ভোগেব সাম গ্রাব জন্য কিভাবে অর্থ প্যয় করা উচিত? 

'আমাদের সকলেবই নগর অপ্রচূব, অথচ ভাবে কোন সীম! নাই । পবিমিত 

মায় সকল ভভাণ পবণেব পক্ষে থে নম । কাজেই সকলেই এমনভাবে বায় 

কবিতে চায় ধাঁগানে তাত।দেব পক্ষে সবাধিক তৃণ্চিলাভ সম্ভব হয়। উহাকে 

সমপ্রান্ছিক উপখেগেব নিয়ম বলা »য়। আমরা এইভাবে অর্থ ব্যয় কবি 

ধাগতে গ্রভোক টাক। হহতে আঁমব। সম।ন সগান প্রান্তিক উপযোগ লাভ কবি। 

আমাদেব প্রয়োজন অনেক» কিন্তু আয় সীমাবদ্ধ। কাজেই কোন জিনিষ 

কিনিবার পনে বিচাঁব করিতে হয । কিছু স্পষ্টভাবে চিন্তা না করিযাঁও বিভিন্ন 

জিনিষ হইতে কতা তপ্তি পাওয়া যাইবে তাহা আমরা তুলনা করি। দি 

চায়ের জন্য আরও এক টাক। ব্যয় কবিয্ব। মাঁমরা অন্য আর একটি দ্রব্য অপেক্ষা 

বেশী তৃপ্তি পাই তাহা হইলে আমরা চা কিনিব, অপর দ্রবাটি কিনিব না। 
আরও জামা, জুতা, কাপড, মাছমাংস কিনিব কি ন! তাহা স্থির করিতে আমরা 

মনে মনে বিচার করিয়া দেখি যে, অতিরিক্ত দ্রব্য হইতে আমাদের কতথানি 

উপযোগ লাভ হয়। এইরূপ চিন্তার ফলে আমর! জিনিষ কিনি অথবা কেনা 

বন্ধ করি এবং ক্রমে ক্রমে সকল ক্রীত জিনিষের উপযোগ উহার দামের সহিত 

সমান হয়। বিভিন্ন সামগ্রীতে আমাদের ব্যয্বের পরিমীণ এমনি দীড়ায় যখন 

ব্যয় হইতে আমাদের যে সামগ্রিক উপযোগ লাঁভ হয় তাহা৷ সবাধিক চয়। 
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ব্যয় ও অঞ্চয় (55105 900 51961701118) £ আয় যে পরিমাণ 

হইবে লোৌকে তদনুযায়ী ব্যয় করিবে। ঘাহাদের আয় খুব কম, তাহাদের সমস্ত 

অর্থ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য ব্যয় করিতে হয়। আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় 

করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হহয়। উঠে না। আর যদ্দি এমন পরিমাণ হয় যে 

জীবনধারণের জন্ত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনিয়া কিছু উদ্বত্ত থাকে, 

তবেই সঞ্চয় কর! সম্ভব । নানা প্ররোজনে লোকে সঞ্চয় করে। আপদ-বিপদ 

অথবা বুদ্ধ বয়সের জন্ত সঞ্লকেই সংস্থান রাখিতে হয় । মেয়ের শিবাহে অর্থের 

ছেলে বড় হইলে খ্যবসায় খা অপর কিছু করিবার জন্য মূলধন 
প্রয়োজন হয়। 

চাই। ভবিস্যতের এই সকল প্রবচন মিটাইবাঁর উন্দেশ্টে প্রতোককেই আয়ের 

কিছু অংশ প্রতি মাসে বা প্রতি বৎসরে সঞ্চয় করিতে হয়। কিন্ধ আয়ের 

কতথানি অংশ ভম| কবা উচিত? স সন্ধে কোন ধরা-বীধা নিয়ম নাই । 

কুপণ সব কিছু ব'দ ধিশ্না কেবলই অথ সঞ্চয় করে তাহা ঠিক নহে । কর্তব্য 

সঞ্চয়ো নিতা, কর্তন্য নাতিসঞ্চয়। সঞ্চয় করিবার একটি মাত্রা থাক! 

উচিত। প্রয়োজনীয় দ্রপা না কিনিয়া সঞ্চয় করা উচিত নচছে। তাই বলিনা 

সবই খরচ করিষা উড়াহয়। দিতে হইবে ইহাও ঠিক নচে। অনেকে মনে 

করেন যে, লোকে ঘত বেনা জিনিষ কেনে ততই সকলের পক্ষে মঙ্গল। বাষ 

বেনী করার অথ বেণা দ্রব্য বিক্রয় 5ওয়।। তাহা হইলে প্যবসাক়বাণিজ্য 

বাঁড়িবে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাহ্বে, নতগ কলকাঁবখান। শষ্টি হইবে । বেকারেব 

সংখ্য। কমিবে ও লোকে জাবি! অর্জনেব জন্য তন নৃতন কাজ পাইবে। 

কিন্ত বিবয়টি অত সবল নহে ! সকলে বর্দি আয়েব সবহ বায করেন তাহা 

হইলে সঞ্চয় কিছু হইবে না। সঞ্চয় হইতেই মূলধন হন । সঞ্চয় না হইলে 

মলধন পাওয়া বাহবে না। মুলবনের অভাব হহলে কলকজজা তয়াপী সম্ভণ 

5ইবে না। ফলে শিল্পপতিরা দ্রব্য উৎপাদন কবিতে পারিবে না। কাছেই 

আয়ের সবট। বায় কণা উচিত নহে। অত্যন্ত সম পা অ্যধিক বায় কোনটাই 

সমাজের পক্ষে মঙ্গলদানক নতে। বুদ্ধিমান লোক নিজের সব জরুরা 

প্রয়োজন মিটাইরাও ভবিস্যাতের জন্য কিছু সঞ্চয় কবে । সে তাহার ব্যয় এবং 

সঞ্চঘ্ন এইভাবে করিবে বাগাতে সে সবাপেক্ষা অধিক তৃপ্তি পায়। 

পারিবারিক আয়ব্যয়ের হিসাব (201115 1১00805) £ একটি 

পরিবারের আয় ও ব্যয়ের ছিসাঁবকে পানিবারিক বাজেট বলা হয়। এই 
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হিসাব হইতে পরিবাঁরের সকলের আয় এবং কোন দ্রব্যের জন্য কত ব্যয় করা 

হইবে তাহা জানা বাঁয়। পারিবারিক আয়ব্যয়ের হিসাব, বিশেষ করিয়া শ্রমিক 
শ্রেণীর আয়ব্যয়ের হিসাব ধনবৈজ্ঞানিকের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই 
হিসাব হইতে আমর! বুঝিতে পারি যে লোকের জীবনযাত্রার মান কিরূপ; 
উহ! উন্নত না অত্যন্ত নীচু ধরণের এবং ইভা হইতে আমর! স্থির করিতে 
পারি জীবনবাত্রার মান বাঁড়াইতে হইবে কি না। বিভিন্ন বৎসরের পারিবারিক 

আয়ব্যয়ের হিসাব হইতে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে কোন শ্রেণীর 

লোকের উপরে কিরূপ প্রভাব হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি। 

এঞ্জেলের তৃত্র (11861 142): সংখ্যাবিজ্ঞীনের পণ্ডিত জামান 

এঞ্জেল স্তাঁকৃসনির অধিবাসী জামান পরিবারের আয় ও ব্যরের ঠ্সাব সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন ঘে, যাহারা অপেক্ষারুত গরীব, 

তাহারা আয়ের শতকরা ৬২ ভাগ খাদ্যের জন্য ব্যয় করে। ৩৩ ভাগ বন্ধ, 

আবাস, আলো, কয়ল! প্রভৃতির জন্য, ও বাকি ৫ ভাগ স্বাস্থ্য ও আমোঁদ- 

প্রমোদের জন্ত ব্যয় করে। এই শ্রেণী অপেক্ষা! যাঁহাদের আয় একটু বেণী, 

তাহারা খাছের জন্য শতকর। ৫৫ ভাগ এবং আরামজনক দ্রব্যের জন্ত ১০ ভাগ 

ব্যয় করে। ইহা হইতে তিনি চারিটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। (ক) আয় বেণী 

হইলে খান্যের জন্য ব্যয়ের আপেক্ষিক পরিমাণ কম হয় ; (খ) বস্ত্রের জন্ত প্রায় 
সকলেই আয়ের সমান অংশ ব্যয় করে ; (গ) আবাস, আলো, কয়লা ইত্যাদির 

জন্য শতকরা! ব্যয় সকল প্রকার আঙ্বের লোকেরই সমান; (ঘ) আয় বাড়িলে 

আরামগ্রদ দ্রবোর জন শতকর! ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ে। 

একটু পরিবর্তন করিলেই ভারতীয়দের সম্বন্ধেও এই সিদ্ধান্ত খাটে । আয 
কম হইলে খাছ্ের জন্য ব্যয়ের শতকর। পরিমাণ নিশ্চয়ই বাড়িবে। আবহাওয়ার 

পার্থক্য থাকার জন্ত বন্ধের জন্ত ব্যয় আমাদের দেশে কম। বোষ্ধাই শহরের 

শ্রমিকদের আয়ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা! করিয়! দেখা গিয়াছে ৩০২ টাকার 

নীচে আয় হইলে খাগ্যের জন্য ব্যয় শতকরা ৬০৫ এবং ৮২ হইতে ৯০২ 
টাক! আয় হইলে এ ব্যয় শতকরা ৫২ ভাগহয়। কাঁজেই এঞ্জেলের সিদ্ধান্ত 

ভারতবর্ষেও প্রযোজ্য । 



সপ্তম পরিচ্ছেদ 
উৎপাদন 

উৎ্পীদ্দিকা (1১10011011৮) ও অন্ুগ্পাদ্দিক। (0011])1901061৮6) £ 

উত্পাদন কথাটি শুনিতে খুব সবল। এমন কি স্কুলেব ছাঁএও বিনা দ্বিধা কথাটিৰ 

অথ এলিষা দিবে । কিন্তু কিছুদিন পবেও ধনধেজ্ঞানিকেব! কথাটিব অর্থ সম্বন্ধে 

নিশ্চিত ছিলেন না। মানব কি উৎপাদন কবে? অষ্টাদশ পতাব্ধীব শেষের 

ধনবৈজ্ঞানিকেবা মনে করিতেন, উতপ।দন কথাঁটিব অগ উদ্বন গন্য উৎপাদন এব 

একমাত্র কাশি হততেত এত উদ তত মলা পাঁওষা বাধ । কাছেহ একমাত্র কুষিকেই 

উৎপাদিকা বম বছিঘা গণা কল। হ২৩, আঁক সধহ ছিল 'বাঁডে? কাজ । এ্যাডাম- 

শ্মিথষ শহাকে আধুনিক ধনণ্জ্রান্ের গ্রতিগাঁতা খলা হয, বলেন যে 

উৎপাদন বথ্াটি অথ গুন বন্তব উৎপাদন | ৭ শ্রমেণ দ্বাবা ঢেবিল, চেষার 

প্রভৃতি গ্ুল খস্ক উৎপন্ন হইত তাহাকে মাত্র উৎপাদিকা শ্রম ধণা হহত 

“বাভা, বিচাঁবক, মন্ধা, ধমথাজক» আহনগাণী, ডাক্তাণ, পণ্ডিত (এমন কি 

ধনবজ্ঞাণিক ), খেলোযাড, গাব, বাধক, নুতযাশিনী” প্রতি লোকেরা 

বোন গল লামগী উৎপন্ন কবে না বশিন তাহাদের শ্রমকে অগ্ঠৎপাদিকা খলে। 

ইহা বিঠিক? ববপ্রকাব শ্ুল সামগ্রাণ ভিিহ হঙল বপ্ত এব” মাভখ তা) 

তেণানী করিতে পাবে না। প্রতি 5 পস্কু সম্পদ দান ববিযাছে, তাহাব 

উপনে একটি কণাও মাগণেণ পন্দে পাদ কণা সন্ভণ নহে । মাৰ কেখল 

বস্থ সগরহ কবিণ! তাগাব মাকাণ পাপধঠন করে| চাখী চান বে, তাহাৰ 

অথ এহ এ ৎাঙ্গল দিবা সে কে্ত। ঠমি কর্ষণ করণে, তাহাতে খাঁজ বপন 

করে। প্রক্ুতিণ কুপা হহলে কমল পাওয়া যয কিবাখাবধনা। কেও ফসল 

উৎপন্ন করিবাব বাাদ্ুবা পাহলে প্র ঠিব5 সেটা প্র।পা, কোনও মানুষের নহে | 

কুমাৰ প্ররুতিদন্ত মাটি সপ্গ্রঠ পে এ৭ ঢাকা সাহাব্যে নাঁন। মাকাবে 

খেলনা ণ। বাসন তৈয়াবা কবে। এখানে কেণল খস্থব আকাব পবিবতিত 

ভহল। নানুন লোহ তৈযাধা কবিতে পাবে না, সে কেবন খনি হহতে লোহা 

বাতিব কবিঘা লহতে জানে । কাজে উৎপাদনকে খুল সামগ্রী প্রস্তত কার্য 

বলা বাধ না। প্রকৃতি ভতে ধস্থ আাঁচবণ কবিষ! মানষ তাহ! এহভাবে 
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পরিবতিত করে, বাহার ফলে সেই পরিবতিত জিনিষ হইতে আমাদের অনেক 

বেশী কাজ হয়, তাহা! হইতে আমাদের বেণী অভাব দূর হয়। কাজেই উৎপাদন 
কথাটির আঁসল অর্থ বস্তর প্রয়োজনীয়তা বা উপবোগ বৃদ্ধি কর! । 

সাধারণত তিন প্রকারের উপযেঁগের কথা বল! হয় ; স্থান, কাল ও রূপের 

উপযোগ। কোন জিনিষ এক স্কান হইতে স্থানান্তরিত করিলে অনেক সময়ে 

তাহার উপযোগ এবং মূল্য বুদ্ধি পাঁয়। স্থানান্তরিত করিবার ফলে যে উপযোগ 

বুদ্ধি পায় তাহাকে গ্বানগত উপধোগ (7১180 00116) বলা হয়। পাঞ্জাবে 

গমের বে মূল্য আছে, বাংলায় ব। বোণ্বাই প্রদেশে আনিলে উহার চেয়ে মূলা 

বৃদ্ধি পায়। কাঁজ্ই বাচার এই স্থানান্তরিত করিবাব কাজে নিধক্ত তাহাদের 
সকলের শ্রনকে উতৎ্পাদিক] বা সার্থক বল! হয়। অনেক জিনিষ শুধু কিছু 

সময়ের জন্দ বাঁধিয়া দিলেই জিনিষটির উপবোগ বাড়ে । ইনাঁকে সময়গত 

উপঘোগ (11075 001169) ধলা হয় । ধান কাটার পরেই মাঘফান্তনে চ/উলের 

দাম কম হয়, কিন্ধ বর্ধাক।লে ধান চাউলের দাম বাড়ে। মাঘফান্তনে কিছু ধান 

কিনিয় তাহা ষাঁকাল পর্যন্ত রাঁখিয়! দিলেই সেই চাউলের উপযোগ ও মূল্য 

বুদ্ধি গাঁয়। বাশরা এ কাজ করে তাহাদের শ্রমকে উৎপাদ্দিকা বলা চলে। 

কোনও জিনিষ রূপাঁজরিত হইবার ফলে তাহার উপবোঁগ বৃদ্ধি পাইলে তাহাকে 

রূপগত উপযোগ (1401) 001119) বলে। লৌহ হইতে ইম্পাত প্রস্তুত ভয়। 

ইস্পাত পগত উপঘেোগ লাভ করিয়াছে । এই কাজ যাঁর! করে, তাহাদের 

শ্রম উত্পাদিক।। . 

আধুনিক ধনবৈজ্ঞানিকেরা খলেন থে, যাহারা এমন জিনিষ তৈয়ারী করে 

নাহাল উপঘযোগ মাছে, যাহা আমাদের অভাবপ্রণ করিতে পরে, তাহাদের 

শরম উৎপাদিকা। চাঁতিদা নাই এমন কোন জিনিষ বে তৈয়ারী কবে, একমাত্র 

তাঁহারই শ্রম অনুৎপা্দিকা। বাকী ,কলেই উৎপার্দিকা কার্ষে নিষুক্ত, 

তাঙ্কাপা বাস্তব জিনিষ তৈয়ারী করুক আর নাই করুক। খনির শ্রমিক 

কয়লা তোলে, গাড়ীতে করিয়। তাহ শহরে নীত হয়, ব্যবসায়ী সেই কয়ল৷ 

মজুদ রাখে এবং পরে তাহ! বিক্রয় করে। কাজেই কয়লা তোলা হইতে আরম্ত 
করিয়। মজুদ করা পর্যন্ত সকলেব শ্রমই উৎপাঁদিকা। জিনিষ তৈয়ারী না করিয়া 

অন্ত কাঁজ যাহারা! করিতেছে, যেমন গায়ক ব। আইনজীবি, তাহারাঁও উৎপাদ্িক। 

অম করিতেছে । কারণ তাহাদের কাজের ফলে আমাদের অভাঁব দূর হয়। 



২৮০ পৌরনীতি 

উৎ্পার্ধনের উপাদান (11900915 ০£ 11০90006102) £ একটি জিনিষ 

তৈয়ারী করিতে হইলে কিকি উপাদান চাই? কয়ল! উৎপন্ন করিবার অর্থ 

কয়ল! তৈয়ারী করা নহে। খনি হইতে তুলিয়া কয়ল৷ বিভিন্ন জায়গায় 

প্রেরণ করা হয়। কাজেই কয়লা উৎপন্ন করিতে হইলে কয়লার খনি প্রথমে 

চাই। কয়লার খনি গুকৃতিদত্ত সম্পদ । কাজেই প্রকৃতির নিকট উৎপাদনের 

প্রথম উপাদান পাওয়া যাঁয়। তাহার পরে আসে শ্রমিকের কথা। কোন 

জিনিষ উত্পাদন করিতে হইলে লোক চাই। এই কারণে প্রকৃতির দান এবং 

মান্টষের অরমকে উৎপাদনের মুল উপাদান বল! হয়। মানুষের শ্রমের ফলে 

প্রকৃতির বস্তরসম্তার রূপাস্তরিত হইয়া মান্তষের অভাব মিটাইতেছে। কিন্তু 

মান্টষ সব সময়ে উৎপাদনের কাজে কিছু কিছু যন্ত্র ব্যবহাঁৰ করে। আদিম 

বুগের অসভ্যদেরও পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ছিল। চাঁধীর চাষের হাল ছিল। 

বর্তমান কালে অনেক জটিল বস্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়। এই গুলিকে মূলধন বলে এবং 

ইহাই তৃতীয় উপাদান । আব এক শ্রেণীর লোক আছে যাদের কাঁজ হইতেছে 
উৎপাদন পরিচালনা করা। শ্তবাং উৎপাদনের জন্য চারিটি উপাদান 

চাই-_ভমি, শ্রম, মূলধন এবং পরিচালক. 

ধনবিজ্ঞানে জমি কথাটির অথ খুবই ব]াপক। প্রকৃতির সমস্ত সম্পদকেই 

জমি বল! হয় । ভমিব গ্ররুতি, অনস্থান, উনরাশক্তি, আবহাওয়া) র্যাব পরিমাণ, 

আলোনাতাস বাঁচা জমিতে লাগে, কয়লা, সোনা, লোহা প্রভৃতির খনি, 

মাছ ধরিবার স্থানগুলি, বনভঙ্গল, পশুপ্রাণী, বাতাসের গতি, গুল--সপই জমি 

হিসাবে পরিগণিত হয়। 

শ্রম বলিতে মান্তষের সর্ববিধ কা পঝিতে ভইবে। উৎপাদন, বণ্টন, 

বিনিময় এবং উপভোগের কাজে মানুষের কায়িক এবং মানসিক সকল শ্রমই 

ইহার অন্তভূক্ত। কেনল উৎপাদনের পরিচালনা-কার্ধকে শ্রমের অধীনে ধরা 

হয় না। 

মূলধন বলিতে বন্ত্রপাতি কলকারখান। বুঝিতে হইবে। উৎপাদনের কাচ 

মাল, উৎপাদন্রে সময় শ্রমিকের জীবন ধারণ্রে জন্ত এবং কর্মক্ষমতা বজায় 

রাখিবার জন্ত বাচা প্রয়োভন, তাহ সমস্তই মুলধন বলিয়া গণ্য করা হয়। 

উৎপাদনের উপাদান হিসাবে পরিচালকের বথেষ্ট গুরুত্ব আছে। তানারা 

উদ্যোগী তইয়া একটি বিশেষ দ্রব্য উত্পাদন করে এবং উৎপাদনের সকল 



উৎপাদন ২৮১ 

লাঁভ-লৌকদানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। জমি এবং মূলধন থাঁকিলেই উৎপাদন হয় 

নাঁ। এক বা একাধিক লোক উদ্ভোগী হইয়। উভয়ের যথাযথ অংশ কাজে 

নাগাইলেই তবে জিনিষ উৎপন্ন হইবে। 

গ্রতযেকটি উপাদানের বৈশিষ্ট্য পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচিত হইবে। 



অষ্টম পরিচ্ছেদ 

জমি 

ধনবিজ্ঞানে জমি শব্দটি ইনাঁব সাধাবণ অর্থ অপেক্ষা অনেক বাপক ভাবে 
বাবহৃত হয। থাহা প্রকৃতিব দান এবং মানুষ বাচ। স্থাষ্ট কবিতে পাবে না তাহাই 
জমি। ভমিব প্রকৃতি, অবস্থান উববাশক্তি, 'আর্দতা, বৃষ্টিপাত, জমিতে যতটা 

আলো-বাতাস লাগে, আবভাঁওযা. খনি এবং খনিজ, বনজঙ্গল, নদী ও সমদ্রেব 

মাছ ধবিবাৰ স্তান, বাতাসেব গতি এবং জল প্রভৃতি সবই ভমি কথাটিব মধ্যে 

পড়ে। কাবণ, সবই প্রাকৃতিক সম্পদ । 

উৎপাদনের মণে বহিযাছে জমি। তে দেশেব প্রাকৃতিক সম্পদ অধিক 

সেই দেশ এশ্বযে পূর্ণ হইয়া উঠে । জমি প্রকৃতির দান, কাজে জমিব পখিমাণ 

প্রকৃতিব উদাবত।ব উপবে নিব কবে , মানুষের চেষ্টায তাহার পবিপর্তন হষ 

না। আমবা শত শেষটা কবিষাও দেশে সোনা অথবা কযলাৰ খনি সংখ্যা 

বাডাহতে পাবি না । কাজ্ছে জমিব ৭ে পধিমাণ প্রকুতি পিণিষ্ট কবিযা দিযাঁছে 

তাভ। মানষের চেষ্টায নুর্ধি কবাদাঁ না। এইখানে জমি এব” উৎপাদনের 

অন্থান্ধ উপাদানের মধ্যে পার্থকা। জন সংখ্যা খাঁডিনে এব" কমিলে শ্রমিকের 

সংখা ও পাড়ে বা কমে। বন্ত্রপাতি বা অন্কান্ণ মলন কালক্রমে খাডানো সম্ভব । 

বিদ্ধ মিব পরিমাণ বাডানো। ঘাঁধ না। জনিব এ বৈশিষ্ট্যেব জন্য উহা একটি 

বিশ্বে নিঘমাধান। নিবমটিকে হাসমান উৎ্পন্ধের নিণম (এজ 01 1)11211- 

111111119 10011111০) পা হয । এত নিধমটি বে প্রত্যেক উৎপাঁদনে উপাদান 

সম্বন্ধে প্রযোগা, তাহ পরবে দেখান শাহবে। কিন্তু জামব বেলাষ তাহ! 

বিশেষভাবে প্রধোজ্য এক কাবণে ৭ে১ মালবেব ঢেষ্ঠাতে জমি পরিমাণ বডানো 

বাষ না। 

ভাসমান উগ্পন্লের সূত্র (144 06 1)11011171৭111005 16607115) £ বেশী 

ফসল তুলিতে চাঠিলে হয বেণা ভমি চাষ করিতে হইবে, নচে কধিত জমি 

আবও গভাবভাবে চাষ করিতে ভইবে। অধিক পবিশ্রমে অথব! বেণী সার 

দিষ। দ্রমিটি মাবও ভালভাবে চাষ কবিলে ফসল নিশ্চয়হ বেশী পাওয়া যাইবে । 

যদি কেহ একটি জমিতে দ্বিগুণ পবিশ্রম কবে তাহা হইলে উৎপয় ফসলের 



জমি ২৮৪ 

পরিমাণ দ্বিগুণ বা তাঁহার বেণী হইতে পারে । এই ভাবে ক্রমে এমন অবস্থায় 

আঁসিয়। পৌছিবে বখন দ্বিগুণ পরিশ্রম করিয়া জমি চাষ করিলেও ফসলের 

পরিমাণ ঠিক দ্বিগুণ বাঁড়িবে না, দ্বিগুণ হইতে কম বাঁড়িবে। জমিতে চাষী 

বৃতই কঠোব পরিশ্রম করুক না কেন ফসলের পরিমাঁণ সেই অনুপাতে বাড়িবে 

না। ইহাই হ্াঁসমান উৎপন্নের স্তরের ভিত্তি। শুত্রটি এইভাবে বল৷ 

বায় £ “জমি চাঁষে শ্রম ও মূলধন নিযে বৃদ্ধি করিলে সাধারণত ফসল বৃদ্ধির 

পরিমাণ তুলনায় কম হয় ।” একটি দৃষ্টান্ত দিলে খিষরটি পণিষ্ষার বঝা বাহবে । 
পপ 

প্রান্তিক খা সনশেষ 
এক বিঘা জমি উৎপন্ন ফসলের & 

দল রিমা চাষী দে পরিমাণ শস্য 
তভাল চাবা কাব কবে পার্মাণ উৎপন্ন করে 

একহন চাষা ও একটি লার্গল ২০ মণ ধান ২০ মণ 

তুত্গন চানী দুইটি লাঙ্গল ৩৫ মণ ধান ১৫ মণ 

তিনজন চাষা তিনটি লাঙ্গল 5৫ মণ ধান ১০ মণ 

চাঁবজন চাষী চাবিটি লাঙ্গল €₹* মণ ধান ৫ মণ 

একজন চাঁষী একটি লাঙ্গল লইয়া! ঘখন কমি চাঁষ করিত, তখন উৎপন্ন 

ধ্সণেব পরিমাণ ছিল ২০ মণ। পবে সে আর একজন অমিক নিযুক্ত 

কবিন। কিন্তু ধান পাঙ্ছল ৩৫ মণ। তৃতীয় একজন লোক নিয়োগ 

করধিবাৰ ফলে ফসলেব ৭রিমীণ দীড়াইল ৪৫ মণ। কাঁজেহ দ্িতীয লোক 

১৫ এবং ভ্ৃতীয় ১০ মণ মাত্র ফসল, বুদ্ধি করিতে পারিল। চতুথ লোঁক 

নিধুক্ত হইব।র “লে মোট ফসল পাওয়া! গেল ৫০ মণ, অথা ফসল বুদ্দিৰ 

পরিমাণ € মণ মার । কাঁছেহ দেখ। যাইতেছে থে একথণ্ড জমিতে যত বেশা 

শমিক এবং মূলধন নিয়োগ কৰা বায়, তাহা হইতে ফসল বৃদ্ধির হাব ততই কমিষা 

যায। 

এন নিয়ম হইতে দেখা খাঁর বে, জমি হইতে ক্রমেই অধিক ফসল উৎপন্ধ 

করিতে গেলে উৎপাদনব্যয় ক্রমেই বুধি পায়। ধর! যাক বে, চাষী প্রত্যেক 

শ্রমিককে ৪০২ টাকা মজুবী দেয়। বখন একজন শ্রমিক দিয়া সে জমি চাঁষ 

করাৰ তখন তাগার ৪০২ ব্যয় হয় এবং উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ২০ মণ হয়। 

তাহা হইলে একমণ ধানের অন্য ব্যয় হইল ২২ টাকা । দ্বিতীয় শ্রমিক নিযুক্ত 



২৮৪ পৌরনীতি 

করিবার ফলে তাহার খরচ হয় সর্বসমেত ৮*২ এবং ধান উৎপন্ন হয় ৩৫ মণ। 
কাজেই প্রাতিমণ ধানের ব্যয় পড়িবে ২১০ | তৃতীয় শ্রমিক নিযুক্ত হইলে খরচ 

১২০২ হইবে ও ৪৫ মণ ফল পাওয়া যাইবে । কাজেই প্রতি মণের ব্যয় পড়ে 
২।%১০। স্থৃতরাঁং দেখা যাইতেছে যে, মণপ্রতি ব্যয় ক্রমেই নাড়িতেছে। 

একটি জমি হইতে বেশী শস্য উৎপন্ন করিতে হইলে মণপ্রতি উৎপাদনের ব্যয় 

ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। আরও বেনী শশ্য উৎপাদন করিতে চাহিলে গড়পড়তা ব্যয় 

বেশী পড়িবে । 

ব্যতিক্রম ঃ প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে ক্রমশ উৎপাদনের পরিমাণ 
বাড়াইবার ভন্য চেষ্টা করিলে উত্পাদনের ব্যয় ক্রমশই বুদ্ধি পায়। কিন্তু 

উন্নত ধরণের উৎপাদনব্যবস্থা অবলঘ্ধন করিলে এই ব্যয়বৃদ্ধির প্রবণতা দূর 

হইতে পারে । ভারতবর্ষে বদি আমর] উন্নত প্রণালীতে চাঁষ আরম্ভ করি, 

রাসায়নিক সার এবং 2060: চাষে নিয়োগ করি, তাহ] হইলে উৎপন্ন ফসলের 

পরিমাণ ব্যয় অপেক্ষ। বেশী হওয়াঁর সম্ভাবনা । বিঘ! প্রতি জমিতে যে পরিমাণ 

অতিরিক্ত ব্যয় হইবে, অতিরিক্ত ফসলের পরিমাণ তদপেক্ষ। বেণা হইতে 

পারে। কাজেই উন্নত ধরণের উৎপাদনব্যবস্থা হ্বাসমান উৎপন্নের শিয়মটি 

প্রতিরোধ করিতে পারে । ইন হইতে আমর! একটি মূল্যবান তথ্য জানিতে 

পারি। আমরা বদি ভারতবাসীদের জীবনধারণের মান উন্নত করিতে 

চাই, তাহা হইলে জমি হইতে আরও অধিক শশ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে 

ভইবে। মণ প্রতি ব্যরের পরিমাণ বুদ্ধি না করিঘ1! উন্নত কুষিব্যবস্তা অবলম্বন 

করিলেই ফসলের পরিমাণ বুদ্ধি পাইবে । 

নিয়মটির মারও একটি ব্যতিক্রম আছে। কোন কোন অবস্থায় একখগ্ড 

জমি দ্বিগুণ পরিশ্রমে চাষ করিলে ফসলের পরিমাণ দ্িগুণেরও বেশী হইতে 

পারে। যে জমি পূর্বে কখনও ভালভাবে চাষ করা ভন্ন নাই, তাহা বেশী করিয়। 

চাষ করার ফলে বেণী ফসল পাওয়া সম্ভব । কিন্তু তাই বলিয়। অতিরিক্ত 

উৎপন্নের পরিমাণ অনিশ্চিত কাল ধর] শ্রম ও অর্থব্যয়ের তুলনায় বেশী হইবে 

না। কিছু দিন পরেই পৃনোক্ত হ্াসমান উৎপন্লের নিরমটি কার্ধকরী হইবে । 

রেখাচিত্র দ্বারা বিষয়টি বুঝানে! যায়। শ্রম আর অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ কগ 

অক্ষে ধর! ঠইবে, ফসলের পরিমাণ কখ হইতে পাওয়! যাইবে । কপ পরিমাণ 

শ্রম এবং মূলধন প্রয়োগ করা হইলে ফল পাওয়৷ গেল তপ পরিমাণ। 
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শরম এবং মূলধন পফ পরিমাণ বাড়াইরা দিলে অর্থাৎ মোট শ্রম এবং মূলধন 
কফ পরিমাণ প্রয়োগ করা হইলে থফ পরিমাণ অতিরিক্ত ফসল পাওয়! 
যাইবে। অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধনের তুলনায় ফসল বেণী পাওয়া গিয়াছে। উপরে 
যে দ্বিতীয় ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত এখানে পাওয়া 
যাইতেছে। কিন্ত ফব পরিমাণ অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিলে 

থ 

ক পি যেতে ন্ৃ ভ গা 

শ্রম ও মূলধনের পবিমা 
৪নং চিত্র 

আঅতিবিক্ত ফসলেব পরিমাণ বদ হইবে । ইহা ফথ অপেক্ষা কম। হাঁসমান 

উৎপন্নেণ শত্র এখানে দেখ দিয়াছে । আরও অধিক পরিমাণ শ্রম এবং মূলধন 

প্রয়েগ করিলে বে অতিরিক্ত ফসল পাঁওয়। যাইবে তাহার পরিমাণ পভ উহা 

ভইতেও কএ। অনএব দেখা বাইতেছে থে যতই অতিরিক্ত শ্রম এবং মুলধন 

প্রয়োগ করা থাঁয় উৎপন্ন ফসলের মোট বুদ্ধির পরিমাণ ততই কমিয়! 

আসে। 

খনি এবং মাছ ধরিবার স্থান $ খনি এবং মাছ ধরিবাঁর স্থানেও হাসমান 

উৎপন্নের সুত্র প্রযোজ্য । খনির মালিক যদি বেশী ঝয়লা তুলিতে চাহে 

তাহ। হইলে খনির আরও নীচে প্রবেশ করিতে হইবে । যত নীচে যাইতে 

হইবে, ততই নিরাপত্তা বিধানের জন্ত তাহাকে আরও অধিক ব্যয় করিতে 

হইবে। এহ কারণে অতিরিক্ত কয়ল! তুলিতে হইলে তাহার অতিরিক্ত ব্যয়ের 

পরিমাণ তুলনায় বেণী হইবে। মাছ ধরিবার বেলাতেও বলা যাঁয় যে বেশী 
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মাছ ধরিতে হইলে নদীর অথব! সমুদ্রের ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে। কিন্ত 

ফলে তাহার ঘতটা পরিশ্রম হইবে তাহার তুলনায় মোট ধৃত মৎশ্যের সংখা! কম 

হইবে। 

শ্রমশিল্পে এই নিয়ম কতট। প্রযোজ্য ? 2 শ্রমশিক্পেও পূর্বের নিয়ম 

গ্রযোজা। একই জমিতে অতিরিক্ত শ্রম ও মুলধন প্রয়োগ করিলে ফনল 

উৎপ্ন করিবার দায় বুদ্ধি পায়। ইহা হাসমান উতৎপনের শত্র। এ ক্ষেত্রে 

মি একই আছে কিন্ত উৎপাদনের অন্ান্ত উপাদান বৃদ্ধি করা হইয়াছে। 

উৎপাদনের ঘে কোনও একটি উপাদানের পরিমাণ এক রাখিয়া মন্ক 

উপাদানগুলির পরিমাণ বুদ্ধি করিয়া উৎপাদন বাড়াইতে চেষ্টা কবিলে সব 

সময়েই হাসমান উৎপন্ন দেখা দিবে, অর্থাৎ উৎপাদনে পরিমাণ এমশ 

কম্হাবে বুদ্ধি পাইবে । উৎপাদনে প্রতোকটি উপাদান একই সময়ে নুদ্ধি 

করিলে এ নিরম খাটিবে না। শিল্পের বেলায় এমন »ইতে পারে বে সবগুলি 

উৎপাদনের উপ।দান একতে বৃদ্ধি করা দাইতেছে শা» অথচ উৎপাদন বাঁড়ানে। 

গ্রয়োজন। তখন মালিক উতপাদনেব কোন কোন উপাদান বাড়াইয়া দিয়া 

উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা কগিতে পাবে। একহ কালে মধিক মজুব নিযুক্ত 

করিত পাঁবে। তাহা হতলে মোট উত্পাদন ধৃদ্ধিণ হাব কমিয়া ঘাইবে। কিন্ত 

ইন নিতান্হ সাময়িক কারণ শিল্লেব ক্ষেত্রে উত্পাদনের অন্ধান্ত উপাদান কিছু 

দিনের মধোই ধাড়ানো দায় । তখন আব এ নিম গাটে না। কিন্ধ জমির 

ক্ষেত্রে বাপারটি মন্তরূপ | কারণ জমির পরিমাণ বদি কর! বায় না। মোঁট 

করিত জমির পরিমাণ হচ্ছাঁমত বাড়ান থায় না। পথিপীর উপরিভাগ বে অংশ 

চাষবোগা তাঙাতেই কুবিকাধ সম্ভব । কাজেই রুষিতে হাসমান উৎপন্নের 

সুত্রটি বত বেণা প্রযোজ্য শিল্পে ততটা নভে । 



নবম পরিচ্ছেদ 

আম 

শ্রমের যোগান (51015 ০£190001) £ শ্রম বলিতে কেবল কায়িক 

পরিঅমকে বুঝায় না। ধনবিজ্ঞানে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার 
পবিশ্রমকারীকেই শ্রমিক বলিয়া গণ্য করা হয়। যাভাঁবা বেতন বা মজুরী 
বিনিমযে কাঁজ করে তাঁভারাই শ্রমিক। মোট শ্রমিকের সংখ্যা দেশের 

জনসণথ্যাব উপর নির্ভর করে। অবশ্য দেশের সমন্ত লোক শ্রম করে না। 

বৃদ্ধ লৌক এবং ধনীগৃচের স্ত্রীলোকের! শ্রম করে না । কর্মকুণলতা শ্রমে একটি 

উপ্পাদান। একছন কুশলী শ্রমিক দুই ৭া ততোধিক অকেজো শ্রমিকের কাঁজ 
কবিঠে পারে। কাজেই শ্রমিকের কুশলত! যদি বৃদ্ধি পাঁয়, তবে তাহাদের 

সংখ্যা এক থাকিনেও বলা বায় যে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতএব 

শ্রমেব ঘোগান ঢইটি বিষযেৰ উপব নির্ভব কবে, শ্রমিকের সংখা] এবং 

তাহাদের কমকুশনতা। 

ম্যালথাসের জনসংখ্যাতন্ত্ ($1711111181811  101601%  ০0£ 

101901210৮1) £ শ্রমিকেব সৎখ্যা ভনসংখ্যাব উপর নিতর কবে। দেশেখ 

জনসংখা! কি কি বিষয়ের দাবা নিধাবিত করে? অষ্টাদশ শতাব্ধাতে ম্যাল্থস্ 

নামক এবজন ইংরেজ ধনবৈজ্ঞানিক জনসংখ্য। সম্বন্ধে একটি তত্ব প্রচার কবেন। 

তিনি বলেন বে মানতষের স্বাভাবিক প্রকৃতির গন্য জনসংখ্যা ক্রমশই বুদ্ধি 

পাঁয়। কিগ্ত জনসংখা। যে অন্পাঁতে বাড়ে, আহার্ধ দ্রব্য সেই অন্গপাতে বাড়ান 

সম্ভব 2য় না। ম্যালথাস একটি উদ্রাহরণ দিয়া ইভা ৃঝাইতে চেষ্টা করেন। 

জনসংখ্যা জ্যামিতিক প্রগতিতে ( (50101961091 71056551011) ( অর্থাৎ 

১, ২১ ৪১ ৮) ১৬ ইত্যাদি ) বাঁড়িলে আহাধ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় পাটিগণিতিক 

প্রগতিতে (অর্থাৎ ১১ ২১ ৪, ৬১ ৮১১০১ ১২ ইত্যাদি )। অতএব কিছু দিন পরে 

আনার্ধের তুলনায় জনসংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু লোকে যদি “জনসংখ্যা 

প্রতিরোধক” (১16%০1161%0 01160158) ব্যবস্থা অবলম্বন করে, তাহ হইলে 

জনসংখ্যা বৃদ্ধি কম হইতে পারে। অধিক বয়সে বিবাহ, ব্রহ্মচর্য পালন, জন্মশাসন 
গ্রভৃতিকে গ্রুতিরোধব্যবন্থা/ (6165০10615০ ০1705) বলে। এই সমস্ত ব্যবস্থা! 
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অবলম্বন করিলে জন্মের হার কমে। প্রতিরোধব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে 

জনসংখ্য। স্বাভাবিক ভাবেই বৃদ্ধি পাইবে । জনসংখ্য। বাড়িয়া এমন দিন আসিবে 

যখন সমস্ত লোকর জীবন ধারণের উপযোগী খাছ দেশে পাওয়। যাইবে না। 

তাহার ফলে অনাহারজনিত বাঁধি, দৃভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি দেখা দ্িবে। 

ুদ্ধবিগ্রহ বাধিবে । ইহাকে 1১95101%৩ ০1১০1.১ বা! “প্রাকৃতিক নিরোধ” বল! 

হয় । গ্রকৃতি এইভাবে অতারক্ত জনসংখ্যা কমাইয়। দেয়। দেশেযে পরিমাণ 

খাগ্য পাওয়৷ সম্তব জনসংখা। ঠিক তদনুপাতে বার রাখিবাঁর জন্য প্রকৃতি এই 

ব্যবস্থা অবলম্বন করে । 

ইহাই ম্যালথসের বিখ্যাত জনসংখ্যাতন্ব। কিন্তু মাঁলথস যে তথ্যগুলি 

মানিয়। লইয়া উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়।ছেন তাহা সব সময়ে সত্য নহে । 

থাগ্চ উৎপাদন অপেক্ষা জনসংখ্যা সব সময়ে দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পায় না। 

দেশের সকল "লোকের ভীবন ধারণের মান উন্নত হইলে জন্মের হার সাধারণত 

কমিয়। বায় । বাহাঁদের ভীবনধারণের মান উন্নত, তাহারা অধিক সম্ভাঁন-সম্ভতি 

পচ্ছন্দ কবে না। বড়লোকের প্রতি মা ষষ্ঠার কুপা কম। পাশ্চাত্য দেশে 

জন্মশাদনপদ্ধতি ব্যাপকভাবে অবলঙ্গিত হওয়ার জন্য জন্মেব ভার কমিয়া গিয়াছে। 

ইউরোপে অনেক দেশে জন্মের হার কমিন। যাওয়াটাহ সমস্যা হিসাবে দেখা 

দিয়াছে। 

আনুনিক ধনইপজ্ঞানিকগণ বলেন থে, ভনসন্থা। বৃদ্ধির সহিত শুধু উৎপন্ন 

থাছ্যের তুলনা করিলে চলিবে না, দেশেব সমগ্র সম্পদ বুদ্ধির ভারের সঠ্তি 

তুলনা করিতে হইবে । জনসংখ্যা বুদ্ধি পাওল। সভেও দেশের সম্পদ উহার 

বভগ্ুণ বেণী বুদ্ধি পাইতে পারে । ৭দি খাগ্যসরণরাহ তেমন বৃ্ি না পায় তবে 

বিদেশ হইতে আমদানী করিয়। খাছ্যের ভাব দূন করা ধাইতে পারে এণং 

জীবনধারণের মানও উন্নত কর নাইতে পাঁবে। 

কাজেই জনসংখ্য। বাড়িলেভ চিন্তিত হইবার কারণ নাই। অনেক 

সময় এমন হর বে, জনসথ্য। বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের সম্পদ বুদ্ধির পরিমাণ 

হুলনায় অনেক বেধ বুদ্ধি পাঁয়। বতদিন এই ভাবে সম্পদবৃদ্ধি হইবে ততদিন 

গড়পড়তা! মাথাপিড় মাঁয়ও বুদ্ধি পাইবে । কিন্ত কিছুদিন পরে জনসংখ্যা 

এমন অবস্থায় আসিবে বাহ অপেক্ষা বেধা লোক হইলে সম্পদ বৃদ্ধির 

পরিমাণ কম হইয়। ঘাইবে। এই জনসংখ্যাকে অপংটিমাম বা চরমকাদ্য 



শ্রম ২৮৯ 

জনসংখ্যা বলে। এই সময দেশেব জনসংখ্যা, সম্পদ এবং মাথা পিড়ু আষ 

সনাধিক থাকে । এই সংখ্যার পরেও জনবৃদ্ধি হইলে মাথাপিছু আয কমিষা 

যাইনেঃ সম্পদ বুদ্ধিও ভলনায কম তভবে। তাহা হইলে দেশে অতিপ্রজত। 

(01900126101) উপস্থিত হবে । এইখানে উলেখ কবা বাইতে 

পাঁবে নে, দেশেব জনসংখ্যা চবমকাম্য জনসণখ্যাব সীমা অতিক্রম কবিযাছে কি 

না তাগ নির্ণঘ কবিবাব কোন পদ্ধতি 'আমাঁদেব জান নাচ । 

শ্রমিকের দল্দতা (1:00016110 ০0£ 1421)001)* অআমেব ঘোগান 

শমিকেব দক্ষতার পবেও অনেকটা নিব কবে। শ্রমিক কুশলী ভইলে সে 

বেশা “বিমাণ দ্রব্য উত্পাদন কবে । স্ততবা কি লি বিষয়েব উপবে শ্রমিকের 

দক্গত|। নিব কবে তাহ বিশেবণ কবা উচিত । 

প্রথমত, স্বান্থা তাল না হহলে কেভ নিপুণ শ্রমিক হহতে "বে না । শ্রমিককে 

কুশলী হহছে হভতো খুদ্িমান এব শিক্সিত ভহতে তহবে। তাহাব কাজে 

আগ্রহ পাকা চাঁত। ভালম্থাস্ত। এব” শিল্পা, দক্ষত। অজন কবিবাব প্রথম 

সাপান। স্বাঙ্গা মাবাধ গনেক্টা জম্মগত এব” গাতিগত। কোন কোন 

"খতিব নোেন দৈঠিক স্বা্য অপব জাতিৰ তৃলনাধ ভাল হয। কিন্ত তাহাই 

থেইঈট নচে ৷ শবীবের বাধন ভান থাকা সন্কেও ভাল খাগ্যেব অভাবে এবং 

শস্বাস্যকব পবিণেশ্বে জন্তু আনক সমযে স্বাস্থ্য নই ভম। আবাব ছুবল লোকও 

থর্দ ভা এপ পুষ্টিকব খাগ্য পাব, ততো ভাভাব ম্বান্য ভাল হয। কাজেই ভাল 

পাদ্য, স্লাগ্কর আবাস এব* উপণক্ত পবিচ্ছদ লাভেব উপব শএমিকেব দক্ষতা 

আনেক5 নিন কপে। দেশে 'আবভাঁওবাও শ্রমিকের দন্মতা প্রভাবান্িত 

ধবে। গবম দশে দ্ঘ সঙা শবিধা কঠোব পরিশ্রম সম্ভব নতে। আবাব 

শাতেব ৫+৭ আধিক পরিশ্রম কব যায। 

বিন্টাযত, আমিক ব্শিসান না হহলে কুশলী ভহণে পাবে না। বদ্ধি থাকিলে 

(স খুব ভাডাঁতাডি কাজ শিখিতে পাবে । শিক্ষিত শ্রমিক অধিক কমকুশল হয। 

সাধাবণ এখ* খাস্ত্রিক শিক্ষা ছুহহ প্রযোজন। সাধাবণ শিক্ষা বুদ্ধিকে সংস্কৃত 

কবে মানসিক এপ” নৈতিক গুণের উন্নতি কবে । জনসাধাবণেব মধ্যে সাধারণ 

শিক্ষা গ্রাবিত হহলে তাহাদেব কুশলতা৷ বাঁডে। বান্ত্রিক শিক্ষ। থাকিলে শ্রমিক 

ভাল ভাবে কাছ কবিতে পারে। বন্ত্রপাঁতি চালাইবাব ক্ষমতা ও যন্ত্রপাতিব সম্বন্ধে 
১৯ 
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ধু'টিনাটি জান থাকিলে শ্রমিক ভাল কর্মী হইতে পারে। মন্ত্র চালাইতে না 
জানিলে সেই যন্ত্র লইয়| কাজ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। 

তৃতীয়ত, শ্রমিকের কর্মে প্রবৃত্তি থাকা! চাই। শ্রমিক পরিশ্রমী ও সাধু 
প্রকৃতির হইবে। উন্নতি করিবার আকাংথ! ন! থাকিলে শ্রমিক কাজে মন দেয় 

না। যদি তাড়াতাড়ি উন্নতি হইবার সম্ভাবনা থাকে, যদি অদূর ভবিষ্ততেই 
পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পাইবার আশা থাকে, তাহা হইলে অনেক শ্রমিকেরই কাজে 

আকাংখা বাড়ে। শ্রমিকদের অধিকতর কাজে প্রবৃত্ত করাইতে ইহা! অপেক্ষা 

অন্ত কিছুই কার্যকরী নহে। কমে উন্নতি হইবার সম্ভাঁবন। শ্রমিকের দক্ষত। বৃদ্ধি 

করে। স্বাধীন শ্রমিক দাঁস শ্রমিক অপেক্ষা! অধিকতর কুশলী হয় । মারপিট 

করিয়া দাসের নিকট হইতে কাজ আদায় করা যায় বটে, কিন্ত স্বাধীন শ্রমিক 

জানে যে, অধিক পরিশ্রম করিলে অধিক আয় সে নিজেই ভোগ করিতে 

পারিবে । কাজেই সে বেণী পরিশ্রম করিতে সহজেই রাজী হইবে । কারখানার 

ভিতরে আনন্দদায়ক পরিবেশও শ্রমিকের কার্ধক্ষমতা বুদ্ধি করে। আনন্দদায়ক 

পরিবেশ কাজের একঘেয়েমি দূর কবে। 

চতুর্থ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং শ্রমিকের চারিত্রিক গুণ কি ভাবে শ্রমিকের 

দক্ষত৷ বৃদ্ধি কবে, তাহা উপরে আলোচনা করা হইয়াছে । কিন্তু পরিচালকের 

সংগঠনক্ষমতার উপরেও শ্রমিকের কার্দক্ষতা নিভর করে। কমকর্তা নিজে 

কার্ধদক্ষ হইলে সে শ্রমিকদিগকে ভাল করিয়া কাজ করিতে অন্রপ্রাণিত 

করিতে পারে। মালিক কার্ধদক্ষ তইলে সে উপযুক্ত লোককে ঠিকমত 

কাজ দেয়; তাহার গ্রয়োজনায় দ্রব্য যথাসময়ে তাহার নিকট পৌছাইয়। দিবার 

ব্যবস্থা করে। এই ভাবে পরিচালকও শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করিতে বথেষ্ট 

সাহায্য করিতে পারে। 



দশম পরিচ্ছেদ 

মুলধন 

মুলধনের সংজ্ঞা (19651110100 ০৫ 08001) £ মুলধন কথাটির সহিত 

আমর! যথেষ্ট পরিচিত । 'অনেক সময়েই শুনিতে পাই বে মূলধনের অভাবে 
অনেকে ব্যবসায় করিতে পারিতেছে না। মুলধন বলিতে কি বোঝে জিজ্ঞাস! 

করিলে তাহারা বলিবে যে ব্যবসায় চালাইবাঁর মত অর্থ ই মূলধন। ব্যবসায়ে যে 
টাক। খাটানে। হয় তাহাকেই সাধারণ লোকে মূলধন বলে। কিন্তু ধন- 

বৈজ্ঞানিকের! কথাটি অন্য অর্থে ব্যবহার করেন। তাহাদের মতে টাঁক! মূলধন 
নচে। টাকাঁর বিনিময়ে আমর! জিনিষপত্র কিনিতে পারি মাত্র। দেশে টাকা 

বাড়িলেই মূলধন বাড়ে না। গত যুদ্ধের সময়ে আমাদের দেশে টাঁকাঁর পরিমাণ 

বহুগুণ বুদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাহাতে মূলধন বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। মূলধন 
বলিতে যন্ত্রপাতি. কাঁচামাল গ্রভৃতি বুঝায়। 

ধনকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা বাঁয়। খাগ্য ও নন্ত্রেরে মতে৷ দ্রব্য 

বাহ আমাদের দৈনন্দিন অভাব দূব করিতে পারে ও ভোগব্যবহারে লাগে, 
তা প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে বন্ত্রপাতি ইত্যাদি দ্রব্য 
উৎপাদক । ই] দির! অন্ণন্ত দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারি। প্রথম শ্রেণীর 

দ্রব্যকে উপভোগের সামগ্রী (00115011)0101) ৫০০৭5) বলা হয়; দ্বিতীয় 

শ্রেণীর দ্রব্যকেই খল! ভয় মূলধন। কাঁজেই বে দ্রব্যের সাহায্যে আরও অধিক 
দ্রব্য উৎপাদন করা তয় তাহাকেই মূলধন বলে। বন্তরপাতি, কারখানার বাড়ী 

ঘর, কাঁচামাল, শ্রমিকদের জন্য খাগবস্ত্র ইত্যাদি বাচা যাহা উৎপাদনের কার্ে 

ব্যবহৃত হয়, তাহাকে মূলধন বলা ভয়। 

জমি এবং মুলধন : প্রশ্ন উঠিতে পারে, জমিকে মুলধন বল! ধায় কি 
না? জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদ সরাসরি উপভোগ করা বার না। তাহা 
সাধারণত উৎপাদনকার্ষে ব্যবহৃত হয়। মূলধনের যে সংজ্ঞা উপরে দেওয়া 

হইয়াছে, তদনুযায়ী জমিকেও মূলধন বলিতে হয়। অনেক ধনবৈজ্ঞানিক জমিকে 

মূলধনের অন্তত করিতে ইচ্ছুক। কিন্ত কেহ কেহ এই মতের বিরুদ্ধে। 
তাহাদের মতে মান্ষের শ্রমে উৎপন্ন ভ্রব্যকেই মূলধন আখ্যা দেওয়। উচিত। 
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জমি না হইলে অবশ্য উৎপাদনের কাজ অসম্ভব । কিন্তুজমি গ্রকৃতিদত্ত বলিয়া 

উহাকে স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করা প্রয়োজন । মানুষ ঘাভা তৈয়ারী করে তাহা যদি 

আবার উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত ভয়, তবেই তাহাকে মূলধন বলিব। জমি 

এবং অন্ঠান্ত প্রাকৃতিক সম্পদ প্রকৃতির দান। মানুষ শত চেষ্টা করিয়াও 

তাহাদের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে না। চেষ্টা করিলে বোম্বাই রাজ্যে পাট 

উৎপন্ন কর! ধায় না। কিন্তু সময পাইলে অধিকসংখ্যক বন্ত্রপাঁতি তৈয়ারী করা 

অসম্ভব নহে) যন্ত্রপাতি সরবরাহের পরিমাণ প্রয়োজনমত বাড়ান ব কমান 

বায়। কাছেই জমি এবং মূলধনের মধ্যে প্রভেদ করা উচিত। এই প্রভেদ 

বুঝাইবার জন্য একজন বিখ্যাত ধনবৈজ্ঞানিক মূলধনের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়াছেন, 

“উৎপাদনের সহযোগ' উৎপন্ন দ্রব্যহ” হইতেছে মূলধন । 
মূলধন ও ধন (081)1071 2110 ০0101) ) £ মূলধন এবং ধনের মধ্যে 

প্রভেদ কি তাও এখন পরিক্ষার হইয়াছে আশা করা বায়। মুলধন মাত্রই 

ধনে গধাদে পচ: কিন্দ সব ধনই মূলধন নহে । থে ধনজাতীয় দ্রব্য মান্তষের 

মাহ প্রয়োজন £মভাইতে ব্যবহৃত হয়, হাহাকে মলধন বলা ভম্ু না। অর্থাৎ 

ভোগের সামগ্রী ধনের পধায়ে পছে, কিন্তু হঠা মলধন নভে । ধনের বে অংশ 
পুনরাঁর উৎপাদনের ভন্ত নিয়োগ করা হয়, ভাঙাকেহ মূলধন বলে। কাজেই 

কোন নাম গ্রা মলধন কিনা নির্ণর করিতে হইলে তাহা কি কাজে ব্যবহার করা 

হইতেছে উঠ। দেখিঃত হইবে । কোন বাড়াতে বদি কারখানা খোল! হয়, তবে 

সে বাড়ী হলধনেব প্ধায়ে পডিবে। কিনব বাডাটি “খন বাস করিধার জন্য 

বজত হয় তখন তাহা আর মূলধন নহে রঙ্ধনের কার্ষে বাণহত কমলা 

কিন্ত রেল ইঞ্জিন 'অথবা কল চালাহইখার কাছে 

ঘি 

মূলধনের পর্যায়ে ছে না। 

বঞ্চন করল। দেওয়। হয় তন দে কয়ল! মূলধন বলিয়া] গণা হইবে । যে ধন 

মানবের অভাব সরাপরিহ্াবে মিটাহতে পারে তাহা ভোগের সামগ্রী। উতা 

মূলধন নহে । খন উৎপাদনের কাজে ধন নিয়োগ কণ। হয় তণন5 সেই ধনকে 

মুলণ্ন বলা বায় । মূলধন এন* ধনের মধ্যে "আমারও একটি পার্থক্য আছে। 

ভমিকে ধন বল! হম্ন। কিন্তু জমি মুল্ধন নভে । থে ধন মান্তযষের আমের ফলে 

উৎপন্ন হইয়াছে 'ভাহাই মূলধন । প্ররুতিদত্ত ধন মূলধন নভে । 

মূলধনের প্রকারভেদ £ উৎপাদনের জন্ত যে উৎপাদিত ধন ব্যবহৃত হয়, 

তাগকেই মূলধন বলে। মূলধন সাধারণত দুইটি শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়_স্থারী 
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এবং পরিবর্তননীল বা চলতি (7255 2129. 01601861115 )। বে সামগ্রী 

বহুদিন ধরিয়া অনেকবার উৎপ্রাদনের কাজে ব্যবস্থার কর] হয় তাহাকে স্ায়ী 

মূলধন (1136 ৫910169] ) বলে। বন্ত্রপাঁতি, বাড়ীঘর ইত্যাদি দীর্ঘস্থায়ী ও 

বারে বারে উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত হইতে পারে । একবার কাজ হইয়া গেলে 

এই দ্রব্যগুলি অন্তরূপ ধারণ করে। কিন্ধু কাঁচামাল একবার ব্যবহারের ফলে 

সম্পূর্ণ নৃতন আকার ধারণ করে। তুলা হইতে তা তৈয়ারী কর! হইয়৷ গেলে 
তখন তাহ! আর তৃল1 থাকে না। আবার স্তা হহতে কাপড় বোনা হয়। তখন 

আর স্থতার অস্তিত্ব থাকে না। কাজেই তুল! পরিবর্তনশীল মূলধন। উৎপাদন- 
কার্য মাত্র একবাঁর ব্যবহারে বাহী স্বতন্ত্র দ্রব্যে ব্ূপান্তরিত হয তাহাকেই 

পরিবর্তনণীল মূলধন (01081901778 00]01691) বলা ভন । »ত| কাটিবার 

এবং কাপড় বুনিবার বস্ত্কে স্থায়ী মূলধন বলে। তুলা পরিবর্তনণণ মূলধন। 
কোন কোন লেখক মূলধনের আরও একটি শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। 

তাহারা বলেন যে, মূলধন দুই শ্রেণীর, একটি বান্ত্রিক বা সহায়ক (2111191 )১ 

অপরটি উপভোগ্য ( 001150177175 ০8191091 )। যন্ত্রপাতি, রেল, ডক, জাজ 

কারথান। প্রভৃতি বান্ত্রিক মূলধন। শ্রমিকেরা উৎপাদনের কার্ষে এইগুলি 

ব্যবহার করে। যাহ! সরামরিভাবে মান্ষের অভাব দূর করিতে পারে তাহা 

যখন উৎপাদনের কার্ষে ব্যবগার কর] হয়, তখন তাহ! উপভোগ্য মূলধন হিসাবে 

গণ্য হয়। খাগ্য, বস্ত্র, বাড়ী প্রভৃতি শ্রমিকের জীবনধারণের জন্য গ্রয়োজনীয় 

সামগ্রী এই পর্যায়ে পড়ে। 
মারও একটি শ্রেণী বিভাগ কর] ভয়,__বিশিষ্ট (919০০181156. ০1 ১0111) 

এবং নিবিশেষ বা ভালমান ( 01151901911550 01 1[1099.0115 ) মূলধন। বে 

সকল যন্ত্রপাতি মাত্র একটি বিশেষ শ্রেণীর উৎপাদনে নিয়োগ কর! যাইতে পারে, 

তাহাকে বিশিষ্ট মূলধন বল! হয়। লোহপ্রস্ততের কারখানার র্স্ট ফারনেস 
(13185 111111906 ) অন্য কোন শিল্পে নিয়োগ করা সম্ভব নহে। ইচাকে 

বিশিষ্ট মূলধন বলা যায়। যাহা একাধিক শিল্পে নিয়োগ কর! সম্ভব, তাহাকে 

নিধিশেষ বা! ভাসমান মূলধন বলে। কয়লা, রেলপথ ভালমান মূলধনের 
ৃষ্টাস্ত। 

জমি এবং শ্রমিকের ন্যায় মূলধন উৎপাদনের মূল উপাদান নহে। শ্রমের 

ফলেই মূলধন উৎপন্ন হয়। বয়নস্ত্র একটি মূলধনের সামগ্রী। কিন্তু বয়নযস্ত্ 
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মানুষের শ্রমের দ্বার তৈয়ারী হইয়াছে । খনিজ লৌহ হইতে ইস্পাত তৈয়ারী 

হইয়াছে। কিন্ত খনি প্রকৃতির দান এবং ধনবিজ্ঞানে প্রকৃতির দান ভূমির 
অন্তর্গত। কাজেই জমি এবং শ্রমের সংযোগেই মূলধন উৎপর হয়। 

মূলধনের কাজ (চ82506025 06 08791651) £ আধুনিক শিল্প ও 

উৎপাদনকার্ষে মূলধন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । কোন না৷ কোন প্রকারের মূলধন 

ব্যতীত উৎপাদন অসম্ভব। লাঙ্গল এবং মই না থাকিলে চাষী কি করিতে 

পারে? গাইতি না থাকিলে খনিব শ্রমিক কি কয়লা কাঁটিতে পারে? বীজ 

ন। থাকিলে চাষী বপন করিত কি? স্থুতরাং উৎপাদনে মূলধনের স্থান কোথায়, 

তাহা ইহা হইতেই অন্তমেয় ৷ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা অধিক পরিমাঁণে সামগ্রী 
উৎপাদন করিতে পারি। সোভিয়েট রাঁসিয়ার যোথ কৃষিক্ষেত্রগুলিতে কলের 

লাঙ্ল ও ট্রাকটর নিয়োগ করায় ফসলের পরিমাণ সাধারণ লাঙ্গল কধিত মি 

অপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। হ্তাকাটাব কলে একজন লোক নত সুতা 

তৈয়ারী করিতে পারে, চরকায় তাহা পারে না। তাতি কলে অনেক বেশী 

কাপড় তৈয়ারী করিতে পারে । ম্লধনের সাগাঘ্যে এইভাবে মোট উৎপাদনের 

পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন বাঁড়িলে মজুীও বৃদ্ধি পায় এবং সনশ্রেণার 
লোকের ভীবনধারণের মান উন্নত হয়। আধুনিক সভাতা এবং বুহদায়তন 

উৎপাদন মূলধন ছাড় সম্ভব হহত না। 

পরিবর্তনর্ণীল চুলধন সবপ্রকার শিল্পে কাঁচা মান সরবরাহ করিয়। থাকে। 

এই মূলধন আবও একটি জরুরী কাজ সম্পাদন করে। খাঁচার উৎপাদনের 

কার্ষে নিবুক্ত তাহাদের ভীবনধারণের জন্য সমন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য ইহা ভহতে 

পাওয়। যায়। মূলধনের সাহাব উৎপাদন পরোক্ষ ও সময়সাঁপেক্ষ হইয়া 

উঠে। দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাইনার ভন্ত সরাসরি পরিশ্রম ন! করিয়া আমর! 

প্রথমে বন্ত্রাদি উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করি এব” পরে বস্ত্র দ্বারা আমাদের 

প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করি। যে কোন জেলের কথা ধর! যাউক। 

মাছ ধরিতে হইলে নদী বা পুকুরে গিয়া! সে ভাত দিয়া মাছ ধরে না। হাত 

দিয়। মাছ ধরিতো তাহার প্রয়োজন সরাসরি মিটিয়। ধাইত। পরিবর্তে সে 

হয়ত সারাদিন ধরিয়া ছিপ তৈয়ারী করিয়া লয়। পরে সেহ ছিপ দিয়। মাছ. 

ধরে। ভাত দিয়া বত মাছ ধর] সম্ভব তদপেক্ষা বেশী মাছ সে ছিপ দিয়া 

থরিতে পারে৷ কিন্া একাধিক দিন পরিশ্রম করিয়া সে একটি জাল তৈয়ারী 
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করিল। জাল দিয়া সে ছিপ অপেক্ষা অনেক বেশী মাছ ধরিতে পারিবে । 

ছিপ অথবা জাল জেলের মূলধন। আধুনিক সমাজে আমাদের প্রয়োজন 
মিটাইতে হইলে প্রথমে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিয়। লইতে হয়। 
পরে সেই যন্ত্রপাতি হইতে সামগ্রী উৎপাদিত হইলে আমাদের প্রয়োজন মিটে। 
এই উৎপাদন পরোক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। জেলে যৃতদিন ধরিয়া ছিপ ব 

জাল তৈয়ারী করিবে ততদ্দিন বাঁচিয়া থাকিবার জন্য তাহার অন্নবন্ত্র চাই। 

পরিবর্তনশীল মূলধনের কাজ হইতেছে একটি উপভোগের সামগ্রী উৎপন্ন হইবার 

পূব পর্যন্ত শ্রমিকের সকল চাঠিদা পূরণ করা । এইভাবে মূলধন শ্রমিককে 

অধিক সামগ্রী উৎপাদন করিতে সাহাধা করে। দেশের আধিক উন্নতি 

দেশের মূলধনের উপরে নির্ভর করে । আমাদের দেশের চাষীর! বিঘ! প্রতি 

সবাপেক্ষা কম ফসল উৎপন্ন করে । তাহার অন্ততম প্রধান কারণ আমাদের 

দেশের চায়ীর মূলধন নিতান্ত কম। আমাদের মূলধন কম বলিয়াই আমর! 

খপ 

মুলধনবৃজি ((:০দা] ০? 092161) £ সঞ্চয় হইতেই মূলধন জমে। 
আদিম বগের ধীবব প্রতিদিন মাছ ধরিয়। প্রতিদিন আহার করিত। কখনও 

অনেক মাছ ধরিলে অনেক মাছ আহার করিত। মাছ না জুটিলে অনাহারে 

থাকিতে হইত। এইরূপ অনিশ্চিত জীবনদাত্রা পরিবর্তন করিয়া জীবনের ধারা 

আরও উন্নত করিতে হইলে তাহাকে মৎস্য সঞ্চয় করিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে 

সে মাছ শুকাইয়া৷ সঞ্চয় করিতে শিখে । এইরূপে কিছু মাছ সঞ্চিত হইলে সে 

বনে গিষা গাছ কাটিয়। নৌক। তৈরারী করে। নৌকা তৈয়ারী করিতে যে সময় 

লাগে সেই সময়ট। সে সঞ্চিত মাছ থাইয়। ভীবন ধারণ করিতে পারে । অবশেষে 
নৌকার সাহাবো সে মাছ ধরিতে পারে । তাহার আত্মীয়স্বজনেরা! সঞ্চয় করে 

নাই বলির নৌক। তৈষ়ারী করিতে পারে নাই, মাছও তাহার! কম ধরিবে। 
এই নোকাই আদিম ধীবরের মূলধন। সঞ্চয় করাঁতেই তাহার পক্ষে নৌকা 

তৈয়ারী কর! সম্ভব হইয়াছিল। অতএব সঞ্চয় হইতেই মূলধনের উৎপত্তি হয়। 

সঞ্চয় বাঁড়িলে মূলধনও বাঁড়ে। সঞ্চয় কিকি জিনিষের উপর নির্ভর 

করে? সঞ্চয়ের ক্ষমত! ও প্রবৃত্তির উপর সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে। সঞ্চয় 

করিবার মত অবস্থা না থাকিলে সঞ্চয় সম্ভব নয়। জীবনের নিয়তম প্রয়োজন 

মিটাইিবাঁর মত ঘাহাদের আয় নাই, তাহারা সঞ্চয় করিবে কি? ক্ষুধার্ত লোক 

না 
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তাহার আয়ের একভাগ সঞ্চয় করিবে ইহ আশ! কর! যায় না। মান্তষের 

মোটামুটি প্রয়োজন মিটিয়! অন্তত কিছু উদ্ত্ত আয় না থাকিলে সঞ্চয় করা সম্ভব 
নহে। 

সাধারণত ব্যয়ের অধিক আয় হইলে তবেই তাহা সঞ্চয় করা বাইতে পারে। 

কিন্ত তাহা যে সঞ্চিত হইবে তাহাপগ কোন নিশ্চয়তা নাই। সঞ্চয়ের ক্ষমত। 

থাকিলেই সঞ্চয় হয না; সঞ্চয করিবার প্রবৃত্তিও থাকা দরকার । মাচষ কেন 

সঞ্চয় করে?” যে সাবধানী ও €দ্ধিমাঁন সে আয়ের কিছু সঞ্চয় করিবেই করিবে । 

যাহার ভবিগ্যংদৃষ্টি আছে সে ছদিনের জন্য কিছু সঞ্চয় কবিবেই। কাজেই 
লোকের প্রকৃতির উপরে সঞ্চয় অনেকট] নিভর করে। পরিবারের প্রতি স্নেহ" 

ভালবাসাও সঞ্চয়ে প্রবণ! দেয়। নিজের মৃত্যুর পরে স্ত্রীপুত্র পবিবার র্থের 

অভাবে কষ্ট পায় হহা কেহই চাহে না। এই কারণে সকলে আমন ভইতে কিছু 

কিছু অর্থ কাচাইবার চেষ্টা করে । আবার অনেকের উচ্চাকাংথ। থাকে । তাহার! 

ধনী হইতে চায়; কারণ তাহা হইলে মনুস্যসমাজে তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি 

বাড়িবে। তাহ! ছাঁড়া সে হয়ত বিলাল সামগ্রী উপভোগ কবিতে গায়। এই 
উদ্দেশ্যে লোকে কঠোর পরিশ্রম করে এবং সঞ্চয় করে। 

কতকগুলি আনুষঙ্গিক স্থবিধা থাকিলে লোক বেশ! দঞ্চয় করে। সঞ্চয় 

কাজে লাগাইবার এব” খাটাইবার সুবিধা থাকিলে লোকে বেধা সঞ্চর করে। 

নির্রধোগ্য ব্যাক, বীমা “কাম্পানী, শেয়ার প্রভৃতিতে লোকে বদি নিয়ে টাক! 

বিনিয়োগ করিতে পাবে, তবে তাহাদের সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বাড়িবে । জীবন 

এবং সম্পত্তির নিরাপত্তা না থাকিলে সঞ্চয় কম তইবে। শক্তিশাণী সরকার ও 

দেশে ভাল আইন ন! থাকিলে, অথব1 বৈদেশিক আক্রমণের ভয়ে যদ্দি দেশের 

নিরাপত্ত। বিপন্ন হইয়! উঠে, তবে লোকে নিঙ্গেদের সঞ্চিত অর্থ ভোগ করিতে 

পারিবে কিনা সন্দেহ থাকিবে । ফলে লোকে বিশেষ সঞ্চয় করিবে না। মুদ্রা- 

স্শিতির ([711961011) জন্য টাকার মূল্য কমিয়! গেলেও সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি 

কমিয়া বাইতে পারে । নিজের সঞ্চয় বিনা! বাধায় ভবিস্যতে উপভোগ করা 

চলিবে, এইরূপ "বাধ না থাকিলে লোকে সঞ্চয় করে না। 

ভারতবর্ষে মূলধনের অভাব কেন? 2 ভারতবর্ষে মূলধনের অভাব। 

কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের লোক অপেক্ষা ভারতবাসীদের সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি 

ফোন অংশে কম নচে। ভারতবাসীদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি কম তাছাও বলা যায় না। 
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অবশ্য একটি কারণে আমাদের সঞ্চয় কম হয়। সামাজিক প্রথার জন্য মামাদের 

দেশের লোক বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াকর্মে অর্থব্যয় করে, এমন কি খণ 

করিতেও কু্ঠিত হয় না। ইহ! কম সঞ্চয়ের একটি কারণ। সর্বাপেক্ষা বড় কারণ 
বে, আমাদের দেশের লোকের আঁয় এত কম যে তাহা হইতে সঞ্চয় করা সম্ভব 

নহে। আমাদের দেশে চাষীদের সংখ্যাই সর্দাধিক। তাহাদের আয় হইতে 

তাঁগদের নিয্নতম প্রয়োজনই মিটে না। আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে কোন উদ্ত্ত 
থাকে না। দেশের ব্যাঙ্কগুলি এখনও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে নাই। সেজন্ও 

লোকে সঞ্চয় করিতে চায় না। বড় বড় শহর ছাড়া গ্রামে আজকাল ব্যাঙ্ক নাই 

বলিলেও চলে। 



একাদশ পরিচ্ছেদ 

উৎপাদনের সংহতি 

আমবিভাগ (101515102. ০৫14010001) £ শ্রমবিভাগ কাহাকে বলে? 

তাঁতি ইচ্ছা করিলে নিজের হাতের লাগানো! গাছের তুল! দিয়] নিজে সুতা 

কাটিয়া, ভাত-তৈয়ারী করিয়া! তাহাতে কাপড় বুনিতে পারে। অর্থাৎ একটি 

দ্রব্যকে প্রথম হইতে শেষ পর্যস্ত নিজে পরিশ্রম করিয়া! উৎপাদন করিতে পারে। 

কিন্ত তাহা না করিয়া সে যদ্দি বাঙ্তাব হইতে সুতা ও তাতি কিনিয়া কাপড় 

বোনে, তাচ৷ হইলে কাপড় তৈয়ারী কবার শ্রমকে বিভাগ করা হইবে। 

উৎপাদনেব কালকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভাগ করিয়া প্রতোক অংশটিতে পৃথক 

লোক নিযুক্ত করিলে সেই ব্যবস্থাকে শ্রমধিভাগ খলে। আধুনিক উৎপাদন- 
ব্যবস্থাব প্রধানতম বৈশিষ্ট্য অমবিভাগ। শ্রমবিভাগ কোন ন। কোন আকারে 

সষ্টির আদিমকাল হইতেই পৃথিবীতে আছে। বাইবেলে কথিত আছে যে, 

আদম খান্যাদি উৎপন্ন করিত এবং হত ঘরকন্নার কাঁভ দেখিত। স্ত্রী ও 

পুরুষেব মধ্যে এইরূপ কমবিভাগকে শ্রমবিভীগেব আদিমরূপ বল! বাষ। 

শমবিভাগেব নীতি আধুনিক কালে আরও ব্যাপকভাবে গৃহীত হইয়াছে। 
এখন কোন মান্ধহ সমস্ত প্রয়োজনায় দ্রব্য নিজে উত্পাদন কবে না, এমন কি 

কম লোকই নিজেন পণবশরমে একটি সম্পূর্ণ স্নিন তৈয়াণী করে। 

শ্রমবিভাগের ফলে কমবৈশিষ্টা 150০11101101) দেখা দিয়াছে। 

উৎপাদনের কাজ ছোট ছোট বনু অংশে বিভক্ত । একজন লোক একটি কাজই 

বিশেষভাবে করিতে শেখে । শুধু গোক নর» এক একটি অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন 

দ্রব্য উৎপাদনে দক্ষতা অর্জন করে। বেরার তুল! উৎপাদন করে; বাংলা 

দেশে পাট ও চা হয় । বেরারের কালো মাটি তুলার পক্ষে উপযোগী, আবার 

বাংল। দেশের মাটিতে পাট ভাল হয়। এইজন্য এক একটি দেশে বিশেষ ধরণের 

দ্রব্য উৎপন্ন হয়। 

অমবিভাগের ফলে আমাদের পরম্পরের মধ্যে মহযোগিতা (০০- 

096156197) বুদ্ধি পায়। এই ব্যবস্থায় এক বা একাধিক লোক কোন সামগ্রীর 

একটি অংশমাত্র উৎপাদন করে। প্রত্যেক অংশের নিযুক্ত লোক অপর 
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ংশের সহিত সহযোগিতা না করিলে উত্পাদন বন্ধ হইয়া বাইবে। হাঁতি- 

মুখের অসহযোগ কাহিনী সকলেই জানে । হাত-মুখের সহিত সহযোগিতা না 
করিলে পেটে খাদ্য পড়ে না এবং মানুষ অনাহারে থাকে। তেমনি প্রত্যেক 

ব্যক্তি নিজ নিজ কাজ করিয়া অপরের সহিত সহযোগিতা করিলেই উৎপাদন 
সম্ভব হয়। শ্রমধিভাগের ফলেই দ্রব্য-বিনিময় (7079.026) প্রয়োজন হয়। 

কুম্তকার মাটির বাঁসন ও খেলন! তৈয়ারী করে। বিনিময়ে সে অপর দ্রব্যাদি 
পায় বলিয়াই অভাব মিটাইতে পারে। আবার তুলা বে উৎপাদন করে সে 
কাট্রনীর নিকট তুল! বিক্রয় করে, কাটুনী সত কাটিয়! তাতীর কাছে দেয়। 
তাতী কাপড় বোনে । কাজেই ব্যবহারবোগা দ্রব্য তৈয়ারী হইবার পূর্বেকার 
প্রত্যেকটি স্তবে টাকার সহিত বিনিময় ঘটিতেছে। 

অমবিভাগের প্রকারভেদ (50105 ০৫ 01515101 ০0৫19100901) £ 

অমধিভাগ ভহ প্রকার, সবল ও জটিল। সবল শ্রমবিভাগে একজন লোক 

একটি দ্রব্যেব প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি অংশ প্রস্তুত করে। গ্রামে 

দেখ। ঘাষ থে এক একটি জাতের লোক একটি বিশেষ দ্রব্য তৈয়ারী কবে। 

চামডা ছাড়ানো হইতে মাবন্ত করিয়। জুতা সেলাই পর্যন্ত সব কাজ মুচি করিয়া 
থাক্ে। সবল শ্রমধিভীগ আবার দ্বই প্রকাবেব,- ব্যবসায় ও বুত্তিগত বিভাগ 

(1)1৮15:011 1060 070০১) এবং এক একটি স্তরের সম্পূর্ণ অশমবিভাগ 

(1)1৮1১1011 11700 00111191666 [)109০০5১65)। যখন একজন লোক একটি 

দ্রব্য উৎ্পাদনেব সব স্তরেব কাজ একাহ করে, তখন সমগ্র কাজকে ব্যবসায় 

ও কমগত শ্রমধিভাগ বলে। মুচি বদি চাঁমড। ছাঁড়ানে। হইতে আরম্ভ করিয়! 

জুতা সেলাই পর্যন্ত সব কাজই করে, তবে তাহার কাজ এই পধায়ে পড়ে। 

ছুতোব কাঠেব সব কাজ করে, কুমোঁর মাঁটির বাসন ও পুতুল তৈয়ারী করে, 

তাতি কাপড় বোনে। ইহাই ব্যবসায় ও বৃত্তিগত শ্রমবিভাগ। কিন্ত আদিম 

সমাজেও ইহা! অপেক্ষ। অধিকতর শ্রমবিভাগ প্রচলিত ছিল। মুচি চামড়। 

তৈয়ারী হইতে জুতা সেলাই পর্যন্ত সমস্ত কাঁজই করে ন1। চামড়া ছাড়ানো এবং 

চামড়া শোধন করিবার কাঁজ সাধারণত অন্ত শ্রেণীর লোকে কবে। বাজার 

হুইতে শোধিত চামড়া কিনিয়া মুচি জুতা তৈয়ারী করে। এক্ষেত্রে শ্রমবিভাগ 
অনেকটা বিস্তৃত। একটি সামগ্রীর উৎপাদনের কাজকে কয়েকটি স্তরে ভাগ 

কর! হয়ঃ এবং একটি স্তরের কাজ শেষ হইলে বিক্রয়োপযোগী একটি জিনিষ 
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উৎপন্ন হয়। এই ধরণের প্রত্যেক স্তরের যে শ্রমবিভাগ, তাহাকে সম্পূর্ণ 

খ্যরের শ্রমবিভাগ বলে। 

আধুনিক সমাজে শ্রমবিভাগ আরে! জটিল হইয়া! পড়িয়াছে। চামডা 
শোধনের কাজ বর্তমানে আর একজন লোক করে না। একজন শ্রমিক 

কেবলমাত্র চামড়া ছাড়াইয়। দেয়, অন্ত জন চামড়া নান! দ্রাবকে ভিজাইয়া রাখে 

ইত্যাদি ইত্যার্দি। এমন কি একজন মুচি সম্পূর্ণ জুত৷ তৈয়ারী করে না। বাটা 
কোম্পানীব মত" আধুনিক জুতার কারখানায় একদল শ্রমিক গুধু চামড়া নাঁন। 
আকারে কাটিয়। দেয়। আর এক দল কেবল জুতার তল! তৈয়ারী করে; কেহ 
উপরের অংশ তলার সিত জুড়িয়া দেয়। এইভাবে জুতা তৈয়ারীর কাজ 
অনেকগুলি স্তবে বিভক্ত হইয়াছে। আদম স্মিথ তাহার “৮6৪11 ০1 

1₹20০/৯” নামক পুস্তকটিতে বলিয়াছেন যে, সামান্য একটি আলপিন তৈয়ারী 
কবিতে অন্যন আঠারটি ভ্তরে কাজ করা হয়। আধুনিক নুগে পিন তৈয়াবীর 

কা আরও অধিক তাগে ভাগ কর! হইয়াছে ইহাকে অসম্পূর্ণ স্তরের শ্রমবিভাগ 
বলে। 

আবও এক শ্রেণীর শ্রমবিভাগ আছে, তাহাকে ভোগলিক শ্রমবিভাগ 
(067109715] 01131010190) বলে। অনেক অঞ্চলে কতক গুলি 

বিশেষ সামগ্রী তৈয়াবী করিবার সুবিধা আছে। যেমন বাংলা দেশের জলবায়ু 

ও মাটিতে ভাল পাট জন্মে। উত্তরে চা ভাল হয। আবার বেরারের কালো 

মাটিত্বে ভাল তুল! গাছ হয়। পাঞ্জাবে গম উৎপাদন করিবার বিশেষ 

স্থাবিধা আছে। 

আমবিভাগের উপকারিতা (8৭9৮8170955 ০? 701515101 

০৫ [+21১007) £ বহুদিন পূর্নে আদম স্মিথ তীহার বিখ্যাত পুস্তকে 

বলিয়াছেন যে, থে শ্রমিক পিন তৈয়ারীর কাজ জানে না, তৈয়ারীর 

যন্ত্রপাতির সহিত পরিচিত নহে, সে চেষ্টা! করিলে সমস্ত দিনে হয় একটি কি বড় 

জোর দ্রইটি পিন তৈয়ারী করিতে পারে। কিন্তু তাহার সময়ে ছোট কারখানায় 

এমন শ্রমবিভাগ কর! হইয়াছে যে, মাত্র দশ জন শ্রমিক দিনে চল্লিশ হাঞ্ধারের 

অধিক পিন তৈয়ারী করিত। শ্রমবিভাগের ফলে দ্রব্যের উৎপাদন প্রচুর 

বুদ্ধি পাইয়াছে। 

এই উৎপাদন বৃদ্ধির অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমত, শ্রমবিভাগের 
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ফলে উৎপাদন বহু অংশে বিভক্ত হইস্স! পড়িয়াছে। ফলে বাহার যেরূপ যোগ্যত৷ 

তাহাকে তদনুরূপ কাঁজ করিতে দেও যায়। আমাদের অনেকেরই বিশেষ 

বিশেষ ক্ষমতা বা যোগ্যতা আছে। কেহ হয়ত যন্ত্রপাতির কাঁজ ভাল পারে, 

আর কেহ চাকুশিল্প এবং চিত্রকলার প্রতি অন্থরক্ত ; তৃতীর, একজনের গাঁন- 

বাজনার দিকে ঝোক আছে। শ্রমবিভাগের ফলে নানা রকমারী কাজ হৃষ্টি 
তয় এবং তাই প্রত্যেককে তাহার মনোমত কাজ দেওয়। সম্ভব হয়। বোগাতা 

অনুবার়ী কাজ ভাগ কর হয়। যে কাজের জন্চ একজন সর্বাধিক যোগ্য 

তাহাকে সেই কাঁজ দেওয়। হয় বলিয়। উৎপাদন বহুগুণ বাঁড়িয়। বায়। বাহার 

কাজ তাহাকে দিলে লাঠি বাঁজিবে ন|। সব কাজ সুট্টভাবে চলিবে । ফলে 

উৎপাদন বুদ্ধি হইনে। 

দ্বিতীয়ত, আবার যাগাদের বিশেষ কোন বোগ্যতা নাই, তাহার। যদি একই 

কাক বার বার করে তবে তাহাদেরও দক্ষতা বাড়িবে। একজন লোক একটি 

কাঁজ বদি সারাজীবন ধরিয়! করে, তবে অভ্যাসের ফলে তাহার বোগ্যতা 

বাঁডিতে বাধ্য । বে ভাক্তার সার জীবন ধরিয়া কেবল চক্ষু রোগের চিকিৎস৷ 

করে, সে নিপুণ চক্ষু চিকিৎসক হইবে ইহা স্বাভাবিক । কাজেই প্রত্যেক 

শ্রমিকই নিজ নিজ কাঁজে দক্ষ হইয়া! উঠিবে। 

ভতীয়ত, একজন লোককে একই কাজ করিতে দিলে অনেকখানি সময্ব 

বাচে। মুচিকে যদি একাই ভুত। তৈয়ারীর সব কাজ করিতে হয়, তবে প্রত্যেক- 
বাবে কাঁজের ভন্ঠ যন্ত্রার্দি পরিবর্তন করিতে বহু সময় ন্ট হয়। কিন্ত আধুনিক 

জার কারখানায় শ্রমিকের। একই জায়গায় দাড়াইয়া একই কলে সবক্ষণ একই, 

কাজ করে। ইহাতে সময় নষ্ট হয় না। প্রত্যেকের জন্য বন্ত্রাদিও বেন প্রয়োজন 

হয়না । আরও এক উপায়ে সময় সংক্ষেপ হয়। আজকাল একজন শ্রমিককে 

একটি বিশেষ কাজ ব! কাজেব অংশ মাত্র করিতে হয়। উৎপাদনের সমগ্র 

কাজ একজনকে করিতে হইলে কাজ শিখিতে বত সময় লাগে তদপেক্ষা অংশ 

বিশেষ মাত্র শিখিতে সময় অনেক কম লাগে । ফলে খরচ ও সময় উভয়েই 

কম লাঁগে। | 

চতুর্থত, শ্রমবিভাগ ক্রমেই বাড়ির! যাওয়াতে প্রত্যেকটি অংশের কাজ খুব 

সরল হইয়া পড়িয়াছে। একই কাঁজ বাঁর বার করিতে হইলে যন্ত্রের সাহাব্যে 
প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা সেই কাজ করা যায়। শ্রমবিভাগের ফলে নূতন 
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নৃতন বস্ত্র উদ্তাবন। কর! সম্ভব হইয়াছে। বাম্পীয় ইঞ্জিনের প্রথম যুগে বয়লার 
ও সিলিগারের মধ্যবতী পথ বারে বারে খুলিতে ও বন্ধ করিতে একজন 

বালককে নিযুক্ত কর! হইত। একটি বালক তাহার সঙ্গীদের সঙ্গে খেলাধূলা 
করিতে ভালবাসিত। সে দেখিল, বে ভাঁল্বের ডাগ্া এই পথ খুলিয়া! দেয় 
এবং বন্ধ করে, তাহার সহিত ইঞ্জিনের আর একটি অংশ বাঁধিয়া দিলে তাহার 

সাহাব্য ছাড়াই এ পথ খুলিতে ও বন্ধ হইতে থাঁকে এবং তাহা হইলে তাহাকে 

সব সময়ে কলের পাশে বসিয়। থাকিতে হইবে না । এইভাবে একটি বালকের 

শ্রম বাচাইবার চেষ্টা হইতে বাদ্পীয় ইঞ্জিনের একটি বিশিষ্ট উন্নতি সাধিত হইল। 

শ্রমবিভাগের ফলে প্রত্যেক অংশের কাজ সরলতর হইয়া উঠে এবং তাহার ফলে 

নৃতন নৃতন বস্ত্র উাবিত হয়। নস্ত্রের উদ্ভাবনে উৎপাদনও বুদ্ধি পায়। 
আমবিভাগের অনুপকারিতা (1)15900111565 ০৫01151011০: 

1210111) ; শ্রমবিভাগের খারাপ দ্িকও আছে। প্রথমত, অমবিভাগের কলে 

শ্রমিক এখন আর সমগ্র দ্রব্যটি উত্পাদন করে না। প্রত্যেক শ্রমিক একটি 

দ্রবোর সামান্ধ একটা অংশ তৈরারী করে। একজন শ্রমিক হয়ত সারাদিন 

ধরিয়া আলপিনের অষ্টাদশ অংশটিই তৈয়ারী করে। ইহাঁর ফলে কাজ ভয়ানক 

একধেয়ে হইয়া পে ও কাজে উত্সাহ কমিয় বায়। নিজে একটি ভিনিষ 

উৎপাদন করিলে হে আনন্দ ও গন অন্তহৃত হয়, তাহা হইতে আাধুনিক কালের 

অমিক একেবাবেই বঞ্চিত । কাছের একথেরয়েমির অন্ত শ্রমিকের মানসিক 

বৃন্তি নিস্ডেজ হইয়া পড়ে এপং পুরিঅএম করিবার উচ্ছ। ধীরে ধীরে লোপ পাষ। 

ইহার ফলে 'অবশেনে কাজ করিবার ক্ষমতাও কমিয়া বায় । শ্রমবিভাগের 

ইহ] একটি মন্ত ক্রুটি। হাণুনিক শ্রমিকের জাবন এবং জীবিক! দ্ুইহ একধে যে 

হইয়া উঠিতেছে। 
দ্বিতীয়ত, শ্রমবিভাগের আরও একটি ক্রটি আছে। স্তর নিয়োগ এবং 

শ্রমবিভাগের ফলে বড় বড় কারখান। গড়িয়! উঠিয়াছে এবং তাহার মহিত অনেক 

কুফল দেখা দিয়াছে । কারখানার আশেপাশে আমিকদের বাদের জন্ত ঘন 

বসতিপূর্ণ অস্থাস্ক্যকর বন্তী ও শহর গড়িয়া! উঠে । ইহার ফলে অরমিকদের স্বাস্থ্য 

নষ্ট হয় এবং নৈতিক অবনতি ঘটে। বর্তমান বুগে কারখান৷ প্রতিষ্ঠার ফলে 

ধনিক এনং শ্রমিকের বিরোধ উপস্থিত ভইয়াছে। 

এইসব খুব বড় ক্রটি সন্দেহ নাই। কিন্ত বিচার করিয়া দেখিলে ইহ] যে 
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কেবল শ্রমবিভাগের দোষ তাহা বলা যায় না। যে শ্রমিক সারাজীবন 

আঁলপিনের অষ্টাদশ মংশ তৈয়ারী করিরাছে, তাহাকে সমগ্র পিন তৈয়ারী 
করিতে দিলেই কি তাহার বুদ্ধি প্রথর হইয়া উঠিবে? বরং বলা বাঁয় বহু 

কাজ যন্ত্রের সাহায্যে কর! হয় বলিয়া শ্রমবিভাগের ফলে কাজের একঘেয়েমি 

অনেক দূর হইয়াছে । শ্রমবিভাগের ফলে দ্দিনে মাত্র আট ঘণ্টা কাজ করিতে 

হয়। শ্রমিকের বথেষ্ট অবসর থাকে । সেই অবসরে জ্ঞীনচর্চা এবং অন্ঠান্ 

সব রকম কাজ করা সম্ভব হয়। শ্রমবিভাঁগের ফলে দ্রব্যাদি সন্তা হইয়াছে 

এবং জীবন ধারণের মান উন্নত হইয়াছে । কাজেই শ্রমবিভাগের ত্রুটি অপেক্ষা 

উপকারিতা অনেক বেণা। 

যন্ত্র ঃ শ্রমবিভাগের ফলে ণুতন নূতন ঘন্ত্াদির আবিষ্কার হয়। মাবার 

যন্ত্র শ্রমবিভাগকে শারও ব্যাপক করিয়া তোলে। একটি শিল্পে একটি যন্ত্র 

আবিষ্কত হইলে অন্তরূপ অন্তান্ত শিল্পেও এ বস্ত্রের ব্যবহার করিয়া অধিকতর 
শ্রমবিভাগ কর! হয়। দন্ত্র উৎপাদনকে কি ভাবে প্রভাবিত করে, তাহা নীচে 

বলা হইল। 

যন্ত্রের উপকারিত! (১161105 ০0£ 06 056 ০0£1719.01111165) £ বন্ত্রের 

 সাহাযো আমর প্রাকৃতিক শক্তিকে বন্দী করিয়াছি । বিখ্যাত নায়গ্রা জলপ্রপাত 

আদিমকাল হইতেই আছে । উপযক্ত ঘন্ত্র আবিষ্কৃত হইবার পূর্নে এই জলপ্রপাত 

আমর। কাজে লাগাইতে পার নাই। এখন যন্ত্রের সাহায্যে নাষগ্রা। প্রপাত 

বাঁধিয়া 'অতি সন্তায় বিদুৎ উৎপাদন কর! হইতেছে । দশম শতাববীতে ক 

কোন দিন কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, জলপ্রপাত হইতে শীতকালে উত্তাপ 

এবং অন্ধকাবে আলোক সরবরাহ কর] যাইতে পারে । বিজ্ঞানের উন্নতি এবং 

যন্ত্র উদ্ভীবনের ফলেই ইহ! সম্ভব ভইয়াছে। প্রাকৃতিক শক্তিকে আলাউদ্দিনের 
দৈতার মত আমরা নান। কার্ষে লাঁগাঁইতে পারি। বন্ত্রের সাহাব্যে প্রকৃতি 

মা্-ষর আয়ত্তে আসিয়াছে । বোষ্বাই অথবা কলিকাতাঁর ডকে গেলে দেখ! 

যায় কত বড় বড় মাল ক্রেনের সাহায্যে অবলীলাক্রমে উঠাঁনো নামাঁনে। হইতেছে। 

অতবড় বোঝ! তোলা মানুষের ক্ষমতায় কুলায় না। আমাদের পাধিব স্থথ 
বৃদ্ধি করিতে যন্ত্র অনেকখানি সাহাঁধ্য করিতেছে । বেলগাড়ী, বিমান, টেলিফোন, 
বেতার প্রভৃতি না থাকিলে আধুনিক সত্যতা কোথায় থাকিত? অতিকায় 

উৎপাদনব্যবস্থা যন্ত্রের সাহায্যেই সম্ভব হইয়াছে। ইহাতে মোট উৎপাদন 
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বৃদ্ধি পাইষাছে এবং দামও সম্তা হইযাছে। যন্ত্র আবও একভাবে উৎপাদন 

বাডায। যন্ত্রে সাহায্যে অতি সুক্ম কাজ কব! সম্ভব। একগ্রকাব বিভাজনযন্ত্ 

আছে, ধাহাব সাঙ্গাযো এক ইঞ্চিকে দশ সন্ম্্রভীগে ভাগ কবা যাঁধ। টিপ 

হামাব নামক একটি খন্ত্র মিনিটে তিনশতখাব একই স্থানে আঘাত কবিতে 

পাঁবে। হম্গেব কাজ দ্রুতঃ নিষমিত এবং নিলি । ইচাঁব ফলে উৎপাদন 

বহু গু৭ বুদ্ধি পাইষাছে। 

যন্্র ও আমিক ।1401711)6 2110 101১0111) 3 বস্ত্র আবিক্ষাবেব ফলে 

শ্রমিকব অনেক সুবিধা হহযাছে। ৭খ্ব মান্ুষেব শ্রম লাঘব কলিযাছে। ঠেলা 

গাড়ী বদলে লবি এব” বিবসা ও পালাক গাঁডীব ধদদলে মোটব গাডী মাভষেব 

দৈহিক প্বিশ্রম অনেক কমাহ্যা। দ্িিযাছে। ণকনেব সাশাধ্যে ভাবা এব" বড 

বোকা [ভালা *য , ভাগাতে ও শ্রম লাঘব হয । কাঠাঁব দৈঠিক শ্রম এবং কাছের 

একছেযেমি বন্ধ্েব সাহান্যো অনেক পরিমাণ হাস পাহয।ছে | থে কাঁচ 

এককলাবে বাধাবলা তা] লন্ষেব সাাণো সম্পাদন করা খাব । খন্ব তে শ্রঁ 

কাজেব একবেত্মি দব কবিযাছে তাভা নভে, উগ অরমিকেণ কাষদ্দভাও বুদ্ধি 

কৰ্যান্ছ । ক্ষ নস্থাদি পাবচাবে শ্রমিকের বলি বিকশিত হম । 

বন্্ ও বেকার সমহ্যা! (1)০০১ 110201111161% 000866 011101111)105- 

[10] + উপরোক্ত ভবিধা স্ব? শিল্ে এক্নিযোগ অমিক ভদষ্টতে দেখে 

না। «শুন্থপ বিবাধিতা একসমমে এত প্রধল ঙিন ” ৬ নাথ লডাগড নামে 

*ণাত একদ- শ্রমিক ওনলিৎত এত।র্কাৰ প্রগমভাঙগে নব আবিদ ৩ একটি যন্ত্র 

এস্নবাবে চর্দণ কলিণ থেলে। ফোড়ন শও।দাতে কিতা তেমাবা গর 

আবিলঠাকে এমিকেব। সনদ্রেব চলে নিক্ষেপ বপে। আমিকদেব এত বিব।ণগব 

কারণ, »স্্ আাবিক্ষাবেল দলে এমিকেব। আঅন্নাকহ বকার ঠতযা পডে। 

একটি ন্স্থ বভশত লোঁকেন কাছ করিতে পার ।  পধনযন্ত্র আবিলবের ধলে 

হাতি” বেকার হইয়াছে । নবীতে মান পাঠাহণে ঠেলা গাডার চাণকেগ 

মন নাব। কিন্ত এত ধাব্ণা ভুল । ধননৈজ্ঞানিকর! বলেন ৭, বস্ত্র আখিক্ষাবের 

ঘলে আাছ ধাহাব। বেকার ভবে, তাহারা কিছুদিন পণে কোনও না কোন 

কাছ পাইবে ।॥ বস্ত্র প্রযোগে কম ব্যযে বহু সামগ্রী উৎপাদিত ভয। শরমিকদ্দেব 

তাাতে লাভ ভয | তাহারাঁও কম দামে জিনিষ পাথ | লোক কম দামে 

জিনিম পায় খলিয়। নানাবকম জিনিষ কিনিতে পারে । তাঙগব ফলে দ্রবোর 
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উৎপাদন বাড়ে এবং বছলোক তাহাতে নিযুক্ত হইতে পারে । এইভাবে এবং 

অন্তান্ত উপায়ে বেকার শ্রমিক আবার নূতন কাজ পাইবে । ইহা সত্য হইলেও 

শ্রমিকেরা যে সাময্িকভাবে বেকার থাঁকিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, 

তাই একথ! বল! যাঁয় যে, নূতন বস্ত্র আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হইলে শ্রমিকদের বেকার 
থাকিতে হয় ও কষ্টভোগ করিতে হয়। 

শিল্পের একদেশতা। 04০০9115910. 0£ [7101151159) ঃ শ্রমবিভাগের 

একটি স্থবিধ| যে ইন্াতে যে কাজের উপযুক্ত তাহাকে ঠিক সেই কাজে দেওয়া 
বায়। শুধু লোকের বেলায় নয়, বিভিন্ন অঞ্চল সন্বন্ধেও ইহা সমানভাবে 
প্রযোজ্য । প্রত্যেক শিল্প এবং ব্যবসায় এরূপ অঞ্চলে গড়িয়া উঠে, যেখানে 

এ শিল্প প্রতিষ্ঠার সবিধা সর্বাপেক্ষ। অধিক পাওয়া বায়। এইজন্য এক একটি 

অঞ্চলে এক একটি শিল্প বা ব্যবসায়ের বহু প্রতিষ্ঠান একত্র সংস্থাপিত হয়। 

এক্টি স্থানে একটি বিশেষ ব্যবসায় বা শিল্প গড়িয়৷ উঠিবার প্রবণতাকে শিল্পের 

একদেশতা বলে। বোম্বাই ও আমেদাবাদ শহরের আশে পাশে বহুসংখ্যক 

কাপড়ের কল আছে। গঙ্গার ছুই পার্শে বহু পাটের কল রহিয়াছে। বনু 

চিনির কল উত্তরপ্রদেশ এবং বিারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

একদেশতার কারণ (09555 ০৫ 14+09091158610922)  কিকি কারণে 

বোশ্বাই ধহরের আশেপাশে কাপড়ের কল, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে চিনির 

কারখান। এবং কলিকাতায় পাটের কল স্থাপিত হইয়াছে? শিল্পের একদেশতার 

অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক কারণ আছে । / প্রথম কারণ 

কাচামালের নৈকট্য (বি 8911)655 0০ 19 2275.0611915)। মাল যেখানে 

পাওয়। বায় তাহার সন্গিকটেই সেই কাচা মাল হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের শিল্প গড়িয়। 

উঠিবে। যেখানে মাটির নীচে কয়লা আছে, সেখানেই কয়লা খনি থাকিবে। 

সমস্য খনিজ শিল্প সম্বন্ধেই এই কথা বলা যায়। লোহা ও কয়লার খনি কাছা” 

কাছি আছে বলিয়। জামসেদপুরে ইস্পাতের কারখান৷ স্থাপিত হ্ইন্বাছে। 

বাংলাদেশে পাট হয় বলিয়। পাটের কল এদেশে সবচেয়ে বেণশী। তাই বলিয়া 

সব শিল্পই বে কাঁচা মালের নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইবে, এমন কোন কথা. 

নাই। কীচা মালের জন্ত খরচ বর্দি মোট উৎপাদনের খরচের সামান্ত এক 

অংশ হয়, তবে কারখাঁন৷ কাঁচা মালের নিকতবর্তী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত নাও হইতে 

পারে। কিন্তু কাচা মালের মূল্য উৎপাদনের ব্যয়ের মোটা অংশ হইলে, 

২৪ 
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কাচা মাল যেখানে পাওয়া যায় তাহার নিকটবততী অঞ্চলে সেই শিল্পটি গড়িয়া 

উঠিবে। 
শিল্পের একদেশতাব দ্বিতীয় কারণ শক্তিসম্পদের নৈকট্য ( টব 520০55 (০ 

5001065 0£790স০ )। কল চালাইবার শক্তি না হইলে শিল্প এবং ব্যবসান্ 

চলে না । কাঁজেই যেখানে সম্তায় শক্তি পাইবার সম্ভাবনা, সেখানেই শিল্প 

প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে। পৃবে ইংলগ্ডে ময়দার কল জলশক্তিব দ্বারা চালিত 

হইত বলিয়। কলগুলি নদীর ধাবে নিমিত হইত । আজকাল কয়লার খনি অথবা 

জল-বিদ্যুৎ শক্তির নিকটেহ কলকারখান! প্রতিষ্ঠিত হর। 

শিল্প এবং ব্যবসায়ের একদেশতার তৃতীয় কারণ বাজারের নৈকট্য 
(58:00655 6০0 200810505) | শহরে বহু লোক থাকে ও উৎপন্ন দ্রব্য, সহজে 

বিক্রয় কব! যায় বলিয়া, শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এহরে বা শহরতলিতে 

স্থাপিত হয়। কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে পাটের কল নিমিত হইবার কারণ 

নান। স্থান হইতে যেমন কাঁচা মাল সহজেই কলিকাতায় নীত হয়, তেমনি পাটের 

বস্তা ইত্যাদি কলিকাত! বন্দর হইতে পৃথিবীব নানাস্থানে সহজে প্রেবণ করা 

বায় । 

চতুর্থত, প্রাকৃতিক কারণেও শিল্পের একদেশতা হয়। চাষেব ভাল-মন্দ 

আবহাওয়া ও জমিব গুণেব উপব বেণাব ভাগ নিভব কবে। বাংল দেশের 

মাটি ও জল-হাওয়া চ1 ও পাট তৈয়াখীর পক্ষে খুব উপযোগী । এইজন্য এই 

ছুইটির চাষ বেশী হয় । 

পঞ্চমত, কখনও কখনও পাঁসপক এবং ধনিক শ্রেণীব পোঁষকতায় এবং 

আমন্ত্রণে শিল্পের একদেশতা হয়। মুসলমান বাদশাহের! দেশবিদেশ হইতে 

উচ্চশ্রেণীর চারুশিল্পীদের আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া রাজধানীর আশেপাশে বাস 

করিতে দ্িতেন। ভারতবর্ষের অনেক কুটির-শিল্প এইভাবে এক একটি অঞ্চলে 

গড়িয়া উঠিয়াছে। 

'একজাতীয় পাঁধী একক্র বাস করে, ইহা একটি চলতি প্রবচন। কোন একটি 

স্থানে একটি বিশেষ শিল্পের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থাকিলে সেখানে সেই ধরণের 

আরও কারখান! গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা । ইহাই মানুষের প্রকৃতি; ইহার 

একটি প্রধান কারণ অবশ্থ ইহাই যে, একদেশতার সমন্ত স্থবিধা ইহাতে পাওয়া 

যায়। একদেশতাই অধিক একদেেশতার কারণ। 
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একদেশতার সুবিধ। (80523062255 ০0৫ 140081892101012) £ একটি 

স্থানে শিল্প কেন্দ্রীভূত হইলে সেখানকাব উৎপন্ন দ্রব্যের সুনাম প্রত্যেকটি 

প্রতিষ্ঠানই অর্জন করে। বাংলা দেশে ফবাঁসডাঙ্গ। এবং শাস্তিপুরের ধুতি শাড়ীর 

খুবহ সুনাম আছে। স্্ইস ঘড়ির নিখুঁত কারিগরি পৃথিবী বিখ্যাত । ইংলগ্ু- 

স্থিত সেফিল্ডের ছুরি কাচির খুবই প্রশংসা আছে। কাজেই উপরোক্ত কোন 

জিনিষের কারখান। করিতে হইলে যে স্থানের দ্রব্যের স্থনাম মাছে লোকে সেই 

স্থানাটর নিবাচন কবিবে । কারণ, তাহা হইলে নূতন কানখান। হইলেও স্বানের 

নামে জিনিষটি চলিয়। বাইবে। কোন ঘড়িনিমাতা স্থইজারল্যাণ্ডে কারথান৷ 

স্কাপন কবিলে তাশাঁব ঘডি “সুহজাবলাণ্ডে প্রস্তৃত” বলিয়া অনায়াসে বিক্রয় 

হইবে। 

দ্বিতীয়ত, দক্ষ ঘডিব কারিগরও স্ুইজারল্যাণ্ডেই পাওয়। বাইবে। কাবণ, 

সেখানে বহু ঘড়ির কারখানা, ভাল কাজ পাইতে কোন শস্বিধা হইবে না। 

তেমনি সব কুশলী ততি শান্তিপুরে আসিয়া জুটিবে। যেখানে কা পাইবাঁব 

সম্ভাবন। বেশা সেখানে বন শ্রমিক জমা হহরবে । ফলে প্রতিষ্ঠানগুলিব শ্রমিকের 

অভাব হইবে না। 

তৃতারত, পরিবেশ যেখানে শিল্পের অনুকুল যেখানে সেহ শিল্প ও ব্যবসায় 

সন্থন্ধে সবদ1 কথাবার্তা ভয়, সেখানে শ্রমিঞ্দেব ছেলেমেয়ের! অনায়াসে শিল্পের 

গুঢ় তথা শিখিতে পারে এবং কাজ করিবার কৌশল আয়ত্ত করিতে পারে। 

শিশুকাল হইতে একটি কাঁজের কথ শুনিয়া তাহাদের এ কমে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি 

এবং দক্ষতা জন্মায় । 

চতুর্থত, শিল্পের একদেশতায় আরও একটি সুবিধা পাওয়া যায়। শিল্প 

কেন্দ্রীভূত হইলে বাঁনবাভনের ব্যবস্কাও তাহার প্রয়োজনান্্যাধী গড়িয়া! উঠে। 

রেলওয়ে হইতে সেই শিল্পের প্রয়োজন মত সাইডিং, বিশেষ আকারে মাল গাড়ি 

প্রভৃতি তৈয়ারী কর! হয়। 

অবশেষে এ কথার উল্লেখ প্রয়োজন যে, শিল্পের একদেশত৷ হইলে সেখানে 

নানারপ প্রতিপূরক শিল্পের (50105101975 10001917169) প্র তিষ্ঠা হয়। একটি 

দৃষ্টান্ত দেওয়! যাইতে পাঁরে। যে সব কারখানায় কলের তীতের অংশ তৈরী 

এবং মেরামত হয়, সেগুলি বয়নশিল্লের নিকটবর্তী স্থানেই স্থাপিত হইবে। ফলে 

উভয়েরই সুবিধা হইবে। 
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একদেশতার ভ্র্টি ঃ শিল্প কেন্দ্রীভূত হওয়াটা সব সময়েই সুবিধাজনক 
নতে। কোনও কারণে যদি ব্যবসায় মন্দা দেখ! দেয় এবং শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য 

লাভজনক দাঁমে বিক্রয় না ভয়, তাহা হইলে এ স্কানের লোকদেব বেকার হইতে 

ও কষ্ট পাইতে হয়। বেকাব সমন্য। দেখা দিলে সেখানে অন্ত কাজ পাইবার 

সম্ভাবনা থাকে না। হৃদয়যন্ত্র বল ভইয! পড়িলে দেহেৰ সকল অঙ্গই ছুনল হয়। 

নিয়োগেব বহুমুখী পথ সব সময়ই থাকা বাঞ্চনীয় । 
বৃহদ্দীয়তন উগ্পাদন (10186-5012 19090006101) ) 2 বুহদায়তন 

উৎপাদন আধুনিক শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আধুনিক কাঁরখানাগুলি প্রকাণ্ড, 

হাজার হাজব লোক সেখানে কাক কবে, কোটি কোটি দ্রব্য উৎপন্ন হয়। 

শ্রম বিভাগের নীতি কাধকরী কবিতে হইলে এইরূপ বুহদায়তন উৎপাদন 

প্রযোঁজন। উত্পাদন ছোট ছোট অংশে ভাগ করিতে হইলে বহুসংখ্যক 

শ্রমিকের প্রযোজন হঘ। প্রত্যেক মংশে কাকু করিবার মত বদি লোক ন৷ 

থাকে, তবে কাজ ভাগ করিষ। লাভ নাই। এইভন্যই শ্রমবিভাগনীতি গ্রহণ 

করিলে উৎপাদন বৃহদাকারে কবিতে হইবে । 

সুবিধা! (১০৮০1076৯০৫ 181-50016 0:০90106191) £ বুহদায়তন 

উৎপাদনের অনেক দিক দিয়াই লাভ হয় । অধ্যাপক মার্পাল এই স্থুবিধাগুলি, 

আভান্তরীণ ও বাহ্যিক, এই দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন । প্রথমে আভ্যন্তরীণ 

স্থবিধার (]861191 ০০০0110131১) কগা বলা হইতেছে । কারখানা বড় 

কবিলে অনেক বিষয়ে ব্যয়নংকোচ হয় । প্রথমত, দ্রব্যপিছু বিজ্ঞাপনের খরচ 

কম হয়। জিনিষ বিক্রয় করিতে প্রতি বৎসর বহু টাক! বিজ্ঞাপনে ব্যয় করিতে 

হয্ব। ধব1 বাউক, এই ব্য বৎসরে ৫০০০২ টাঁকা। কারখানায় বৎসরে পাঁচ 

হাঁজাব জিনিষ উৎপন্ন হইলে বিজ্ঞাপনের খরচ জিনিষ প্রতি এক টাকা পড়ে। 

কিন্তু উৎপাঁদন বাড়িয়া ৭৫** ভইলে খরচ দাড়ায় বারো! আনা । এইভাবে 

উৎপাদন বৃদ্ধি হইলে খবচ কম হয়। বড় কারখানার মালিকদের মূলধন বেণী । 

তাহারা বিজ্ঞাপনের ভন্ত বহু অর্থ ব্যয় করিতে পারে। বিজ্ঞাপনের ফলে 

সাধারণত বিক্রয় বাড়ে। বিক্রয় বত বাঁড়িবে জিনিষ পিছু খরচও কমিবে। 

দ্বিতীপ্তত, বড় কারখানা একসঙ্গে বেশী কাঁচা মাল কিনিতে পারে। ঘে 

নেন মাল একত্র কিনে, দে পাইকাবী দরে জিনিষ পায়। স্থতরাঁং এই বাবদ 

তাহার ব্যয় কম হয়। ছোট কারখানায় মালিকের এই স্থবিধা নাই। 
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তৃতীয়ত, বড় কারখানায় জিনিষ নষ্ট হয় কম। আমাদের দেশের 

চাঁষের জমি অতি ক্ষুদ্র আয়তনের | প্রত্যেকটি জমির সীমানা! ঠিক করিতে 

আইল থাকে । বহু ক্ষেত থাকায় আইলে অনেক জমি নষ্ট হয়। বদি জমির 
আকার বড় হইত, তাল হইলে আইলের জন্ত কম জমি লাগিত ও উদ্বন্ত 

জমিতে চাষ করা সম্ভব হইত। বড় কারখানায় জিনিষ উতপাঁদন করিতে 

গিয়া যাহা উদ্বত্ত পড়িয়া থাকে, তাগাও কাজে লাগানো বায়। ছোট 
কারখানায় তাহা আবর্জনা ভিসাবে ফেলিয়া দেওয়। হর"। বড় চিনির কারখানায় 

চিটাগুড় ভইতে মোটর চালাইবার ম্পিরিট তৈয়ারী কর! ব।য়। কারখানা 

ছোট ভইলে তাঁচা ফেলিয়! দেওয়। ছাড়! উপায় থাকে না। 

চতুর্থত, বড় কারখানায় আরও একটি স্থৃবিধা আছে। কারখান। বড় হইলে 
বেশী মাহিন! দিয় সনাপেক্ষা উপযুক্ত লোককে কাজে নিয়োগ কবা বার । নাহার 

গুণ বেশী সে একটু বেশী মাহিনা দাবী করে। কিন্ত তাগারা ঘে কাজ দেয় 

তাহা মাহিনা'র তুলনায় বেশী। কাঁজেই কড় কারখানায় ভাল বস্ত্র নিশেষ দক্ষতার 

সহিত পরিচালনা কর! সম্ভব । 

বড় কারথানায় শ্রমবিভাগ চূড়ান্তভাবে কর! বায়। থে কাজের ভন্ত থে 

উপযুক্ত তাগাঁকে সেই কাজে লাগানো হয়। এইভাবে এবং অন্ঠান্ত উপায়ে 

বড় কারখানায় উৎপাদন বুদ্ধি পায়, অথচ ব্যয় কম হয়। গবেষণ! প্রভৃতির 
জন্য প্রভৃত ব্যয় করিয়া উৎপাদনের উন্নততর ব্যবস্থা করাও বড় কারখানাতে 
সম্ভব। এইগুলিকে মাপীল আভ্যন্তরীণ স্তবিধা ([1757781 2০০011077169) 

বলিয়াছেন । 

বাহক সুবিধাগুলি (75610 5০018011165) কোন কারখানায় 

আয়তনবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে না, শিল্পের প্রসার হইলেই ইহা পাওয়া বায়। 

একটি শিল্পের কারখানার সংখ্যা বাড়িয়া একটি স্থানে একদেশীভূত হইলে 

কয়েকটি সুবিধা দেখা যাঁয়। শিল্পের একদেশত! হইতে যে স্থৃবিধ! পাওয়া নায়, 

তা পুনে বল! হইয়াছে । শিল্প কেন্দ্রীভূত তইলে সেই স্থানের সুনামের ভাগ 

প্রত্যেক কারখানাই পাইয়া থাকে। অভিজ্ঞ শ্রমিক পাইতে কোন কষ্ট হয় না। 

এইগুলি বৃহদায়তন উৎপাদনের বাহিক স্থৃবিধা, যাহাব ফলে ব্যয়সংকোচ হয়। 

বাহ্িক এবং আভ্যন্তরীণ এই সকল স্থবিধা পাওয়া যায় বলিয্া বুহদায়তন 

উৎপাদনব্যবস্থায় কম র্যয়ে বেশী দ্রব্য উৎপন্ন হয়। 
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বৃহদায়তন উও্পার্নের সীমা (1511016050০ 14215050916 7100110- 

(292) £ বুহদায়তন উৎপাঁদনব্যবস্থা হইতে অনেক স্থবিধা পাওয়া যায়। বড় 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের ব্যয় কম বলিয়! তা্ভারা৷ ছোট কারখানা অপেক্ষ! 

কম দামে জিনিষ বিক্রয় করিতে পারে । কাজেই স্বভাবত ইহাই মনে হয় বে, 

সব কারখানাই প্রকাণ্ড হইয়া গড়িয়। উঠিবে ও ছোট কারখানার কোন স্থানই 

থাকিবে না। কিন্তু বাস্তবক্ষেতে দেখা বায় নে ছোট ছোট কারখান। অনেক 

ক্ষেত্রেই বেশ চলিতেছে । 

ইভার কারণ কি? কারখানার আয়তন বাড়িলে ব্য কমে সন্দেহ নাচ । 

কিন্ত ইনার একটি সীমা! আঁছে। বড় কারখানার অনেকগুলি বিভাগ, অনেক 

লোক এবং অনেক ধন্ত্র থাকে । এতগুলি লোক, বিভাগ ও বন্ত্রের সমম্ব়সাধন 

করা সব সময়ে সহজ নহে । বড়কাববার দক্ষতার সহিত পরিচালন! করিবার 

মত যোগ্যতা সকলের থাকে না। বাধনাযীর। কখনও অতিমানব নয়, তাহাদের 

ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ । তাহার! হয়ত সাধাপণ বাবসায় দক্ষতার সঠিত পরিচাঁলন। 

করিতে পারে, কিন্ধ ব্যবসায় প্রকাণ্ড হইয়া উঠিলে তাহা চালানো তাহাদের 

পক্ষে সম্ভব নাও হইতে পারে । এই করণে একটি নির্দিষ্ট আয়তন অপেক্ষা বড় 

হহলে তাহার পক্ষে ব্যবসায় ভালভাবে চালানো অসম্ভব । 

দ্বিতীয়ত, বড বাবসায়ীর পক্ষে সধ দিকে নজর রাখা সন্ভব নতে। কিন্ধ 

ছোট ব্যবসায়া পরিদশনের কাজে অধিক মনোখোগ দিতে পারে । শ্রমিকেরা 

তাহার চোখেব সামনে কাজ কবে। বড় বাবসারে শ্রমিক কাছে ফাকি দিতে 

পাবে, কিন্ত ছোট কারখানার তাহা সন্ভণ নভে। বড় ব্যবসায়ী খুঁটিনাটি 

ক্িনিব দষ্টি দিতে পারে না, সে সময়ও তাগার নাহ । কাঁজেহ তাহাকে 'অধীনস্ত 
কর্মচারীদের সাধুতা ও বোগ্যতার উপর নিরতর কগিতে ভ্র। কিন্ত ছোট 

ব্যবসায়ী সব কিছু খুটিনাটি নিজে দেখিতে পারে ॥ তাভাঁর কমচারীগণ কাজে 

অবহ্চেলা করিতে পারে না। সুতরাং ভাঙার খরচ কম তয়। ্ 

কারখান! বুদ্ধির তৃতীয় বাধা হইতেছে বাজারের আয়তন । বাজারে বেশ! 

সংখ্যায় বিক্রয় না হইলে বেঘা জিনিষ 'উৎপাদন করিয়। লাভ নাই। বদি 

ক্রেতার সংখা। কম হয় তাহা হইলে ছিনিব বেণা উৎপাদন করিলে কে কিনিবে? 

এইজন্ত আদম শ্মিথ বলিয়াছেন, শ্রমনিভাগ এবং উৎপাদনের পরিমাণ বাজারের 

আয়তন দ্বার! সীমাবদ্ধ | যাঁভার খু'তখু'তে স্বভাব সে বাঁজারের তৈয়ারী পোষাক 
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ব্যবহার করিবে না। জাম! ঠিক মত গায়ে না লাঁগিলে তাহ তাহার পছন্দ হয় 
না। কাজেই দরজীর কারখান৷ খুব বড় হইতে পারে না। একই ধরণের 
জিনিষের বহু চাহিদা থাকিলে তখন তাহা পাইকারীভাবে উৎপন্ন হইতে পারে। 

একই ধরণের গহনা, একই নক্সার শাড়ী মেয়েদের ভাল লাগে না। মহিলার! 
বিভিন্ন ধরণের গহনা ও শাড়ী পছন্দ করেন। কাঁজেই একই নক্সার জিনিষের 

চাভিদা কম হয় । এইজন্য সুন্দর ও কচিসম্মত জিনিষ সাধারণত ছোট কারখানায় 

তৈয়ারী হয়। 

চতরর্থত, এমন শিল্পও আছে বেখানে বুদায়তন উৎপাদন আদে সম্ভব নভে। 
উৎকৃষ্ট ক্ষুব যন্ত্রে তৈয়াঁরী সম্ভব নহে। স্থদক্ষ কারিগরেরাই ভাল ক্ষুর তৈয়ারী 

করিতে পারে । আবার 'অনেক সময়ে মূলদনের মভাবেও কারখানা বড় হইয়। 

উঠিতে পারে না। 

বধ মান উত্পন্মের নিয়ম (0৬ ০£ [10016851115 [7২001175) £ বড় 

ব্যবপায় ও শিল্পের কি স্থবিধ! তাছ। স্পষ্ট করিয়া বল! হইয়াছে । দেখা গিয়াছে, 

শিল্পে বেশী শ্রমিক ও মূলধন নিয়োগ করিলে সংগঠন এমনভাবে উন্নত কর! যায়, 

যাঁভার ফলে প্রত্যেকটি উপাদানের দক্ষত৷ বৃদ্ধি পাঁয়। কাজেই কম ব্যয়ে বেশী 

উৎপাদন সম্ভব হয়। ইহাকেই বর্ধমান উৎপন্রের অথব হাঁসমান ব্যয়ের নিয়ম 

(142৮৮ 0: 1110159.91115 15001709) বলা ভয় । 

নানা কাণে ইহা সম্ভব হয়। কোন কিছু উৎপাদনের পূর্বে যন্ত্রপাতি 

ইত্যাদির জগ্তা বহু মূলধন বিনিয়োগ করিতে হয়। রেলপথ স্থাপন করিতে রেল- 

লাইন, ইঞ্জিন, গাড়ী প্রভৃতি কিনিতে হয়। এ পথে লোক এবং মাল চলাচল 

কম হহলে উহা হইতে কিছুই লাভ হয় না। কিন্তু মাল এবং লোক চলাচল 

যাহাই হউক না কেন, কর্মচারীদের মাহিনা, মূলধনের সদ একই থাকে। 
চলাঁচলের জন্ত যাত্রী ও মালেব সংখ্যা কম হইলে গড়পড়তা ব্যয় অত্যন্ত বেশী 

পড়ে। কিন্ত যাত্রী ও মাল বেশী হইলেই ব্যয় কম হইতে থাকে। যাত্রীসংখ্য। 

যাহাই হউক না কেন, কলিকাতা! হইতে দিলী পর্যন্ত ট্রেণ চালাইতে খরচ একই 

পড়ে। কিন্তু ট্রেণে যত জায়গা আছে তত যাত্রী হইলে মাথা পিছু খরচ কমিয়া 

ষায়। মূলধন ও শ্রমিক বেশী নিয়োগ করিবার ফলে শ্রমবিভাগে আরও লোক 

লইয়! উৎপাদন ব্যাপকতর করা যায়। বড় বস্ত্র লাগাইয়া! উৎপাদনের কাজ ছোট 

ছোট অংশে ভাগ করিয়া ফেল! বায় । কাজেই উৎপাদনের ব্যয় কম হয় । 



৩১২ পৌরনীতি 

হাসমান উৎপন্নের নিয়ম (142৮7 ০৫6 01101171911105 16011779) সম্বন্ধে 

পূর্বে বলা হইয়াছে । উৎপাদনের একটি উপাদানের পরিমাণ স্ভির রাখিয়৷ অপর 

উপাদানগুলি বেশী পরিমাণে ব্যবহার করিলে উৎপাদনের ব্যয় বুদ্ধি পায়। 

কৃষির বেলায় এই নিয়ম খুবই প্রযোজ্য, কারণ জমির পরিমাণ সীমা | 

উৎপাদনের বায়বৃদ্ধি এবং ব্যয়হ্াস এই দুইটি প্রবণতা! সমাঁন হইলে উৎপন্নের ব্যয় 

একই থাকে । ইহাঁকেই স্থির উত্পন্নের নিয়ম (142৬ 01 0011512171 

£€$0115) বল! হয় । এই নিয়মান্টসাবে মলধন এবং শ্রমিক ক্রমাগত বাঁড়াইতে 

থাকিলে উৎপাদনের পরিমাণ সমান হারে বুদ্ধি পাইবে । উৎপাঁদনের পবিমাণ 

ষাহাই হউক, প্রত্যেক দ্রব্য উৎপাদনের ব্যয় একই থাকে । লোকে সবদা 

ংগঠনের উন্নতি করিয়া অপেক্ষারুত কম ব্যয়ে অধিক উৎপাদন করিতে চচষ্টা 

করে। কিন্ত ভূমি এবং প্রারুতিক সম্পদ সীমাবদ্ধ হওয়াতে উৎপাদন বাডাইতে 

হইলে ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। সংগঠনের উন্নতি কিয়! মাঁষ এই প্রবণতা! দূর করিতে 

পারে। এই দিকে মান্তষ দতই সফল হইবে, ততই তাহার "আয় বৃদ্ধি পাহবে 

এবং তুলনায় ব্যয় কম হইবে । অর্থ।ৎ বর্ধমান উৎপন্নের নিয়ম কার্যকরী তইবে। 

বেশী উৎপাদন করিতে হইলে বেশী কাচামাল প্রয়োজন। কাঁচামালের উৎপাদন 

বাড়াইতে গেলে উৎপাদনের ব্যয় বুদ্ধি পায় । ফলে কাঁচামালের মল্য বাবদ বাঁঠ। 

বেশা ব্যয় ভয়, তাহ! বখন সংগঠনের উন্নতির গন্য কম ব্যয়ের সমান হয়, তখন 

প্রত্যেক জিনিৰ উৎপাদনেৰ ব্যয় পুবেকার সমান থাঁকে। 'আবার সংগঠনের 

উন্নতির জন্য বে কম ব্যয় হয়, তাহা অপেক্ষা ভূমি, কাঁচামাল প্রভৃতিব দাম বেশী 

হইলে হাসমান উৎপন্গের নিম কার্যকরী হয়। 



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 

ব্যবসায়ের উদ্োক্ত! ও বিভিন্ন ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান 

উদ্ঘোক্তার কার্ধ (30110610115 ০ (1 1410060016106111) £ শ্রম- 

বিভাগ ব্যাপকতর হুইয়। উৎপাদনের কাজ বহুবিভক্ত হইয়। পড়িলে বিভিন্ন লোক 

এবং বিভিন্ন শ|খার কার্ষের সমন্বয়ের জন্ভ এক বা একাধিক ঝোঁক প্রয়োজন 

হয়। এই লোককে উদ্যোক্ত। বলে। আধুনিক ব্যবসায় অত্যন্ত জটিল। নান! 
ধরণের কলকব্সা ও বহু শ্রমিক লহয়৷ কারখান] চালাইতে হয়। উৎপাদনের 

বিভিন্ন উপাদান সব।পেক্ষ|! কম ব্যয়ে একত্র করিতে ভয় । উদ্যোক্তাই এই সব 

কাজ করিয়া থাকে। উদ্যোক্তাণ থোগ্যতার উপরেই ব্যবসায়ের সাফল্য নির্ভর 

করে। সেনাপতি ব্যতীত সেনাবাহিনী সংগঠন করা, অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত করা এবং 

পরিচালনা করা ঘেমন সম্ভব নহে, তেমনি আধুনিক ব্যবসায়ে উদ্যোক্তা ছাড়া 
সবগ্রকার ব্যবস্থ। করাও অসম্ভব । 

উদ্যোক্তার বহু কাজ। প্রথমত, ব্যবসায় শুরু করিবার বনপুৰে তাহাকে 

ব্যবসায়ের একটি খতিয়ান তৈয়ারী করিতে হন । কখন কি উৎপাদন করিবে, 
কি ধরণের জিনিষ তৈয়ারী হইবে, খরিদ্দার কাঁহার1, দাম কি হইবে এবং দাম 

কি ভাবে লওয়! হইবে, সবই উদ্যোক্তাকে পুব হইতেই স্থির করিতে হয়। 

দ্বিতীয়ত, তুমি, যন্ত্রপাতি, কাচামাল তাাকেই যোগাড করিতে হয়। উদ্যোক্তা 

পূন পৰিকল্পনা অনুযায়ী এই সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করে, এবং ঘথাবোগ্য যন্ত 

ও উপযুক্ত লোক বথাস্থানে নিয়োগ করে । উৎপাদনের উপাদানগুলিব উপযুক্ত 
মূল্য তাহাকেই নির্দিষ্ট করিয়! দিতে হয়। জমিদীরকে খাজনা, শ্রমিককে মজুরী, 
মূলধনের ম্থুদ প্রভৃতি সকলকে সব দিয়া বদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবেই তাহ৷ 

উদ্যোক্তার লাভ হয়। এই লাভের পরিমাণ তাহার ব্যবসায় সংগঠনের সাফল্যের 

উপর নির্ভর করে। 

এগুলি সমন্তই খুব প্রয়োজনীয় কাঁজ। কিন্তু ইহা বেতনতুক কর্মচারী 
দ্বারা করানো বাঁইতে পাবে। যৌথ কোম্পানীর পরিচালক সাধারণত এই 

কাজ করিতে পাঁরে। কিন্তু উদ্ভোক্তীর একটি বিশেষ কাজ আছে যাহা 

পরিচালকের পক্ষে কর! সম্ভব নছে। উদ্যোক্তাঁকে ব্যবসায়ের সমস্ত ঝুকি 
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বহন করিতে হয়। এমন হইতে পারে যে, উদ্যোক্তার' সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্বেও 
উৎপন্ন দ্রব্য গ্রাহকের মনস্তষ্টি করিতে পারিল না। তাহাকে বহুদিন পূর্ব হইতে 
উৎপাদনের কাজ শুরু করিতে হয়। ইতিমধ্যে ক্রেতাদের রুচি পরিবতিত 

হইতে পারে, চাহিদা কমিয়া বাইতে পারে, অথব। ব্যবসায়ে মন্দা পড়িতে পারে। 
এরূপ হইলে উপযুক্ত দাম পাওয়া যাইবে না। কাজেই উদ্যোক্তার সকল আশা 
বার্থ হইয়া বহু ক্ষতি হইতে পারে। ব্যবসায়ের এই ঝুঁকি এবং লোকসান 

তাহাকেই বহন করিতে হয়। এমনও হইতে পারে বেঃ এক বৎসর একেবারে 

লাভ হইল না, অন্য বারে অনেক লাভ হইল। উদ্যোক্তাকে এই লাভ-লোকসানের 

ঝুঁকি ও অনিশ্চয়ত। লইয়! কাজ করিতে হয়। এইখানে উদ্যোক্তা ও সাধারণ 

পরিচালকের কাজের প্রভেদ আছে। তৃতীয়ত, নূতন বন্ত্র ও উৎ্পাঁদনপদ্ধাতি 

আবিষ্কার কর এবং তাহা নিজের ব্যবসায়ে গ্রহণ কবিবার ভার উদ্যোক্তার 

কখন নতন বন্ত্র অথব] পদ্ধতি নিয়োগ করিতে হইবে, তাহা উদ্যোক্তাকেই স্থির 

করিতে হয়। তাহাঁর সিদ্ধান্ত নির্ভুল হইলে সে বহু লাভ করিতে পারে, তেমনি 

আবার সামান্ত কারণে বহু লোকমানও হইতে পাবে। ঝাজ্েই আধুনিক 

বন্ত্রশিল্লে উদ্যোক্তার কাঁজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । 

বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 

একমালিকী কারবার (()116-17)911 1311511769৯ ) 3: ব্যবসায়প্রতি্ান 

বিভিন্ন সময়ে ও কারণে ভিন্ন ভিন্ন আকাব ধাবণ কবে। সবাপেক্ষা 

পুরাতন ব্যণসায়প্রতিষ্ঠান হইতেছে একজনের মালিকান। কারবার। এহক্ধপ 

প্রতিষ্ঠানের মালিক ও পরিচালক একজন লোক। সে নিজের মূলধন 

নিজেই ব্যবস।য়ে খাটায় এবং সমস্ত দায়িত্ব ধহন করে। সে শ্রমিক 

নিয়োগ করে এব অমিকের মজুবা দেয়। কি পরিমাণ এবং কোন 
ধরণের ভিনিষ খাজারে চলিবে, তানাও সে নিজেই স্থির করে। পাভ 

হইলে লাভ সপটাই তাহার এবং লোকসান হহলে লোকসানের সমস্ত বোঝা 

তাহার ঘাড়ে চাপে। এই ধরণের ব্যবসায় সাধাগণত খুব দক্ষতার সঠিত 

পরিচালিত ভর । কিন্তু আধুনিক ব্যবসায় অত্যন্ত বৃহৎ আকারের, ইহাতে বহু 

মূলধনের প্রয়ো্ন। একজন লোকের তত মূলধন থাকে না৷ এবং থাকিলেও 

সমস্তই এক ব্যবসায়ে নিয়োগ কর! যুক্তিযুক্ত হয় না। সুতরাং প্রয়োজন হইলে 



ব্যবসায়ের উদ্যোক্তা ও বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ৩১৫ 

অথব। ব্যবসায় বাঁড়াইতে হইলে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান যৌথ কারবারে পরিণত 
করা হয়। 

অংশীদারী কারবার (08102515710) £ অংশীদারী কারবারে কয়েক- 

জন লোক মিলিত ভাবে মূলধন সরবরাহ করে ও ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহন 

করে। কাঁজেই একমালিকী কারবারের তুলনার ইহাতে বেশী মূলধন সংগ্রহ 
করা বাঁয়। এই শ্রেণীর কাঁরবাঁরও খুব দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতে 
পাণে। বাঁগর অনেক মূলধন আছে অথচ ব্যবসায়বৃদ্ধি নাই, সে সুযোগ্য 

লোককে অংশীদার করিয়া লইতে পারে। ব্যবসায়ী নিজে বৃদ্ধ হইলে তাহার 

বোগ্ায কর্মচারীদের কাহাকেও অংশীদার করিয়া পুবের মতই দক্ষতার সিত 

ব্যবসায় পরিচালনা করিতে পারে । কিন্তু এই কারবারের বড় ক্রটি আছে। 

একভন অংশাদারের ভুলের গন্য ব্যবসায়ে লোকসান হইতে পারে । সেই 

অংশাদার হয়ত এরূপ লোকসানের কথ। মাঁদ চিন্তা করে নাই। কিন্তু কারবার 

ফেল হইলে মহাজন প্রাপা টাকার ভন্ত প্রত্যেক অংশীদারের সমস্ত সম্পত্ভিই 

ক্রোক করিতে পারে । এই কারবারের অংশীদারের দাষিত্ব সীমাবদ্ধ নভে 
(01111101060 11201110) 1 এই কারণে ধনীর এরূপ ব্যবসায়ে যোগ দিতে 
তয় পায়। 

যৌথ মুলধনী কারবার (0০11১৮৯০০০৮ ০০911119179) ; আজকাল এই 

ধরণের প্রতিষ্ঠানের প্রচলন বাড়িয়াছে। বহু লৌকে কম বা বেশী টাকার 

শেরাব কিনিয়া মূলধন স:গ্রহ করিয়া যৌথ কারবার গঠন করে। 'অংশদারগণ 

নিজেদের মধ্য হইতে কয়েকজনকে পরিচালক নিষুক্ত কবে। পরিচানকস্ভ। 

(1914 ০! 1)17606015) ব্যবসায়ের কার্য পরিচালনা করে, কমচারীদের 

নিয়োগ করে ও লাভ-লোকসানের হিসাব তৈয়ারী কবে। এই কারবারের 

একটি বৈশিষ্ট্য ইহ|ই যে অংশীদারের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ (][51111651 1191)11165) । 

প্রত্যেকে যত টাকার শেয়ার কেনে, কোম্পানীর খণের জন্য তাহার দাত্রিত্ব ঠিক 

ততট্রকু। কারবার ফেল হইলে মহাজন অংশীদারদের অন্য সম্পত্তিতে হাত দিতে 

পারে না। 

ধোঁথ কারবারে দুই উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করা হয়--(ক) শেয়ার এবং (খ) 
খণপর বা বগ্ড বা ডিবেধ্ার বিক্রয্ধ করিয্বা। যাহার! শেয়ার কিনে তাহার 

কাঁরবারের মালিক এবং ব্যবসায়ের সব ঝুঁকি তাহাদেরই । বৎসরের শেষে 



৩১৬ পৌরনীতি 

কোম্পানীর লাভ হইলে তাহা ডিভিডেণ্ট (লভ্যাংশ ) হিসাবে শেয়ারের মালিক- 
দের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়! হয়। যদি লোকসান হয় তাহাও অংশীদারেরা 

বহন করে। 

যাহার। খণপত্র বা ডিবেঞ্চার কেনে তাহার! কোম্পানীর মহাজন । প্রত্যেক 

মহাজনের মতই তাহার! নির্দিষ্ট হারে সুদ পায়। কোন বৎসরে লোকসান হইলেও 

কোম্পানীকে এই সুদ দিতে ভয়। এই খণপত্রেব অর্থ নিদিষ্ট কয়েক লৎসর 

পরে শোঁধ করা হয়। 

শেয়ার ছুহ প্রকারের সাধারণ এবং সণাগ্রগণ্য (12166161106 ) শেয়ার । 

কোম্পানীর লাভ হইল দ্বিতীয় শ্রেণীর শেয়ারের মালিকদের সাধারণত “নদিষ্ট 
ভাবে ডিভিডেপ্ট দেওয়! হয় । কিন্তু লাভ না হইলে সে কিছুই পায় না। অবশ্য 

এই শ্রেণীর শেয়ান বদি সঞ্চয়মলক (60110111001৮6) হয়, তবে কোন বৎসর 

ভিভি,ডণ্ট ন! দেওয়া হইলে পরবর্তী বৎসরে পৃন বৎসবেব বাকী ভিভিডেন্ট দিতে 

হয়। এহ শেয়ারের মালিকদেব ডিভিডেণ্ট দেওয়া! হইলেই তবে সাধারণ 

শেয়।রে ডিভিডেণ্ট দেওয়া ঘাইবে। সাধাবণ শেরাবের ডিভিডেণ্ট নিদিষ্ট থাকে 

না, বৎসরে কোম্পানীব লাভের পরিমাণ অনুযায়ী তাহ। বাড়ে বা কমে। এক 

বংসর তাহ খুব বেশী হইতে পারে, অপর বতমবে তাহা আবার খুব কম 

হওয়াও বিচিত্র নে । টাটা আয়রণ এ্যাণ্ড টান কোম্পানী শতকরা ৬ এবং 

৭২ টাক] ভাবে সঞ্চয়মূলক সবাগ্রগণ্য শেয়ার বিক্রয় করিয়াছে । ধর! বক, 

১৯২২ সালে কোম্পানীর কোন লাভ হইল না এবং দে বত্সবে কোম্পানীর 

পক্ষে কোন ডিভিডেণ্ট দেওয়া সম্ভব হইল না। পরবর্তী বৎসরের কারবারে 

কিছু লাভ হইল। এই লাভ হইতে প্রত্যেক সনাগ্রগণ্য অংশীদারকে ১৯২২ 

সালের বাকি ও বর্তমান বংসরের ডিভিডেন্ট দিতে ভইবে। এই ডিভিডেণ্ট 

দিবার পরেও লাভের কিছু অবশিষ্ থাকিলে সাধারণ শেয়।রের মালিকদের মধ্যে 

তাহা বণ্টন ক] হয়। 

যৌথকারবারের স্ুবিধ। (15165 ০: 0০117-509005 ০9700920) £ 

যৌথ কারবার সর্বাপেক্ষা প্রধান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান । বহু 'একমালিকী কারবার 

আজকাল যৌথ কারবারে পরিণত হইতেছে । তাহার কারণ যৌথ কারবাঁরের 

নিয্ললিখিত গুণ রভিয়াছে। প্রথমত, একমালিকী ঝারবারের তুলনায় ইহা! একটি 

বিষয়ে শ্রেষ্ঠ । আভ্কালকার দিনে ব্যবসায় বড় করিয়া গড়িতে হয়। তাহার 



ব্যবসায়ের উদ্যোক্ত। ও বিভিন্ন ব্যবসায় গ্রতিষ্ঠান ৩১৭ 

জন্য বহু মূলধন প্রয়োজন। একজন লোকের পক্ষে তত মূলধন বিনিয়োগ করা 

সম্ভব নয়। কয়েকজন অংশীদার মিলিয়৷ হয়ত এই মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে। 
কিন্তু একজন অংশীদারের তুল বা অসাধুতাঁর জন্য ব্যবসায়ে ক্ষতি হইলে অংশী- 

দারের সব সম্পত্তিই নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই ধনী লোকের। এই 

ধরণের ব্যবসায় ধেঁসিতে চায় না। এইসব ভ্রটি যৌথ কারবারে নাই। এই 

কাঁরবারে বু লোক শেয়ার কিনিয়৷ প্রচুর মূলধন যোগার করিতে পারে। 

থে যত টাকার শেয়ার কিনে তাহার দায়িত্ব ঠিক ততটুকু । কারবার ফেল হইলে 

বহু মূলধন অবশ্য নষ্ট হয়, কিন্ত প্রত্যেক অংশীদাঁরের অতি সামান্যই ক্ষতি হইবে। 

এইজন্তই যৌথ কারবারে লোকে মূলধন খাটাইতে উত্সাহ পায়। বাহার কিছু 

টাঁকা। আছে, সে জানে বে যৌথ কারবারের শেয়ার কিনিলে তাহা৷ হইতে একটা 

আয়ের পথ হয়। যাহাদের ব্যবসায়ে দক্ষতা আছে, অথচ মূলধন নাই, তাহার! 

এই কারবারে চাকুরী গ্রভণ করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, মূলধন বেণী বলিয়া! এই 

কারবার বেশী মাহিন। দিয়! শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের নিয়োগ করে। ইহার ফলে 
উৎপাদ্দনকার্ধ স্ষ্ভীবে পরিচালিত হয়। তৃতীয়ত, কোম্পানীর অনেক মুলধন 

থাকায় তাহার পক্ষে গবেষণা! এবং নূতন পরীক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় কর! সম্ভব হয়। 

গবেষণার দ্বারা নৃতন নূতন উৎপাদনপদ্ধতি ও যন্ত্র আবিষ্কার হইতে পারে। 
ইহার ফলে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। চতুর্থত, এই কারবারে মূলধন বেশী 

থাকার জন্ বুহদায়তন উৎপাঁদনপদ্ধাতি অবলম্বন কর! সম্ভব হয়। কোটি কোটি 

টাকার মূলধনের কারবার এই পদ্ধতি ছাঁড়া সংগঠন কর] সম্ভব নয়। 
যৌথ কারবারের রি (10617761105 ০৫০ 91110-5000100 00111199115) £ 

যৌথ কারবারের গুরুতর কয়েকটি ক্রটি আছে। প্রথমত, বড় বড় কারবারে 

বহু লোক শেয়ার কিনিয়। থাকে । তাহাদের পক্ষে কোম্পানীর পরিচালনায় 

অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নহে। পরিচালকের অসাধু হইলে তাহারা শেয়ারের 

মালিকদের বঞ্চনা করিতে পারে। পরিচালকদের পরিচালনার ক্রটি ও 

অসাধূতার জন্ত বহু লোকের অর্থনাশ ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়ত, এই কারবারে 

কার্ধ-পরিচালনার ভার বেতনভূক কমচাঁরীদের হাতে থাকে। পরের জন্ত কেহ 

বড় বেণী পরিশ্রম করে না। কোম্পানীর সাফল্যের জন্য কর্মচারীর! বথেষ্ট 

যত্বু না করিতেও পারে। তাহার ফলে দক্ষতার সহিত কারবার পরিচালন! 

নাও হইতে পারে | 



৩১৮ পৌরণীতি 

কিন্তু যৌথ কারবারের ত্রুটি অপেক্ষা গুণ অনেক বেণী। যৌথ কারবারের 

প্রসার ন৷ হইলে বুহদায়তন উৎপাদন সম্ভব হইত ন|। 

সরকারী কারবার ; আরও দুই প্রকারের ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান আছে। 
বহু দেশে সরকার অথব' স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ব্যবসায় পরিচালনা করে। এই 
ব্যবসায়গুলি কখনও সরকার নিজেই প্রতিষ্ঠা করে, কখনও বা পুব মালিকদের 

নিকট হহতে কিনিয়া লয় । এই শ্রেণীব কারখাঁবে মূলধন জনসাধারণের নিকট 

হইতে অথবা সরকারী তহবিল হইতে সংগ্রহ করা হয়। লাভ-লোকসানের 

ঝুকি জনসাধারণ বহন কবে। ভাতবর্ষে রেলেব মালিক সরকার এবং 

সবকারই তাহ! পরিচালনা করে। বিশেষজ্ঞদের লইয়। একটি সংঘ স্থাপন করিয়া 

সরকার তাহার ভাতে বেল পবিচালন। করিবার ভার দিয়াছে । ভারতবষে বেল 

পরিচালন কবে রেলপথসঘ ( 79119 19210 )। এই শ্রেণীর 

ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানেব সাফল্য নির্ভব কবে সবকারা কশ্চারীদের দক্ষতা এবং 

সাধুতার উপব । 

সমবায় (0০-01১০151097) £ প্রায় প্রত্যেক দেশেই কিছু কিছু সমখারা 

বাবসাধপ্রতিষ্ভান আছে। মূলধনী প্রথার দোষ দূর করাই সমবায়ের উদ্দেশ্টা। 

এই প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকেবাই মূলধন জোগায়, ব্যবসায় পরিচাঁলন। করে এবং লাভ- 
লোকসানের “বোঝা বচন কবে। ক্ধিকাষে সমবাষ প্রথা খুব সাফল্য অর্জন 

কবিয়াছে। 

ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানের একত্রীকরণ (0০:071101911029) £ অনেক সম৭ 

দুহ বা ততোধিক প্রতিষ্ঠান একত্র মিলিত তয় । এই সংযুক্ত প্রতিষ্টানেব কিছু 
কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। 

নানারূপে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একত্রাকরণ হইতে পারে। অনেক সময়ে 

একই সামগ্রার উৎপাদনকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিজেদের মধ্যে একটি নিদিষ্ট 

দামে জিনিষ বিক্রর করিবার চুক্তি করে। প্রত্যেকেই নিজ নিঙ্গ স্বাওন্ত্য 

বজায় রাখিয়া উৎপাদন করে। কিন্তু প্রত্যেকেই বাজারে পুব নির্দিষ্ট দামে 
বিক্রয় করিবে। ইহাকে “দামসন্বন্ধীয় চুক্তি” বলে। এই ধরণের সংযোগ 

সাধারণত বেশীদিন স্থায়ী হয় না। কারণ প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা 

সামান্ত কমে বেশী জিনিষ বিক্রয় করিতে চায়। ॥. 

আর এক ধরণেব সংযোগকে বিক্রয়সংঘ (15161) নাম দেওয়া হয়। 



বাবসায়ের উদ্যোক্তা ও বিভিন্ন ব্যবসায়গ্রতিষ্ঠান ৩১৯ 

একটি দ্রব্যের উৎপাদনকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একন্্র হইয়া বিক্রয় করিবার 

জন্য একটি সংঘ গঠন করে । এই সংঘ জিনিষটির মূল্য স্থির করে ও কখনও 
কখনও কোন প্রতিষ্টান কি পরিমাণ উৎপাদন করিবে, তাহাও স্থির করিয়। 

দেয়। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা এবং অন্তান্ত ব্যাপারে আপনার স্বাতনত 

বজায় রাখে। জার্মানীতে এই ধরণের সংঘ খুব প্রচলিত ছিল। আমাদের 
দেশেও কয়েকটি সিমেণ্ট কোম্পানী একত্র হইয়া সিমেণ্ট বিক্রয়সংঘ স্থাপন 

করিয়াছে । 

আর এক ধরণের সংযোগ আছে, তাহাকে ট্রাষ্ট (18৭) বলে। যখন 

একাধিক প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে মিলিত হয়, কোন ব্যাপারেই কাহারও স্বাতন্য 

থাকে নাঃ তখন সেই সংযোগকে স্রাষ্ট বলে। ইহা! কেবলমাত্র মূল্য নির্ধারণ এবং 

উৎপাদনের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে না, উৎপাদনের পদ্ধতিও নিয়ন্ত্রণ করে। 

প্রয়োজন হইলে কোন কোন প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া অপরগুলিতে উৎপাদন 

চালানো হয়। আমেরিকা এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের জন্ত বিখাত। 



্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 

বিনিময় এবং বাজার 

বিনিময়ের সর্ত (00110161011 ০: 1501191186) ৫ মানুষের পক্ষে 

নিজের প্রয়োজনের সব জিনিষ উৎপন্ন করা সম্ভব নতে; এই কারণে নিজের 

উতৎপন্নেব একাংশেব সহিত অন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিনিময় করিতে হয়। প্রত্যেক 

জিনিষেব প্রান্তিক উপযোগ (19151719] 001115) এক একজন লোকের 

নিকট এক এক বকম। ইহাই বিনিময়েব ভিত্তি। ক-এর কয়েকটা! কমলালেবু 

আছে, কিন্ত আপেল নাই । সুতরাং তাহার নিকট লেবুর প্রান্তিক উপবোগ 

অপেক্ষা আপেলের উপযোগ বেশী। খ-এব আবার আপেল আছে কমলালেবু 

নাই। স্থতবাং খ-এর নিকট লেবুর প্রান্তিক উপধোগ খুবই বেশী ও আপেলের 
উপবোগ অপেক্ষাকৃত কম। ক আপেলের জন্ত বেশী উপযোগ অনুভব করে 

বলিয়। লেবু দিয়া আপেল কিনিতে রাজী থাকিবে । খ লেবুর জন্ত খুব 

উপবোগ অন্তভব করে বলিয়৷ আপেলের বিনিময়রে লেবু লইতে পারে। স্তৃতরাঁং 

উভয়েব মধ্যে বিনিময় সম্ভব ও বিনিময়ের ফলে দুইজনেরই লাভ হইবে। 

বিনিময়ের প্রধান সর্ত হইল যে, দুইটি জিনিষের জন্ত লোকে বিভিন্ন পরিমাণ 

প্রান্তিক উপযোগ অনুভব করিবে । বিনিময়েব ফলে দুই তরফেরই লাভ হয়। 

বিনিয়ময় হইলে ক কিছু আপেল পাইবে, আবার তাগর লেবুর সংখ্যা 

কমিযা নাইবে। তখন আপেলেব প্রান্তিক উপবোগ একট কমিবে ও 

কমলালেবুর প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি পাইবে । কমলালেবু পাঁইয়৷ খ-এর কমলালেবু 

পাইবার আগ্রহ কিছুটা কমিবে এবং আপেলের সংখ্যা কমিয়া যাওয়াতে তাহার 

নিকট আপেলের প্রান্তিক উপযোগ কিছু বাঁড়িবে। বতক্ষণ প্রান্তিক উপযোগ 

বিভিন্ন থাকিবে, ততক্ষণ বিনিময় চলিবে । বিনিময় হইতে থাকিলে দুইজনের 

দুইটি বিষষেব প্রান্তিক উপবোগের পার্থক্য কমিতে থাকে । এমন একটি অবস্থা 

আসিবে বখন ক এবং খ-এর নিকট আপেল এবং কমলালেবুর জন্ত প্রাস্তিক 

উপবোগ সমান ভইয়! বাইবে--তখন আর বিনিময় সম্ভব হইবে না। 

মুল্য ও দাম (৬০106 2:20 1১110 )$ মূল্য এবং দামের সংজ্ঞা পূর্বে 

দেওয়! হহয়াছে। একটি জিনিষেব বিনিময়ে অপর জিনিষের যে পরিমাণ 



বিনিময় এবং বাজার ৩২১ 

পাওয়া যায়, ধনবিজ্ঞানে তাহাকে মূল্য বলে। একটি জিনিষের বিনিময়ে 
যে অর্থ পাওয়া! যায় তাহাকে দাম (1109) বলে। যখন টাক! দিয় মূল্য 

নিরূপিত হয়, তাহাকে দাম বলা হয়। 

মূল্য একটি সম্বন্ধ মাত্র। চিনির সহিত গমের মূল্য স্থির করিতে হইলে 
একমণ গমের পরিবর্তে যে পরিমাণ চিনি পাওয়া যায়, তাহাকে গমের মূল্য 

বলে। চাউলের তুলনায় পাঁটের মূল্য স্থির করিতে হইলে দেখিতে হইবে একমণ 
পাঁটের বিনিময়ে কত সের চাউল পাঁওয়। যাঁয়। ধর] যাঁউক যে, দুই মণ গমের 

বিনিময়ে একমণ চাউল পাওয়া যায় । স্থতরাঁং একমপ গমের মূল্য হইল আধমণ 

চাঁউল। আরও ধর! বাঁউক যে, গমের মূল্য কমিয়া একমণ ধানের বিনিময়ে ১৫ 

সের চাঁউিল হইল। পূর্বে আধমণ চাউন দিয়া! একমণ গম পাওয়া বাইত ও 

বর্তমানে মাত্র ১৫ সের চাউল দিয়া একমণ গম মিলিবে। সুতরাং চাউলের 

মূল্য বাড়িয়াছে। গমের মূল্য কমিলে চাঁউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে । অপর একটি 
জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি হইলে প্রথমোক্ত জিনিষটির মূল্য কমিয়া বাঁয়। কাজেই সব 

জিনিষের মূল্য একই সময়ে বাড়িতে বা কমিতে পারে না । কিন্তু বর্তমান সময়ে 
সব জিনিষেরই দাম বাঁড়িয়াছে। পনের ষোল বছর মাঁগে সব জিনিষেরই দাম 

খুবই কম ছিল। 

বাজার 2 বাঁজারে জিনিষের মূল্য কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, আমর! তাহা 

জানিতে চাই। কিন্তু বাজার কাহাকে বলে? সাধারণ ভাষায় যেখানে 

জিনিষ বেচাকেন! হয় তাহাকেই বাজার বলে। বাজার বলিতে কোন জায়গাকে 

বুঝায়। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে বাজার বলিতে কোন স্থানকে বুঝায় না, কোন 

দ্রব্যের বাঁজারকে বুঝায় । যথা _সোনা-রূপার বাজার, তুলাব বাজার, পাটের 
বাজারঃ শেয়ার বাজার প্রভৃতি। কতকগুলি বৈশিষ্ট থাকিলে বাজার হয়। 

প্রথম জিনিষটির [ক্রেতা এবং বিক্রেতা অনেক থাকিবে ও তাহাদের মধ্যে 

প্রতিবোগিতা থাকিবে। দ্বিতীয়, প্রতিযোগিতার ফলে বাঁজারে জিনিষটি 

একটি মাত্র দামে বিক্রয় হইবে । 
বাজারের আয়তন (506 ০0? 002 10210 £ কোন সামগ্রীর 

বাজারের আয়তন বড় কিংবা ছোট হইতে পারে। সোনা-রূপার বাজার প্রায় 

পৃথিবীব্যাপী। আবার মাছ-শাকসজজীর বাঁজার সাধারণত ছোট হয়। দ্রব্যের 

বাঁজার বড় হইবে কি না, তাহা কির্ধূপে স্থির করিতে হয়? একটি কারণ খুব 
২১ 



৩২২ পৌরনীতি 

সহজেই প্রতিভাত হয় । যদ্দি জিনিষটির চাঠিদা খুব ব্যাপক (100 010270) 

য়, দেশের সর্বত্র, পৃথিবীর সর্বত্র, যদি সেই জিনিষের ক্রেতা থাকে তাহ! হইলে 

তাহার বাজার খুব বড় হইতে পারে। ক্রেতা এবং চাহিদা কম হইলে বাঁজারও 

ছোট হয়। সোনা-রূপার চাহিদা পৃথিবীর সব্ত্র। সেইজন্য সোনা-রূপার 

বাজার পৃথিবীজোড়।। 

কিন্ত কেবল ব্যাপক চাহিদ! থাকিলেই হয় না। পৃথিবীর সর্বত্র লোকে 

তাজা শাকস্জী ও দুধ খায়। কিন্তু শাকসজী ও দুধের বাঁজার একটি বিশিষ্ট 

স্থানে সীমাবদ্ধ। ইহার কারণ দুধ এবং শীকসক্ী সহজেই নষ্ট হয়। সোন।-রূপা 

দেশদেশান্তরে প্রেরিত হইলেও খারাপ হয় না। খাঁটি দুধ কলিকাতা হইতে 

বোম্বাই পাঠান যায় না। কাজেই কোন জিনিষ ক্ষয়িষ্ট হইলে তাহার বাজার 

বড় হয় না। আবার ইট প্রভৃতির মত জিনিষের দেশজোড়া চাহিদা থাকিলেও 

তাহাঁর বাজার ছোট । একস্থান হইতে অপর স্থানে ইট লইয়া যাওয়ার খরচ 

অত্যন্ত বেণী পড়ে । পাঞ্জাব হইতে মাদ্রাজে ইট পাঠাইতে গেলে যে ব্যয় হয় 

তাহা ইটের দামের তুলনায় অত্যন্ত বেণী। কাজেই একস্থান হইতে স্থানান্তরে 

উহা পাঠানো লাভজনক নহে। পাঠাইবার স্বিধা না হইলে জিনিষের বাজার 

বড় হয় না। অনায়াসে এবং অল্প ব্যয়ে স্থানান্তরিত করিবার স্থবিধ! থাকা 

বাজার বড় হইবার অন্ততম সর্ত। 

আরও একটি কারণে জিনিষের বাজার বহুদুরব্যাপী হয়। জিনিষ 

কিনিবার পুরে আমরা জিনিষটি পছন্দসই কি না তাহা দেখিতে চাই। দূর 

দেশের সহিত বেচা-কেনা হইলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দেখ! শোন! হয় না, 

জিনিষটিও ক্রেতার পক্ষে পরীক্ষা কর! সম্ভব হয় না। বিক্রেতা কিন্ত বথাযথ 

নমুনা পাঠাইতে পারিলে এই অন্ুবিধা অনেকটা দূর হয়। নমুনা পছন্দ হইলে 

ক্রেত। জিনিষ পাঠাঁইবাঁর জন্ত নিরেশ দেয়। এইভাবে দূরদেশের মধ্যেও 

প্রিনিষ বেচাকেনা হইতে পারে । জালিয়াতি না হইলে ক্রেতা নির্দিষ্ট 
নমুনার জিনিষ পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। অতএব একটি 

জিনিষের গ্ররুত নমুনা পাঠানে। সম্ভব হইলে বাজারের আয়তন বড় হইতে 

পারে। 
বাজার ও প্রতিযোগিতা (1181565 ৪110 ০০119661601) £ বাজারে 

একটি জিনিষের যদ্দি বহু ক্রেত৷ ও বিক্রেত| থাকে, তবে সাধারণত তাহাদের 
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মধ্যে পূর্ণ গ্রতিযোগিত| থাকিবে । বহু বিক্রেতা একই জিনিষ বিক্রয় করিতে 

চাঁহিলে তাহাদের মধ্যে কেহই অন্টের অপেক্ষ। বেনী দাম চাহিতে পারিবে না। 

কারণ তাহা হইলে ক্রেতার! অন্ত বিক্রেতার নিকট যাইবে । কাজেই বহু ক্রেতা! 

ও বিক্রেত। থাকিলে সেই বাজারকে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাঁজার (৫:6০ 
001৫1960101 102119) বল] হয়। আবার বাজারে বনু ক্রেতা ও একজন 

বা অল্পপংখ্যক বিক্রেত! থাঁকিতে পারে। তাহ! হইলে ক্রেতাদের মধ্যে 

প্রতিযোগিত। থাকিবে । কিন্তু বিক্রেতাদের মধ্যে কম প্রতিযোগিতা থাকিবে 

কিংবা কোন প্রতিযোগিত। থাকিবে না। এই অবস্থায় বিক্রেতা সাধারণত 

কিছু বেশী দামে গিনিষটি বিক্রয়ের স্থযোগ পায়। এইরূপ বাজারকে অপূর্ণ 

প্রতিযোগিতার বাঁজার (11011600 00101)60161%6 1181/60) বলে। 

একজন বিক্রেত! থাকিলে তাহাকে একচেটিয়া! বাজার (1101010115010 

1191060 বলে। 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
“প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মূল্যনিরূপণ 

পুর্ণ প্রতিযোশিতা (1660 ০0111601691) : বাজারে পূর্ণ 

গ্রতিযোগিত! থাকার অর্থ সেখানে অনেক ক্রেতা ও বহু বিক্রেতা থাকে। 

কারণ তাহা' ন৷ হইলে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিতে পারে না। ইহা ছাড়া 
আরো ছুইটি বৈশিষ্ট্য থাক! গ্রয়োজন। বিক্রেতারা একই জিনিষ বিক্রয় 
করে এবং কি দামে জিনিষ বেচাকেনা হইতেছে তাহা সকলেই জানে । 

ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতার ফলে বাজাবে একটি জিনিষের 

মাত্র একটি মূল্য থাকিতে পারে। ইহা অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়। ধর! 
যাক যে বাঁজাবে একই জিনিষ দুইটি মূল্যে বিক্রয় হইতেছে । কোন বিক্রেতা 

দুই টাঁকা ও কেহ কেহ দেঁড় টাকা চায়। প্রত্যেক ক্রেতাই বাজাঁব দর জানে 

এৰং প্রত্যেকেই সন্তা দামে জিনিষ কিনিতে চেষ্টা কবে। কাজেই দুই টাকা 

দামে কেহই জিনিষ কিনিবে না। থে সব বিক্রেত! দেড় টাঁকায় জিনিষটি দিতে 

রাজী, ক্রেতার তাহার নিকট ধাইবে। ক্রেতা আকুষ্ট কবিতে হইলে ঢই টাঁক৷ 

দরের বিক্রেতাদের দাম কমাইয়া দিতে হইবে। অন্যথায় তাহাদেব কিছুই 

বিক্রয় কর! সম্ভব হইবে পা। প্রত্যেক ক্রেতা সবনি্ন দামে জিনিষ চায়, আর 

বিক্রেত। সবোচ্চ দাম আদায়.করিতে চেষ্টা কবে। ক্রেতাদেব কিনিবার আ গ্রহ 

অপেক্ষা বদ্দি বিক্রেতাদের বেচিবার গরজ বেণ্না হয, তাহা হলে দামেব গতি 

নীচেব দিকে হইবে । ক্রেতাদের আগ্রহ বেশী হইলে দাম বাড়তির দিকে 

থাকিবে । বেণী হউক অথব! কম হউক বতক্ষণ বহু ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরের 

মধ্যে বেচাকেনার জন্ক প্রতিযোগিতা করিবে, ততক্ষণ বাঁজারে একটি জিনিষের 

একটিমাত্র দর থাকা সম্ভব । 

দ্র কি ভাবে নিদিষ্ট হয়? (170 15 ৮2116 056511011160) 

জিনিষের দাম তাহার চাহিদা ও যোগান দ্বার! নিণিত হয়। জিনিষের চাহিদ! 

আসে ক্রেতাদের নিকট হইতে। ক্রেতার! বিভিন্ন দরে বিভিন্ন পরিমাণ সামগ্রী 
কিনিতে চায় । ক্রেত! কেন জিনিষ চাঁয়? ক্রেতা জিনিষটির উপযোগ অন্নভব 

করে বলিগ়াই এ জিনিষটি চাঁয়। যদি জিনিষটি পাইবার আকাংখা তাঁহার তীব্র 
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হয়, তবে তাহার চাহিদাও খুব বেশী হইবে । কাজেই চাহিদা! উপযোগের উপর 
নির্ভর করে এবং দামের সহিত উহার সন্বন্ধ আছে। জিনিষের দাম অনুযায়ী 
ব্যক্তির চাঁহিদ৷ বেণী অথবা কম হয় । দাম কম হইলে চাহিদা বাড়িবে, বেশী 

ভইলে চাহিদ! কমিবে । ইহাই চাহিদার নিয়ম । এই নিয়ম অনুযাঁয়ী কোন ব্যক্তি 
বিভিন্ন দামে কত জিনিষ কিনিবে তাহার একটি তা'লিক! প্রস্তত করা যায়। 

পূর্বে শ্যাম ও কমলালেবুর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে আবার তাহাই অন্তভাবে 
ধর! যাউক। 

ক্রীত কমলালেবুর সংখ্যা দাম 

১ ৮ পয়স৷ 

২ ৬ » 

৩ ৪ ৬ 

৪ ২ % 

৫ টা 

উপরের তালিকাকে ব্যক্তিগত চাহিদার তালিকা (]001510191 05119170 

501001) বল! হয় । বিভিন্ন দামে শ্যাম বা অন্ত কেহ কত লেবু কিনিবে, 

তাহাই উপরের তালিকা হইতে জানা যাঁয়। বিভিন্ন বাক্তি যে দামে যে পরিমাণ 

জিনিষ কিনে, তাহ! যোগ করিয়া আরও একটি তালিকা প্রস্তত করা যায়। 

তাহাকে বাজারের চাহিদার তালিক। (19115 0.61779170 90116001) বল। 

হয়। বিভিন্ন দামে বাজারে মোট কি পরিমাণ জিনিষ বিক্রয় হয় তাহা এই 
তালিকা হইতে বলা যায়। ধরা বাঁউক যে কমলালেবুর দাঁম ৮ পয়স।৷ হইলে 
বাজারে ১,০০০ লেব্ বিক্রয় হয়; ৬ পয়সা দামে ১,৫০* শত, ৪ পয়সা! দামে 

২,৫০০ শত, ২ পয়সা দামে ৫১৫০০ এবং ১ পয়স| দামে ১২,০০০ বিক্রয় হয়। 

ষে পরিমাণ লেবু বিক্রয্ন হয় দাম 
১১০০৩ ৮ পয়স। 

১১৫০৩ ৬ ১১ 

২,৫০০ ৪ 9, 

৫১৫০০ ২ 59 

১২১০০৩ ৯ 57 

একটি বিশেষ দিনে বাঁজারে কমলালেবুর চাহিদা এই তালিকায় পাওয়া যায়। 



৩২৬ পৌরনীতি 

যোগান (50015) £ এখন যোগানের দিকটি বিবেচনা করা যাউক। 
একটি নির্দিষ্ট দামে যে পবিমাণ জিনিষ বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হয়, তাহাকেই 
যোগাঁন বলে। চাহিদ্বার মত যোগান অর্থেও একটি নির্দিষ্ট দামে যোগান 
বুঝিতে হইবে । জিনিষের দাঁম বাড়িলে বিক্রেতাদের বিক্রয় করিবার আগ্রহ 
বাড়ে। তখন তাহার। বিক্রয়ের জন্য বেণী জিনিষ বাজারে ছাড়িবে। আবার 

দাম পড়িলে তাহাদের বিক্রয় করিবার ইচ্ছা কমে। কাজেই তাহার! কম 
জিনিষ ঝাজীরে ছাড়ে । দাঁম বাড়িলে যোগান বাড়ে, দাম কমিলে যোগাঁন কমে 

_ ইহাই যোগানের নিয়ম । বিভিন্ন দাঁমে কি পরিমাণ জিনিষ বিক্রেতার! বিক্রয় 
করিবে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত কবিতে পারা বায়। তালিকাটি নিয়ৰূপ 

১০১৬৩০৩ 

৬৪৩০৩ 

২১৫৩৩ 

১১৫০৩ 

৫০৩০ 
59 

বিক্রীত জিনিষের পরিমাণ 

কমলালেবু 

চে 

$9 

$5 

৮০ 

দুইটি তালিক! একত্রিত করিলে দেখিতে পাওয়। যাঁয় £__ 

ক্রেতার! যে পরিমাণ জিনিষ কেনে দাম 

১,০০০ কমলালেবু ৮ পয়স। 

১,৫০০ রঃ ৬, 

২১৫০০ কমলালেবু  ি 

৫১৫০৩ 3 ২ ১ 

১২১,০০০ , ১১ 

বিক্রেতার! যত 

বিক্রয় করিতে প্রস্তত 

১০১০০০ কমলালেবু 
৬১০৯০ 

২,৫০০ » 

১১৫০৬ রী 

৫৩৩ ১ 

ধরা! যাঁউক বাঁজারে বিক্রেতার! প্রথমে কমলালেবুর দাম ৮ পয়সা চাহিল। 

এই দামে ক্রেতারা মাত্র ১৯*০* লেবু কিনিবে, তাহা আমরা চাহিদাব তালিক৷ 
হইতে বলিতে পাঁরি। বিক্রেতাদের তাহ! হইলে বহু লেবু অবিক্রিত থাঁকিবে। 
আঁরও বিক্রয় করিবার জন্ত দাম না কমাইয় তাহাদের উপায় থাকিবে না। 
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দাম তখন ছয় পয়সায় নামিবে। এই দামে ক্রেতারা ১,৫০০ লেবু কিনিতে 

প্রস্তত, কিন্তু বিক্রেতাগণ ৬,০*ৎ লেবু বিক্রশ্ন করিবার জন্য উৎনৃক। কাজেই 

অনেক বিক্রেতা দাম আরও কমাইয়া চাঁর পয়সা করিবার চিস্তা করিবে । 

কিন্ত এই দামে বিক্রয় করা কোন কোন বিক্রেতার পোঁষাইবে না। তাহারা 

বাজারে বিক্রয় বন্ধ করিবে ও কমলালেবুর যোগান তাহাতে কমিয়। ২১৫০০ শতে 

মাত্র ্রাড়াইবে। কম দামে আরও নূতন ক্রেতা বাঁজারে উপস্থিত হইবে । 
বাহার! ছয় পয়সা দামে লেবু কিনে নাই, তাহারা অনেকে এখন লেবু কিনিবে। 

কলে চাভিদা বাড়িয়া! ২১৫০ শতে দ্াড়াইবে। এই দাঁমে বাজারে যোগান 

লেবু সবটাই বিক্রয় হুইয়। যাইবে.। এমন কোন বিক্রেতা আর নাই যাহার 

জিনিষের ক্রেতা বাজারে নাই। এমন ক্রেতাও নাই যে যোগানের অভাবে 

কিনিতে পাঁরিতেছে না। এই দামকে স্থিতমূল্য (15001110710) 01০6) 

বলা হয়। বাঙ্জগার দরের গতি এই দ্দিকে এবং ইহাতেই দামের স্থিতি 

হইবার সম্ভাবনা । পুণু প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দাম এইভাবে চাহিদ1 ও যোগান 

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 

উৎপাদনের ব্যয় ও জিনিষের মুল্য 
চাহিদা ও যোগাঁন বে মূল্যে সমান হয়, বাজার দর তাহারই সমান 

হয়। কিসের দ্বারা চাহিদ। নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাঁও বলা হইয়াছে। এখন 

দেখিতে হইবে যোগান কি ভাবে. নিয়ন্ত্রিত হয়। 

উগুপাদ্বনব্যয় (0০5৮ ০: 71:০000001) £ কোন জিনিষ উৎপন্ন 

করিতে হইলে ব্যবসায়ীকে নিজে ব্যয় করিতে হয়। যাহার! খুচরা বিক্রয় করে 
তাহারা আঁড়তদার অথব! পাইকারী বিক্রেতার নিকট হইতে মাল কেনে। 

আড়তদার এবং পাইকারী বিক্রেতা উৎ্পাদকের নিকট হইতে মাল পায়। 

প্রত্যেকেই দাম দিয়া মাল কিনিতে হয়। প্রত্যেকেরই দোকান অথব৷ 

অফিস রাঁখিতে হয়। বাড়ীর মালিককে খাজন! দিতে হয়, কর্মচারীদের মাহিনা 

দিতে হয়। উৎপাদনের জন্য কীচা মাল কিনিতে হয়, মূলধনের জন্য সদ দিতে 

হয়। ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতির ক্ষয় হয়, কাজেই তাহার স্থলে নৃতন 
যন্ত্র কিনিবার জন্ত কিছু টাক! প্রত্যেক বৎসর: তাহাকে রাখিতে হয়। ইহার 
উপরে তাগীর লাভ হওয়া চাই। লাভ না হইলে সে জিনিষ উৎপাদন কেন 
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করিবে? উপরোক্ত বিষয়গুলি বাবদ বাহ খরচ হয়, তাহাই উৎপাদনের 

ব্যয় (০০5 0£ 01090101021) 

গ্রথম দিকে অনেক ধনবৈজ্ঞানিকেরা মনে করিতেন যে, উৎপাদনের 

ব্যয়ের উপরেই জিনিষের মূল্য নির্ভর করে। চাহিদা! বা উপবোগ জিনিষের 

মূল্য নিয়ন্ত্রিত করে না। বাতাস ও জলের মত জিনিবের প্রয়োজন খুব বেশী। 
কিন্ত তাহাদের কোন মূল্য নাই। সোনা এবং হীরার প্রয়োজন খুব কম» অথচ 

উহ্থাদের মূল্য খুব বেশী। অতএব তাহার! মনে করিতেন যে প্রয়োজন বা 

উপযেশগ মূল্য নিয়ন্ত্রিত করে না। উৎপাদনের ব)য়ই মূল্যের নিয়ামক । রেডিও 
তৈয়ারীর খরচ যদি সাইকেলের দ্বিগুণ হয়» তবে রেডিওর মূল্য সাইকেলের 

ছিগুণ হইবে । জিনিষটির মলা বদি উহ্ভার গড়পড়তা উৎপাদন-ব্যয়ের কম হয় 

তবে ব্যবসায়ীরা লোকসান দিবে । কেহই লোকসান দিয় বেশী দিন কারবার 

করে না। ফলে ক্রমে ক্রমে জিনিষটির উত্পাদন ও বোগান কমিয়! যাইবে । 

যোগান কমিলে মূল্য বৃদ্ধি পাইবে । এইভাবে মূল্য গড়পড়তা উৎপাদন ব্যয়ের 

সমান হইবে । 

ইভা ঠিক নন্কে। উৎপাদনের ব্যয় না পোযাইলে ক্হে কোন জিনিব তৈয়ারী 

করিবে না সত্য । কারণ, লাভ ছাড়া কারবার চলে না । বিক্রেতারা চিরকালই 

সর্বোচ্চ দরে জিনিষ বিক্রয় করিবার চেষ্টা করে। কিন্ত সব সময়ে তাহা সম্ভব 

হয় না। একটি জিনিষ তৈয়ারী করিতে হয়ত খরচ অনেক পড়ে। কিন্ত 

জিনিষটির চাঁচিদ। না থাকিলে ক্রেতা তাঁহার জন্য বেশী দাম দেয় না। এই 

দামে যদিও খরচ পোষায় না, তবুও বিক্রেতাকে তৈয়ানী জিনিষটি লোকসান 

দিয়াই বিক্রয় করিতে হইবে । খাঁজাব দর সব সময়েই উৎপাদন ব্যয়ের সমান 

হইলে কোন ব্যবসায়ীকে কোন দিন লোকসান দিতে হইত না। বাশ্তব জীবনে 
বাজার দর সব সময়ে উৎপাদনের গড়প্ড়তা ব্যয়ের সমান থাকে না। অনেক 

সময়েই ব্যবসায়ীকে উৎপাদনের বায় অপেক্ষা কম দামে জিনিষ বিক্রয় 

করিতে হয়। বাজার দর উৎপাদন ব্যয়ের উপর খুব কমই নির্ভর করে। 

*্হি বলিয়া উৎপাদনের ব্যয় কোন রকমেই মূল্য প্রভাবিত করে না একথা 

বল! চলে না। উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষা বাজার দর কম হইলে বিক্রেতাঁদের 

ক্ষতি হয়। ক্ষতিন্বীকার করিয়৷ কিছুদিন তাঁহার! হয়ত জিনিষ বিক্রয় করিতে 

পারে। কিন্তু তাহ। বেণী দিন সম্ভব নহে। ব্যবসায়ীরা যদি দেখে বাজার 
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দর ঈড়পড়তা উৎপাঁদনের ব্যয় অপেক্ষা কম, তাহা হইলে কিছুদিনের মধ্যেই 

তাহার! উৎপাদন বন্ধ করিবে । এই জন্য যোগান কমিয়! যাইবে । কিন্ত 

চাহিদ। কমিবার কোন কারণ ঘটে নাই। যোগান কমিয়! যাওয়ার জন্ত ক্রমে 

ক্রমে বাজার দর চড়িতে থাকিবে এবং অবশেষে তাঁহা উৎপাদনের ব্যয়ের সমান 

হইয়! বাইবে। কাঁজেই দীর্ঘ সময়ের কথ। বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে মূল্য 
উৎপাদনের ব্যয়ের সমান হইবার সম্ভাবন।। দীর্ঘ সময়ের পরে যে দাম বহাল 

থাকে তাহাকে স্বাভাবিক মূল্য (ই 9:219] 2106) বল! হয়। স্বাভাবিক মূল্য 
গড়পড়তা৷ উৎপাদনের ব্যয়ের সমান হইবে। 

জিনিষের মুল্য ও সময়ের গুরুত্ব (৪106 0110 05 11001091706 

06 0116 (1100 61617161700 ও চাহিদা] এবং যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের 

ফলে মূল্য নির্ূপিত হয়। ছুই জন ক্রেতা একজন বিক্রেতার পিছনে ছুটিলে 

দাম বেণী হইবার সম্ভাবনা । আবার ছুইজন বিক্রেতা একজন ক্রেতার নিকট 

জিনিষ বিক্রয়ের চেষ্টা করিলে দাম কম হইবে। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই 

বাজার দর প্রভাবাঘ্িত করিতেছে, কিন্তু প্রত্যেকের প্রভাব সব সময়ে সমান 

নহে। কখনও কখনও মনে হয় যে, বাজার দর নির্ধারণ করিতে চাহিদার 

প্রভাবই বেণী। আবার অন্ত এক সময়ে মনে হইবে যোঁগানের উপরেই মূল্য 

নিতর করে। বদি অল্প সময়ের কথা ধরা! হয়, তবে মূল্য নিরূপণের উপর 

চাহিদার প্রভাবই বেশী । কারণ এই অল্প সময়ের মধ্যে যৌগানের বিশেষ 

পরিবর্তন কর সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় জিনিষটির চাহিদা বেশী হইলে 

উহার মূল্যও বেশী হইবে। চাহিদা কমিয়। গেলে দাঁম কমিবে। যত কম সময় 

ধর! হয় চাহিদার প্রভাব তত বেশী। দীর্ঘদিন সময় লইলে মূল্য গড়পড়তা 

উৎপাদনব্যয়ের সমান হয়। জিনিষের দরের উপর যোগানের প্রভাব তাড়াতাড়ি 

বুঝ! যায় না, কারণ উহার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ধীরে হয় এবং অনেক সময় লাগে। 

কিন্তু চাহিদার ফল শীদ্রই দেখা যায়। গল্পের খরগোস খুব জোরে দৌড়ায় বটে, 
কিন্তু খানিকদুর গিয়। খরগোস ঘুমাইয়া পড়ে। কচ্ছপ ধীরে চলে বটে, কিন্ত 
কচ্ছপই অবশেষে জয়লাভ করে। সেইরূপ চাহিদা ও যোগানের প্রতিযোগিতায় 
অল্প সময়ের কথা ভাবিলে চাহিদার প্রভাবই প্রবল মনে হইবে। কিন্তু সময় 

বেশী হইলে চাহিদার প্রভাব কমিয়া যোগানের প্রভাব বৃদ্ধি পায় ও তাহার 

দ্বারাই মূল্য নির্দিষ্ট হয়। কাজেই মৃল্যতত্ব আলোচনা করিতে হইলে সময়ের 
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কথা! বিবেচনা করিতে হইবে । অল্প সময়ে চাহিদার দ্বারা ও দীর্ঘ সময়ে 

উৎপাদনের ব্য দ্বারা মূল্য নিরূপিত হয় । 

মুল্য প্রাস্তিক উপযোগ এবং উও্পাদন ব্যয় (210৩, 159181791 

00110 200 0956 ০৫ [10901011011) চাহিদা ও যোগানের প্রভাবেই 

দ্বব্যের মূল্য নির্দিষ্ট হয়। ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগ বতক্ষণ দাম অপেক্ষা বেনী 

থাকে ততক্ষণই সে জিনিষটি কেনে । এইভাবে একটি দুইটি তিনটি করিয়। 

একই জিনিষ কিনিতে থাকিলে জিনিষটির প্রান্তিক উপবোগ কমিয়া আসে ও 

ক্রমে তাহা দাঁ€মর সমান হয়। প্রান্তিক উপযোগ দামের সমান হওয়ার পর 

আর কেহ ইহার অধিক জিনিষ কিনিবে না । একটি উদ্বাহরণ দেওয়। যাঁক। 

বাজারে কমল! লেবুর দাম চার পয়সা করিয়া । শ্যাম প্রথম লেবু হইতে ৮ পয়সা 

মূল্যের উপযোগ বোঁধ করে ; দ্বিতীয়টি হইতে ৬ পয়সা, তৃতীয়টি হইতে ৪ পয়সা 

ও চতুর্থটি হইতে ২ পয়সা মূল্যের উপযোগ লাভ করে। বাজার দর চার পয়সা 

হইলে সে তিনটি লেবু কিনিবে। চতুর্থটি কিনিবে না। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যস্ত 
তাহার নিকট লেবুর প্রান্তিক উপযোগ দামের সমান না হয়ঃ ততক্ষণ সে লেবু 

কিনিবে। কাজেই জিনিষের দীম প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়। 

বিক্রেত। 'এবং উৎপাদকের! চিন্তা করে যে দীর্ঘ সময়ে তাহাদের খরচ 

উঠিয়া আসে কিনা । গড়পড়তা উৎপাদনেয় ব্যয় অপেক্ষা দাম বেশী হইলে 

লাভ অধিক হইবে এবং তাহাদের আরও ভ্রিনিষ উৎপাদন করিয়া বেশী লাভ 

করিবার ইচ্ছা হইবে । ফলে যোগানের পরিমাণ বাড়িবে। যোগান বাঁড়িলে 

দাম কমিবে ও দাম কমিতে কমিতে দ্রব্য পিছু উৎপাঁদনের ব্যয়ের সমান হইয়। 

ধাইবে। উৎপাদনের বায় অপেক্ষা দাম কম হইলে ফল ঠিক বিপরীত হইবে। 
উৎপাদক এবং বিক্রেতা তাহা হইলে লাভ করিতে পারিবে না, কাজেই তাহার! 

উৎপাদন কমাইবে। যোগান কমিলে বাজারে তাহার দাম চড়িতে থাকিবে 

এবং অবশেষে তাহা! উৎপাঁদনের ব্যয়ের সমান হুইয়। যাইবে । কাজেই 
জিনিষের দাম ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগ (012151091 00120) এবং বিক্রেতার 

উৎপাদনব্যয় 015:81091 ০০9৮ ০£ 7০:40) উভয়েরই সমান হয় । 
বাজার দর ও স্বাভাবিকমূল্য (1191050 ৮৪10৪ 200. 10179] 

ড11) £ বাজারে একটি দ্রব্যের যে কোন সময়ে যে দাম থাকে, তাহাকে, 

বাজার-দর (1121166 52106) বলা হয়। চাহিদা এবং যোগান এই 



প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মূল্যনিরূপণ ৩৩১ 

দুইটি দ্বার] বাঁজার দর স্থির করা হয়। কিন্তু বাজার-দর সাধারণত চাহিদার 
দ্বারাই বেশী প্রভাবাদ্িত হয়। দীর্ঘ সময় অন্তর বাজারে শেষ পর্যন্ত যে মূল্য 
বহাল থাকে, তাহাকে স্বাভাবিক মূল্য (00:1791 ৮2106) বল। হয় । স্বাভাবিক 

মূল্য উৎপাঁদনের ব্যয়ের সমান হয়। 

বাজার-দর ও স্বাভাবিক মূল্যের মধ্যে কি সম্বন্ধ? একটি অপরটির সহিত 

সমান ভইতে পারে, আবার নাও হইতে পাঁরে। বাঁজার-দর যে স্বাভাবিক 

“মূল্যের সমান হইবে, তাহার কিছু ঠিক নাই) একটি জিনিষের চাহিদা খুব 

কমিয়! যাইতে পারে। তখন ক্রেতারা উহার জন্ত কম দাম দিবে। এই 

অবস্থায় উৎপাদনের বায় না৷ পোষাঁইলেও বিক্রেতাকে হয়ত লোকসান দিয়াই 
মাল বিক্রয় করিতে হয়। তাহ! হইলে বাঁজার-দ্রর উৎপাদন ব্যয়ের স্বাভাবিক 

মূল্যের কম হইবে । কিন্তু বাজার-দরর স্বাভাবিক মূল্য হইতে পৃথক হইলেও 
তাহার গতি স্বাভাবিক মূল্যের সমান হইবার দিকে থাকে । ঘড়ির,দোালক সর্বদা 

ছুই দিকে চলিতেছে । তবুও তাহার ঠিক একটি কেন্দ্রাবস্থা আছে। দোঁলক 
তাহার আশে পাশে ঘুরিয়। বেড়ায় ও যে দিকেই থাক না৷ কেন, আবার কেন্দ্রের 
দ্বিকেই ফিরিয়। আসিতে চায়। স্বাভাবিক মূল্যকে ঘড়ির দোলকের এই 
কেন্দ্রাবস্থার সহিত তুলনা কর! যাইতে পারে। বাঁজার-দ্র দোলকের মত 
স্বাভাবিক মূল্যের উপরে বা নীচে সবাই ওঠানামা! করিতেছে, কিন্তু কেন্দ্রে স্থিতি 
হইবার দিকে ঝৌঁক তাহার সর্বদাই আছে। এই কেন্দ্রই হইল স্বাভাবিক মূল্য। 

চাহিদার পরিবর্তন ও মুল্য (৬9106 2100 ০1127086911 061019110) £ 

চাহিদা পরিবঠিত হইলে দ্রব্যের মূল্য কি ভাবে গ্রভাবাদ্িত হয়? ধরা যাঁউক 

কমলালেবুর চাহিদ। বাড়িয়া গেল। ইহাতে প্রথমেই লেবুর দাম বাড়িয়া! বাইবে। 

জিনিষপত্রের যোগান হঠাৎ বাড়ান সম্ভব হয় না। সেইজন্ত হঠাৎ চাহিদা 

বাড়িলে দাম বাড়ে, চাহিদা কমিলে দাম কমে। অন্ন সময়ের জন্তই এইরূপ 

ঘটিয়৷ থাকে । দাম বেশী হইলে বিক্রেতারা পূর্বাপেক্ষা অধিক লাভ করিবে। 
লাভ বেশী হইলে তাহার। আরও অধিক মাল বাজারে বিক্রয় করিবার চেষ্টা 

করিবে । ফলে উৎপাদন বাড়াইতে হুইলে দ্রব্যটির উৎপাদনের ব্যয় পূর্বের মত 

থাকিতে পারে, আবার কম বেশী হওয়াও বিচিত্র নহে। যদি একই খরচে 

(00119050৮ ০০30 উৎপাদন হয়, তাহা ছইলে কম বেশী যতই উৎপাদন হউক 

ন1! কেন, গড়পড়তা উৎপাদনের ব্যয় একই থাকিবে। প্রথমে চাহিদা বাড়িবার 



৩৩২ পৌরনীতি 

সঙ্গে সঙ্গে জিনিষটির দাম বাঁড়িবে; দাম বাঁড়িলে ধীরে ধীরে উৎপাদন বৃদ্ধি 

পাইবে ও সঙ্গে সঙ্গে দাম আবার কমিয়া পূর্বের দামের সমান হইবে। দ্রব্যটির 
উৎপাদন যদি হাঁসমান উৎপন্নের (৫৮৮ ০06 01011171511716 1660105) 

নিয়মান্থগত হয়, তাহা হইলে উৎপাদন বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রব্যপিছু ব্যয়ও বাড়িরা 

যাইবে, যেমন কৃষি এবং থনিজ উৎপাদনে হইয়! থাকে । চাহিদ। বৃদ্ধির সঙ্গে 

সঙ্গে দাম বাঁড়িলে বিক্রেতারা অধিক মাল বিক্রয় করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু 

সেই পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে গড়পড়ত৷ ব্যয় বেশী হইবে। 

দীর্ঘকাল অন্তর জিনিষের দাম উৎপাদনের ব্যয়ের সমান হয়, তাহা বলা 

হইয়াছে। এইজন্ত উপরোক্ত দ্রব্যগুলির দাম দীর্ঘকাল সময়েও বেশীই থাকিয়। 

যাইবে । আবার যদ্দি বধগান উৎপন্নের (00016951116 1660115) নিয়মাধীনে 

উৎপাদন হয়, তাহা হইলে উৎপাদনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গড়পড়তা ব্যয় কম হইবে। 

তখন প্রথম 'গ্ীকে দাম বাঁড়িলেও কিছুদিনের মধ্যেই তাহা কমিয়! পূর্বেকার 

দাম অপেক্ষাও কম হইতে পারে। সবক্ষেত্রেই চাহিদ। বাড়িলে ততক্ষণাৎ দাম 

বাঁড়িবে। হাসমাঁন উৎপন্ের উত্পাদনে দাম কিছুদিন পরেও বেশী থাকিবে । 

স্ভির খরচে কিছুদিনের মধ্যে দাম আবার পূর্বের মত হইবার সন্তাবনা আছে। 

কিন্ত বর্ধমান উৎপন্নের বেলায় কিছুদিন পরে দাম পূর্বাপেক্সীও কাময়া 

যাইতে পারে। 



পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
একচেটিয়। কারবার 

প্রতিযোগিতার বাজারে বহু ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে । কখনও কখনও 

বিক্রেতা মাত্র একজন বা সামান্য কয়েকজন থাকিতে পারে। ইহাঁকেই 

একচেটিয়। কারবার বলে। একচেটিয়া কাঁরবারে মূল্য কি ভাবে নিরূপিত হয় 
তাহা এখন আলোচন! করা যাইতে পারে। 

একচেটিয়া মুল্য (119200015 ৬৪106) £ যখন কোন একটি দ্রব্যের 

উৎপাদনকারীর অথব! বিক্রেতার সংখ্যা একজন বা! সামান্ত কয়েকজন, তখন 

সেই দ্রব্যের একচেটিয়া কারবার আছে বল! হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একত্র 
মিলিত হইলে একচেটিয়া কারবারপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কিংবা! রাষ্ট্র হইতে 
সনন্দ লাভ করিয়াও একচেটিয়া কারবার স্থাপিত হয। 

কারবার একচেটিয়া হউক অথবা প্রতিযোগিতামূলক হউক, সকল মালিকের 

লক্ষ্য লাভের অংশ যতদূর সম্ভব বাড়ান। কিন্তু প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বু 

বিক্রেতা থাকে বলিয়। একজন বিক্রেত৷ বাজার দরে মাল বিক্রয় করিতে বাধ্য 

হয়। বাজার দরের বেশী দাম চাহিলে তাহার জিনিষ কেহ কিনিবে না। কিন্তু 

একচেটিয়। কারবারীর কোন প্রতিযোগী থাকে না বলিয়। সে ইচ্ছামত দামে 

জিনিষ বিক্রয় করিতে পারে। ইচ্ছামত উৎপাদন বাড়ানো অথবা কমানো 

তাহীর পক্ষে সম্ভব । ক্রেতারা খরিদ করিতে অস্বীকার না কর! পর্যন্ত সে দাম 

বাড়াইয়া অধিক লাভ করিতে পারে। 
কিন্ত তাই বলিয়৷ একচেটিয়৷ কাঁরবাঁরের মালিক সব সময়ে খুব চড়া দাম 

আদায় করে না। দাম বেশী কর! তাহার লক্ষ্য নহে, লক্ষ্য সর্বাধিক লাভ করা। 

দাম খুব বেশী হইলে ক্রেতা হয়ত কিছুই কিনিবে না, কিনিলেও সামান্ত কিছু 
কিনিতে পারে। তাহাতে হয়ত মোট লাভের অঙ্ক খুবই কম হইবে। অথচ 

দাম কমিলে ক্রেতারা বহু সংখ্যায় জিনিষ কিনিতে পাঁরে। তাহাতে মোট 

বিক্রিত দ্রব্যের পরিমাণ বাঁড়িবে এবং মোট লাভ বেশী হইতে পারে । কাজেই 

একচেটিয়। কারবারে মূল্য সব সময়ে খুব উচ্চ নাঁও হইতে পারে। 

কারবারীর লাভ কেবল দাঁমের উপরে নির্ভর করে না, মোট বিক্রয়ের 



৩৩৪ পৌরনীতি 

পরিমাণের উপরও নির্ভর করে। একটি নির্দিষ্ট দামে কতগুলি দ্রব্য বিক্রন্ন হইবে, 

তাহা নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন দামে ক্রেতারা! কত জিনিষ কিনিবে তাহার উপরে । 

ক্রয়ের পরিমাণ দ্রব্যটির চাহিদার স্থিতিগ্থাপকতা'র উপরে নির্ভর করে। এই 

ক্ষেত্রে একটি চাহিদার তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। 

দ্বাম বিছ্যৎ ব্যবহারের পরিমাণ 

৮ আনা ইউনিট ১,৯০০ ইউনিট 
পল 99 5১ ১১৫০০ ৯১ 

৬ 99 99 ২১৩৩৩ 5 

€ 9, টি ৩১৫০৩ ঠা 

৪ 99 9) ৪১৫০০ 9১ 

মনে করা বাউক বেঃ বিদ্যুতের উৎপাদনের গড়পড়ত খরচ স্থির থাঁকে 

(09590 ০০950 এবং ইউনিট প্রতি উৎপাদনের খরচ ৪ আনা পড়ে। প্রতি 

ইউনিটের দাম আট আনা হইলে মোট এক হাজার ইউনিট বিক্রয় করিয়া ৮১০০০ 

আনা পাওয়। যায় ও উৎপাদন করিতে ব্যয় হয় ৪,০০* আনা ; তাহা হইলে মোট 

লাভ হইল ৪,*** আনা । আরও ইউনিট উৎপাদন এবং বিক্রয় করিয়া অধিক 

লাভ করা যায় কিনা তাহ দেখিবার জন্ত একচেটিয়া মালিক প্রতি ইউনিটের 

দাম ৭ আন! করিল। মোট বিক্রিত ইউনিট হইবে ১১৫০ এবং খোট আয় 

৭১৫,১১৫০-০১০১৫০০ আনা হইবে | মোট উত্পাদনের ব্যয় ৪১৫ ১৫০-০৬,৯০০ 

আঁনা। লাভের পরিমাণ ৪,৫০০ আনা! হইল। অর্থাৎ লাভ বাড়িল। আরও 

কিছু বেশী বিক্রয় হইলে তাহার লাভ বাড়ে কিন! দেখিবার জন্য মালিক ৬ আনা 

দাম ঠিক করিল। এই দামে ২,৩০০ ইউনিট বিক্রয় হইবে। ইহাতে মোট 
আয় ২৩১৮৬-১৩,৮০* আন! হইবে । মোট উত্পাদনের ব্যর ২,৩০০ ১৪» 

৯১২০০ আনা । স্থতরাং মোট লাভ ১১৬০ আনা হইল। ফলে লাভ আরও 

বাড়িল। প্রতি ইউনিট ৫ আনায় বিক্রয় করিলে ৩,৫০০ ইউনিট বিক্রয় হইবে । 
উহার মোট উৎপাদনের ব্যয় পড়ে ৩,৫০০ ১ ৪-১৪,১০০* আনা এবং মোট 

আয় ১৭,৩৫* আনা হয়। তাহ। হইলে লাভের পরিমাণ দীড়াইল ৩,৫০০ আমা 

অর্থাৎ এই দামে লাভ কম হইবে । অতএব দেখ! যাইতেছে যে প্রাতি ইউনিট 

ছয় আনায় বিক্রয় করিলেই তাহার সর্বাধিক লাভ হয়। কাজেই একচোটিরা 
কারবারী ছয় আন দাঁমে বিছ্যুৎ বিক্রয় করিবে। 



একচেটিয়। কারবার ৩৩৫ 

মাত্র একজন লোক সমন্ত উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে, ইহ বাস্তব জীবনে কদাঁচ 

দেখা যাঁয়। বোম্বাই, কলিকাতা এবং অন্তান্ত শহরে অন্ত কোনও নৃতন বিদ্যুৎ 

সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কারখানা স্থাপন করিতে পারে না। কারণ বর্তমান বিদ্যুৎ 

কোম্পানীকে একচেটিয়া অধিকাঁর দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু বিদ্যুতের দাম খুব 
বেশী হইলে লোকে গ্যাস অথবা৷ কেরোসিন তেল জ্বালাইবে। তাহার কলে 
বিছ্যতের চাহিদা কমিয়া বাঁইবে এবং বিক্রম কমাতে 'লাভের পরিমাণও কম 

হুইবে। গ্রাহকের! এই ধরণের অন্য জিনিষ ব্যবহার করিতে পারে এই ভয়ে 

একচেটিয় কারবাঁবের মালিক খুব চড়া দাম দাবী করিতে পারে ন|। 

একচেটিয়৷ কারবারের আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এই কারবাঁরের মালিক 

একই জিনিষ ভিন্ন ভিন্ন ক্রেতার নিকট বিভিন্ন দামে বিক্রয় করিতে পারে। 

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়। যাঁউক। বিদ্যুৎ'কোম্পানী সাধারণ লোককে যে দামে 
বিদ্যুৎ বিক্রয় করে, সরকাঁর এবং কলকারখানার মালিকের নিকট তাহা হইতে 

কম দাম লইয়া থাকে। ইহাকে মূল্যপার্থক্যকরণ (11০6 11901078196101) 

বলা হয়। 



ষোড়শ পরিচ্ছেদ 

অর্থ 

অর্থ রোজগার এবং ব্যয় করিবার জন্ত মানুষ যে সমস্ত কাজ করে তাহাই 

অর্থনীতির আলোচ্য, তাহ! পুর্বে বলা হইয়াছে । বর্তমান যুগে আহার্ধ, বন্ত 

সব কিছুই অর্থের বিনিময়ে কেনা যায়। কাজেই অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা 

বিনিময় অধ্যায়ের অন্ততূক্তি। 

অর্থ (19265) £ অর্থ জিনিষটি কি? একথা জিজ্ঞাস! করিলে লোকে 

টাকাপয়সা ও কাগজী নোট দেখাইয়া বলিবে উহ্বাই ত অর্থ। কিন্ত গ্রশ্নট অত 

সরল নহে। মুদ্রা মাত্রই অর্থ নহে। ভিক্টোরিয়া আমলে রৌপ্যমুদ্রাকে এখন 

আর অর্থ বলা যায় না। কাহারও নিকট যদি সেই মুদ্রার ছুই একটি থাকে, সে 

তা দিয়! বাজারে কিছুই কিনিতে পারিবে না । সাধারণ লোকে তাহা লইবে 

না। পোস্ট অফিসেও তাহা চলিবে না। কাজেই রাণী মার্কা টাকাকে আর 
অর্থ বল! যায় ণা। কিন্তু এমুদ্রাতে বর্তমান মুদ্র। অপেক্ষা অধিক খাটি রূপা 

থাকা সত্বেও অর্থ হিসাবে তাহা চলে না কেন? ইহার উত্তর অত্যন্ত সহজ। 

জনসাধারণ গ্রহণ না করিলে কিছুই অর্থ বলিয়া গণ্য হয় না। যাঁঠ৷ জনসাধারণ 

সব সময়েই গ্রহণ করিতে সম্মত থাকে এবং যাহ! দ্বারা বেচাকেনা, দেনাপাওনার 

হিসাব নিষ্পত্তি হয়, তাহাকেই অর্থ বল৷ হয়। 

দ্রব্য বিনিময়ের অন্থুবিধা (11000110111511095 0 1981161) £ 

এমন দেশ নাই যেখানে কোন না কোন রূপ অর্থ ছিল না। আধুনিক 
উৎপাদনব্যবস্থা অর্থ ছাড়া অচল। তাহার কারণ অত্যন্ত স্পট । এমন একটি 

দেশের কথ চিন্তা কর! যাউক যেখানে অর্থ নাই। সে দেশে দ্রব্যের বিনিনয়ে 

দ্রব্য দেওয়া হয়। একটি উৎপন্ন সামগ্রীর পরিবর্তে লোকে আর একটি দ্রব্য 
পাইতে পারে। এই ধরণের বিনিময়ব্যবস্থার কতকগুলি বিশেষ অস্থবিধ৷ আছে। , 

এই ব্যবস্থাতে অনেক সময়ে জিনিষ কেনা অথবা বেচা দুইই অসম্ভব হইতে 

পারে। তোমার হয়ত আপেল আছে; তুমি কিছু লেবু চাও। যাহার লেবু 

আছে সে আপেল চায় না, তাহার দরকার কিছু বাদামের । কিন্তু বাদামওয়।লা 

লেবু ব1| আপেল কিছুই না চাঠিতে পারে। সে হয়ত আম কিনিতে চায়। 



অর্থ ৩৩৭ 

এই অবস্থার খিনিময় কি প্রকারে হইতে পারে? ইহাকে অভাবসংযোগের 
অবিদ্মানত। (14801. 01 0001)15 ০01110101506 ০6 9069) বল! হয়। 

একজনেব অভাব আর একজনেব অভাবেব সখ্তি ধোগাবোগ নাও ঘটিতে পারে। 

তখন সেই দুইজনেব অভাব মিটাইবাঁর উপায় থাঁকিবে না। অর্থ থাকিলে এই 
সমস্যা দূর ভয় । অর্থ সনপ্রকার বিনিময়ের মাধ্যম বলিয়া প্রথম ব্যক্তি অর্থের 

বিনিময়ে আপেল বিক্রয় করিবে এবং সেই অর্থ দিয়। পেবু কিনিতে পারে। 
অতএব অর্থ থাকিলে বিনিময় পরোক্ষ হইয়। পড়ে, সোজাসুজি জিনিষের বদলে 

জিনিষ বিনিময় আব হয় না। তাহা অর্থেব বিনিময়ে জিনিধ বিক্রয় হয় এবং 

অর্থ দিয়! অন্য জিনিষ পাওয়া যা। 

দ্বিতীয়ত, দ্রব্যবিনিময়-ব্যবস্থায় আরও একটি অস্থবিধা দেখ! দিতে পারে। 

ধৰা! বাঁউক, একজন লোক ঘোড়া বিনিময়ে ছুরি চায়। যে লোক ছুরির 

বদলে ঘোড়া কিনিতে রাজী, তাহাকেও হয়ত পাওয়া গেল। কিন্তু কোন্ 

হিসাবে বিনিময় হইবে? ঘোড়ার দাম ছুরি অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু 

ঘোড়া কাটিয়া অংশ বিক্রয় কর! বুদ্ধিমানেব কাঁজ নহে । একজন অন্ত একজনের 

দ্রব্য চাহিলেও এইভাবে অনেক সময় বিনিময় সম্ভব হইয়া! উঠে না। একটি 

দ্রব্য ট্রকর] টুকবা কবিষ়ী! অল্পমূণ্য দ্রবোর সহিত বিনিময় কর! অনেক সময় সম্ভব 

হয় না। কিন্তু অর্থ বু ভাগে ভাগ করাধাঁয়। ঘোঁড়ার মালিক অর্থ লইয়া 

ঘোড়াটি বির্ুষ্ব করিতে পাবে এবং খিক্র়লব্ধ অর্থের সামান্য,কিছু অংশের 

বিনিময়ে ছুরি পাইতে পারে। 

তৃতীয়ত, দ্রব্যবিনিময়ব্যবস্থায় আঁর একটি প্রধান ক্রট আছে। প্রত্যেকটি 

দ্রব্যের মল্য নিধারণ করিবার কোন মান নাই । এই ব্যবস্থায় থাকা সম্ভব নহে। 

মূল্য নিধাবিত হওয়া সম্ভব নয় বলিয়া প্রথম একজন হয়ত একটি আপেলের 
পরিবর্তে তিনটি লেবু বিনিময় করিল; দ্বিতীয় ব্যক্তি করিল দশটি বাদামের 

পরিবর্তে একটি লেবু; তৃতীয় একজন লোক আর কুড়িটি বাদামের বিনিময়ে 

একটি আম কিনিল। তাহা হইলে আমের সহিত তুলনায় আপেলের মূল্য কি 
হইল? ইহার উত্তর দিতে হইলে বহু অঙ্ক করিতে হ্য়। অর্থ থাকিলে আর 

এই অসুবিধা থাকে না। তখন সব জিনিষের মুল্যই অর্থ দিয় নিরূপিত করা 

যায়। প্রত্যেক জিনিষের দাম তুলন! করিয়া একের তুলনায় অপরের মূল্য স্থির 

করিতে কোনই অন্থুবিধ। হয় না। আপেলের দাম যদি তিন আন! হয় এবং 

্হ্ 



৩৩৮ পৌরনীতি 

ছুই আনায় একটি আম পাওয়া যায়, তাহা হইলে একটি আপেলের দম দেড়টি 

আমের সমান । : 

গাল অর্থের গুণাবলী (00911655 ০: £০০৭ 1010116) £ বিনিময় 

ব্যবস্থার সব অন্ুবিধ। অর্থের প্রবর্তনে দূর হয়। অর্থের ইতিহাস পাঠ করিলে 

দেখিতে পাওয়া! যায়, বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন দেশে কত রকমারী দ্রব্য অর্থ 

হিসাষে গ্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে এক সময়ে গরু অর্থ হিসাবে গৃহীত 
হইত। অতীতে কড়ি অর্থ হিসাবে প্রচলিত ছিল, এখনও কোন কোন অঞ্চলে 

প্রচলিত আছে। তামাকপাতা, চামড়া, লবণ, চা, ষাঁড় প্রভৃতি আরও 

অনেক জিনিষ নানা দেশে অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু সমাজের 

ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই জিনিষগুলি একে একে পরিত্যক্ত হইয়াছে। 

সোনা ও রূপা সব দেশেই জনপ্রিয় হইয়া উঠিল এবং উহাই সব দেশে অর্থ 

হিসাবে ব্যবহৃত হইল। ক্রমে ক্রমে কাগজী মুদ্রা সর্বত্র প্রচলিত হইল। ইহার 

অর্থের যে সব গুণ থাকা প্রয়োজন, এই কারণার্দির ইহাদের মধ্যে তাহাঁর 

প্রত্যেকটি গুণ আছে। দেশের সব লোক গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেই জিনিষটি 

অর্থ বলিয়। গণ্য হয়। সোনারূপ! দীর্ঘকাল স্থায়ী, সহজে নষ্ট হয় না। উহাদের 

ওজন এবং ওজ্জল্য অনেকদিন স্থায়ী থাকে। উহাদিগকে একস্থান হইতে অন্য 

স্থানে অনায়াসেই বহন করিয়া লওয়া যায়। এই ধাতু ছুইটি বিভিন্ন আঁকারে 

পরিবতিত করা চলে। সোঁনারূপা গলাইয়৷ বিভিন্ন মূল্যের মুদ্রা! গ্রস্ত করা 

কিছুই কঠিন নহে। হীরক ইত্যাদি মূল্যবান প্রস্তরের এই গুণ নাই। হীরক 
ঢালাই করা যাঁয় না, কাজেই মুদ্রা! প্রস্ততের কাজে তাহা লাগে না । একটি 

হীরা ষোল ভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগের মূল্য সমগ্র মূল্যের ষোলভাগের 
এক ভাগ অপেক্ষা কমিয়৷ যাইবে। কিন্ত ষোল তোলার একটি সোনার টুকরা 
যোলভাগ করিলে প্রত্যেক টুকরার দাম সমগ্র অংশের একযোড়শাঁংশ হইবে। 

সব হীরা এক রকম নহে। কিন্তু খাঁটি সোনারূপা একই রকমের । যাহা অর্থ 

হিসাবে গ্রাহ, সাধারণ লোকের অনায়াসে তাহা চিনিতে পার। চাই । সাধারণ 
লোকে খাঁটি সোনা অথব! ক্ধপ1 সহজে চিনিতে পারে, কিন্তু এক টুকর! কৃত্রিম 

হীরক সাধারণ লোকের পক্ষে দেখিয়া চেন! সম্ভব নহে। তাহা ছাড়া 

সোনান্ধপার দাম সাধারণত একই থাকে । 

কাজেই ভাল অর্থের দব গুণ সোনারূপায় আছে। কিন্তু আজকাল 



অর্থ ৩৩৯ 

মুদ্রা হিসাবে সোনারূপাঁর ব্যবহার কমিয়! যাইতেছে । এখন কোন দেশেই 

্বর্ণমুদ্রা। প্রচলিত নাই। কাগজী অর্থ সুবর্ণ মুদ্রার স্থান গ্রহণ করিয়াছে । ভাল 
অর্থের প্রায় সব কয়েকটি গুণই কাগজী অর্থে আছে। কাগজী অর্থ ব্যবহারে 

সাধারণ লোকে অভ্যস্ত এবং ইহী গ্র্ণ করিতে কেহই ন্বীকার করে না। 

সোনা অপেক্ষ। কাগজের দাম কম। কাজেই সরকার এখন সোনার পরিবর্তে 

কাগজী অর্থ চালু করিয়াছে। 

অর্থের কাজ (011001015 ০01 1110115%) £$ অর্থের মাধ্যমে দ্রব্য 

বিনিময়ই প্রধান কাজ। দ্রব্য-বিনিময়ব্যবস্থার অসুবিধা কি তাহ। বল! হইয়াছে। 
অর্থ এই অস্থবিধা দূর করে। অর্থ সনদ গৃহীত হয় বলিয়া লোকে অর্থের 

বিনিময়ে জিনিষ দিতে আপত্তি করে ন1। যাঁচার লেবু আছে সে বিনিময়ে 

আপেল লইতে অস্বীকার করিতে পারে । কিন্তু অর্থ লইতে তাহার আপত্ি নাই। 

এই কারণে অর্থেব সাহাধ্যে দ্রব্য বিনিময় সহজ হয়। অর্থের মাধ্যমে সব 

জিনিষ বিনিময় হয় বলিয়। প্রত্যেক জিনিষের দাম আমর! জানিতে পারি । 

ইহাই অর্থের দ্বিতীয় কাঁজ। অর্থ দিয়া জিনিষের মূল্য নিরুপিত হয়| 

আপেলের দাম তিন আন! এবং আমের দাম ছুই আনা হইলে মামরা 

অনায়াসে বলিতে পারি যে, একটি আপেলের মূল্য দেড়টি আমের সমান। 

বিভিন্ন জিনিষের দাম তুলনা করিয়া এইভাবে প্রত্যেক জিনিষের মূল্য নিকপণ 

করা যায়। 

অর্থ সঞ্চয়ের বাহন।॥ কেহ সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক হইলে সে অর্থ সঞ্চয় 
করে। ভবিস্ততে কোন বিপদ-আপদের সময় এই সঞ্চিত অর্থ দিয়া সে 

জিনিষপত্র কিনিতে পারে। অর্থের মূল্য মোটামুটি স্থির থাকে। বখন সে 
অর্থ জমায়, সে জানে ভবিষ্ততে অর্থের বিনিময়ে সব-মূল্যের জিনিষ পাওয়া 

যাইবে। অর্থ দিয়া এই কাজটি পাইতে হইলে বহু বৎসর ধরিয়া অর্থের মূল্য 
স্থির রাঁথা উচিত। 

অর্থের চতুর্থ কাজ হইতেছে, দেনাপাওনার হিসাব-নিকাশ করা । যে 

ধার দেয় সে সাধারণত যে মূল্য ধার দেয় অন্তত তাহাই ফিরিয়া! পাইবে এই 
মনে করিয়াই ধার দেয়। অর্থের মূল্য স্থায়ী বলিয়৷ মহাঁজন যে মূল্য ধার 
দেয়) সেই মূল্যই ফিরিয়া পায়। কাজেই দেনা-পাওনায় মহাজনের কোন ক্ষতি 

হয় না। অর্থ থাকার জন্ত দেনাপাওনার পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
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অর্থের স্বিধা (40৮9110926১ ০06 1101155) £ সবশ্রেণীর লোকে 

অর্থ হইতে কি স্থবিধালাভ করিয়াছে তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পার! বায় । 

প্রথমত, ড্রব্যবিনিময়ের সব অসুবিধা ইহা হইতে দূর হইয়াছে। অর্থ ন! 

থাকিলে বেচাকেন! কঠিন, এমন কি প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। অভাবের 

সংযোগসাধন নাঁও ঘটিতে পারে, টাকা এই অস্থবিধা দূর করে। বহু বিভাগের 

অস্থবিধাঁও 'অথে দূর হয়। অথের মাধ্যমে সনপ্রকার বিনিময় হইয়া থাকে। 
উৎপাদক উৎপাদনের দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ নিবন্ধ করিতে পারে। কারণ, 

তাহার উত্পাদিত দ্রবোর বিনিময়ে £স অর্থ পাইবে। সাধারণ লোকেরও 

অনেক ুবিধ। ভইয়াছে। অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় সব দ্রব্যই তাহারা 

কিনিতে পারে । নিজের জিনিষের বিনিময়ে কাহার নিকটে প্রয়োজনীয় 

জিনিষ পাওয়া বাহবে, তাহা আর তাহাকে খু'জিন্না। বেড়াইতে ভয় না। 

এইভাবে সনশ্রেণীর লোক অর্থ হইতে নান। স্থবিধা লাভ করে। অর্থ ছাড়। 

আধুনিক শিল্পের এত উন্নতি হইত না। 

বিহিত অর্থ (1552591 (911151) £ কতকগুলি মদ্তরাকে সরকার বিচিত 

মদ্রা বলিয়। ঘোষণা করে। এইগুলি আইন অন্রধায়ী অর্থ বলিয়া গণা হয় 

এব* পাওনাদারের। ই গ্রহণ করিতে বাঁধ্য। বিচিত অর্থ লইয়া দোঁকানে 

জিনিষ কিনিতে যাও। দোকানী এ অর্থ লইতে অস্বীকার করিলে তুমি 

জানাঁকে পুলিসে দিতে পর । কিন্কু সব অর্থ নিহিত নচে। রাণী মার্কা টাকা 

বিভিত অথ নভে । উহ] লইতে কেন বাধ্য নয়। 

তুই প্রকারের বিঠিত অর্থ আছে, অসীম বিভিত অর্থ (01111111650 15221 

(51161) 'ও সসীম বিহিত অর্থ । অসীম বিহিত অর্থ পাঁওনাদার বে কোন 

পরিমাণে গ্রহণ করিতে বাধ্য । কিন্তু কোন কোন মুদ্রা নিণিষ্ট পরিমাণে 

বিহিত অর্থ বলিয়া স্বীরুত ভব । কে বদি এই মুদ্রা নিদিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষ। 

বেনী দিতে বাঁ, তবে গ্রহীতা তাহা লইতে অস্বীকার করিতে পাঁরে। এই 

ধরণের নুদ্রাকে সসীম বিচিত অর্থ বলে। হংলগ্ডের সিলিং চল্লিশ সিলিং পযস্তহ 
বিভিত অর্থ । দুই পাউগ্ডের জিনিষ কিনিয়। চল্লিশটি সিলিং দিলে দোকানী 

তা গ্রহণ করিতে বাধ্য । কিন্তু তাঙার বেশী দাম হইলে সিলিং এ তাহা দেওয়া 

চলে না। 

প্রামাণিক অর্থ (১12100910 111015% ) : আর একরপে মুদ্রার শ্রেণী 
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বিভাগ করা ভয়-_প্রামাণিক অর্থ (5001510 11101065) ও নিদর্শক অর্থ 

(10161 110126%) | দেশে যাহা বিনিময়ের মান সেই মুদ্রাকে প্রামাণিক 

অর্থ বল হয়। দেশের এই মুদ্রায় সব হিসাব রাখা হয়। ভারতবর্ষের 

প্রামাণিক অর্থ টাকা, আঁমেরিকীর ডলার এবং ইংলগ্ডে পাউণ্ড স্টালিং। 

প্রামাণিক অর্থে যে পরিমাণ সোনা অথবা রূপ! থাকে, তাহার মূল্য মুদ্রামূল্ের 

সমান। কাজেই প্রামাণিক নর্থ গলাইয়া সোনা অথবা রূপা হিসাবে বিক্রয় 

করিলে একই দাম পাওয়া বাইবে। প্রামাণিক অর্থ অসীম বিভিত অর্থ 

ভিসাবে গণ্য হয়। প্রত্যেক পাওনাদাঁর তাঙার প্রাপ্যের সবটাই এই মুদ্রাতে 

গ্রহণ করিতে বাধ্য । প্রামাণিক অর্থে সাঁধারণত 'মবাধ মুদ্রাঙ্গনব্যবস্থা থাকে। 

লোকে সোন! অথবা রূপার তাল টাঁকশালে লইয়া গেলে সবকার উহা হইতে 

উপযুক্ত পরিমাণ মুদ্রা প্রস্তুত করির়! দেয়। প্রামাণিক অথ সোনা 'অথব! 

রূপার অথব]। উভয়েরই হইতে পারে । 

নিদর্শক অর্থ (10061 ০0110) £ নিদশক অর্থে বে পরিমাণ ধাতু থাকে, 

তাহার দাম মুদ্রার মূল্য হইতে কম। এই মুদ্রা গলাইয়া যে ধাঠ পাওরা 'যায়, 

তাার মূল্য মুদ্রাব ম্ল্য অপেক্ষা কম হইবে। ই সাধারণত রেজগি হিসাবেই 
চলে। আধুলি, সিকি, ছুয়ানি, সিলিং, পেনি উত্যাদি নিদ্শক মুদ্রা । 

এই ধরণের মূদ্রা অবাধ মুদ্রাঙ্কনব্যবস্থায় প্রস্বত হয় না। কোন কোন দেশে 

এই মুদ্রা সসীম বিহিত অথ হিসাবে গণ্য হয়। অর্থাৎ ইহা একটি নিদিষ্ট 

পরিমাণ পর্যন্ত পিয়া দেনা শোধ করা যায । সিলিং চল্লিশটি পর্যন্ত বিহিত 

অর্থ। 

টাকা (147৩ চ২0১০৩) £ আমাদের দেশে টাকাই প্রামাণিক অর্থ। কিন্ত 

প্রামীণিক নর্থের যে সব লক্ষণ উপরে বলা হইল, তাহার সবগুলি টাকাতে 

নাই। প্রথমত, টাক! নিদশক মুদ্রা । উহাতে টাকার মলোর সমান রূপ৷ 

নাই। টাকার ওজন ১৮০ গ্রেণ, কিন্ত এখনকার টাকার রূপা আদৌ নাই। 

এখনকার টাঁকা নিকেলের তৈয়ারী । টাঁকার বেলাতে অধাধ মুদ্রাঙ্কনব্যবস্থা 

নাই। সরকারই কেবল টাক! তৈয়ারী করিবার অধিকাঁরী। কাজেই টাকাতে 

প্রামাণিক ও নিদশক উভয় প্রকারের অর্থের বৈশিষ্ট্য বর্তমান মআাছে। 

মুদ্্রীন্কন (০01:7986) : প্রত্যেক দেশে একমাত্র সরকারই মূদ্রা তৈয়ারী 

করিবার অধিকার রাখে । সরকারী ট"াকশালে মুদ্রা তৈয়ারী হয়। কত মুদ্রা 
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তৈয়ারী হইবে তাহ সরকার ঠিক করিয়! দেয়। কখনও কখনও এইক্প 

ব্যবস্থা হয় যে, সাধারণ লোক টীকশালে সোন। কিংবা রূপা লইয়। গেলে 
তাহা হইতে যতগুলি মুদ্রা হইতে পারে, ট”াকশালের কর্তারা তাহ তৈয়ারী 
করিয়। দেয়। এইক্ধপ বাবস্থাকে অবাধ মুদ্তাঙ্ছন (৮:০০ 00111256) বলে। 

১৮৯৩ ববষ্টাব্দের পুবে ভারতবর্ষে রূপার টাকায় অবাধ মুদ্তরাঙ্কনব্যবস্থা বহাল 

ছিল। সরকার এই অধিকার রদ করিয়া দিলে তখন তাহাকে সীমাবদ্ধ 
মুদ্রাঙ্কন (141111660 ০০1:1986) বলে। এখন টাীকশালে কেহ রূপ! লইয়! 

গেলে তাহাকে টাকা তৈয়ারী করিয়। দেওয়। হয় না । সরকার নিজেই প্রয়োজন 

মত মুদ্রা তৈয়ারী করে। 

মুদ্রা তৈয়ারী করিতে খরচ আছে। সরকার বখন এই তৈয়ারীর খরচ 

সম্পূর্ণ বহন করে এবং সাধারণের নিকট হইতে খরচ লয় না, তখন তাহাকে 

বিনাশুক্কে মুদ্রাঙ্কন (03180160105 0০01118£€) বলে। এই অবস্থায় মুদ্রা! তৈয়ারী 

করিতে দিলে মুদ্রান্থ ধাতুর দাম মুদ্রার সমান হয়। কখনও কখনও মুদ্রা 

তৈয়ারীর খরচ সরকার মুদ্রা হইতে তুলিয়া লয়। বদি ঠিক খরচই গ্রহণ কর! 

হয়, তখন তাঁহাকে ব্রাসেজ (135558) বলা হয়। প্রত্যেক মূদ্রা তৈয়ারী 

করিতে যে বায় ভয় সেই মূল্যের ধাতু বাদ দিয়া মুদ্রাঙ্চন হয়। এই অবস্থায় 

মুদ্রাতে যে ধাতু থাঁকে, তাহার দাম মদ্রার মূল্য অপেক্ষ। কম হয়। কিন্ত 

আমল খরচ অপেক্ষা অধিক আদায় করা হইলে তখন তাহাকে বানি বা 

সিনিওরেজ (96187107585) বলে। এ ক্ষেত্রে সরকার মুদ্রা তৈয়াঁরী করিয়া 

লাভ করে। মুদ্রা তৈয়ারীতে বে ব্যয় হয়, তাহা অপেক্ষা কম মুল্যের 

ধাত বাদ দিয়! মুদ্র। প্রস্তত কর! হয়। আমাদের বর্তমান টাকায় প্রচুর বানি 

লওয়! হয় । 
কাজী অর্থ (1১91961 10116) £ সব দেশেই আজকাল কাগজী 

অর্থের প্রচলন আছে। কাগজী অর্থ তিন প্রকারের, প্রতিভূ (2.019:256119- 

61৮6), পরিবর্তনীয় (001৮6161015) এবং অপরিবর্তণীয় (]11001050161015)। 

সাধারণত, এই অর্থের পিছনে সংরক্ষিত তহবিলে নির্দিষ্ট মূল্যের সোন! 
অথবা রূপা রাখ! হয়। বখন সংরক্ষিত ধাতুর পরিমাণ চলিত কাগজী নোটের 

মূলের সমান তয়, তখন তাহাকে প্রতিভূ কাগজী অর্থ বলা হয়। সংরক্ষিত 

ধাতু ও মুদ্রার মল্য মোট চালু নোটের মূল্যের সমান হয়। মাকিনী সরকার 
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যে সোনার নিদর্শনপত্র প্রচলন করিয়াছেন, তাহা এই ধরণের কাগজী অর্থের 

খাটি নিদর্শন । 
কাগজী অর্থের বিনিময়ে ধাতব মুদ্রা দিবার ব্যবস্থাও থাকিতে পারে, আবার 

নাও থাকিতে পারে। কাগজী অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনমত ধাতব মুদ্র। 

পাওয়া গেলে, তাহাকে পরিবর্তনীয় কাঁগজী অর্থ বল! হয। রিজার্ত ব্যাঙ্ক 

ভারতবর্ষে নোট চালু করিবার একমাত্র অধিকারী। এই ব্যাঙ্ক পাঁচ টাকা, 

দশ টাঁকাঁর নোটের পরিবর্তে সমমূল্যের ধাতব মুদ্রা দেয় বলিয়া নোটগুলিকে 
পরিবর্তনীয় কাঁগজী অর্থ বলে। রিজার্ভ ব্যান্ক কাগজী নোটের পরিবর্তে ধাতব 

মুদ্রা দিবার জন্ত তহবিলে সর্বদাই কিছু কিছু ধাতুমুদ্রা জম৷ রাখে । 

অপরিবর্তনীয় কাগজী অর্থের নাঁমটিতে প্রকাশ যে, ইহার পরিবর্তে ধাতব 

মুদ্রা পাওয়া ধায় না । এই কাগজী অর্থ সরকার ব! কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক চালু করে। 

অনেক সময় পরিবর্তনীয় কাগজী অর্থের বিনিময়ে মুদ্রা দিতে অক্ষম হওয়ায় উহা 

অপরিবর্তনীয় হইয়া পড়ে। ১৯১৪ সালের পূর্বে ব্যাঙ্ক অফ. ইংলগু হইতে যে 

কাগজী অর্থ চালু হইয়াছিল, তাহার বদলে সোন! পাওয়া যাইত ; কিন্তু ১৯৩১ 

সালের সেপ্টম্বর মাঁস হইতে তাহা অপরিবর্তনীয় হইয়1 পড়িয়াছে। 
পরিচালিত মুদ্রা (021:9260 210265) £ কথাটি লর্ড কীন্স্ একটি 

বিশেষ প্রকার কাগজী অর্থ সম্বন্ধে ব্যবহার করিয়াছেন। সরকার বাঁজার 

মূল্যের স্থিরত! রাঁখিবার উদ্দেশ্টে বে কাগজী অর্থ চালু করে, তাহাকে পরিচা্ুর 

মুদ্রা বল! হয়। পরিচালিত মুদ্র! পরিবর্তনীয় হইতে পারে, আবার না হইতেও 

পাঁরে ; উহার একমাত্র লক্ষ্যের বিষয় ইনাই বে, তাহা একটি বিশেষ উদ্দেস্টয 

লইয়া পরিচালনা কর! হয়। 

- কাগজী অর্থের স্ুবিধ। ও অন্থুবিধা (51165 2100 0611861165 ০1 

[91061 10101165) £ ভাল অর্থের বে কয়টি লক্ষণ, তাহার সব কয়টিই কাগজী 

অর্থে আছে । ধাতব মুদ্রা অপেক্ষা কাগজী অর্থ সচজে বহন কর! বায়। দশ 

হাজার টাকার ধাতব মুদ্রা লইয়া যাওয়া স্বিধাজনক বা নিরাপদ নহে। কিন্তু 

কাগজী অর্থ হইলে তাহা লইয়া যাইতে কোন ভয় বা অস্থবিধা নাই। 

বড় বড় দেনা মিটাইতে কাগজী অর্থ খুবই স্থবিধাজনক, লোকে তাহাতে 

প্রত্যেটি মুদ্রা গোণা ও পরীক্ষা করিবার দায় হইতে বাচে। দ্বিতীয়ত, কাঁগজী 
অর্থ ধাতব মুদ্রা অপেক্ষ। কম বায়সাধ্য। ধাতব মুদ্রা তৈয়ারী করিতে যত ব্যয় 
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হয়, তাহার তৃলনায় কাগজী অথের জন্য ব্যয় নাই বল! যায়। মুদ্রা তৈয়ারী 

করিবার জন্য বে বিপুল ব্যয় হয়, সরকার তাহ। হইতে রেহাই পায়। তৃতীয়ত, 

কাগজী অর্থের আরও একটি স্থবিধা আছে। কেবল মাত্র ধাতব মুদ্রা চলিত 

থাকিলে দেশে যতখানি ধাতু আছে, ঠিক সেই পরিমাণ মুদ্রা চাঁলু রাখা সম্ভব । 
ব্যবসায়-বাণিজ্য বাঁড়িলেও আর অধিক পরিমাণ মুদ্রার প্রচলন করা সম্ভব 

নহে। নূতন ধাতু সংগ্রহ হইলেই তবে নৃতন মুদ্রা তৈয়ারী কর] যাইবে। 

কিন্তু চাভিদা বাঁড়িলে বেশী পরিমাঁণ কাগজী অর্থ অনায়াসেই চালু কর! যায়। 

কাজেই কাগজী অর্থ চালু থাকিলে দেশের মুন্্রাব্যবস্থা খুবই স্থিতিস্থাপক হর । 
কিন্তু কাগজী অথের সবাপেক্গ৷ বড় ত্রুটি ইগাই যে, ইহার মূল্য ধাতব মুদ্রার 

মূল্যের মত স্থির নহে । দেশে কেবল ধাতব মুদ্রা থাকিলে সরকার খুনীমত মদ 

প্রচলন করিতে পাবে না। সরকারের নিকট যতটুকু ধাতু আছে, কেধল তত- 

সংখাক মুদ্র। তৈয়ারী কর! সম্ভব হয়। মুদ্রার যোগান খাড়িলে তাহা মূল্য 

কমে। ধাতব মুদ্রার সংখ্যা খুব খাঁড়ান সম্ভব নহে বণিয়। তাহার মূল্য বেশী 

কমিতে পারে না । কিন্তু অপবিবর্তনীয় কাগঙ্ী অর্থ সরকাব ইচ্ছামত বাঁজারে 

চালু করিতে পারে । উহার কোন সামা সংখ্যা নাই। প্রয়োজনের তাড়নায় 
দুঃস্থ সরকার হয়ত প্রচুর পরিমাণে কাঁগভী অর্থ চালু করিবে । ফলে তাহার 

মূল্য খুবই কমিয়া বাইতে পারে । অর্থের মূল্াহাস মানে জিশিষ পত্রের দাম 

বৃদ্ধি পাওয়া । দাম বাড়িলে জনসাধারণের খুবই অন্ুবিধা ভয়। ইহা খুখ বড় 

ক্রটি। 

আর একটি অন্ুবিধা এই যে, কাগজী অর্থ কেবলমার্র দেশেহ চলে। 

বিদেশীর1 কাগজী অর্থ লগতে অন্বীকাঁ৭ করিতে পাবে । কিন্তু সোনা লইতে 

কেহই আপত্তি করে না। কাজেই বেদেশিক বাণিজ্যে কাগজী অর্থ অচল) 
এদিক তইভেও কাগজী অর্থ ধাতব মুদ্রা অপেক্ষা ভীন। 

আদিষ্ট মুদ্রা (6196 170109) £ নিদর্শক নদ্রা এবং কাগজী অর্থকে কথন 

কখন আদিষ্ট অর্থ বল! হয়। যে অর্থ সরকারী মাদেশ অন্তময়ী লোঁকে গ্রহণ 

করিতে বাধ্য হয়, তাহাকে আদিষ্ট অর্থ বলা হয়। কাগজী অর্থের কোন নিজস্ব 

মূল্য নাই | নিদর্শক মুদ্রার ধাতব মূল্য আল মূল্য অপেক্ষা কম। এই সামান্ 

নিঙ্গন্ব মূল্য থাকা সব্বেও লোকে সরকারী আদেশের জন্য তা গ্রহণ করে। এই 
জন্ত ইহাকে আদিষ্ট অর্থ বলা হয়। 



অর্থ ৩৪৫ 

প্সেপামের আইন ( (516511910+5 142%/৮) $ সব দেশেই একাধিক 

রকমের মুদ্রা প্রচলিত থাকে । ভারতবর্ষে বিভিন্ন রকমের মুত্র চলিত আছে। 

যেমন রৌপ্য মুদ্রা, এক টাঁকার নোৌট, আধুলি, সিকি, ছুয়াঁনি, ছুই টাঁকা, পাঁচ 
টাঁকা, দশ টাঁক। ইত্যার্দি কাঁগজী অর্থ । বিভিন্ন প্রকারের অর্থ প্রচলন সম্থন্ধে 

একটি নিয়ম আছে। 

নিয়মটি এই যে, হীন মুদ্রা ও ভাল মুদ্রা থাকিলে ক্রমে ক্রমে ভাল মুদ্রা 

অন্তত হয় ও কেবলমাত্র হীন মুদ্রাই বাজারে প্রচলিত থাকে । তীন মুদ্রা ভাল 

মুদ্রাকে বাজার হইতে হটাইয়। দেয়। ইভাঁকে গ্রেসামের সুত্র বলে। স্যার 
টম্যাঁস গ্রেসাম লগ্ডন রয়্যাল এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা । তিনি রাণী এলিঞ্জাবেথের 

আমলের লোৌক। তৎকালে ইংলগ্ডে বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা প্রচলিত করা 

হইলে দেখা গেল যে, সব রকম মুদ্রা চালু থাকে না। ভাল মুদ্রা অন্তহিত 

হইয়াছে এবং হীন মূদ্রা তাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে । গ্রেসাম সানেব এই 

ঘটনাটির দিকে দুষ্টি আকর্ষণ করেন বলিয়। ইহা তাহার নামে পরিচিত। 

এখন হীন মুদ্রা ও ভাল মুদ্রা কাহাকে বলে, তাহ৷ বিচার করা প্রয়োজন। 

হীন মুদ্রার অর্থ জাল মদ্রা নহে । ভাল মুদ্রা অপেক্ষা যে মুদ্রার নিজস্ব মূল্য 

কম তাহাকে হীন মুদ্রা বলে। কই ধাতুর মুদ্র! প্রচলিত থাকিলে নৃতন 

ুদ্রাকে ভাল মুদ্রা ও পুরাতন যুদ্রাকে হীন মুদ্রা বলা ভয় 1)বহু ব্যবহারের ফলে 
পুরাতন মৃদ্রার ক্ষয় হয় ও তাহাতে ধাতুর পরিমধণ কমিয়! বায় । কিন্ত নৃতন 
মুদ্রায় ধাতুর পরিমাণ পুরাই থাকে । 

কাগজী মুদ্রা এবং ধাতব মুদ্রা পাশাপাশি চালু থাকিলে কাগজী মদ্রার 

মূল্যই কম বলিয়া তাহাকে হীন মুদ্রা ও ধাতব মুদ্রাকে ভাল মুদ্রা বলে। 

যখন সোনা এবং রূপ! উভয়বিধ মুদ্রার প্রচলন থাকে, তখন হয় সোনা না হয় 

রূপার মুদ্রা অপরকে বাজার হইতে হটাইযা দেয়। ধরাযাক সোনা ও রূপার 

বাছার-দর সরকার ১ $ ১৫ এই অনুপাতে স্থির করিয়। দিয়াছে । অর্থাৎ এক 

তোলা সোনাব পরিবর্তে সরকার ১৫ তোল! রূপা দিবে । কিন্তু হয়ত 

বাজারে রূপার মূল্য কমিয়া গিয়া! এক তোলা সোনার বদলে ১৬ তোল! রূপা 

পাওয়। যাইতে লাগিল। এই অবস্থায় সরকার-নির্ধারিত রূপার মুল্য বাজার 

দ্র অপেক্ষা বেশী এবং সোনাঁর মূল্য কম। সরকারী দর অনুযায়ী সোনা- 
অপেক্ষাকৃত মাগগী হওয়াতে উহা বাজার হইতে অন্তহিত হইয়া যাইবে । 



৩৪৬ পৌরনীতি | 

টশীকশালে যাহার মুল্য বাজার-দ্রর অপেক্ষা বেশী, সেই মুদ্র। হীন মুদ্রা এবং ইহা; 

কম মূল্যের মুদ্রাকে অর্থাৎ ভাল মুদ্রাকে সরাইয়া দিবে। 
ভাল মুদ্রা কিভাবে বাজার হইতে অন্তহিত হয়? প্রথমত, ভাল মুদ্র। 

লোঁকে জমাইবে। কাহারও নিকট দুইটি মুদ্রা থাকিলে যেটি পুরাতন তাহাই 
সে আগে খরচ করে, নৃতনটি নিজের নিকট রাখিয়! দেয়। এইভাবে ভাল 

মুদ্রার প্রচলন কমিয়! যায় ও হীন মুদ্রা চালু থাকে। দ্বিতীয়ত, বাহার সোনা- 

রূপার অলঙ্কার তৈয়াঁবী করিবার জন্ মুদ্র! গলায়, তাহার! নৃতন মুদ্রাই গলান 

পছন্দ করে। কারণ, বহু ব্যবহাবে পুরাতন মুদ্রায় ধাতুর পরিমাণ কমিয়া যায়। 

সুতরাং স্বর্ণকাঁব ভাল মুদ্রাগুলি অলঙ্কার নির্মাণের জন্য গলাইয়! ফেলিবে ও ভাল 

মূদ্রার প্রচলন কমিযা যাইবে । তৃতীয়ত, বিদেশীরা ভাল মুদ্রাই চাহে । তাহার! 

কাগজী মুদ্রা গ্রহণ কবে না! এবং ধাতব মদ্্রায় প্রাপ্য দাবী কবে। এইব্ধপ তিন 

উপাষে ভাল মুদ্রা বাঁজাব হইতে অন্যঠিত ভয় ও কেবল মাত্র ভীন মুদ্রা প্রচলিত 

থাকে। 

কিন্ত ছুইটি বিশেষ অবস্থায় এই নিয়ম কার্যকবী থাঁকে না। প্রথমত, লোকে 

বদ্দি হীন মুদ্রা লইতে অস্বীকার কবে, তবে ভাল মদ বাজাবে চালু থাকিবে । 

দ্বিতীয়ত, ভাল এব* হীন মুদ্রা মিলিবা মোট মুদ্রাব পরিমাণ লোকের প্রয়োজন 

মিটাইবাঁর পক্ষে বথেষ্ট হওয়া চাই ॥ তাহা না হইলে ভাল ও হীন দুই রকমের 

মুদ্রাই বাজাবে চালু থাকিবে । নূতন এবং পুবাঁতন মিলাইয়। কাহারও বদি 

পঞ্চাশটি মুদ্রা থাকে এবং তাভাঁব চল্লিশটি খবচ করিলে চলে, তবে সে দশটি নৃতন 

এব” ভাল মুদ্রা রাখিষ। বাকি টাকা খরচ কবিবে। কিন্ত তাচাব যদি পঞ্চাশ 

টাকাই খরচ করিতে হর, তবে সে কোন টাকা বাঁখিতে পাঁবিবে না । কাজেই 

প্রয়োজন অপেক্ষা মোট ঘুদ্রাব পরিমাণ বেশী না হইলে ভাল মন্দ উভয়বিধ মুদ্রাই 

চালু থাকে। 

আুদ্রাব্যবস্থা। (11070097 55551 ) £ বিভিন্ন দেশে যে সকল মুদ্রামান 
আছে, তাহা এখন আলোচনা কর! বাইতে পাঁরে। যদি প্রামাণিক অর্থ একটি 

ধাতুর তৈয়াগী তয়, তাহা হইলে উচ্ভাকে একধাতুমান (5111815 91200910 ) 

সুদ্রাবাবস্তা বলা হয়। দেশে স্বর্ণমান অথবা রৌপ্যমান প্রচলিত থাকিতে পারে । 

আজকাল কোঁন দেশেই রৌপ্যমান প্রচলিত নাই বলিয়। উষ্াার আলোচনা স্থগিত 

রাখা বাইতে পারে। 



অর্থ ৩৪৭ 

দেশের প্রামাণিক মুদ্রার বিনিময়ে যখন নির্দিষ্ট পরিমাণ চন দিবার 
ব্যবস্থা থাকে, তখন সেই দেশে স্বর্ণমাঁন ( 3০10 990910. ) আছে বলা হয়। 
দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাঁকিলে ন্বর্ণমুদ্রা চালু থাকিতেও পারে। কিংবা সেই 

দেশের কেবলমাত্র কাঁগজী মুদ্রা গ্রচলিত থাঁকিতে পারে । কিন্তু কাঁগজী মুদ্রার 

হিসাবে সোনার মূল্য স্থির বাখিতে হইবে এবং সরকার অথবা! কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ককে 
এঁ দামে অবাধে সোনা কেনাবেচা করিতে হইবে । দেশ হইতে সোন। আমদানী 

অথব! 'রপ্তানীতে বাধা থাকিবে না। এইসব সর্তগুলি পূর্ণ হইলে দেশে স্বর্ণমান 

'আছে বল বায়। 

দেশের প্রামাণিক মুদ্রা সোনা! এবং রূপ1 উভয় ধাতুর হইতে পারে। ইহাকে 

ছিধাতুমাঁন (31162111510) মুদ্রাব্যবস্থা। বলে। ছুইটি ধাতুর মুদ্রা অবাধে চলিতে 

থাকিলে সেই দেশে মুদ্রাব্যবস্থাকে দ্বিধাতৃমাঁন বল! হয়। প্রামাণিক মুষ্ত। স্বরণ 

এবং রৌপ্যের তইবে $ উভয়েই অসীম বিহিত অর্থ এবং উভয়ের ধাতব মূল্য মুদ্রা- 

মূল্যের সমান হইবে। সোন1! এবং রূপায় অবাধ যুদ্রাঙ্কন-ব্যবস্থা থাকিবে । 

সরকার সোন। এবং রূপার মধ্যে একটি অনুপাত নির্দিষ্ট করিয়। দেয়। উনবিংশ 

শতাবীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বহুদেশে এই মুদ্রাব্যবন্থ! প্রচলিত ছিল। এখন কোন 

দেশেই দ্বিধাতুমাঁন চলে না । 

ভাঁরতবর্ষে স্বর্ণমান অথবা দ্বিধাতুমান কোনটি নাই। আমাদের মুদ্রা- 

নীতিকে পরিচালিত মুদ্রামান বলা চলে। একটি নির্দিষ্ট হাঁবে ডলার ও স্টালিং- 

এর সহিত টাকা বিনিময় কর চলে। স্টালিং-টাকার হাঁর ১ সিলিং ৬ পেন্স 

ঠিক রাখা হইয়াছে । অর্থাৎ যে কেহ এক টাঁকার পরিবর্তে ১ সিলিং 

৬ পেন্ন দাবী করিতে পারে। আবার একজন ইংরেজ এক পাঁউণ্ডের 

বদলে ১৩1০ তের টাকা আট আনার মত পাইতে পারে । আবার বর্তমান 

টাকার বিনিময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিরদিট হারে ডলার বা আমেবিকাব মুন্র 

দিয়' থাকে। 



সগ্ডদশ পরিচ্ছেদ 

অর্থের মূল্য 

আর সব জিনিষের মত অর্থের বিনিময়ে যে পরিমাণ অন্যান্য সামগ্রী পাওয়। 

যায়, তাহাকেই অর্থের মূল্য বলে। ধদ্দি এক টাকায় বহু জিনিষ পাওয়া যায়, 

তবে বলিতে হয় টাকার মূল্য খুব বেশী; আবার কম জিনিষ পাওয়া গেলে 

টাকার মূল্য কম বলিতে হইবে। জিনিষপত্রের দাম বখন খুব বেশা তখন টাকার 

বদলে কম জিনিষ পাওয়া! বাইবে। অর্থাৎ টাকার মূল্য তখন কম। আবার 

যখন জিনিষের দাম কম তখন টাঁকার বিনিময়ে অনেক জিনিষ পাই। টাকার 

মূল্য তখন খুব বেশী। কাজেই জিনিষপত্রের দাম চড়! হইলে অর্থের বিনিময়ে 
আমরা কম জিনিষ কিনিতে পাঁটি। কিন্তু দাঁম কম হইলেই তবে বেশী দিনিষ 

কেনা সম্ভব। প্রথমটিকে অর্থের উপচয় (40101001261017 01 1010115) এবং 

দ্বিতীয়টিকে অর্থের অবচয় (1)01)1601201011 06 122)01165) বলে। গত 

যুদ্ধের সময় হইতে টাকার ম্ল্য কমিয়! গিয়াছে, জিনিষপত্রের দাম এখন 

খুবই চড়া। 
সুচকসংখ্য। ([:106য-20111)61৯) £ অর্থের মূল্য বুদ্ধি অথবা কম ইহ 

কিভাবে ঠিক করা হয়? বিভিন্ন জিনিষের বিভিন্ন সময়ের গড়পড়তা দাম ভুলনা 

করিয়া আমর! অর্থের মূল্য বুঝিতে পারি। অর্থের মল্য সির করিবার ভন্ 

বিভিন্ন জিনিষের যে গড়পড়তা দাম ঠিক কব] হয়, তাহাকে সৃচকসংখ্যা বলে। 

একটি বিশেষ বৎসর অথবা কালকে ভিত্তি হিসাঁবে ধব! হয়। এই সময়ে লোকে 

সাধারণত যে সব ভিনিব কেনে তাহাদের দামের গড়পড়ত। হিসাব করা হয়। 

এখান হইতে সুরু । পরবর্তী সময়ে সেই জিনিষ গুলি দাঁমেরও এইরূপে গড়পড়ত! 

হিসাব ধর! হয়। ভিন্তিকালের স্চকসংখ্য। হইতে যদি এই সংখা! বেণী হয়, 

তবে বুঝিতে পারা বাইবে যে, অর্থের মূল্য কমিয়াছে। আবার যদি এ সংখ্যা 
কম হয়, তাহা হইলে অর্থের মূল্য কাঁড়িয়াছে বলিতে হইবে। এইভাবে 

চকসংখ্যার সাহোয্যে অর্থের মূল্য নিরূপণ করিতে পারি। 

অর্থের পরিমাণতত্ত, (82000 11160 ০? 210106/) £ অর্থের 

মূল্য কিভাবে নিরুপিত হয় ? অপরাপর সমস্ত জিনিষের মত অর্থের মূল্য 



অর্থের মূলা ৩৪৯, 

উহার চাহিদা 'ও যোঁগাঁনের উপর নির্ভর করে। অর্থের চাহিদা কেন হয়? 

অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম । জিনিষপত্র কেনাবেচার সময় দাঁম দিতে অর্থ চাই। 

জিনিষ কিনিলেই টাঁকা দিতে হয়। অতএব দেশে যে পরিমাণ জিনিষ ক্রয়- 

বিক্রয় হয়, তাহার উপরেই অর্থের চাহিদা নির্ভর করে। ক্রয়-বিক্রয় আবার 

দ্রব্য উৎপাদনের উপর নির্ভব কবে। উৎপাদন বাড়াইতে অথবা কমাইতে 

সময় লাগে । স্থতরাং কোন একটি বিশেষ সময়ে বিক্রয়ার্থ জিনিষের পরিমাণ 

স্থির থাকে । কাঁজেই কোন নির্দিষ্ট সময়ে অর্থের চাহিদাও স্থির থাকে। 
অর্থের চাহিদা স্থির থাকিলে তাহাব মূল্য একমাত্র যোগানের উপর নির্ভর 

করে। জিনিষ ক্রর করিবার ন্ত বত অর্থ বাজারে চালু আছে, তাহাই অর্থের 

বোঁগাঁনেব পরিমাঁণ। কাঁজেই বলা বায় বাজারে চালু অর্থের পরিমাণের উপরেই 

তাহার মূলা নির্ভব করে। ইহাকেই অর্থের পরিমাণতন্ব বলে। এই মত 

অন্ুধাঁয়ী যে পবিমাণ অর্থ বাজারে চালু থাকে, তাহা দিয়াই অর্থের মূল্য 

নিধারিত হয়। অর্থের পবিমাণ দ্বিগুণ ভইলে উহার মূল্য অর্ধেক ভইবে, সব 

জিনিষের দাম দ্বিগুণ হইয়া যাইবে । অর্থের পরিমাঁণ কমিলে তাহার মূল্য 
বাড়িবে ও জিনিষের দাম কমিবে। 

অর্থেব বোগান সম্বন্ধে একটি বৈশিষ্টা ম্মবণ রাখা কর্তব্য। মনে কর 

তোমার বাঁবা তোমাকে বাজার হইতে মাছ কিনিবার জন্ত একটি টাকা দ্িলেন। 

তুমি বাঁজারে গিয়া মাছ কিনিয়। মাছওয়ালাঁকে টাকা দিলে। মাছওয়ালা 
আবার সেই টাঁক! দিয়। কাপড়ওয়ালার নিকট হইতে কাঁপড কিনিল। কাঁপড়- 

ওয়ালা আবাব মনোহারী দোকান হইতে তাহার পুত্রের জন্য এই টাঁক। দিয়াই 

কাগজ কিনিল। একই দ্দিনে এইভাবে একই টাকায় তিনবার কেনা-বেচা 

হইল। কাজেই একটি টাঁকা তিনটি টাঁকার কাঁজ করিল। এই বৈশিষ্ট্যকে 

অর্থের প্রচলন-বেগ (৬০1০০10 ০: 01011901011) বল হয়। প্রত্যেকটি মুদ্র! 

দিনে বা একটি নির্দিষ্ট সময়ে যতবার হাত বদলায় তাহাই অর্থের প্রচলনবেগ্। 

অতর্্ব মোট অর্থের পরিমাঁণের হিসাব করিতে হইলে এইভাবে মুদ্রা এবং 

কাগন্ী নোটের পরিমাণকে অর্থের প্রচলনবেগ দিয়া পূরণ করিলে তবে মোট 

অর্থের পরিমাণ পাওয়। যাইবে । 

অর্থের মূল্য এবং দীম মোট মুদ্রাসংখা। এবং অর্থের প্রচলনবেগের উপরে 

নির্ভর করে।' দেশে যদি অর্থ বাড়ে তবে তাহ হইলে দাম বাড়িবে এবং অথ 



৩৫০ পৌরনীতি 

কমিলে দাম কমিবে। ধর! ধাক ম (৮) জিনিষপত্রের গড়পড়ত। মূল্য ; জব (1) 
একটি নির্দিষ্ট সময়ে মোট বিক্রীত সামগ্রীর পরিমাঁণ। তাহ! হইলে মোট 

বিক্রীত জিনিষের দাম ম”জ (0%:)। মেটে অর্থের পরিমাঁণকে অ (01) 

এবং অর্থেব প্রচলনবেগকে প (৬১) বলা যাক তাহা হইলে লোকে একটি 
নির্দিষ্ট সময়ে অ * প (0. ৬.) পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে। লোকে জিনিসপত্র 

কিনিতে ষত অর্থ ব্যয় করে তাহা বিক্রীত জিনিষপত্রের দামের সমান হইবে । 

কাজেই ম*পস-অ»প অথাৎ টি মাছি 

আধুনিক কালে লোকে চেক দিয়াও জিনিষ কেনে। অর্থাৎ টাকার বদলে 

একটি ক্রোউটপত্র দিয় লোকে জিনিষ কিনিল। অতএব মোট অর্থের পরিমাণ 

কেবল মুদ্রা ও কাগজী মুদ্রার সংখ্যার উপরে নিতৰ করে না যে পবিমাণ 

ক্রেডিটপত্র (015010 11150111)6100) ব্যবজত হয়, তাহ ইহার সহিত ধোগ 

দিতে হইবে । তাহা ভইলে অর্থের পরিমাণ অ * প+আ। * ফ-এব সমান 

হইবে । যে পরিমাণ ক্রেভিটপত্র ব্যবহৃত হয় তাহাই আ! (4) এবং ক্রেডিট- 

পত্রেব প্রচলন বেগ ফ (৮)। কাঁজেই উপবোক্ত সমীকরণ নৃতনভাবে লিখিতে 

হইবে £ 

_অ*প1+আমফ 
ঙ্ 

অআ- অর্থ, আ- আমানত, প-'অর্থেব প্রচলন বেগ, ফ-আমানতের 

প্রচলনবেগ, স- মোট সামগ্রী। 

অতএব মোট অর্থেব পরিমাণকে (অ.প+আ.ফ) মোট সামগ্রী সদিয়। 
ভাগ করিলে গড়পড়ত! দীম পাওয়া ধাইবে। এই সমীকরণ অর্থের পরিমাঁণ- 

তত্ব নামে খ্যাত। অধ্যাপক আরভিং ফিসার নামক একজন বিখ্যাত 

আমেরিকান ধনবৈজ্ঞানিক উপরোক্ত সমীকরণটি লিখিয়াছেন বলিয়া ইহাকে 

ফিসারের পরিমাণতত্বের সমীকরণও বলা হয়। 

অর্থের মুল্য পরিবতর্ন (090565 0£ 011911265 171 (76 ৪1110 0£ 

1101059) £ জিনিষপত্রের দাম হইতেই অর্থের মূল্য বুঝিতে পার! যাঁয়। সব 

জিনিষের মূল্য বাঁড়িলে, যেমন বর্তমানে আমাদের দেশে বাড়িয়াছে, এক টাকায় 

আমরা কম জিনিষ কিনিতে পারি। পূর্বেকার তুলনায় এখন টাকার মূল্য কম। 

ম 
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আবার জিনিষপত্রের দাম কমিলে এক টাকায় বেশী জিনিষ পাওয়। যায়। তখন 

টাকার মূল্য বাঁড়ে। অর্থের মূল্য কি কি কারণ বিশেষে বাড়ে এবং কমে ? 

অর্থের পরিমাঁণতত্ব হইতে আমর! জানি যে, অর্থের মূল্য উহার চাহিদা এবং 

যোগদানের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয় । দেশে যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ মুত থাকে, 

তাহার উপর অর্থের চাহিদ! নির্ভর করে। উৎপাদন বুদ্ধি হইবার ফলে বিক্রয়ার্থ 

জিনিষের পরিমাণ বাড়িলে অর্থের চাচিদা! বাড়িবে। অর্থের যোগান যদি 

ইতিমধ্যে না! বাঁড়ে, তাঁগ৷ হইলে অর্থের মূল্য বাড়িবে। অর্থাৎ গড়পড়তা জিনিষ 

পত্রের দাম কমিয়া যাইবে । আবার বিক্রয়ার্থ দ্রব্যের পরিমাণ একই থাকা 
সত্তেও অর্থের পরিমাণ কমিলে দাম কমিয়! যাঁয়। জিনিষপত্রের উৎপাদন 

বাড়িলে অথব| অর্থের পরিমাণ কমিলে এবং আর সব অবস্থা একই থাকিলে 

দাম কমে। যে কারণেই হউক উৎপাদন বাঁড়িলে বা অর্থের পরিমাণ কমিলে 

জিনিষপত্রের দাম কমিয়। যায় । উৎপাদন-ব্যবস্থার উন্নতি হইলে উৎপন্ন দ্রব্যের 

পরিমাণ বাড়ে এবং দাম কমে । সরকার যদি বাজারে কম অর্থ চালু করে তান! 

হইলেও দাম কমে। 

চালু অর্থের পরিমাণ বাঁড়িলে অথবা বিক্রয়ার্থ জি কমিয়। গেলে 

জিনিষপত্রেব দাম বাঁড়ে। সরকার অনেক অর্থ বাজারে চালু করিলে, অর্থের 

পরিমাণ অনেকটা বাড়াইয়া৷ দিলে জিনিমপত্রের দাম বাঁড়ে, অর্থের মূল্য কমিয়! 

যাঁয়। যুদ্ধ-বিগ্রহ ব1ধিলে যুদ্ধের ব্যয় চাঁলাইবাঁর জন্ক সরকার কাগজী নোটের 

প্রচলন বাড়াইতে বাধ্য ভয় । বিদেশ হইতে আমদানী বন্ধ হইলে দ্রব্যার্দির যোগান 

কমিয়। যাঁয়। যুদ্ধের সময়ে শ্রমিকেরা কারখান। ত্যাগ করিয়া সেনাবাহিনীতে 

যোঁগ দিলেও উৎপাদন কম হয় । যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমিকের অভাবে কারথানাতে 

পূরাঁদমে উৎপাদন হয় না_তখন গিনিষ-পত্রের দাম বাঁড়ে। 
মুদ্রাম্ফীতি (17:99610) : সাধারণত জিনিষ-পত্রের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিলেই 

লোক মুদ্রাম্ষীতি বা ইনফ্রেসন হইয়াছে বলে। কিন্তু জিনিষ-পত্রের দাম 

বাড়িলেই তাহাকে ইনফ্রেসন বল! সব সময়ে চলে না। যর্দি কোন কারণে 

দেশের মূলধন কমিয়া যায় ও তাহার ফলে উৎপাদনের ব্যয় বাড়ে তবে সেইভন্ 

মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতে পাঁরে। তাহাকে ইনফ্রেসন বলা চলে না। আবার অনেক 

সময়ে জিনিষপত্রের দাম না বাঁড়িলেও ইনফ্রেসন হইতে পারে । যদি দেশের 

লোকের কর্মদক্ষতা বাড়ে ও তাহার ফলে উৎপাদনের ব্যয় কমিয়া যায়, তখন 
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মল্য সমান থাঁকিলেও ব্যবসায়ীদের লাভ খুব বেশী পরিমাণে বাঁড়িবে ও দেশে 

ইনফেনের সব লক্ষণ প্রকাশ পাইবে । 

কি কি অবস্তায় ইনফ্রদন হইয়াছে বলা বায়? গভর্ণমেণ্ট যদি বাজারে 

অত্যাধিক পরিমাণে মুদ্রা চাঁলু করিতে থাঁকে তবেই ইনফ্রেসন হইতে পারে। 

দেশের মধ্যে বতক্ষণ লোক বেকার বসিয়া থাকে ততক্ষণ বাঁজারে বেশী মুদ্রা চালু 

কবিলে বেকীব লোঁক কাজ পাইতে পাবে ও ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় । ক্রমে 

বেকারের সংখ্যা কমিয়া বাইবে ও দেশে পূর্ণ বিনিয়োগ (7011 67001051710) 

অবস্থা দেখা দিবে । ইছাৰ পরও বদি বেণী মুদ্রা চালু কর! হয়, তবে জিনিষ" 

পত্রের দাম বাড়িতে থাকিবে । এগ অবপ্বাকে ইনফ্লেমন বলা হয়। যখন পূর্ণ 

বিনিয়োগ ভয় তাহার পবে মার উৎপাদনের পবিমাণ বাড়ান বায় না। এই 
অবস্তাব পবেও যদি বেণা মুদ্রা চালু কব! হয়, তবে আর উৎপাদন বুদ্ধি হইবে 

না। শুধু জিনিষপত্রের মল্য বৃদ্ধি ঘটিবে। এই মল্য বুদ্ধিকে ইনফ্রেসন বলে। 

বেশী মদ্র। চালু করার ফলে লোকের আঘেব পরিমাণ বুদ্ধি পায় । আর বাঁড়িলেই 
ব্যয় বাড়ে। অর্থাৎ লোকে বেশী পরিমাণ অথ দিয়! বেশা পবিমাণ জিনিষ 

কিনিতে চাঁভে। কিন্ত উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ান যায় না বলিয়া জিনিষ- 

পত্রেব যোগান একই থাকে । লোকের ব্যয়ের স্পৃহ বাঁড়িয়াছে, অথচ জিনিষ- 

পত্রেব যোগান বাড়ে নাই এই অবস্তায় দাম বাঁড়িতে বাঁধ্য। জিনিষপত্রের 

বোগানের তুলনায় লোকেদের আয় বখন বেধা পরিমাণে বাড়িতে থাকে তখন 

ইন্ফ্রেসন ভইযাছে বলা! হয়। 

ইহার বিপবীত অবস্থাকে ডিফ্রেসন বা মল্াহ্াস বলে। জিনিষপত্রের 

যোগানের তুলনায় লোকেদের আয় বেশী পরিমাণে কমিতে থাকে তখন ডিফ্রেসন 
হহয়াছে বলা হয়। 

মূল্য বৃদ্ধির কল (15960৮ 0£ 1:151118 17১7106১) £ জিনিষপত্রের মূল্য 

বৃদ্ধি পাইলে সনশ্রেণীর লোকেণ অবস্থার পরিবর্তন হয়। বাহাদের আয় নিদিষ্ট, 
জিনিষপত্রের দাম বাড়িলে তাহারা বিপর্যপ্ত হইয়া পড়ে। সরকারী চাকুরিয়া, 

শিক্ষক, মধ্যাপক, কেরানী প্রভৃতি লোকেরা মাসে নিদিষ্ট মাহিন! পায়। 

জিনিষপত্রের মল্য বাঁড়িলে তাহাদের মায় বাড়ে না। কাজেই তখন তাহাদের 

কষ্টের সীম! থাকে না। সব জিনিষের বেশী দাম দিতে হয় বলিয়া পূর্বের মত 

ছিনিৰ কেন! তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় ন।। দুইশত টাকা যে বেতন পায়, 
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তাঁহার কথাই ধরা যাউক। প্রতিমাসে হয়ষ্ত তাহার ছুইমণ চাঁউল দরকার । 

যখন চাঁউলের মণ পাঁচ টাঁকা, তখন চাঁউল কিনিয়া তাহার অন্ঠান্ত জিনিষ 
কিনিবার মত ১৯০২ টাঁক! উদ্ধৃত্ত থাকে। কিন্তু াঁউলের দর বাড়িয়া ১৬২ 
টাকা হইলে তাহার দুই মণ চাঁউল কিনিতে ৩২ টাঁকা ব্যয় হত্ব এবং মাত্র ১৬৮২ 
টাকা অবশিষ্ট থাকে । অন্তান্ত জিনিষেরও দাম তখন বাড়িয়া গেলে এই 

লোকটির অবস্থা কি হইবে তাহা কল্পনা কর। তখন অন্যান্ত জিনিষ খুব কম 

করিয়া কেনা ছাড়া তাগার গতি নাই। ইঠাঁতে তাহার এবং তাহার পরিবারের 

সকলের খুবই কষ্ট হইবে। এখন জিনিষপত্রের চড়া দাম। নির্দিষ্ট আয়ের 

লোকের কত কষ্ট হইতেছে তাহা আমরা সকলেই জানি । 
মজুরেরাও দাম বাঁড়িলে কষ্ট পাঁয়। দাম বাঁড়িলে মজুবী চট করিয়া বাড়ে 

না। তাহ! হইলে নির্দিষ্ট আয়ের লোকদের মত তাদেরও কষ্ট হইবে । কোন 
কোন ক্ষেত্রে ধর্মঘট করিয়। তাচার। অধিক মজুরী অথবা মাগগী ভাতা আদায় 
করিয়া লইতে পাঁরে। কিন্তু মজুরী বৃদ্ধির হার বা মাঁগগী ভাতার পরিমাণ 

মূল্য-বৃদ্ধির তুলনায় কম হয়। ফলে মূল্য বাঁড়িলে মজুবদেরও কষ্ট হয়। 

দাঁম বাঁড়িলে ব্যবসায়ীরা লাভবান হয়। জিনিষের মূল্য বাড়িলে লাভের 

মাত্রা বুদ্ধি হয় । 

কাঁজেই দাম বাঁড়িলে ব্যবসায়ীর লাভ হয়, কিন্ত মন্ত্র এবং নির্দিষ্ট আয়ের 
লোকদের ক্ষতি হয়। 

মুল্যভ্তাসের ফল (775০ ০ 2111118 0010) : জিনিষপত্রের দাম 

বাঁড়িলে যেমন নির্দিষ্ট আয়ের লোকের কষ্ট হয়, দাম কমিয়। গেলে আবার 
তাহাদের স্থবিধা হয় । কারণ দাম কমিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আয় কমে না । 

সরকারী চাঁকুরীয়৷ বা অন্যান্ত চাকুরিয়াঁদের মাহিন! ঠিকই থাকে। কিন্তু জিনিষ- 
পত্রের মল্য নামার ফলে তাহার! সব রকম জিনিষই বেশী করিয়া কিনিতে পারে। 

ম্গুরদের অবস্থাও ভাল হয়। কারণ তাহাদের মজুরীও বিশেষ কমে না। 
যদি কমে তবে দাম যে পরিমাঁণ কমে মজুরীর হার সেই পরিমাণে কমে না। 
কাজেই মজুরের! বেশী জিনিষ কিনিতে পারে । অবশ্য আর একদিক দিয়া 
মজুরদের অস্থবিধা হইতে পারে। জিনিষপত্রের দম বেশী কমিয্না গেলে 
ব্যবসায়ীরা লোকমান দেয়। তাহা হইলে তাহারা হয়ত কিছু কিছু মজুর 
ছাটাই করিতে পারে। ফলে বেকারের সংখ্য। বাঁড়িবে। 

২৩ 
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দাম কমিলে ব্যবসায়ীর! বিপর্রে গড়ে। তাহাদের লাভ ত কমিয়! যায়ই, 
হয়ত রীতিমত লোকসান হইতে পারে। দাম কমিলে ব্যবসায়ীদের আয় কমে। 
কাজেই দাম কমিলে ব্যবসায়ীদের আয় কমে? কিন্তু মন্ুর ও নির্দিষ্ট আয়ের 

লোকদের অবস্থার উন্নতি হয়। 



অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 
ক্রেডিট 

অর্থ সম্বন্ধে আলোচন। প্রসঙ্গে আমর ধরিয়া লইয়াছি সব আদান-প্রদান 

নগদ টাকায় হয় ও নগদ টাক। দিয়। জিনিষ বেচাকেন। হয়। কিন্তু তাহা 

ঠিক নহে। অনেক আদান-প্রদান ধারে চলে। ভবিষ্ঘতে শোধ দিবার 
অঙ্গীকারে যে বেচাকেন! হয়, তাহাকে ধারের কারবার বল! হয় । ইংরাজীতে 

ইহাকে ক্রেডিট বলে। ক্রেডিট" বিষয়টি কি? দোকানদার ক্রেডিটে জিনিষ 

বিক্রয় করিতে রাজী হইলে “ক্রেতাকে নগদ টাকা দিতে হয় না, ভবিষ্যতে নগদ 

টাক। দিবার অঙ্গীকার লিখিয়া দিতে হয়। ক্রেতার উপর বিশ্বাম না থাকিলে 

দোঁকানদীর ধারে জিনিষ দিবে না। তাই ক্রেডিটের মূলে রহিয়াছে বিশ্বাস। 

দোকানী বিশ্বান করে বে, নির্দিষ্ট দিনে ক্রেত! টাক। দিবে । দ্বিতীয়ত, নগদ 

কেনাবেচায় টাক। সঙ্গে সঙ্গে দেওয়! হয় । কিন্ত ক্রেডিটে বা ধারের কারবারে 

টাকা ভবিষ্যতে দেয়। কাজেই ক্রেডিটের কারবার শেষ করিতে সময় লাগে। 

ক্রেডিটের মূলে রহিয়াছে বিশ্বাস ও সময়।. 
ক্রেডিটপত্র (01601 [17500107600 ২ ধারের কারবারে ক্রেতা 

ভবিষ্ততে টাক! দিবার অঙ্গীকার করে। এই অঙ্গীকার সাধারণত কাগজে 

লিখিত হয় এবং তাহাকে ক্রেডিটপত্র বলে। কাগলজী অর্থ, চেক, হুপ্ডি প্রভাতি 

ক্রেডিটপত্রের উদ্দাহরণ। কাগজী অর্থ লোকে গ্রহণ করে ; কারণ, কেন্্রীয় 

ব্যাঙ্কের নগদ টাক! দিবার ক্ষমতায় তাহাদের বিশ্বাদ' আছে। তাই কাগজী 

অর্থকে ক্রেডিটপত্র বলা হয়। 

চেক (01606) : ব্যাঙ্কে লোকে টাকা জম! রাখে । আমানতকারী 

ব্যাঙ্কের উপর অপর একজনকে অথবা বাহককে তাহার আমানত হইতে টাকা 

দিবার যে লিখিত আদেশ দেয়, তাহাকে চেক বলে। 

আমানতকারী যাহাকে টাকা দিবে, তাহার নাম 2 কথাটির পরে 

ফাঁক। স্থানটিতে লিখিয়া দেয়। [২0155 কথাটির পরে দেয় টাকার পরিমাণ 

কথায় লিখিতে হয়। নীচে সে নাম সই করে এবং টাকা অঙ্কে লিখিয়। 

দেয়। ব্যান্থ হইতে আমানত-কারীদের এইরূপ চেক-বই দেওয়া হয়। “ 
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সাধারণত চেক দিয়! বহু «দনাপাঁওনা মিটান হয়। যে চেক দিবে 

তাহার ব্যাঙ্কে টাক আছে এই বিশ্বাস থাকিলেই তবে লোকে তাহার চেক 

লইবে। ব্যাষ্কের উপরেও বিশ্বাস থাকা চাই বে, চাঁহিলে চেকের বদলে 

টাঁক। পাওয়া] বাইবে। এই কারণে চেককে ক্রেডিটপত্র বলা হয়। 

চেককে কি অর্থ বল! যায়? চৈক দিয়া দেনা মিটানে! নগদ মুক্তা 
দেওয়ার সামিল। কিন্তু তাই বলিষ। চেক ও মুদ্রার মধ্যে পার্থক্য আছে। 

সবজনগ্রাহ্থতা অর্থের প্রধান লক্ষণ। অর্থ সকলেই গ্রহণ করিতে রাজী 

থাকে। কিন্ত কাগজী অর্থ ঘে ভিসাবে সনজনগ্রাহাঃ চেক সে রকম নভে । 

যিনি চেক দিতে চানেন তাহাকে না চিনিলে কেহই চেক লইবে না। 

কিন্ত কাগজা অথ বে কোনও লোকের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে কাহারও 

বাধে না। তাই চেককে সনজনগ্রান্থ বলা বায় না। দ্বিতীধত, চেক দিলেই 

দেনা মিটে না। বাঙ্ক হইতে চেক ফেরৎ দিলে পাওনাদার চেকদাতার 

নিকট হইতে নগদ টাকার দাবী করিতে পারে। কিন্ধ কাগজী অর্থ দিলে 

পাওনা তৎক্ষণাৎ মিটিয়া গেল। অর্থের সহিত চেকের আরও একটি তফাৎ 

আছে। সকলেহ গ্রহণ করে বলিয়া উহা ক্রমাগত হস্তাস্তরিত হয়। কিন্তু চেক 

খুব কমই হস্তান্তরিত হয়। কাজেই চেককে অর্থ বল! বায় না। 

চেকের প্রয়োজনীয়তা £ চেক ব্যবহৃত হইলে নগদ টাকার ব্যবহারের 
প্রযোকতন কমিয়া বায়। ধর! যাক ক খ-এব নিকট ১০০২ টাক! ধারে এবং 

এঁ টাকার একটি চেক সে থকে দিল। খ সেহ চেক ব্যাক্কে দিয়! ১০০২ টাকা 

পাইতে পারে । খ-এর আবার ব্যাঙ্ে ভিসাব থাকিতে পারে । তথন 

খ এ চেক তাহার নিজের হিসাবে জমা দেওয়ার জন্য পাঠাইবে । ছুইজনেরহই 

এক ব্যাঙ্ক হইলে ব্যান্ম ক-এর ভিসাঁব হইতে টাক। কাটিয়া খ-এর হিসাবে হমা 

দিবে । ফলে কেবল মাত্র খাতায় লিখিয়। হিসাব মিটিয়। গেল। নগদ টাঁকার 

প্রয়োজন হইল না। খএর বদি অন্ত ব্যাঙ্কে হিসাব থাকে, তবে সেই ব্যাঙ্কে 

চেকটি চেকবিনিমযকেন্ছে (01521108 1905০-এ ) পাঠাইবে। সেখানে 

প্রত্োক ব্যাঙ্কের দেয় এবং প্রাপ্য টাকার হিসাঁব তয়। দেয় এবং প্রাপ্যের 

মধ্যে ধাহা তফাৎ হইবে প্রত্যেক ব্যাঙ্কে তাহা দিতে হইবে, অথবা তাহাই 

সে পাইবে । ধর প্রথম ব্যাঙ্ক দ্বিতীয় ব্যাঙ্কের উপরে স্বসমেত ১,০৯০. টাঁকার 

চেক পাইল এবং দ্বিতীয় ব্যাঙ্ক প্রথম ব্যাঙ্কের উপরে ৯*- টাকার চেক, পাইল। 
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দ্বিতীয় ব্যাস্ককে দিতে হইবে হাজার টাকা, কিন্তু সে পাইবে ৯**২ টাকা। 

কাটাকাটি করিয়৷ দ্বিতীয় ব্যাঙ্কে তাহা হইতে মাত্র ১০০২ দ্দিতে হইবে । এই 

১০০ টাকাও নগদ দিতে হয় না। বিনিময়-কেন্দ্রে প্রত্যেক বাঙ্ছের 

হিসাব থাকে। সেই হিসাবে জম! অথবা খরচ লেখা হয়। কাঁজেই চেক 

দিলে নগদ টাক! ব্যবহারের প্রয়োজন থাকে ন! বলিলেই হয়। 

ছপ্ডি (731]1 ০৫ 14017191150 ); বিক্রেতা ক্রেতাকে বাহক অথব! 

তৃতীয় কোন এক ব্যক্তিকে ক্রীত দ্রব্যের মূল্য দিতে যে লিখিত আদেশ দেয় 

তাহাকে হুপ্ডি বলে। বিক্রেতাকে হুপ্ডিপ্রেরক (019%/0) এবং ক্রেতাকে 

হুগিগ্রাহক (018৬০2) বল! হয়। 

প্রেরক এবং গ্রাহক উভয়েই একই দেশের লোক হইলে হৃপ্ডিকে আভ্যন্তরীণ 

হণ্ডি বল! হয়। ক্রেতা অথব। বিক্রেতা! বিদেশী হইলে ইভাঁকে বৈদেশিক হৃপ্ডি 

বলে। হুপ্ডি একটি ক্রেডিটপত্র। কারণ হুডি ঘেদ্দিন ক্রেতার নিকট 

উপস্থিত করান হয়, তাহার কিছু দিন পরে এক নিিষ্ট দিনে ক্রেতাকে টাকা 

দিতে ভইবে। প্রেরক ও গ্রাশক টাক দিতে পারিবে বিশ্বাস থাকে বলিয়া 

লোকে হুপণ্ডি কেনে। 

হুপ্ডির কারবার : আন্তর্জাতিক দেনাপাওনা মিটাইবার ইহা একটি 

চমৎকার ব্যবস্থা । মনে কর, দেশের এক অংশ হইতে ক দেশের অন্য 

অংশ বা বিদেশস্থিত খএর নিকট হইতে মাল কিনিয়। তাহাকে হুপ্ডি কাটিতে 

বলিল। আর একটি কারবারে কএর নিকটবর্তী স্থানের অধিবাসী চ খএর 
প্রতিবেশী ছএর নিকট জিনিষ বিক্রয় করিল। ছুইটি কারবারে জিনিষের দাম 

একই । হুপ্ডি না থাকিলে চ এবং ক উভয়কেই হয় টাকা না! হয় সোনা-রূপা 
পাঁঠাইতে হইবে । কিন্তু তাহা না করিয়া! খ কএর নামে বিক্রিত মালের দামের 

জন্য হুপ্ডি লিখিয়! কএর নিকট উপস্থিত করিলে সে তাহা স্বীকার করে। খ 

তখন হুণ্ডিটি ছএর নিকট বিক্রয় করিয়া দেয়। ছ টাকার বদলে এই 

হুণ্ডিটি চএর নিকট পাঠাইয়া দেয়। চ কএর নিকট হইতে টাঁক! পাঁয়। 
এইভাবে হুণ্ডি দিয়া দুইটি কারবারের কাজ হইক্স। যায়, নগদ টাকার দরকার 

হয় না। বিদেশে সোনা-রূপাও পাঠাইতে হয় না। 

বাস্তব জীবনে ব্যাঙ্কের মারফতেই হুপ্ডির কারবার চলে। খ মাল বিক্রয় 

করিয়৷ কএর উপরে হুপ্ডি কাটে। কিন্ত তাহা ছএর নিকট বিক্রয় না করিয়া 
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সে তাহ! ব্যাঙ্কে দেয়। প্রেরক এবং গ্রাহক উভয়েই নামকর! ব্যবসায়ী হইলে 

ব্যাঙ্ক হুপ্ডি কিনিয়। তখনই টাক! দিয়া দেয়। ব্যাঙ্ক নিজের শাখায় বা 

প্রতিনিধিব নিকট এ হুপ্ডি আদায় করিবার জন্ত পাঠায় । ব্যাঙ্কের শাখ। বা 

প্রতিনিধি হুণ্ডির বদলে গ্রাহকের টাঁক৷ লয় । হুপ্ডি বিদেশের হইলে বিদেশের 

প্রতিনিধিব নিকট ব্যাঙ্কের জম বাঁড়ে। ইতিমধ্যে আর কেহ হয়ত বিদেশে 

দেন! মিটাইবার জন্ত ব্যাঙ্ক হইতে ড্রাফট বা ব্যাঙ্কেব হুপ্ডি চাহিতে পারে। 

ব্যাঙ্কে টাক! দিয়া সে ড্রাফট কেনে। এই ড্রাফট বিদেশের প্রতিনিধির 

উপরে দেওয়া হয়। প্রতিনিধি ব্যান্কেব জম! হইতে টাঁক! দিষ। দেয়। এই 

ছুইটি কাঁজে বিদেশে টাকা পাঠীনে। প্রয়োজন হইল না। 

ক্রেডিটপত্রের সুবিধা £ ক্রেডিটপত্রের প্রধান সুবিধা এই যে, তাহাদের 
ব্যবহারে ধাতব মুদ্রাব প্রয়োজন কমিষা বায়। ধাতব মুদ্রা অপেক্ষা কাগজী 

অর্থের খবচ কম তাহা বলা হইযাছে। চেক এবং হুপ্ডির সাহায্যে লোকে 

দেশে এবং বিদেশে নগদ টাক! ন। পাঠাইয়াঁও দেনাপাঁওন! মিটাইতে পারে। 

দেনাপাঁওন! মিটাইবার পক্ষে ক্রেডিটপত্রই বিশেষ সুবিধাজনক । 



উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
ব্যাঙ্ক 

সাধারণ লোকের নিকট ব্যাঙ্ক একটি রহস্যময় স্থান। লোকে সেখানে 
টাঁকা জম! দিতে অথব! চেক ভাঙ্গাইতে ধায়। কেহ কেহ টাকা ধার করিতেও 
সেখানে যায়। ব্যাঙ্ক টাঁকা জমা দিবার ও ধার পাইবার প্রতিষ্ঠান। ব্যাঙ্ক 
লোকের টাক! জম! রাখে ও জম] টাকার উপর আমানতকারীকে নির্দিষ্ট হারে 

সুদ দেয়। পূর্বে সঞ্চিত অর্থ চোর-ডাকাতের হাত হইতে রক্ষ। করাই দায় 
ছিল। প্রথমে স্বর্নকারদের নিকট লোকে টাক! জম! রাঁখিত, কারণ তাহাদের 

আধিক স্বাচ্ছন্দ্যে এবং সাঁধুতাঁয় লোকের বিশ্বাস ছিল। প্রথম প্রথম স্বর্ণ- 
কারের! টাক। রাঁখিবার জন্য লোকদের নিকট হুইতে পারিশ্রমিক লইত। 

ক্রমে তাহার। দেখিল যে, আমানতকারীরা কদাচিত টাকা উঠায়। তখন তাহার! 

এই টাকা অপরের নিকট সুদে খাঁটাইতে আরম্ভ করিল। ফলে তাহাদের 

লাভ হইতে আরন্ত করে। ন্বর্ণকারদের নিকট টাক৷ জম! রাখ এবং এঁ টাকার 
অংশ ধার দেওয়। হইতেই আধুনিক ব্যান্কের উৎপত্তি। 

ধ্যাঞ্ককে ক্রেডিটের কারবারী বল হয়। লোকে ব্যান্কে টাক! জম! রাখে । 

কারণ তাহাদের বিশ্বাস আছে যে, চাহিলেই ব্যাস্ক টাকা ফেরৎ দিবে। 

তাহা না হইলে লোকে টাকা জম। রাঁখিবে না। ব্যাঙ্ক টাকা ধার দেয়, কারণ, 
ব্যবসায়ীদের উপর ব্যাঙ্কের আস্থা আছে যে, নির্দিষ্ট সময় অন্তে তাহার ধার 

শোধ দ্বিবে। ব্যাঙ্কের সমস্ত কারবারই এইভাবে ক্রেডিটের উপর নির্ভর 

র। 

এজাদা কাজ (28000115০06 1১2015) £ আধুনিক ব্যাঙ্কের প্রধান 

কাজ লোকের টাকা জম] রাখা এবং ব্যবসায়ীদের টাকা ধার দেওয়া 

লোকে তাহাদের সঞ্চিত অর্থ ব্যাঙ্কের নিকট আমানত রাখে । আমানত তিন 

রকমের-_-চলতি, সঞ্চয়ী ও স্থায়ী। চলতি আমানতের ( 0011606 20০0812 

16795105) টাঁকা যে কোন সময়ে ব্যান্ক হইতে তোল! যায়। সঞ্চয়ী 
আমানতের (59515 ৫69315 ) এক অংশ, সাধারণত মোট জমার এক 

চতুর্থাংশ, চলতি আমানতের মত তোলা! যায়। কিন্তু বাকি অংশ ব্যাঙ্ককে পূর্ব 
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হইতে জানাইয়! নিদিষ্ট সময় অন্তর তোলা যায়। স্থায়ী আমানতের( 1550 

৫5095: ) টাঁক। নিদিষ্ট সময়ের পর তোল! যায়। ব্যাঙ্ক আমানতী সব টাকা! 

জম রাখিয়া! দে না। দীঘ দিনের অভিজ্ঞতা হইতে জান! গিয়াছে যে, 

আমানতকারীরা! সব টাঁকা এক সঙ্গে তুলিয়া লয় না। প্রত্যেক দিন মোট 

জমাব একটি সামান্ত অংশই লোকে তোলে। কাজেই ব্যাঙ্ক সামান্ত কিছু টাকা 

লোককে দিবার জন্ত নগদ তহবিলে রাখে ও বাকি টাকা অন্ত লোককে ধার 

দেয়। স্থায়ী এবং সঞ্চয়ী আমানতের উপবে ব্যাঙ্ক সুদ দেয়, অনেক সময়ে 

চলতি আমানতেরও স্থদ দেওয়] হয়। 

ধার দেওয়া ব্যাস্কেব দ্বিতীয় কাত । ব্যাঙ্কে মূলধন এবং আমানতের 

একট বড় অংশ ব্যবসায়ীদের ধার দেওয়। হয়। সাধারণত, সোন1, কোম্পানীব 

কাগজ, ভাল কোম্পানীব শেয়ার প্রভৃতি জামানত লওয়া ভয। ধাব দিয়াহি 

ব্যাঙ্কের লাভ হয়। 

পূর্বে ইংলগ্ডে প্রায় প্রত্যেক ব্যান্কেই কাগজী অর্থ চালু করিত। উহাকে 

ব্যাঞ্চ নোট বল! হইত। আজকাল একমাত্র কেন্দ্রীয় বাঙ্গ হইতেই কাগজী 

অর্থ চালু হয়। কাগজী অর্থ ধাঙ্র মুদ্রাব পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য 

ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের চেকবই দেয়। চেক অনেক সময়েই নগদ যুদ্রাব 

বদলে দেনাপাওন! মিটাইতে ব্যবহৃত হয়। 

ব্যাঙ্ক আবও কয়েকটি কাজ করে। হুপ্ডি বাট! দিয়! ক্রয় করা এবং 

বৈদেশিক হুড ও মুদ্র! ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি ব্যাঙ্কের কাজ । বাহার বিদেশে 

আমদানী-রপ্তানীর কাজ কবে, তাহার! ব্যাঙ্কের নিকট হইতে বৈদেশিক মুদ্রা 

কিনিতে ও বেচিতে পারে। ব্যাঙ্ক আঁপনাব মকেলদেব কন্য মারও অনেক 

প্রয়োজনীয় কাজ কবে। লোকে অলঙ্গাব, দলিল ইত্যার্দি মল্যবান জিনিষ 

ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখে । ইহাব জন্য ব্যাঙ্কে সামান্ত কিছু অর্থ দিতে হয়। 

শেয়ার বেচাকেনা সম্বন্ধে ব্যাঙ্ক উপদেশ দিয়া থাকে এবং মক্কেলদের জন্য 

শেয়ার কেনাবেচার কাজ করিয়া! থাকে। মকেলের পক্ষে ব্যাঙ্ক অনেক সময়ে 

অছি (:85062)-র কাজ করে এবং মক্কেলেব চিঠি যথাধথ স্থানে পৌছাইয়া 
দেয়। 

ব্যাক্কিংব্যবন্থার সুবিধা (4১০৮০1955০7 006 13810177£ 

59650) ) £ ভাল ব্যাঙ্ক দেশের বহু উপকার করে। লোকের সঞ্চিত অর্থ 
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ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়া চোর-ডাঁকাতের ভয় হইতে রক্ষা পাঁয়। ভাল ব্যাঙ্ক 

দেশে থাকিলে লোকের সঞ্চয়প্রবৃত্তি বাড়ে। কারণ, ব্যাঙ্কে টাক! থাকিলে 

তাহার৷ স্থ্দ পায়। যাহার। মাটির নীচে টাক। পু'তিয়া রাখিত তাহারা 

নিজেদের জমানো টাকা ব্যাঙ্কে রাখে । . এইভাবে দেশে যে সম্পদ ব্যবহৃত 

থাকে; ব্যাঙ্ক তাহ! সংগ্রহ করে এবং উৎপাদনবুদ্ধিব কাজে তাহা নিয়োগ করে। 

ব্যাঙ্ক উদ্যমনীল ব্যবসায়ীদের টাকা ধার দিয়! দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য 

করে। উৎপাদক ও ব্যবসায়ীরা জানে যে, ব্যবসায় বাড়াইবার জন্য প্রয়োজন 

হইলে ব্যাস্ক ভইতে টাকা ধার পাওয়া ঘাইবে। ইহাঁতে তাচাব। ব্যবসা-বাঁণিজো 

উৎসাহ পায় এবং ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়। দেশে ভাল ব্যাঙ্ক থাকিলে লোকে 

মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী হইবার শিক্ষা লাভ করে। দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য তাহাতে 

বুদ্ধি পায়। চেকের প্রচলন হইলে লোঁকের নগদ টাকা, পরিশ্রম এব* সময় 

বাচে। দেশ-দেশান্তরের সহিত বেণা টাকার আদান-প্রদান সহজে এবং 

নিরাপদে সম্পাদিত হয়। ইহ] ছাঁডা ব্যাঙ্ক লোকের বহু কাজ করিয়া দেয়। 

দেশেব আথিক উন্নতি শক্তিশালী ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করে। যে দেশে ভাল 

ব্যাঙ্ক নাই, সে দেশে শিল্প গড়িয়। উঠা কষ্টসাধ্য । আমাদের দেশে যে শিল্প 

ভাল করিয়। গড়িয়া উঠে নাই, তাঁহার অন্ততম কারণ আমাদের দেশে ভাল 

ব্যাঙ্কের সংখ্যা খুবই কম। * 

বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্ক : সবজাতীয় ব্যাঙ্ক লইয়াই দেশের ব্যাস্কিং 
সমাজ। এই সমাজের শীর্ষে আছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (01191 73210 | দেশের 

মুদ্রা ও ব্যাঙ্ক নীতি এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কাগজী অথ 

চালু করিবার ক্ষমত! এই ব্যাঙ্কেরই থাকে। সরকারী টাঁকাঁপয়ম। এই ব্যান্কে 

গচ্ছিত থাকে । ইচাই দেশের অন্যান্ত ব্যাক্কেব ব্যাঙ্ক । আর সব ব্যাঙ্ক তাহাদের 

আমানতী অর্থের একটি অংণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখে এবং দরকার হইলে 
তাহার! কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ধার পাঁয়। দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত 

থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ক নির্দিষ্ট মূল্যে সোন! ক্রষ-বিক্রয় করে। 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছাড়া অনেক সাধাবণ ব্যাঙ্ক থাকে। তাহারাই ব্যাঙ্কের 

সব কাজ করে। এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কগুলি দীর্ঘদিনের মেয়াদে টাকা ধার দেয় না। 

উহারা অল্পকালের জন্যই ব্যবসায়ীদের টাকা ধার দেয়। জামানীতে বৌথ 

ব্যাক্কগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে দীর্ঘদিনের মেয়াদে টাকা ধার দিত। 
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ইহা ছাঁড়া, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক, কৃষি ব্যাঙ্ক, সমবান্ন ব্যাঙ্ক প্রভৃতি থাকে। 

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক লোকের সঞ্চিত অর্থ জম! রাখে এবং সরকারী কাগজ গ্রভৃতিতে 

টাকা খাটায়। কৃষি ব্যাঙ্ক ও সমবায় ব্যাঙ্ক কবিকার্ষে টাকা ধাব দেয়। 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (0671051 738111) : দেশের ব্যাঙ্কগুলির নেতা ও কর্তা 
হিসাবে যে ব্যাঙ্ক আছে তাহাকে বেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক বলে। আমাদের দেশে রিজার্ভ 

ব্যাঙ্ক অফ ইত্ডিয়াকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বল! হয়। গ্রেটু ব্রিটেনের কেন্দ্রীয় 
ব্যান্কের নাম ব্যান্ক অফ. ইংগল্যাণ্ড। এই ছুইটি কেন্দ্রীয় ব্যা্কেব মালিক 
গভর্ণমেণ্ট এবং গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত পরিচাঁলকসংঘ ইহাঁদেব কার্য 

পরিচালনা করে। 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হস্তে কতকগুলি বিশেষ কার্ধের ভাব স্তস্ত আছে। প্রথমত, 

দেশের মধ্যে কাঁগজী মুদ্রা চালু কবিবার অধিকাৰ একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 

থাকে। অন্থান্ত কল প্রকারের মুদ্রা সরকারী টশাকশালায় তৈয়ারী হইলেও 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই তাহাদের বাজারে চালু করে। এই ব্যাঞ্কেব দ্বিতীয় 

কাজ হইতেছে বে, গভর্ণমেন্টেব ব্যাঙ্কার হিলাবে কাজ করা । সরকারের 

তহবিল সমন্তই এই ব্যাঙ্কে জমা রাখা হয। মরকারের কোন সময়ে অর্থের 

প্রয়োজন হইলে এই ব্যাঙ্ক সরকারকে টাকা ধাব দেয়। সবকারী খণ সম্বন্ধীয় 

সমস্ত কাঙ্গও এই ব্যাঙ্গকে করিতে হয়-_বেমন খণেব সুদ দেওয়! ইত্যাদি। 

তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের অন্ঠান্ত ব্যাঞ্ষেব ব্যাঙ্কীর। এই সমস্ত ব্যাঙ্ক 

তাহাদের 'আমানতী অর্থের একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জম! রাখে এবং 

প্রয়োজন মত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে তা্কারা টাক ধার লইতে পারে। 

নুতবাং বিপদে-মাপদে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই তাহাদের একমাত্র বন্ধু ও আশ্রয়। 

আজকাল অনেক দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে অন্ত ব্যাঙ্কগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ- 

ক্ষমতা দেওয। হইয়াছে। ব্যাঙ্ক গুলি কি হাবে সুদ লঈবে, কি কি উদ্দেশ্টে 

টাক! লগ্গী করিতে পারিবে ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাহাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্থের 

নিয়ন্ত্রণ মানিয়া চলিতে হইবে । চতুর্থত, দেশীয মুদ্রার বিনিময়ে নির্দিই হারে 

বিদেশী মুদ্রা ক্রয় বা বিক্রয় করাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একটি প্রধান কাজ। 

নির্দিষ্ট মূল্যে সোনা কেনাবেচ! করাঁও ইহার একটি কাঁজ। 



বিংশ পরিচ্ছেদ 

আন্ত জাতিক বাণিজ্য 

দেশের লোকের সব গ্রয়োক্জন মিটাইবার মত সামগ্রী কোন দেশেই হয় না। 
ঘা! দেশে হয় না, তাহা! বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। ইতিহাসের 

আদি যুগ হইতে আমরা জানি যে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য 
চলিত। জুলিয়াস সীজারের সময় ঢাকা হইতে রোমে মসলিন রপ্তানী হইত। 
একটি দেশ অপর দেশের সহিত বে ব্যবসায়-বাণিজ্য করে, তাহাকে আন্তর্জীতিক 

বাণিজ্য বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক দেশ অপর দেশের সহিত বাণিজ্য করে 

না, করে একদেশের লোক ভিন্ন দেশের লোকের মঙ্গে। 
তুলনা মুলক ব্যয়ের নীতি (42৬ ০: 00111991261 00956) £ 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কোন্ নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়? ভারতবর্ষ হইতে 

পাঁট, তুলা এবং চা কেন রপ্তানী হয় এবং যন্ত্রপাতি কেন আমদানী হয়? 
তাগর বিপরীত কেন হয় না? মানুষ নিজের প্রয়োজনের সব জিনিষ উৎপন্ 

করিতে পাঁরে না। কাজেই যে জিনিষ উৎপন্ন করিবার সর্বাধিক যোগ্যতা 

তাগর আছে, সেই জিনিষই সে উৎপন্ন করে এবং অপরের সাম গ্রীর সঙ্গে তাহা 

বিনিময় করে। তেমনি প্রত্যেক দেশেও যে জিনিষ সর্বাপেক্ষা যোগ্যতার 

সহিত উৎপন্ন করিতে পারে, তাহাই সে দেশে উৎপন্ন হয় এবং বিদেশে তাহ! 

রপ্তানী হয়। বে সামগ্রী উৎপন্ন করিবাঁর যোগ্যতা তাহার কম, তাহা বিদেশ 

হইতে আমদানী কর] হয়। মাটি এবং আবহাওয়ার গুণে ভারতবর্ষে পাট, চা 

এবং তুলা খুব কম ব্যয়ে উৎপাদন করা যায়। ইংলণ্ডের মাটিতে এই সব জিনিষ 
উৎপাদন করিতে গেলে খরচ বেশী পড়ে। আমাদের শিল্পদক্ষতা কম বলিয়া 

জটিল যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিবার ব্যয় ইংলগ্ডের অপেক্ষা ভারতবর্ষে বেশী পড়ে। 

ইংলণ্ড শিল্পে অগ্রসর এবং সেখানকার কারিগর নিপুণ বলিয়! যন্ত্রপাতি 

তৈয়ারীর ব্যয় সেখানে কম। কাজেই ভারতবর্ষে শশ্য এবং ফসল উৎপন্ন হয় 

এবং ইংলণ্ে যন্ত্রপাতি তৈয়ারী হয়। ভারতবর্ষ ইংলগ্ডে ফসল পাঠায়। ইংলগ 

ভারতবর্ষে যন্ত্রপাতি পাঠীয়। ইহাতে উভয়ের লাভ হয়। ইংলগড কম বায়ে 



৩৩৪ পৌরনীতি 

থাগ্যশত্ত ও কাচ মাল পায় ও ভারতবর্ষ ও কম ব্যয়ে আবশ্তকীয় যন্ত্রপাতি 

আমদানী করে। এই নীতিকে তুলনামূলক ব্যয়ের নিয়ম বলা হয় । 
বৈদেশিক বাণিজ্যের স্ৃবিধা )৫%56859 ০৫ £09151210 0906) ২ 

বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান স্ুধিধা এই যে, বিদেশে উৎপন্ন জিনিষ দেশে 

বসিয়৷ উপভোগ করা বায়। নিজেদের প্রয়োজনীয় সব কিছু কোন দেশেই 

তৈয়ারী হয় না। দেশে বাহ! তৈয়ারী হয় না, তাহা বৈদেশিক বাণিজ্যের 

ফলে বিদেশ হইতে আনা হয়। ভারতবষে রূপা ও টিনের খনি নাই, এবং 

পেঞ্রৌলও ভারতবর্ষে কম হয়। হংলণ্ডে পাট, চ1 হয় না। দেশে নিজের 
যাহা নাই, তাহা অন্থদেশ হইতে আনিতে পার! যায়। দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক 

বাণিজ্যের দ্বাবা সর্বনিম্ন দামে সামগ্রী ক্রয় করিতে পার! যায়। ভারতবর্ষে 

রং তৈয়ারী হইতে কোন বাধা নাই। কিন্ত রং তৈয়ারী করিতে গেলে 

ব্যয় জামানী অপেক্ষা অনেক বেশী পড়িবে । জামানীর নিকট হইতে রং 

কিনিলে ভারতবর্ষকে কম দামই দিতে হয়। ক্রেতা হিসাবে দেশের 
সকলেরই তাহাতে লাভ ভয় এবং সকলেরই জীবিকানিবাহের মান উন্নত হয়। 

দুইটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য আরম্ভ হইলে প্রত্যেক দেশেই এমন জিনিষ 

তৈয়ারী হয়, বাহ। তৈয়াবী করিবার দক্ষতা সেই দেশের সবাধিক। অন্ত 

দেশের তুলনায় দক্ষতা বেশী যাহাতে হইবে সেই জিনিষই দেশে তৈয়ারা 

হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির মত প্রত্যেক দেশও নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী 

দ্রব্য উৎপন্ন করিবে। শ্রমবিভাগের বে সকল লাভ হয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 

হহইতেও তাহা পাওষা বায়। 

মাথিক সুবিধা ছাডা অন্ত স্থবিধাও ইহাতে আছে । আমদানী ও রপ্তানীর 

ফলে একটি দেশ অপর দেশের মুখাপেক্ষী হয়। ইহাতে শাস্তি এবং আন্তর্জাতিক 

সৌহাদ্য বুদ্ধি পায়। সামগ্রী বিনিময়ের ফলে ভাববিনিময়ও সহজ হয়। 

অতএব আন্র্জাতিক বাণিজ্য দ্বাঝা আন্তর্জাতিক সহবোগিতার পথ প্রশস্ত হয়। 

প্রয়োজনীয় দ্রব্যার্দির জন্ত অপর দেশের উপর নিভরশীল হইলে শান্তি বজায় 

থাকে ইহ] সত্য, কিন্ধ তাহাতে একটি ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে। বুদ্ধ 

বাধিলে বিদেশ হইতে জিনিষ আমদানী বন্ধ হহতে পারে। গত যুদ্ধে 

ভারতীয়দের কত কষ্ট গিয়াছে, তাহ! সকলেরই স্মরণ আছে। প্রয়োজনীয় 

ক্রব্য আমদানী করা সম্ভব হয় নাই । পরমুখাপেক্ষী হওয়া সব সময় ভাল নয়। 



আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ৩৬৫, 

বাণিজ্যের উদ্বত্ত এবং হিসাব উদ্বত্ত (9191705 ০£ 1৪৫০ 211 

138191006 ০£ 200০0111105): বে সমস্ত সামগ্রী বিদেশে পাঠান হয় তাহাকে 

রপ্তানী এবং যাহ! বিদেশ হইতে আনীত হয় তাহাকে আমদানী বলে। রপ্তানী 

দ্রব্যের মোট মূল্য হইতে মোট আমদানী দ্রব্যের মূল্য বাদ দিয়! যাহ! থাকে, 
তাকে বাণিজ্যের উদ্বত্ত (13919206 ০৫ 1506) বলে। মোট রপ্তানী 

দ্রব্যের মূল্য হইতে আমদানীর মল্য কম ভইলে তাগাকে অনুকুল বাঁণিজ্য-উদ্ব ত্ত 
(42500181016 109191105 ০6 1906) বলে। ভারতবর্ষ হইতে যদ্দি বৎসরে 

৮০ কোটি টাকার মাল রপ্তানী করা হয় এবং ৬০ কোটি টাকাঁর জিনিষ 

'আমদাশী কর] হয়, তাঁভ। হইলে বিদেশ হইতে ২০ কোটি টাক! পাঁওয়। বাইবে। 

বিদেশীরা ভারতবর্ষে যা বিক্রয় করিয়াছে তদপেক্ষ! অধিক মূল্যের দ্রবা ক্রয় 

করিয়াছে । কাজেই উপরোক্ত ২০ কোটি টাকার সোন। বিদেশ হইতে 

ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবে । এই কারণেই আমদানী অপেক্ষ। রগ্তানী বেশী 

হওয়াটা অনুকূল বলিয়া ধরা হইত। আবার আমদানীর পরিমাণ রপ্তানী 

অপেক্ষা! বেশী হইলে তাহাকে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বত্ত বল! হয়। 

দুইটি দেশের মধ্যে যে সমস্ত জিনিষ আমদানী ও রপ্তানী হয় তাহার 

তালিকাকে অন্তর্বাণিজ্যের প্রত্যক্ষতালিকা (৬151116 10115 ০0£ 0806) বলে। 

কিন্ত ছুইটি দেশের মধ্যে জিনিষপত্র বেচাকেনা ছাড়াও অন্তান্ত বাবদ দেনা- 

পাওনা থাকে । বিদেশী জাহাজে মাল পাঠাইলে জাহাজের মালিকদের মাল 

লইবার খরচ বাঁবদ অর্থ দিতে হয়। কিংব। বিদেশীরা আমাদের দেশের জাহাজ 

ব্যবহার করিলে আমর! তাহাদের নিকট অর্থ পাইব। সেই রকম বিদেশী 

ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী আমাদের দেশে কাজ করিলে তাহার আমাদের 

নিকট এই বাবদ অর্থ পাইবে । বিদেশার নিকট আমর বদি পূর্বে টাক! 

ধার লইয়। থাকি, তবে প্রত্যেক বৎসর সুদ ও আসল বাবদ বিদেশে কিছু 

অথ পাঠাইতে হইবে । আবার বিদেশীরা আমাদের দেশে দেনা করিলে 

সুদ ও আসল বাবদ আমাদের পাওনা দ্রিবে। জিনিষপত্র কেনা-বেচ।৷ ব্যতীত 

এই সমস্ত কাঁরণে ছুইটি দেশের মধ্যে যে দেনাঁপাওনার হিসাব রাখঃ 

হয় তাহাকে অগ্রত্যক্ষ তালিকা (1105151016 1651075 ০? 0906 )। বল! 

হয়ু। ৃ 

কাজেই এক দেশ হইতে অপর দেশে নান! কারণে টাক। দিতে হয় কিংব।, 
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পাওনা হয়। এই সমস্ত দেনাপাওনার ভিসাবকে হিসাবের উদ্ধ ত্ত (39191106 

0: 80000265) বল! হয়। 

আমদানী রপ্তানীর সমতা (12192651089 101 117019015) £ 

অনেকে বলেন যে, সব দেশেরই রপ্তানী-আমদানী পরিমাণ সমান হয়। 

কিন্তু ইতিপৃবেই বল! হইয়াছে যে বঞ্তানীর পরিমাণ আমদানী অপেক্ষা বেশী 

হইতে পাবে। তাহা হইলে এই ছুইটি উক্তির সামঞ্জশ্ত কি ভাঁবে হইতে 

পারে? রপ্তানী-আমদানী সমান হয় বলিলে একথা বোঝায় না বে, মোট 
রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য সব সময়েই আমদানী দ্রব্যের মুল্যের সমান হইবে। 
আমরা কেবল জিনিষপত্র আমদানী-রপ্তানী করি না। বিদেশ হইতে কেবল 

মাল বেচিয়া আমর! টাক! পাই ন!, আরও অনেক খাতে টাক। পাওয়া যায়, 
কিংবা দিতে তয়। আমাদের বিদেশে মোট দেয় ও বিদেশ হইতে মোট প্রাপ্য 

অর্থের পরিমাণ সমান হইবে। শুধু কেবল সামগ্রী রপ্তানি-আমদানীর বেলায় 
হয়ত কিছু উদ্ত্ত থাকিতে পারে, আবার নাও থাকিতে পারে। কিন্তু সমস্ত 
দেনাপাওনার হিসাবের কিছুই উদ্বত্ত থাকিতে পারে না। অর্থাৎ একটি দেশ 
রপ্তানী দ্রব্য এবং আরও অন্তান্ত বাবদ যে টাক। পাইবে, তাহা এই সমস্ত 

খাতে দেয় টাকার পবিমাণের সমান হুইবে। রপ্তানী দ্রব্য যদি আমদানী 
অপেক্ষা বেশী অথবা কম হয়, তবে অন্ত খাতে দেনাপাওনা দিয়া! ভাহা পূরণ 
হয়। 

অবাধ বাণিজ্য (০6 0:50) অথব! অংরক্ষণ? বিদেশ হইতে মাল 
আমদানীর উপরে কোনও বাধ! আরোপিত না হইলে তাহাঁকে অবাধ বাণিজ্য 
(675 506) বলে। এই ব্যবস্থায় বিদেশী দ্রব্যের উপরে সাধারণত আমদাঁনী 

শুক্ধ ধার্ধ কর! হয় না । বদি বা এই শুক্ক ধার্য কর] হয়, তবে তাহ খুবই কম 

হারে বসান হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের বত কিছু স্থবিধা আছে, তাহা একমাত্র 

অবাধ বাণিজ্যে পাওয়া যায়। অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রচলিত থাঁকিলে প্রত্যেক 

দেশে শুধু সেই জিনিষটিই উৎপন্জ হইবে, যাহা! সেই দেশে সর্বাধিক দক্ষতার 
সহিত উৎপন্ন হইতে পাঁরে । তাহা হইলে শ্রমবিভাগ নীতির ব্যাঁপকতম প্রয়োগ 
হইবে এবং প্রত্যেক দেশেই সর্বাধিক উৎপাদন হইবে। 

জংরক্ষণ (21:০65০০2) £ বিদেশীর প্রতিযোগিতা হইতে দেশের শিল্পকে 
রক্ষ। করাকে সংরক্ষণ বলে। দেশের শিল্পকে দুইভাবে সংরক্ষণ করা যায়। 
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বিদেশী দ্রব্যের উপরে খুব উচ্চহারে আমদানী শুল্ক ধার্য করা যাইতে পারে। 
কিংবা দেশীয় শিল্পের মালিকদের সরকার আধিক সাহাধ্য করিতে পারে। 

দেশের শিল্পকে সংরক্ষিত করিবার যুক্তি এই যে, দেশীয় শিল্পের উৎপাদনের ব্যয় 
অধিক হওয়াতে দেশী জিনিষ বিদেশী দ্রব্যের মত কম দামে বিক্রয় কর! সম্ভব 

নহে। বিদেশী দ্রব্যের উপর উচ্চ হারে শুন্কধ বসাইলে তাহার দাম বাড়িবে। 

তখন বিদেণী দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় দেনী জিনিষ বিক্রয় কর! যাইবে। 

ধর! যাঁউর্ক যে, যাভার চিনি ভারতবর্ষে ৪২ মণ হিসাবে বিক্রয় হয়। ভারতের 

চিনির উৎপাদকেরা ৭২ মণের নীচে চিনি বিক্রয্ন করিতে পারে না, কারণ 

তাহাদের উৎপাদনের ব্যয় বেণী। চিনির উপরে জাভার সবকার ৪. হারে 

শুদ্ধ ধার্য কবিলে জাভার চিনির ব্যবসায়ীরা ৮২ টাকার নীচে চিনি বিক্রয় 

করিতে পারিবে না। তাহা হইলে ভারতীয় চিনি দামে অপেক্ষাকত সন্ত 

হইবে । দ্বিতীয়ত, সরকার আথিক সাগাব্য করিলেও দেশীয় শিল্ের মালিক 

কম মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে এবং বিদেশী দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় 

দীড়াইতে পারে। 

সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি 2 সংরক্ষণ-নীতির পক্ষে নানা যুক্তি দেখানো 
হয়। সর্বাপেক্ষা পরিচিত যুক্তিটি আমেবিকর একজন লেখক বহুদিন পূর্বে 
উপস্থিত করিয়াছেন : “বিদেশ হইতে দ্রব্য আমদানী করিলে আমর! দ্রব্যটি পাই 

বটে, কিন্ত বিদেণীর! পায় টাঁকা। দেশের জিনিস কিনিলে, দেশের টাকা 

দেশেই থাকিয়া যাঁয়।” স্বদেশীপ্রীতি অনেক সময়ে সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি 

হিসাবে দেখানে। হইয়াছে । কিন্তু সে যুক্তি সব সময়ে সমর্থনযোগ্য নহে। 

বিদেশী দ্রব্য সম্তা বলিয়া আমর! তাহা! কিনি । শুষ্ক বসাইয়। দেশী দ্রব্যের 

মূল্য বৃদ্ধি করিলে ক্রতা হিসাবে আমাদের ক্ষতি..হয়। অন্যান্ত গুরুতর কারণে 

আমরা হয়ত এই ক্ষতি স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু তাহ। পরিষ্ণীরভাবে 

জনসাধারণকে বুঝাঁইতে হইবে । 
আরও একটি কারণে সংরক্ষণ-নীতি সমথিত হইয়াছে। যুক্তিটি নিয়রূপ। 

আমেরিকার জীবনধারণের মাঁন খুব উচ্চ এবং সেইজন্ত আমেরিকার শ্রমিকদের 

উচ্চ মজুবী দিতে হয়। কাজেই আমেরিকাতে উৎপাদনের ব্যয় বেশী হইবে। 

কিন্তু জাপানে মজুবীর হাঁর কম বলিয়া উৎপাদনের ব্যয়ও জাপানে কম। কাজেই 

জাপানের বিরুদ্ধে আমেরিকার শিল্পকে সংরক্ষিত কর! উচিত। তাঁহা না হইলে 



৩৬৮ পৌরনীতি 

আমেরিকার মজুরের তাহাদের জীবিকানির্বাহের মান বজায় রাখিতে পারিবে 

না। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পার বাঁইবে যে, যুক্তিটিতে অনেক ফাকি 
আছে। মভুরী বেশী দিলেই উৎপাদনের ব্যয় বেশী হয় না। মজুরের দক্ষ 
হইলে উৎপার্দন বেশী হইবে । তাহা হইলে মজুরী বেশী হওয়া সত্বেও উৎপাঁদনের 
ব্যয় কম হইবে । ধরা যাঁউক, একজন কাটুনীকে দিনে আট আনা মজুরী দেওয়া 

হয় ও সে দিনে হাজার গজ সুতা কাটে । আর একজন মজুবকে দিনে বারে 

আন। দেওয়া হয়, কিন্ত সে দিনে ২০০০ হাজার গজ স্থতা কাটে। দ্বিতীয় 
কাট্নীকে বর্ধিও মজুরী বেণী দিতে হইতেছে, তথাপি উৎপাদনের ব্যয় দ্বিতীয় 

ক্ষেত্রে ছয় আন এবং প্রথম ক্ষেত্রে আট 'মাঁন। পড়ে। কাজেই মজুরী কম 

হইলেই উৎপাদনের ব্যয় কম হয় না। মজুবী অল্প দিলেও উপাদনের ব্য 

সাধারণত বেণী হয়। ভারতবর্ষে মন্ভুধীর হার আমেরিকা হইতে অনেক কম, 

কিন্ত তবুও ভারতের শিল্পপতির! ব্রিটিশ ও আমেরিকার শিল্পপতিদের সহিত 

প্রতিযোগিতায় দাড়াইতে পারে না। মবহ শ্রমিকের দক্ষতাঁর উপর নিভর 

করে। 

সংরক্ষণনীতির পক্ষে আর একটি যুক্তি এই যেঃ দেশে বহু লোক বেকার 

থাফিলে সংরক্ষণনীতি গ্রহণ করাই উচিত। সংরক্ষণ বেকারসংখ্যা কমায়। 

দেনীর় শিল্প সংরক্ষিত হইলে তাহার প্রসার হইবে । তাহা হইলে অনেক লোক এই 

শিল্পে কাজ পাইবে । ১৯৩১ সালে চিনির মিলগুলিকে সংরক্ষিত করিবার ফলে 

বিহার এবং উত্তর প্রদেশে বহু চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে এবং বহু লোকে 

এই সমস্ত কলে কাজ পাইতেছে। অবাধ বাণিজ্যের সমর্থগণ তাহাতে এই যুক্তি 

দেখাইয়াছে বে, উচ্চ শুন্ধ বিদেণা জিনিষের আমদানী বন্ধ করে। বহিবাণিজ্যের 

হিনাবের মার সব খাতে আয়ব্যর সমান থাকিলে, আমদানী কমিলে রপ্তানাও 

কমিবে। দেশের আমদাপী দেশের রপ্তানীর সমান ভয়। আমদানী করিয়। 

রপ্তানী দ্বারাই তাহার দাম দিয়! থাকি । কাজেই আমদানী কমিলে রপ্ানীও 

কমিবে। আমদানী কমাইয়া দিলে রগানীবাণিজ্যের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা । 

রপ্তানা জিনিষ বিক্রয় না হইলেই সেই শিল্পগুলিতে নিধুক্ত শ্রমিকের বেকার 

হইয়া পড়িবে । তাহা হইলে সংরক্ষণের ফলে এক দিক দিয়া যেমন দেশীয় শিল্পে 

শ্রমিকের নিয়োগ বৃদ্ধি পায়ঃ তেমনি আবার রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়া যাওয়াতে 

সেই সমন্ত শিল্পে শ্রমিকের! বেকার হয়। 



আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ৩৬৯ 

ংরক্ষণনীতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় যুক্তির নাম “শিশু-শিল্প” যুক্তি 

(1090 17009015 21£01006116)। একটি শিল্প গড়িয়া! তুলিবার সর্ব প্রকার 

স্থাবিধা দেশে থাকিতে পারে। কিন্তু শক্তিমান বৈদেশিকের প্রতিযোগিতার 

বিরুদ্ধে এ শিল্পটি দাড়াইতে পারিতেছে না। শিশু এবং বয়স্কের মধ্যে 
প্রতিযোগিতায় শিশুর পরাজয় নিশ্চিত। শিশুকে পরিণত বয়স পর্যন্ত লালন- 

পালন করিতে হয়। শিশুসন্তানকে পিতামাতা পালন করেন। তাহা না করিলে 

শিশু বাচিতে পারে না। শিশুকালে যত্ব লওয়া হইলে পরে অনেক শিশু হয়ত 

খ্যাতি ও সন্মান অর্জন করিতে পারে। ঠিক একই যুক্তিতে বিদেশী 

প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিয়া শিশু-শিল্লকে বিকাশের সুযোগ দেওয়া 
উচিত। কিন্ত এই যুক্তি অনুসারে একটি শিল্পকে পূর্ণবয়স্ক হওয়া পর্যন্তই 
রক্ষণ কর! যাইতে পারে । একজন ভারতীয় ব্যবসায়ী বলিয়াছে, “শিশুকে 

লালন কর, কিশোরকে রক্ষা! কর এবং বয়স্ককে ছাড়িয়। দাও ।৮ 

সংরক্ষণের পক্ষে আরও একটি যুক্তি আছে। আধুনিক জগতে প্রত্যেক 
দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে চাঁহে। দেশরক্ষার জন্যই তাহ! প্রয়োজন। অপরিহার্ধ 

দ্রব্যের জন্য বিদেশের দিকে চাহিয়া থাকিলে বুদ্ধের সময়ে আমাদের খুবই 
অস্থবিধ! হয়। বুদ্ধ বাধিলে সেই জিনিষগুলি আর পাওয়া বাক্ন না। জাতীয় 

জীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্য নানাপ্রকার শিল্প দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। 
সংরক্ষণ-নীতির বিপদ (1)212615 ০£ 01066061010) £ কিন্ত সংরক্ষণ- 

নীতির ফলে জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পায়। বিদেশী দ্রব্যের উপর উচ্চ শুদ্ধ ধার্য 
করিলে তাহার দাম বাড়িয়া যায়। দাম বাঁড়িলে, প্রত্যেকেরই কষ্ট হয়। 

সংরক্ষণের পক্ষে সবাপেক্ষ। দৃঢ় যুক্তি “শিশু-শিল্লেব” যুক্তি। কিন্তু এই যুক্তি 

চিরকালের জন্য কোন শিল্পকে সংরক্ষণ কর] সমর্থন করে না। যেসব শিল্পের 

বিকাশের সত্য সত্যই সম্ভাবনা! আছে, তাহ! বাঁছির়। বাহির করা কঠিন। তাহা 

ছাঁও। সংরক্ষণনীতি একেবার অবলম্বন করা হইলে তাহা। স্থাস্বী হইয়া দাড়ায় । 

শিশুটি বয় প্রাপ্ত হইলেও অধিক সংরক্ষণের জন্ত আন্দোলন করে। তাহার ফলে 

ক্রেতাদের চিরদিনই বেশী দামে জিনিষ কিনতে হয় এবং তাহাদের কষ্ট হয়। 

২৪ 



একবিংশ পরিচ্ছেদ 

বণ্টন এবং জাতীয় আয় 

উৎপাদনের চাবিটি উপাদানের মধ্যে কি ভাবে-জাতীয় আয় বণ্টন করা 

হইবে, তাাই বণ্টনতত্বের (91511198001) অন্তভূক্তি। প্রতি বৎসর দেশে 

বহু দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে। জমি, মূলধন প্রভৃতি চারিটি উপাদানের সহবোগে 

তাহা উৎপন্ন হয়। ইহাই আবার উক্ত চারিটি উপাদানের মধ্যে ভাগ ভয় এবং 
দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির আয় হহার দ্বারা নিিষ্ট হয়। এই কারণে ধনবিজ্ঞানের 

এই বিভাগটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 

পৃবে উৎপাদনব্যবস্থাঁ ঘখন সরল ছিল, বণ্টনসমস্তাও তখন এত জটিল 

হইয়া উঠে নাই। শ্রমবিভাগ তখন সামান্ুই ছিল, প্রত্যেকে নিজের উৎপাদিত 

দ্রব্যের বিক্রীত মৃগ্য গ্রহণ করিত। গ্রামের মুচি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত 

জুতা তৈয়ারীর কাজ করিত এবং জুতার মূল্যের ভাগ কাহাকেও দিতে 

হইত না। কাজেই বণ্টনসমস্তা সহজ ছিল। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 

শ্রমবিভাগ জটিল হইয়া উঠিয়াছে। জুতার মত জিনিষ এখন কেহ একা 

তৈয়ারী করে না। বহু লোকের সহযোগের ফলে জুত! তৈয়ারী হয়। বন্থ 
লোকের মধ্যে এই জুতার মুল্য ভাগ করিয়! দেওয়া! এই কারণেই জটিল ভইয়া 

পড়িয়াছে। 

বণ্টনতন্বের সহিত বহু গুরুতর সমস্যা জড়িত। আমর! তার তিনটি 

মাত্র আলোচনা করিব। কি বণ্টন কর! হইবে? কাদের মধ্যে ব্টন করা 

হইবে? কোন্ নীতি অনুঘাঁয়ী বণ্টন কর! হইবে? 
জাতীয় আয় (ব5911009] 7)151010) £ প্রথম সমস্যা দেশের জাতীয় 

আয় নিরপণ করা। দেশে যত দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং কর্ম (56151069 ) 

সাধিত হয়, তাহার সমষ্টিই জাতীয় আয়। সার! বৎসরে দেশের লোক অসংখ্য 
দ্রব্য উৎপন্ন করিতেছে । ইহা হইতে মূলধনের ক্ষয়পূরণের জন্য কিছু অংশ 

বাদ দিতে হইবে। কারণ উৎপাদনে ব্যবহারের ফলে মূলধন ক্ষয় হয় এবং 

অনেক সময়ে একেবারেই শেষ হইয়। বায়। সুতরাং এই বাবদ মোট জাতীয় 

আয় হইতে কিছু অংশ আলাদা সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়। বাকি অংশকে 



বণ্টন এবং জাতীয় আয় ৩২১ 

দেশের জাতীয় আয় (96101051 [1700116 ) বল। ভয়। জাতীয় আয় 

নিম্নলিখিত ভাবে নিরুপিত হয়। 

একটি বন্ত্রশিল্পের আয় বিশ্লেষণ করা যাউক। একটি জমিতে কারখান। 

স্থাপিত হইয়াছে । কারখানায় যন্ত্রপাতি বসানো হইয়াছে । শ্রমিক এবং 

অন্ান্ত কর্মী সেই কারখানায় কাজ করে। বস্ত্র তৈয়ারী হইবে বলিয়। 

কারখানার মালিককে তুলা কিনিতে হইবে। স্ব জিনিষ ভালভাবে একত্র 
করিয়া কল চালু করা হইল। বছরের শেষে কিছু কাঁপড় তৈয়ারী হইল । ইচাঁই 

কারখানার মোট উৎপাদন। এই উৎপন্ন বস্ত্রেব মুল্য হইতে তাহাকে কিছু 
অর্থ আলাদ। করিয়া রাখিতে ভইবে। কারণ মূলধনের ক্ষয় হয়। যন্ত্রপাতি 

সনদা ব্যবহারে ক্ষর হয়। পুবাঁতন অথব1| অকেজে! হইয়া! পড়িলে ঘন্ত্রপাতি 

বদলাইতে তইবে। কাজেই বুদ্ধিমান মালিক পুন হইতেই ইহার ব্যবস্থা 

করিয়। রাখে। প্রত্যেক বৎসর মোট উৎপাদনের একটি অংশ বা অংশের মূল্য 
সে আলাদ। করিয়া সঞ্চয় করে। তা হইলে বন্ত্রপাতি বদলাইবার সময় 

আঁসিলে তাহ[ব কোন অস্থবিধাই হইবে না। কারণ ইতিমধ্যে যন্ত্রপাতির 

দম জমা ভইয়া বাইবে। বাকি দ্রব্য সমষ্টি তাহার নীট উৎপাদনের পরিমাণ । 

ইহা হইতে সে খাজনা দিবে, শ্রমিকের মজুরী এবং মুলধনের স্থদ দিবে। 
বাকি যাঁভ। থাকে তাভাই তাহার লাভ। 

চাষীর কথা বিবেচনা কর। ঘাঁউক। লাঙ্গল এবং গরুর সাহাঁষ্যে চাষী এক 

থণ্ড জমি চাঁষ করে। কিছু দ্রিন পরে সে কিছু ফসল ঘরে তোলে। ইন 

হইতে সে একটি অংশ বীজের জন্ঠ রাখিয়া দিবে । বাকি ফসল হইতে জমিদারের 

খাজন|, ধারের গুদ এবং মজুর লাগাইয়া থাকিলে তাহার মজুরী দিতে হইবে। 

অবশিষ্ট অংশ তাহার লাভ। 

উপরের দুইটি দৃষ্টান্ত হইতে জাতীয় আয় কিভাবে নিদিষ্ট হয়, তাহা বুঝা 
গেল। ভূমি, শ্রমিক ও মূলধন বিশেষভাবে সংহত ইয়া কিছু পরিমাণ 

সামগ্রী উৎপাদন করে। প্রত্যেক বৎসরেই দেশে কৃষি এবং শিল্পসামগ্রী 

উৎপন্ন হয়। ইহাই সেই বৎসরের মোট জাতীয় আয়। কারখানার মালিক 

ব1 চাষীর মত এই আয় হইতে একট! অংশ মূলধনের ক্ষয়পূরণের জন্ত আলাদ। 

করিয়া, রাখিতে হইবে । বীজ প্রভৃতির মত কাঁচা মাল পৃতি করিতে হইবে। 

সবদ। ব্যবহারে যন্ত্রপাতি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিছুদিন পরে তাহা বদলাইতে হইবে। 
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তাহার ব্যবস্থা পূর্ব হইতে করিয়া রাখিতে হয়। মোট জাতীয় আয় হইতে 
এই বাবদ কিছু বাদ দিয় যাহ! অবশিষ্ট থাঁকে, তাহাই নীট জাতীয় আয়। 

কাহাদদের মধ্যে বন্টন কর! হইবে ? উৎপাদনের চারিটি উপাদান 
এক সঙ্গে কাজ করিয়া জাতীয় আয়ের হৃষ্টি করে। আবার সকলের আয়ের 

উৎসও ইহাই। উৎপাদনের চাঁরিটি উপাঁদাঁনের মধ্যে জাতীয় আয় ভাগ হয়; য়ঃ 

জমির মালিক খাঁজন। পায় ; মূলধনের লধনের মালিক র মালিক সুদ পায় শ্রমিক পায় | মনুরীঃ 
এবং উদ্যোক্তা জা সু লাভের অধিকারী হয় য় | এই _বিভাগে 

টি থাজন।, সুদ, মজুরী এবং লাভ সম্বন্ধে আলোচন! করিয়া থাকি। 

এই ভাগকে কর্মগত (01206101191) বণ্টন বলা হয়। উৎপাদনের 

উপাদানগুলির মধ্যে জাতীয় ভাগ করিবার নীতি আমরা আলোচনা করি। 
শ্রমিক, পু*জিপাতি, ভূম্বামী এবং উদ্যোক্তার আঁয় কিরূপে নিদিষ্ট হয়, তাহা 

এই বিভাগের আলোচ্য । প্রায় প্রত্যেক লোকই বিভিন্ন রকমের কাজ করিয়া 

আয় কবে। কাহাবও জমি থাকিলে তাহা হইতে সে খাজনা পায়। সরকারী 

খণপত্র বা কোম্পানার কাগজে সঞ্চিত পুঁজি নিয়োগ করিলে সে তাহার স্থাদ 

পার। অফিসে কাজ করিয়া সে বেতন পায় । অন্ত লোকে হয়ত জমি হইতে 

এবং শ্রমিক তিসাবে আয় করে। 

বণ্টনের নীতি (1১111701191 ০0£ 01511191111917) 2 এই সমন্যাই 

অত্যন্ত গুরুতর । জাতীয় আয় কি ভাবে উত্পাদনের উপদানগুলির মধ্যে 

বণ্টন কর হয়? প্রত্যেক উপাদানের আয় নিদিষ্ট করিবাঁ শীতি কি হইবে ? 

সমন্যাটি আর এক ভাবে বিবৃত কর বাইতে পাঁরে। উৎপাদনের চাঁরিটি 

উপাদানের প্রত্যেকের কাঁজের মূল্য কি ভাবে নির্ধারত হহবে?% প্রত্যেকেই 

উত্পাদনের কার্ষে কিছু কিছু সাহায্য করিতেছে । তাহাদের পারিশ্রমিক এই 

কাজের মূল্যের উপরে নিরব করিবে। 

সবক্ষেত্রে মূল্য বে ভাবে নিরুপিত হয়, এখানেও সেইরূপ চাহিদা এবং 

বোগানের উপরেই নির্ভর করে। পুনে মূল্য সম্বন্ধে বাঁভা বলা হইয়াছে, তাহাই 

কিছু পরিবতিত করিয়। এখানেও বলা বাইবে। মঙ্জুরী বা শ্রমিকের পারিশ্রমিক 
চাহিদা! এবং যোগানের উপণেই নির্ভর করিবে । ব্যবসায়ের অবস্থা য্দি ভাল হয়, 

বদি কলকারখানার মালিকের! তাহাদের ব্যবসায় বাঁড়াইতে চায়, তাহা হইলে 

শ্রমিকের চাহিদ| বাঁড়িবে এবং মজজুগীও বাড়িবে। কিন্তু মন্থুরের সংখ্যা যদি 
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বাড়ে, তাহ। হইলে মজুরী কমিবার সম্ভাবনা । প্রত্যেক শ্রমিক ঠিক মন্ত্রীর 

সমান মূল্যের দ্রব্য উৎপাদন যতক্ষণ করিতে পারিবে, ততক্ষণই নৃতন মনজুর 
নিযুক্ত হইবে। নিযুক্ত হইলে প্রত্যেক শ্রমিক কিছু কিছু জিনিষ উৎপাদন 

করে। এই উৎপন্ন জিনিষ হইতে আর সব খরচ বাদ দিলে যাহা! থাকিবে, 
তাহা যদি মজুরী অপেক্ষ। কম হয়, তাহা হইলে মালিক আরও মজুর লইবে। 

কারণ তাহাতে মালিকের লাভ হইবে। কিন্তু বেশী মুর নিযুক্ত করিলে 
মন্ুরের প্রান্তিক উৎপাদন কমিয়। যায়। এই ভাবে প্রত্যেক মজুরের প্রাস্তিক 
উৎপাদন (11251:£1591 10000) বতক্ষণ মজুরীব সমান না হয়, ততক্ষণ নৃতন 

নৃতন মজুর নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা । যতই শ্রমিক নিযুক্ত হয় ততই মন্জুরের 

প্রাস্তিক উৎপাদন কমিয়] যায় ও অবশেষে তাহ মজুরীর সমান হয়। উৎপাদনের 
প্রত্যেক উপাদানের মূল্য এই ভাবে নিরুপিত হয়। 

স্থদের বেলাতেও একই নিয়ম খাটে। মূলধনের চাচিদ৷ এবং যোগান 

দ্বারাই সুদের হার নির্দিষ্ট হয়। যদি সঞ্চয় বেশী হয় এবং মূলধনের যোগাঁন 
বাড়িয়। ধায়, তাহা হইলে স্্দের হার কমিবে। এই ভাবে উৎপাদনের প্রত্যেক 
উপাদানের পারিশ্রমিক, চাহিদা এবং যোগান দ্বারাই নির্দিষ্ট ভয়। 



রূাবিংশ পরিচ্ছেদ 
খাভনা 

সাধাবণত লোকে খাজনা বলিতে জমিদাবকে বা বাড়ীর মালিককে দেয় 

টাকা বুঝে। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে কথাটি ঠিক এই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। প্রাকৃতিক 

সম্পদের মালিকানা হইতে বে আয় হয, তাহাকেই খাজনা বলে। মনে করা 

যাউক বে, একজন মাসিক ১০০২ টাক! ভাড়ায় একটি বাঁড়ী ভাড়া লইল। এই 
একশত টাকা হইতে বাড়ী তৈয়াবীব জন্য বাড়ীওয়াল৷ যে টাক। লাগাইয়াছিল 

তাহার সুদ ৮*. টাকা! ধব1 বাঁউক। তাহা! হইলে বাড়ীওয়ালার জমি হইতে কুড়ি 
টাকা আয় হইল। ইহাকে জমির খাজনা বলে। খাজন৷ প্রাকৃতিক সম্পদের 

ব্যবহার হইতে পাওয়া যায়। রিকার্ডো বলেন, “জমিতে উৎপক্নদ্রব্যের ষে 

অংশ মির আদি এবং অবিনশ্বর গুণেব ক্ন্ত জমির মালিককে দিতে হয় তাহাই 

থাজন]। সাধাবণত খাজন| বলিতে যাহ বুঝায় ইহা! তাহা হইতে স্বতন্ত্র। 

সাধারণ লোকে খাজনা বলিতে যাহ! বুঝে, তাাতে খাটি খাজনা ছাড়াও আরও 

কয়েকটি বিষয় ধর! হয়। জমির মালিক জমির উন্নতির জন্ত অথব! বাড়ী 
তৈয়ারী করিতে বাহ। ব্যয় করিয়াছে, তাহার সুদ এখং লাভ ইহাতে ধরা হয়। 

মোট দেয় খাজনা হইতে জমিতে নিুক্ত মূলধনের স্থুদ এবং লাভ বাদ দিলেই 

খাটি খাজনার পরিমাণ পাওয়া বাইবে। 

থাজন! সম্বন্ধে আলোচন। করিতে গেলে দুইটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে হইবে। 

প্রথমত, কেন খাজনা দেওয়! হয়? দ্বিতীয়ত, খাজনার পরিমাণ নির্দিষ্ট হইবে 

কি প্রকারে? প্রথম প্রশ্নটির উত্তর সহজ । চেয়ার তৈয়ারী করিয়া ছুতার কেন 

টাকা চায়, তাহ। আমরা জানি। ছুতারকে কাঠ এবং অন্ঠান্ত জিনিষপত্র 

কিনিতে এবং শ্রমিকদের মভুরী দিতে ভইয়াছে। কাজেই তাহাদের খরচ 

পোষাইয়া দিতে হইবে । তাহা না তইলে ছুতার চেয়ার তৈয়ারী করিবে না। 
কিন্ধ ভূমি উৎপন্ন বা! তৈয়ারী হয় না। ইহা! গ্রক্তির দান। জমিদারের জমি 

তৈয়ারী করিতে কোনও খরচ হয় না। তবে কেন জমি ব্যবহারের জন্ত সে 

খাজন। দাবী করে? তাহার প্রধান কারণ জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। সব জমি 

সমান উর্বর বা সমান চাঁষযোগ্য নহে। শহরের যে দিকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের 
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কেন্দ্র, সেখানকার বা আবাস-নির্সাণের উপযোগী এমি নিতান্তই সীমাবদ্ধ । 

কিন্তু এ জমির চাহিদা খুব বেশী। সেইজন্তই এই সমস্ত জমির মালিক প্রজাদের 
নিকট হইতে খাজনা আদায় করিতে পারে। 

থাজন! দ্রিবার আর একটি কারণ আছে। জমি হাঁসমান আয়ের নিয়মাধীন। 

চাষী একখণ্ড জমি অধিক পরিশ্রমের সহিত চাষ করিলে মোট উৎপন্ন-বৃদ্ধির 

হাঁর ক্রমশই হাস পায়। অর্থাৎ ফসল উৎপাদনের ব্যয় বাড়িতে থাকে। কাজেই 

একই জমি অধিকতব চাষ ন। করিয়। অন্ত জমি চাষ কবা কৃষকের পক্ষে লাভজনক 

হয়। ফসন বাড়াইবার প্রয়োজন হইলেই নৃতন জমির চাঁতিদ। হয়। কিন্তু জমির 

পরিমাণ বাড়ানে। বায় না। কাজেই জমিদার প্রজার নিকট হইতে বেশা খাজন। 

আদায় করিতে পারে । 

খাঁজন! কি ভাবে নির্দিষ্ট হয়? ৮ডেভিড রিকার্ডো নামে বিখ্যাত ধন- 
বৈজ্ঞানিক খাজনা-নিরুপণের পদ্ধতি লইয়! বহুদিন পূর্বে আলোচনা! করিয়াছেন । 

তাহার মতে জমির আদিম এবং অবিনশ্বর গুণের জন্য খাজন। দিতে হয় । 

একথণ্ড জমি হয়ত অপর জমি অপেক্ষ। উর্বর । তাহাতে ফসল ভাল হয় এবং 

এই ফসলেবই একাংশ জমিদারকে দিতে হয়। জমির উর্বরতার জন্তই যে অধিক 

ফসল পাঁওয়া যায় তাহার এক অংশ জমির মালিককে খাজন! দিতে হইতেছে । 

জমি হইতে কি ভাবে খাজনার উৎপত্তি হয়, তাহা একটি দৃষ্টান্ত দিলে বুঝা 
যাইবে। মনে কর, মহাসমুদ্রে একটি দ্বীপ আবিষ্কৃত হইল, সেখানে কোন 

মানুষ নাই। কয়েকজন ভাবতায় চাষী সেখানে গিয়া বাস করিতে শুরু করিল। 

তখনও জমিব কেহ মালিক নাই। যে যতটা পারে জমি লইয়া ধান চাষ করিতে 

লাগিল। ইচ্ছামত জমি পাওয়! গেলে চাষীর! সর্বোৎকষ্ট জমিই প্রথমে চাঁষ 

করিবে । ক্রমে ক্রমে ভাল জমি সব চাষ হইয়া যাইবে এবং সেই ধানে 
সেখানকার লোকদের প্রয়োজন মিটিবে। এরূপ অবস্থায় কেহ খাঁজনা 

দিবে না। 

কিন্তু কালক্রমে দ্বীপের জনসংখ্য। বাঁড়িবে। তখন থাগ্য উৎপাদন বৃদ্ধি 

করিতে হইবে। ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে নৃতন নূতন জমি চাষ 
করিতে হইবে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর জমিগুলিতে ইতিপূর্বেই চাষ হইয়া গিয়াছে । 

কাজেই তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাঁষ ছাড়! গত্যন্তর নাই। এই জমিগুলির 

উর্বরত। কম, সুতরাং ফসলও তাহাতে কম হইবে । ধর! যাউক যে, প্রথম শ্রেণীর 
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এক বিঘা! জমিতে ১৫ মণ ধান হয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে মাত্র ১০ মণ ধান হয়। 

কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই চাষের ব্যয় একই রকম পড়ে। কারণ, উভয় জমিতে একই 

ধরণের লাঙ্গলে চাষ করা হয়, একই বীজ বপন কর! হয় এবং সমান পরিশ্রম 

করা হয়। প্রত্যেক বিঘা চাষ করিবার খরচ ত্রিশ টাকা ধর! যাঁউক। দ্বিতীয় 

শ্রেণীর জমিতে ত্রিশ টাকা ব্যয় করিয়! দশ মণ ধান পাওয়া যায় বলিয়া ধান- 

উৎপাদনের ব্যয় মণ প্রতি তিন টাকা হইবে । বাজারে ধানের দাম অন্তত তিন 

টাকা হইবে, কারণ তাহা না হইলে কেহ দ্বিতীয় শ্রেণীব্র জমি চাষ করিবে না। 

বাজার দর ৩২ টাঁকা হইলে ১ম শ্রেণীর জমির চাঁষী তিন টাক দামে পনের মণ 

ধান বিক্রয় করিয়া পয়তালিশ টাকা পাইবে, কিন্ত তাহার খরচ হয় মাত্র ত্রিশ 

টাকা । তাহা হইলে প্রথম শ্রেণীর জমিব চাষী ফসল বেচিষা খরচ বাদে পনের 

টাকা বেশী আয় করিতেছে । এই উদ্বান্তকে খাজনা বলে। দ্বিতীয় জমিতে 
চাষ করিয়া সব খরচ বাদে কিছুই উদ্দত্ত থাকে না। সেখানে খরচ পড়ে ত্রিশ 

টাকা এবং ধান বেচিয়া ত্রিশ টাকাই আয় ভয়। খরচের মধ্যে চাষীর লাত ধর! 

হইয়াছে ইহা স্মরণ রাখিতে হহবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে চাঁষের ব্যয় ঠিক 

উৎপন্ন ফসলের সমান । ইহাকে প্রান্তিক ( 19721119]) জমি বলে। যে 

জমি চাষ করিয়া ও ফসল বিক্রয় করিয়! চাষী তাহার খরচটাই কেবল উঠাইতে 

পারে, তাঁগকে প্রান্তিক জমি বলে। প্রান্তিক জমিতে বে ফসল উৎপন্ন হয় 

এবং ভাল জমিতে যাহা উৎপন্ন হয়, এই দুইয়ের পার্থক্য ভাল জমির খাজন]। 

তাল জমির খাজনা বেধা হয়। তাহাব কারণ এই যে, অধিক উবরতাব জন্ক এ 

জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বেশী হয়। 

চাষীরা নিজেরা! বদি ভাল জমির মালিক হয়, তাহ হইলে এই খাজন৷ আর 

কাহাকেও দিতে হয় না। কিন্তু অন্ত লোকে জমিদার হইলে প্রতিযোগিতায় 

বাধ্য হইয়া চানীকে এই পরিমাণ থাজন! জমিদারকে দিতে হয় । 

জিনিষের মুল্য উহার উৎপাদন-ব্যয়ের সমান ভয়। স্থতরাং ফসলের শুল্য 

উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবে । ধানের দাম বখন তিন টাক! মণ, তথন দ্বিতীয় 

শ্রেণীর জমি চাষ হইবে । তা হইলে ধানের দাম উৎপাদনের ব্যয়ের সমান 

হইবে। সব খরচ বাদ দিলে যাহা উদ্ধৃত্ত থাকে, তাহাই খানা । কাজেই 
ফসলের দাম হইতে ব্যয় বাদ দিয়! বাহা উদ্বত্ত থাকিবে, তাহাই খাজনা । অর্থাৎ 

খাজনা ফসলের উৎপাদনের ব্যয় বা মূল্যের অন্ততূক্ষি নহে। 
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শি খাজন! ও দামের সম্থন্ধ (1506 900. 71106) £ রিকার্ভোর মত 

অনুসারে খাজনা জমির উর্বরত। এবং ফসলের দামের উপর নির্ভর করে। খরচ 

বাদ দিয়া যাহা উদ্বত্ত থাকে, তাহাই খাজনা । ভাল জমি বেশী উর্বর, সেজন্য 
উহাতে উদ্বৃত্ত ফসল বেশী পাওয়! যাঁর । আবার ফসলের দাম বাড়িলেও খাজনা 
পাওয়া যায়। ধর! যাউক, দ্বিতীয় কৃষক দল গ্র দ্বীপে পৌছিবাঁর পূর্বে ছুই টাকা 

দামে ধান বিক্রয় হহত। তাহা হইলে প্রথম শ্রেণীর জমির চাষী ১৫ মণ ধান 

বিক্রয় করিয়া! ৩০২ টাকা পাইবে । কিন্তু তাহার খরচও ৩০২ টাঁকা হইত। 

প্রথম শ্রেণীর জমির চাষীদের কিছু উদ্ত্ত থাকিত না, তাহাদের কিছু খাজনাও 
দিতে হইত না। এ দ্বীপে ক্রমে জনসংখ্য। বৃদ্ধি হইলে ব৷ বাতির হইতে আরও 

লোক আসিলে খাছযের চাহিদ] বাড়িবে। তাহা হইলে ধানের দামও বাড়িয়া তিন 

টাকা হইবার সন্তাবন। । তখন চাষীর। পনের মণ ধান বিক্রয় করিয়া পরতাল্লিশ 

টাকা পাইবে এবং খরচ বাদ দিয়! পনের টাঁকা উদ্বত্ত থাকিবে। লোকসংখ্যা 
আরও বাড়িলে চাহিদা আরও বাড়িবে । চাহিদ। বাঁড়িলে দামও বুদ্ধি পাইবে। 

ধানের দাম যদি সাড়ে তিন টাকা হয়, চাষীর! তাহা হইলে পনের মণ ধান বেচিয়া 
বাহান্ন টকা আট আন! পাইবে । সে ক্ষেত্রে সাড়ে বাইশ টাঁকা উদ্ধত্ত হইবে। 
উদ্ধ তুই খাজনা । কাজেই দেখা যাইতেছে যে, দাম বাড়িলে খাজনাও বাড়িতে 

থাকে। তাই রিকার্ডে বলিয়াছেন বে, দাম বাডিলে খাজন| বাড়ে। কিন্ত 
খাজন। বাঁড়িলে দাম বাড়ে, এ কথা বল! ঠিক হইবে না। অবশ্ত বাস্তব জীবনে 

লোকে বলে যে, দাম বেশী লওয়৷ হয় কারণ খাজনার হার বেশী। এই কথা 

ঠিক নহে । একটি কুষককে উচ্চ হারে খাজন দিতে হইতে পাঁরে, কিন্তু এইজন্য 
সে বেশী দামে ফসল বিক্রয় করিতে পারিবে তাহা নয়। তাহাকেও বাজার 

দরে ফসল বিক্রয় করিতে হয়। সে যে জমি চাষ করে, তাহার উবরত৷ খুব বেশী 

বলিয়৷ অন্তের জমির তুলনায় ফসল অনেক “বশী হয়। সুতরাং খরচ বাদ দিয়া 
উদ্ধত অনেক বেশী থাকে । উদ্ত্ত বেশী থাকে বলিয়াই সে বেশী হারে খাজনা 
দিতে পারে। ছুই টাকার অধিক দামে ধান বিক্রয় হইলেই প্রথম শ্রেণীর জমির 

কৃষকদের কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে । অন্ত কোন ভাবে খাজনার উৎপত্তি হয় না। 
মোট উৎপন্ন ফসলের মূল্য মোট ব্যয় অপেক্ষ। বেণী হইলেই উদ্বৃত্ত থাকে এবং 

এই উদ্ধত খাজন!। 
জনসংখ্য। বৃদ্ধি ও খাজনা! (2০010017001 2110 16110 : ছেশে 
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লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে খাঁজনা বাঁড়ে,না কমে? রিকার্ডোর মত অনুসারে ছুইর্টি 
কারণে খাজনার হার নির্দিষ্ট হয়__জমির উর্বরতা এবং ফসলের মূল্য । উর্বরতা 

অনুযায়ী দেশের সব জমির শ্রেণী বিভাগ কর! যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর 
জমির পরিমাণ নিতান্তই সীমাবন্ধ। লোকে প্রথমে এই জমিই চাঁব করে । ক্রমে 

ক্রমে চাঁষযোগ্য প্রথম শ্রেণীর জমি আর অবশিষ্ট থাকে না। তখন জনসংখ্যা 

বুদ্ধি পাইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে চাষ ন। করিয়। উপাঁয় নাই। কিন্তু দ্বিতীয় 

শ্রেণীর জমিতে -ফসল অপেক্ষারুত কম হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাঁষ করিবার 

খরচ পোষাইতে হইলে ফসলের মূল্য বুদ্ধি হওয়া প্রয়োজন। প্রথম শ্রেণীর 

জমির ফসলও এই বর্ধিত মূল্যে বিক্রয় হইবে । তখন প্রথম শ্রেণীর জমির চাষীদের 

কিছু উদ্ধত্ব থাকিবে । ফসলেব মূল্য হইতে চাষের খরচ বাদ দিলে এই উদ্বৃত্ের 
পরিমাণ পাওয়| যায় । এই উদ্বত্বই খাজনা । অতএব দেখা যাইতেছে যে, 
জনসংখ্যা বাঁড়িলে প্রথম শ্রেণীর জমি হইতে খাজনা! পাওয়| যাঁয়। কালক্রমে 

দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি সব চাঁষ ভইয়া থাকে। এবং লোকসংখ্যা আরও বাঁড়িলে 
তৃতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করিতে হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর জমি হইতে উদ্ত্ত বা 
খাজন! বেশী পাওয়া বাইবে এবং তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি হইতেও কিছু উদ্দতত 
থাকিবে । কাজেই জনসংখ্য! বাড়িলে খাজনা বাড়িবার সম্ভাবনা হয়। লোক 

বাড়িলে খাছ্যের চাহিদা বাঁড়িবে এবং খাছ্দ্রব্যের মূলা বুদ্ধি হইলে খাজন। 

বাঁড়িবে। দাঁম বাঁড়িলে খাজনার ভার বেশী হয়। রুষিজাত দ্রব্যের চাহিদা 

বাড়িলে তাহ্থার দাম বাড়ে এবং তাহা হইলে খাজনাও বাড়ে। 

বাড়ী তৈয়ারীর জমির খাজনা (01911 515 1500 £ যে জমির 

উপরে বাড়ী তৈয়ারী ভয়, তাহা! হইতেও খাজন। পাঁওয়া যায় । জমি খুব উর্বর 
বলিয়া সেই জমি কেন্ন বাড়ী তৈরারী করিবার জন্ত ক্রয় করে না। এই জমির 

অবস্থান অন্রবায়ী মূলা স্থির হয়। ঘে সব জমি অফিস বা বাসগৃহ তৈয়ারীর 

উপযোগী, তাহার খাজন! মন্ত জমি অপেক্ষা বেশী ভইবে। যাহার! ব্যবসায় 

করিতে চায়, তাহার। ব্যবসারী মহল্লায় অফিসের জন্য বেশী ভাড়া দিতে প্রস্তুত 

থাকে। কারণ সেইরূপ জায়গায় অফিস হইলে সে অনেক স্থবিধা পাইবে । 

ধনী লোকেরা সৌখীন মচলার জমির জন্য বনু খাঁজন। দিতে গ্রস্তত। শহরের 
উপান্তে জমির খাজন| কম হয়। কারণ প্র সব জমির চাহিদা সৌথীন মহল্লার 
মত নহে । অতএব বাসের জমির থাজনা জমির অবস্থানের উপর নির্ভর করে ॥ 



খাজনা ৩৭৯ 

অনুপাজিত মূল্যবৃদ্ধি (00116917160 11101176176) £ অনেক সময়ে 

দেখ। যাঁয়, মহল্লার বা শহরের উন্নতি হইবার পর এ অঞ্চলের জমির মূল্য 
বাড়িয়! যায়। জামসেদপুর পূর্বে একটি ছোট গ্রাম ছিল। তখন সেখানে 

জমির দাম সামান্যই ছিল। কিন্তু টাটা কোম্পানী মেখানে লৌহকারখানা 
স্থাপন করাতে বহু লোক সেখানে গিয়াছে, জমির দামও বহুগুণ বুদ্ধি 

পাইয়াছে। কিন্তু জমির এই মূল্যবৃদ্ধি মালিকের কোন চেষ্টার ফলে হয় 
নাই। সেই জন্য এইরূপ মূল্যবৃদ্ধিকে অন্গপার্জিত মূল্যবৃদ্ধি ( 01621:60 

10016016110) বলে। এই মূল্যবৃদ্ধি জমির মালিকেরাই আত্মসাৎ 

করিয়াছে, যদিও জমির উন্নতির জন্য তাহাদিগকে কিছুই করিতে হয় নাই। 

যানবাহনের উন্নতি, শিল্প প্রতিষ্ঠানের গ্রসার ব। অপর কোন কারণে শহরের 

বা মহল্লার উন্নতি হইবার ফলে জমির দাম বাড়ে, তাহাকেই অন্ুপাজিত 

মূল্যবৃদ্ধি বলে। 



ত্রয়োৰিংশ পরিচ্ছেদ 

মজুরী 
উৎপাদনে নিষুক্ত শ্রমিককে যে পারিশ্রমিক দেওয়। হয় তাহাকে মজুরী 

বলে। শ্রমিক বলিতে শুধু কারখানার কুলি বা দৈহিক শ্রম যাহার! করে 

তাহাদের বুঝায় না; উদ্যোক্তার অধীনে যাহারা কাজ করে, তাহাদের 

সকলকেই বুঝায়। 
মজুরী সাধারণত ছুই ভাবে দেওয়! হয়। মালিক নির্দিষ্ট হারে প্রতি 

সপ্তাহে বা মাসে শ্রমিকদের মজুরী দিতে পারে । সময় হিসাবে, যথা দিনে বা 

সপ্তাহে বা মাসে এত টাকা করিয়া মজুরী স্থির হয়। ইহাকে সময়-মজুরী 
(/11016-2855) বলে। আবার কাজের পরিমাণ অনুযায়ীও মজুরী দেওয়া 

হয়। যেমন, প্রত্যেকটি কাপড বুনিবার জন্ত তাতিকে একটা বিশেষ ভাবে 

মজুরী দেওয়৷ হয়। ইহাকে কমাম্গ মজুরী (1১150 299 ) বলে। 

সামগ্রীক মঞ্জুরী (7২691 289) £ বে উপায়েই দেওয়া হউক না 
কেন, শ্রমিকের! মালিকের নিকট কিছু অর্থ মজুরী হিসাঁবে পায়। ইহাকে 

আঘথিক মজুবী (01006 1289) বলে। কিন্তু শ্রমিক মজুরী বাবদ যে অর্থ 

পায়, তাহা হইতে শ্রমিকের আসল অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। 

তাহা জানিতে গেলে শ্রমিকের সামগ্রিক মজুবী কি তাহা জানিতে তইবে। 
সামগ্রিক মজুরী কাহাকে বলে? “মাট আয়ের বিনিময়ে শ্রমিক যে সমত্য 

সামগ্রী কিনিতে পারে ও সুবিধা! লাভ করে, তাহার সমষ্টিকে সামশ্রিক মজুরী 

বলে। 

শ্রমিকের সামগ্রিক আয় কত তাহ। স্থির করিতে হইলে কেবলমাত্র আধিক 

মজুরী ভানিলে চলিবে না, আরও কয়েকটি বিষষ জানা! প্রয়োজন । প্রথমত, 
তাগর কাজ কত দিনের জন্য তাহা জানিতে হইবে। একজন হয়ত 

সাময়িক চাকুরীতে বেশী বেতন পায় ও আর একজন স্থায়ী কাজে কম বেতন 

পায়। শুধু টাকার সংখ্য| দেখিলে মনে হইবে প্রথম ব্যক্তির অবস্থ। ভাল। 

প্রথম ব্যক্তির মাহিনা বর্তমানে হয়ত বেশী, কিন্ত কিছু দিন পরে তাহাকে হয়ত 

বেকার থাকিতে হইতে পারে। কাজেই দীর্ঘদিনের কথা বিবেচনা! করিলে 



মন্ুরী ৩৮১ 

দ্বিতীয় ব্যক্তির অবস্থাই ভাল বলিতে হয়। দ্বিতীয়ত, কোন কোন কাজে 

পরিশ্রম এবং বিপদ এত বেশী তাহাতে শ্ীদ্ব মৃত্যু অথবা শরীর নষ্ট হইবার 

সম্ভাবনা বেশী থাকে। রেলের ইঞ্জতিনচালক সাধারণত দীর্ঘদিন বাঁচে না। 

ব়্লারের অসম্ভব আগুনে বেশী দিন কাজ কর! সম্ভব নহে। এই কাজে মাহিনা 

বেশী হইলেও মোট আয় অন্ত কাজ অপেক্ষা অনেক কম হইবে । কারণ সেই 

কাজ লোকের পক্ষে দীর্ঘ দ্দিন ব্যাপী কর! সম্ভব নয়। সুতরাং এই কাজেই 

আধিক মজুরী বেশী হইলেও দীর্ঘদিনের বিবেচনায় সামগ্রিক মজুরী কম। 
তৃতীয়ত, কোন কৌন কাজে উপরি আয় করিবার সুবিধা আছে। সদাগরি 

অফিসের টাঁইপিস্ট অফিসের কাঁজের পর অন্তত্র টাইপের কাঁজ করিতে পাঁরে। 

এই উপায়ে সে তাহার রোজগার বাঁড়াইতে পারে। প্ররূত আধিক অবস্থ! 

জানিতে হইলে এই অতিরিক্ত আঁয়ও হিসাবে ধরিতে হইবে । অনেক সময়ে 

চাকুরি বগা রাঁখিবার জন্য শ্রমিককে তাঁহার নির্দিষ্ট আয় হইতে কিছু ব্যয় 

কবিতে হয়। অনেক কারখানার শ্রমিক তাহাদেব সর্দারকে নিয়মিত কমিসন 

দিতে বাধ্য হয় ; ন! দিলে তাহাদের কাজ বজায় থাকে না। কাজেই শ্রমিকের 

মোট আয় হইতে এই খরচ বাদ দিলে তবে তাহার প্রকৃত আয় জানা যাইবে । 
শ্রমিক অনেক সময়ে মজুরী ছাড় আরও অন্যান্ত স্থৃবিধ! পায়। যেমন, 

রেলের শ্রমিকের] খুব কম ভাড়ায় বাস! পায়) তাহার অল্প মুল্যে রেসন ও 

অন্ঠান্ত জিনিষ পায় ; বিন] ভাড়ায় রেলে বাতায়াত করিতে পারে এবং আরও 

অনেক স্থবিধা পাঁষ। প্ররুত আঁয় বা সামগ্রিক মজুরী তাই কেবল তাহার প্রাপ্য 

আথিক মজুরীর উপরে নির্ভর করে না। এই সব স্থবিধাগুলিও হিসাবে 
ধরিতে হইবে। 

এই সমস্ত হিসাব করিয়! শ্রমিক মোট কত টাক। আয় করে, কেবল তাহ 

জানিলেই তাহার প্ররুত অবস্থা বা সমগ্রিক মজুরী জানা যায় না। তাহ৷ 

জানিতে হইলে শ্রমিকের নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদ্রির মূল্য কত তাহ! নির্ণয় 

করিতে হইবে । জিনিষপত্রের গড়পড়তা মূল্য কম হইলে একই টাক! দিয়া বেশী 

জিনিষ কেন। যায়। তখন আয় কম থাকিলেও শ্রমিকের সামগ্রিক মস্তুরী বেশী 

থাকে । আবার জিনিষপত্রের মূল্য বেশী হইলে কম সামগ্রী কিনিতে পারা যায় 

ও সামগ্রিক মজুরী কম হয়। যুদ্ধের পৃবে অনেক শ্রমিক মাসে ৩০২ টাকাও 

পাইত না। আর এখন তাহাদের হয়ত ৮*২ টাঁক! মন্তুরী হইয়াছে। কিন্ত 



“৩৮২ পৌ রনীতি 

জিনিষপত্রের দাম চার পাঁচ গুণ বাড়িয়া যাওয়াতে মজজুবী দ্বিগুণ হওয়া সত্বেও 

তাহাদের অবস্থা খারাপ হইয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের সামগ্রিক মঞ্জুরী কিয়া 
গিয়াছে । শ্রমিকের অবস্থা শুধু তাহার আাথিক আয়ের উপরেই নির্ভর করে 
না। তাগর৷ বে সামগ্রিক মজুরী পায়, তাঁহার উপরেই নির্ভর করে। সামগ্রিক 

মজুরী কত তাহা বাহির করিতে হইলে শ্রমিকের বেতন, কাজ স্থায়ী কি অস্থায়ী, 

কাজ বিপদজনক কি না, উপরি শায়ের সম্ভাবনা কি রকম, কাঁজের অন্থান্য কি 

সুবিধা, কাজেব জন্ত অপরিহার্য খখচ করিতে হয় কি না এবং মূল্যম্তর পূর্ন 

হইতে উচ্চ কি নিম্ন এতগুলি জিনিষের চিসাঁব করিতে হইবে । অ্রমিকের- 

সামগ্রিক মজুরী হইতেই বল! বায় তাহাঁব অবস্থা ভাল কি মন্দ, তাহাদিগকে 

ভাল পারিশ্রমিক দেওয়া হয় কি না; ইহা তাাদের বেতন বা আধিক মজ্ুবী 

হইতে বল! বায় না। 

মজ্জুরী নিদি হয় কিরূপে 

জীবনধারণোপযোগী পারিশ্রমিক (50195155110 /[1)601% ) £ 

শ্রমিকের মজুরী কিরূপে নিিষ্ট হয়? উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে লোকে 
মনে করিত বে, শ্রমিকের এবং তাহার পরিবাবে সকলের জন্য মোটা ভাঁত, 

কাপড় বোগাইতে বে অর্থের প্রয়োজন মজুরীর হাব তাহারই সমান হহবে। 

ইহা জীবনধারণোপধোগী পারিশ্রমিকতন্ব নামে পরিচিত। যদি একজন শ্রমিককে 

নিজের ও পরিবাবের জন্তু দৈনিক এক টাকার জিনিষ পত্র কিনিতে হয়, 

তবে তাহার দৈনিক মজুরী এক টাকাই ভইবে। মজুরী ইহার বেশী হইলে 

শ্রমিকের সংখ্যা! বাড়িবে ৷ পূর্বীপেক্ষা বেশী মুর ভন্্ুত বিখাহ করিবে এবং 

তাগাদের সন্তানাদির সংখ্যা বাড়িবে। ফলে মজুরী আবার এক টাকার 

নামিয়া। আসিবে । কিন্ত ইচ্গার নীচে মজুবের হার নামিতে পারে ন|। 
কারণ তাহ] হইলে অনেক মজ্জুব না খাইতে পাইয়! মারা যাইবে । ফলে 

মন্ভুরের সংখ্য! আবার কমিবে এবং মজুরী বাড়িক্া যাইবে । কাজেই এইরূপে 

জীবনধারণের নিয়তম প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনিতে বত অর্থ প্রয়োজন, তাহা 

অপেক্ষা মজুরী বাড়িলে অথবা কমিলে জনসংখ্যা সঙ্গে সঙ্গে বাড়িবে বা কমিবে। 

কিন্ধু তাহা সত্য নহে । জনসংখ্যা মজুরীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে না। আধুনিক 

শ্রমিক গুধূ জীবনধারণোপযোগী নি্নতম আয়ে সন্তষ্ট নহে। আয় বাঁড়িলেই 
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শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ে না। উনবিংশ পতাব্দীতে ইউরোপে লোকসংখ্যা বহু 

বাড়িয়াছে। কিন্ত তাহাঁদের আয়ও বাড়িয়াছে। সেখানকার অতি সাধারণ 
শ্রমিকের আয় নিয়তম জীবনধারণোপবোগী আয়ের অধিক। কাজেই এই মত 

এখন আর গ্রাহ্থ নহে। 

জীবনধারণের মান এৰং মজুরী (56911990. ০0: 11511152200. 

7৪565) £ অনেকের ধারণা যে মজ্ভুরী এমন হারে নির্দিষ্ট হইবে যাহার দ্বার 

অমিকের জীবনধারণেব মান বজায় রাখা জন্ভব হয়। ঘাহাদের জীবনধারণের 

মান উচ্চ, তাহারা অধিক মজুরী পায় এবং অন্যের! কম মজুবী পায়। বাহার 

জীবনধারণের মান উচ্চ সে কম মজুরীতে কখনই কাজ করিবে না। এই মতে 
কিছু সত্য আছে বটে। কিন্তু একজনের জাবিকা-নিবাহের মান উচ্চ তইলেই 

মালিক তাহাকে অধিক মজ্জুবী দেয় না। শ্রমিক দক্ষ হইলেই তাঁকে 

অধিক মজুবী দেওয়া হয়। উচ্চতব জীবিকানিবাহের মান বদি শ্রমিকের 

কর্মদক্ষতা বাড়ায়, তাহা হলে সে অধিক মজুরী পাইতে পারে। যাহার 

জীবিকানিবান্কের মান উচ্চ, সে পুষ্টিকর খাগ্য খাষ, উপযুক্ত বস্ত্র পরিধান 

করে, শিক্ষার জন্য সে অধিক ব্যয় কবিতে পারে । এইভাবে তাহাব কর্মদক্ষতা 

বৃদ্ধি ভয়, এবং সে অধিক মজুবী পাইতে পারো অধিক মজজুবী পাইলেই 

সে তাহার জীবনযাঁপনেব উচ্চ মান বজায় রাখিতে পারে । অতএব বলা 
যায় যে, জীবিকাঁনিনাহেব মান পরোক্ষভাবে মজুবী নির্ণয় করে, অর্থাৎ 

শ্রমিকের কর্মদক্ষতা উন্নত করিয়। মজুবী বাড়ায়। জীবিকানিধাহের মান উচ্চ 

হইলে জন্মের হাব কমিয়। যায় । তাহার ফলে শ্রমিকেব সংখ্যা কমে ও 

মজুরীগ হার বুদি পায়। যাহার জীবিকানির্বাহের মান উচ্চ সে অধিক 

সন্তান কামন। করে না। সন্তান বেশী হইলে তাহার পক্ষে জীবিকানিবাহের 

মান বজায় রাঁখা সম্ভব হয় না। শিশু পালন করিতে খুব ব্যয় হয়। শিশুর 

স'খযা কম হইলে শ্রমিকের সংখ্যাও কমিবে। শ্রমিকের সংখ্যা কম হইলে 

মজুরীর হার বেশী হইবে। 
প্রীষ্তিক উগ্পাদ্দন (012121051 0:0900001510) এবং মজুরীর 

হার ঃ এইবারে মজজুরীর সম্বন্ধে আধুনিক মত আলোচনা করা যাইতে পারে। 
এই মতে বলে যে, শ্রমিকের কাজের মূল্য প্রত্যেক জিনিষের মূল্যের মতই 

চাহিদা এবং যোগান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। শ্রমিকের চাহিদাও অন্ত সব 
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জ্রব্যের চাহিদার মত। গিনিষের উপযোগ থাকিলেই তবে তাহার চাহিদা 

হইবে। মালিক শ্রমিকের নিকট কাজ চাহে । কারণ তাহার ফলে উৎপাদন 

বৃদ্ধি পায় । মালিকের নিকট শ্রমিকের উপষোগ তাহাঁর উৎপাদন-ক্ষমত| দিয়াই 
নিরুপিত হয়। ক্রেতা একটি জিনিষের জন্ত কত দাম দেয়? তাহা জিনিষটির 

প্রীস্তিক উপযোগের উপর নির্ভর করে । তেমনি শ্রমিকের কাজের মূল্যও তাহার 
প্রান্তিক উত্পাদনের (14181511191 01090061৮10) উপর নির্ভর করে। 

একজন শ্রমিক নিয়োগ করিলে মোট উৎপাদন কতটা বাড়ে? তাহাই শ্রমিকের 

প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ। ধর, কারখানার মালিক ১০০ জন শ্রমিক 

নিয়োগ করিয়া! ৫০,০০৯ ভাজার টাকার উৎপন্ন জিনিষ পাঁয়। সেযদি আরও 

একটি শ্রমিক নয়োগ করে অর্থাৎ সবসমেত ১*১ জন শ্রমিক লাগায়, 

তাহার উৎপাদনেন পরিমাণ ৫০,০৩০ টাকায় দাড়ায় । ১০০ এবং ১০১ জন 

শ্রমিক কর্তৃক উৎপাদনের যে পার্থকা, তাহাই ১০১ জন শ্রমিকের প্রান্তিক 

উৎপাদন। এরূপ ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন ৩*২ টাঁকা। শ্রমিকের মজুরী 

এই প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হইবে । বদি মজুবী ৩০. টাকার কম হয়, 

তা হইলে মালিক আরও শ্রমিক নিয়োগ কবিয়া লাভবান হইতে পারে। 

তাই সে আরও অধিক মজুব নিয়োগ করিবে । তাহা হইলে শ্র'মকের চাহিদ। 

বাঁড়িবে এবং মজুবীর ভার বৃদ্ধি পাইবে । কিন্ত আবার যদি প্রান্তিক উত্পাদন 

অপেক্ষা মজুবীর হাব বেশা হর অর্থাৎ শ্রমিক বদি ৩০২ টাঁকার বেশী মজুরী 
চায়, তবে মালিক অতিরিক্ত অরমিক নিয়োগ করিয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহা 

হইলে শ্রমিকের চাতিদা কম হইবে এবং মজুবাও কমিয়া বাইবে। এইভাবে 
প্রকৃত মজুবা শ্রমিকের প্রান্থিক উৎপাঁদনেব সমান হইবে। 

একটি নির্দিষ্ট মন্জণাব হারে যত লোক কার্জ করিতে ইচ্ছুক তাহার উপরে 

শ্রমিকেন দেখগান নির্ভব করে। বাঁদ যোগান বাড়ে, তাঙা হইলে মজুরী কম 

হইবার সম্ভাবনা । ঘোগান কমিলে মজুবী বাঁড়ে। ছুইজন শ্রমিক একই 

কাজের ভন্ত উপস্থিত হইলে স্জুপী কমিবে। ছুইজন মালিক একজন মন্ুরকে 

নিয়োগ করিতে চাগিলে মন্ধুবী বুদ্ধি পাইবে । অতএব চাহিদা এবং যোগানের 

দ্বারা মজুবী নিয়ন্ত্রিত হয়। 
মজুরার হারের তারতম্য (11061611065 ০01 ৮289) ; এ পর্যন্ত 

আমরা মজজুবীর হার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কিন্ধ দেশে ম্ডুপীর হাঁর 
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একটি নহে অনেকগুলি। বিভিন্ন কাজে প্রতি ঘণ্টায় বা প্রতি কাজের জন্ত 

বিভিন্ন হারে মন্জুবী দেওয়া তয়। কোন কোন কাজে শ্রমিক ঘণ্টায় চার 
আনায়ও পায় না। কিন্তু একই শিল্পে অন্য কাঁজে ঘণ্টায় মজুবীর হার পাঁচ 
টাক! হওয়াও অসম্ভব নহে । মজুবীর ভাবে এই পার্থক্য হইবার কারণ কি? 

একটি কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট । প্রথমত কোন কোন লোকের কাঁজ কবিবাব- 

ক্ষমত। এবং যোগ্যতা অপরের তুলনায় বেশী। তাহাদের মজুরী বা বেতন 

অন্তেব চেয়ে বেণী হইবে তাহা স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, বিশেষভাবে শিক্ষিত 

শ্রমিকদের চাহিদা বেশী। ভালভাবে কাজ কবিতে গেলে যেখানে বিশেষ 

শিক্ষা! প্রয়োজন, সেই সব কাজে আন্ত কাঁজ অপেক্ষ! মজুবী ম্বভাবত বেশী 

হইবে । সাধারণ দৈহিক পরিশ্রমেব কাজ যে কোন স্থৃস্থ ব্যক্তিই করিতে 
পাবে। কিন্ত বাজমিস্ত্রি বা ছুতারের কাজ কবিতে হইলে পূর্বে শিক্ষানবিণী 

কবিয়া কাজের কৌশল আয়ত্ত করিতে হইবে । এইভাবে শিক্ষিত শ্রমিক 

সাধারণ মঙ্কুব অপেক্ষা! বেশী মজুবী পাইবে । তাহী ন৷ হইলে কাজের শিক্ষানবিশীর 

জন্য সময় এবং অর্থবায় লৌকে করিবে কেন? সামগ্রিক ম্জুবী আলোচনা 

প্রসঙ্গে একটি জিনিষের উল্লেখ করা হইয়াছে । তাহা হইতে মজ্ভুবীর পার্থক্য 

সম্বন্ধে একটি ইঙ্গিত পাওয। যায় । কাঁজ ঘদি স্থাধী ও নিরাপদ হয়, তবে 

সেখানে অস্থা্ী ও বিপজ্জনক কাক্ত অপেক্ষা মজুবী কম হইবে। কাজ ষদ্দি 
অনিয্রমিত হয় এবং কিছুকাল বেকাঁব থাকিবার সম্ভাবনা থাকে, তবে লোকে 

সেই কাঁজ ত্যাগ করি কম মজুরীতেও অধিকতব স্থায়ী কাজ লইবে। চতুর্থত, 
কাঁজে যদি শীঘ্র উন্নতি হইবাঁব সম্ভাবনা থাকে, তবে লোকে প্রাথমিক বেতন 

কম হইলেও সেই কাজ গ্রহণ কবিতে দ্বিধা বোধ করে না। 
যে সমস্ত কাঁজ লোকে সাধাঁবণত অপছন্দ কবে, কিংবা যাহা! সমাজের চক্ষে 

হীন বলিয়। গণ্য হয়, সেখানে কম লোকেই যাইতে চাহিবে । কাজেই সে সমস্ত 
কাজে মভুবীর ভাব অপেক্ষাকৃত বেণী ন! দিলে শ্রমিক পাওয়া যাইবে না । 

কিন্ত ঘে সব কাঁজ মনোরম, পছন্দলই এবং যে কাজে সমাজে সম্মান পাওয়া 

বায়, তাহা করিতে লোকের স্বাভাবিক আগ্রহ থাকিবে । এই সব কাজে 

মজুবী কম হইবার সম্ভাবনা । উপরেব আলোচন! হইতে বিভিন্ন কাজে এবং 

বিভিন্ন জায়গায় কেন কম মজুরী দেওয়। হয়, তাহা! বুঝিতে পারা যাইবে ৮ 

কিন্তু একটি ব্যতিক্রম সর্বদাই থাকে । আমর! ধরিয়া লইয়াছি যেদ শ্রমিকেরা 

৫ 



৩৮৬ পৌরনীতি 

খুশীমত একটি কাজ ছাড়িয়া আর একটি কাজ লইতে পারে। কিন্ত তাহা 
ঠিক নছে। প্রত্যেক শ্রমিক যে কোন কাজ গ্রহণ করিবার স্থুযোগ পায় ন|। 
বিদেশে (বিশেষ করিয়া ইংলগ্ডে) শিক্ষিত লোকের! আমাদের দেশে বেশী 

মাঁহিনা পাঁ়। বিদেশগমন বহু ব্যয়সাধ্য। সকলের পক্ষে তত ব্যয় করা 
সম্ভব নহে। এই কারণে সকলে বিদেশে যাইতে পারে না! এবং যাহারা যায় 

তাহাদের সংখ্যা কম বলিয়। তাহারা অধিক বেতন পায়। যোগ্যতা থাকিলেই 
সব সময়ে লোকে বেশী টাকা উপার্জন করিতে পারে না। গরীবের ছেলে 

ধনীপুত্র অপেক্ষা যোগ্যতর হইতে পারে । কিন্তু পিতা তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা 

দিতে অপারগ বলিয়৷ তাহাকে অন্ন বেতনেই সন্তষ্ট থাকিতে হয়। ধনীপুত্রের 

যোগ্যত] বিশেষ ন! থাঁকিলেও তাহার পিতা তাহাকে সব রকম শিক্ষা ও সুযোগ 

দিয়া থাকে বলিয়া সে অধিক বেতনের ভাল কাজ যোগাড় করিতে পারে । 

অধিকাংশ লোক সামান্ধ শিক্ষালাঁভ করিয়। ষে কাজ পায়, তাহাই গ্রহণ করে। 

গরীবের গরীব বলিয়াই কম উপার্জন করে। ধনীর গৃহে জন্মলাভ করিবার 

সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধনীর সন্তানেরা! অধিক উপার্জন করে। 

শ্রমিকসংঘ (1:50 0307) £ আরও একটি বিষয় দ্বার! মজুরীর 
হার বিশেষ প্রভাবাদ্বিত হয় তাহার কথা বলা হয় নাঁই। মালিক শ্রমিকের 

প্রান্তিক উৎপাদন অপেক্ষা বেশী মজুরী দিতে পারে না। কিন্তু সে সবদাই 

শ্রমিককে কম টাক! দিতে চেষ্টা করে। নান! কারণে ইহ। সম্ভব হয় । মালিকের 

সংখ্যা কম, কিন্ত মজুরের সংখ্যা অনেক। কাজেই কম মজুরীতে লোক 
লাগানে! মালিকের পক্ষে সম্ভব হয়। শ্রমিক জানে সে কম বেতনের কাজ না 

লইলে মালিক অন্ত শ্রমিক নিধুক্ত করিতে পারে । শ্রমিকের সাধারণত খুব 

গরীব । তাহারা ভাল কাজের জন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে না। 

কাজ না৷ করিলে পেটে ভাত পড়িবে না। তাই মজুরী সম্তোষজনক না হইলেও 

সে কাজ তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। শ্রমিকের সাধারণত অজ্ঞ এবং 

তাহাদের অভিজ্ঞতাও কম। তাহার জানে না মালিকের কত মজুরী দিবার 

ক্ষমতা আছে। এই সব কারণে শ্রমিকের দর কষাকষি করিতে পারে না 

এবং মালিক যে মজুরী দেয় তাহাই লইতে বাধ্য হয়। দারিদ্র্য বহু ছঃখের 

কারণ। দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতার জন্য ধনী মালিকের নিকট তাহারা অনেক 

সময়ে ঠকিয়। যায়। 



মজুরী ৩৮৭ 

শ্রমিকের এই অক্ষমত৷ শ্রমিকসংঘ গঠন করিলে অনেকটা দূর হইতে পারে। 

শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিকল্লে শ্রমিকসংঘ গঠিত হয়। প্রত্যেক শ্রমিক দুর্বল 

হইতে পারে, শক্তিমান মালিকের অত্যাচাবের বিরুদ্ধে ঈাড়াইবার ক্ষমতা তাহার 

না থাকিতে পারে; কিন্তু সকল শ্রমিক প্রক্যবদন্ধ হইলে মালিক যথোপযুক্ত 
মজুরী দিতে এবং কাঁজেব অবস্থার উন্নতি করিতে বাধ্য হয়। সংঘের মারফতে 

মালিকের সহিত সম্মিলিতভাবে বোঝাপড়া ভয় এবং মালিকের! শ্রমিকদের 

কাজের জন্ত ভাল সর্ত দিতে বাধ্য হয়। 

শ্রমিকসংঘের কাজ (7011001017১ 0 0806 0101011১ ) £ শ্রমিক- 

সংঘের উদ্দেশ্ত শ্রমিকদের মজুবীর হার বাড়ান এবং নান! প্রকারে কাজের 

অবস্তার উন্নতি করা । কোন শ্রমিকের প্রতি অন্তায় ব্যবহার করিলে অথবা 

তাকে কর্চ্যত করিলে সংঘ তাহার পক্ষ সমর্থন করে। এইভাবে এবং 
আরও অন্তান্ত উপায়ে ইহা শ্রমিকদেব কাজের অবস্থা উন্নতি করিতে চেষ্টা 

করে। সংঘ তাহার সভ্যদের আরও কিছু কিছু স্থবিধা দিতে চেষ্টা করে। 
অনেক সংঘ অন্ুম্থ বা কমচ্যুত শ্রমিকদের ভাতা দেয়। লেখপড়া শিখানো, 

শিল্পশিক্ষা। দেওয়। এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করা সংঘের অন্ততম উদ্দেশ্ত | 

এই সব উদ্দেশ্ত কার্ষে পরিণত কবিবার জন্ত সংঘ বিভিন্ন পন্ত। অবলম্বন করে। 

মজুরী বাড়াইবার জন্য বা কোন অভিযোগ নিষ্পত্তি করিতে সংঘ মালিকের 

সঙ্গে আলোৌচন। চালায় । সংঘ হইতে শ্রমিকদের স্বার্থের অনুকূলে গ্রচারকা্ধ 

চালানে। হয় এবং সরকারকে শ্রমিক হিতকর আইন পাম করিতে অনুরোধ ও 

সাহায্য করে। এই সব উপায়ে কাঁজ না হইলে সংঘ ধর্ঘট করে। ধমঘটের 

অর্থ শ্রমিকদের একযোগে কাজ বন্ধ করা। তাহারা চিরকালের জন্য কাজ 

ছাড়িতে চায় না। মালিককে তাহাদের অভাব-অভিযোগ দূর করিতে বাধ্য 

করিয়া তাহারা আবার কাজে ফিরিয়। যাইতে চাহে । 

শ্রমিক সংঘ ও মজুরী ঃ শ্রমিকদের মজুরী বাড়াইতে সংঘ কতটা সাফল্য 
' অর্জন করিয়াছে । পুরাতন কালের ধনবৈজ্ঞানিকের৷ মনে করিতেন বে, 

শ্রমিকসংঘ দ্বার! মজুরী বধিত হয় না। কিন্তু আজকাল এইরূপ মত' পরিত্যক্ত 

হইয়াছে। মালিকেরা যত মজুরী দিতে পারে, তাহারা সব সময়ে তাহ দেয় 

না। নিজেদের অবস্থার স্বযোগ লইয়৷ তাহাব! শ্রমিকদের কম মজুরী দেয়। 

বিশেষ করিয়া যে সব কাজে শুধু কার্িক শ্রমই প্রয়োজন, সেখানে মালিকের! 



আগ পৌরনীতি 

অধিক সময় খাটাইয়। সামান্ত মজুরী দিয়া থাকে। শ্রমিকসংঘ এইসব মালিককে 

অধিক মজুরী দিতে বাধ্য করিতে পারে। কর্মক্ষমতী৷ বৃদ্ধি করিয়া এবং জীবন- 
যাত্রার মান উন্নত করিয়া ও শ্রমিকসংঘ শ্রমিকদের অধিক মজুরী আদায় 

করিতে সাহায্য করে। কয়েকটি সর্ত পূরণ হইলে একটি শ্রমিকমংঘ মালিকদের 

নিকট হইতে অধিক মজুরী আদায় করিতে পাঁবে। প্রথমত, এ শ্রমিকদের না 
হইলে মালিকদের চলিবে না; অবস্থা এইক্ূপ হওয়! চাই। মালিক যদি জানে 

বে, এ শ্রমিক না হইলে তাহার চলিবে না, তবে বেশী মজুবী তাহাকে দিতেই 

হইবে । দ্বিতীয়ত, শ্রমিককে যে মজুরী দিতে হয় তাঁভ৷ উৎপাদনের ব্যয়ের 
সাষান্য একাংশ হইলে তবে মজুরী সহজে বৃদ্ধি হইতে পারে। মজজুবী সামান্ত 
বাঁড়িলে বদি উৎপাদনের ব্যয্বের তেমন উল্লেখধোগ্য বৃদ্ধি না হয়, তবে ধর্মঘটের 

হাঙ্গামা হইতে বাঁচিতে মালিক মঞ্জুবী বৃদ্ধি করিয়া দিবে । তৃতীয়ত, শ্রমিকেরা 

বে দ্রব্য উৎপাদন করে, তাহার চাহিদা] স্থিতিস্থাপক হইলে চলিবে না। ধমঘট 

করিলে উৎপাদন কমে । ফলে দ্রব্যেৰ যোগান কমিয়। যাঁয়। দ্রব্যটির চাহিদ। 

স্থিতিগ্ভাপক নহে বলিয়া উহার দাম খুব চডিয়! বাইবে। দাঁম বাঁড়িয়া গেলে 

তখন বেশা মঙ্বী দিতে মালিকেব অসুবিধা হইবে না। 



চতুবিংশ পরিচ্ছেদ 
চ& 

মোট ও নীট সুদ (0995 & 1160 17061650) £ জমির মালিককে 

যেমন জমির ব্যবহারের জন্ত খাজন। দিতে হয়, মুলধনেব মালিককেও মূলধনের 
জন্য সুদ দিতে হয়। সুদ কাহীকে বলে? ধার লইলে মাসে মাসে বা বৎসরে 

মহাঁজনকে আসল ছাড়া যে টাকা দিতে হয়, সাধারণ লোকে সুদ বলিতে তাাই 

বোঝে। টাক! ধার লইলে খাতক মহাজনকে একটি নিদি্ঈ চাবে সুদ দিতে 

ক্বীকার করে। কিন্তু ধনবৈজ্ঞানিক স্থ্দ কথাটি ঠিক এইভাবে বাবহার করে 

না। যে টাকা ধার দিলে ধার শোধ ন৷ হুওয়। সম্বন্ধে কোন আশঙ্ক নাই, 

এবং টাকা আদীয় করিতে কোন হাঙ্গামা হয় না, সেই ধারে বে সুদ পাওয়া 

ষায় তাহাকেই ধনবিজ্ঞানে সুদ বলে। অনেক সময়ে ইহাকে নীট বা খাঁটি সুদও 

বল! হয়। নীট সুদ যে খণ হইতে পাওয়া যায়, তাহাতে কোন টাকা খোর 

যাইবার আশঙ্কা নাই এবং মহাজনকে উষ্ভার জন্য কিছুই করিতে ভয় না। মোট 

স্থাদ ( (51995 £116755) ও নীট সুদের মধ্যে পাথক্য আছে। টাঁক। ধার 

দেওয়াতে একটু বিপদ সবদাই আছে। নিদিষ্ট দিনে নানাকারণে খাতক টাকা 

শোধ ন| দিতে পারে। এইরূপ সময়মত টাকা! ফিরিয়া না পাইবার আশঙ্কা 

থাকিলে মহাঁজন বেশা সুদ চাহিয়া বসিবে। যে সমস্ত খাততকের সম্বন্ধে এইক্ধপ 

আঁশঙ্ক! বেশী, তাহাদের নিকট হইতে মহাজন তত বেশী সুদ লইবে। দ্বিতীয়ত, 

মহাজনকে ধাপের কারবারের জন্য কিছু কিছু কাজও করিতে হয়। তাহাকে 

হিপাঁবপত্র রাখিতে হয়। বে সব খাতক নির্ভরযোগ্য নহে, তাহার বাড়ী গিয়া 

বা চিঠি লিখিয়া নিয়মত তাগিদ দিয়া টাকা ও স্থদ আদায় করিবার চেষ্টা 

করিতে হয়। এই সব ঝঞ্চাটের কাজের জন্য মহাজনের! পারিশ্রমিক স্বরূপ 

বেশী সদ দাবী করে। কাজেই মোট সুদের ভার নীট সুদ হইতে উচ্চ থাকে। 

সুদের হার কি ভাবে নির্দিষ্ট ইন্( 1172 06161703795 

71618?) অন্ত জিনিষের মূল্যের ন্যায় স্বদও মূলধনের চাহিদা! ও ষোগানের 

উপর নির্ভর করে। মূলধন তিন শ্রেণীর লৌকে দাবী করে। যথা সরকার) 
ব্যবসায়ী এবং সাধারণ লোক । ব্যবসায়ীর। নৃতন ব্যবসায়ের জন্য অথবা পুরাতন 
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ব্যবসায় বড় করিয়া তুলিবার জন্য মূলধন চাঁয়। ব্যবসায়ে নূতন মূলধন নিয়োগ 

করিলে উৎপাদন বাঁড়ে। কাজেই টাক ধার লইয়া বাবসায়ীর যন্ত্রপাতি অথবা 

কাচা মাল কেনে । এই মূলধন নিয়োগ করিলে কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি 

পায়। বাবসাঁষে নিয়োগ করিবাঁব মত মূলধনের চাহিদ। সুদের হারের উপর 

নির্তর করে। মূলধন ব্যবহারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ন্থদের ছার বেশী হইলে 

মূলধনেব চাহিদা! কম হইবে এবং এ হার কম হইলে চাহিদ! বেশী হইবে । সরকার 
ছুইটি কারণে, টাকা ধার করে-_প্রথম, বুদ্ধ পরিচালন করিবার জন্য ; দ্বিতীয়, 

রেলপথ, সেচের খাল, বাধ প্রভৃতি জনহিতকর কাজের জন্য। প্রথমোক্ত কাজের 

জন্য মূলধনের চাহিদা স্থদের হাঁরেব উপর নির্ভর করে না । সুদের হার যাহাই 
হউক না কেন. যুদ্ধ পরিচালনা করিবার জন্য টাকা চাই। ব্যবসায়ীরা! যেমন 
স্থদের হার বৃঝিয়| টাক। ধার লয়, তেমনি সরকারের দ্বিতীয় শ্রেণীর কাঁজের 

জন্ত টাকা ধার করা স্থদের হারের উপরে নির্ভর করে। সাধারণ লোককে 

অনেক সময় প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনিবার জন্য ধার করিতে হয়। কিন্তু 

মূলধনের চাহিদার মোট পরিমাণের ইহা সামান্ত অংশ মাত্র। 

মলধন দুইটি স্তত্র হইতে পাওয়া বাঁয়, লোকের সঞ্চয় এবং ব্যাঙ্ক । নানা 
কারণে লোকে নিজ আয়ের একটি অংশ সঞ্চয় করে। ইহা নগদ জম৷ 

রাখিতে পারে, অথবা খাতকদিগকে ধার দিতে পারে। সঞ্চিত অর্থ নগদ 

রাখিবে কিংবা ধারে বা অন্যান্য ভাবে খাটাইবে তাহা সুদের হারের উপর 

নিভভর করে। ন্রদের হার খুব বেশা হইলে সকলেই বেশা ধার দিতে চাহিবে ও 

নগদ অর্থ কম জমা রাঁখিবে। তখন খণ দিবার লোকের সংখ্যা বাড়িবে। 

স্তরাং সুদের ভার বাড়িলে মলধনের বোগান বাড়িবে। 

সুদের হার বৃদ্ধি হইলে মূলধনের চাহিদা কমিবে, কিন্ত যোগাঁন বথেষ্ট 

বাড়িয়া! বাইবে। লোকে তখন ধার দ্দিতে উৎসুক হইবে। কিন্তু অত উচ্চ 

হারে সুদ দেওয়া ব্যবসায়ীর পক্ষে লাভজনক হইবে না । তাহারা কম করিয়া 

ধার করিতে চাহিবে। কাজেই তখন সুদের হার নামিয়া আসিবে । এই ভাবে 
চাভিদা এবং যোগান সমান হইলে সেই হারে স্থদ নির্দিষ্ট হইবে । 

সুদের হারের তারতম্য (10165151160 12665 0£ 117651950 ) £ 

মূলধনের যোগান ও চাহিদা দ্বারাই স্থদের হার নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্ত সব 

দেনার সুদ একই হারে নির্দিষ্ট থাকে না । বিভিন্ন প্রকারের খণ বিভিন্ন হারে 
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স্থদ দিতে হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও সুদের হার বিভিন্ন রকমের হয়। 

স্থুদের হার বিভিন্ন হইবার কারণ কি? ভারত সরকার মাত্র শতকর! ৩ টাক 
দিয়া ধার কেন পায়, আর গরীব চাঁধীকে শতকরা ১৫. টাকা এমন 

কি ৩৫২ টাকা স্থুদ কেন দিতে হয়? সুদের হারের এত তারতম্য কেন হয়? 

মছাঁজন ধার দিয়। যে ঝুঁকি বহন করে তাহাই এই তারতম্যের প্রধান 

কারণ। কোন কোন ধারের কারবারে একেবারেই বিপদ ন|ই। ভারত 

সরকার কখনই নির্দিষ্ট সময়ে সুদ দিতে অথব! টাক শোধ দিতে অন্যথ! 

করিবে না। রিজার্ত ব্যাঙ্ক অথবা! ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট দিনে সরকারের 

পক্ষ হইতে স্থ্দ দেয়। তাই লোঁকে কম স্থুদেও সরকারকে ধার দেয়। 

ব্যবসায়ীদের ধার লইতে হইলে একটু বেশী স্থাদ দিতে হয়। কারণ তাহাদের 

ব্যবসায়ে কিছু ঝুকি আছে। ব্যবসায়ে লাভ না হইলে মহাজন টাঁক। আদায় 

করিতে কষ্ট পায়, কিংব! তাহাকে বন্ধকী মাল বিক্রয় কর! প্রভৃতি অগ্রীতিকর গন্থ৷ 
অবলম্বন করিতে হয় । যে সব ব্যবসায়ী স্থপ্রতিঠিত বা যাহাদের আধিক অবস্থা 

ভাল তাহার! কম স্থদে ধার পাঁয়। যে খাতক সরকারী খণপত্র জামানত দিতে 

পারে, সে অন্ত লোকের তুলনায় কম স্দে ধার পায়। খাতক ধার শোধ দিতে 

ন| পারিলে, মহাজন এই সব জিনিষ বিক্রয় করিয়া অনায়াসে টাক! ওয়াশীল 

করিয়া লইতে পারে। তাই বিনা জামানতে ব৷ অল্প মূল্যের জামানতে ধার 

দেওয়া! অপেক্ষা এইসব জামানতে ধার দিলে ঝুঁকি অনেক কম থাকে। 

আমাদের চাষীর! খুবই দবিদ্র। তাহাদের আয় এত কম যেধার লইয়া ঠিক 
সময়ে সুদ বা আসল দিবার অঙ্গীকার তাহারা করিতে পারে না। কৃষকেরা 

মোটেই নির্ভবষোগ্য নহে। অনেক সময় ইচ্ছ৷ করিয়াও তাহার! সুদের কিস্তি 

খেলাপ করে, হাতে টাকা থাকিলেও ধার শোধ দেয় না। ছোট ছোট জমি 

ছাঁড়া আর কিছু তাহাঁব জামানত দ্দিতে পারে না। তাই কৃষকদের ধার 

দেওয়াতে ঝুঁকি খুব বেশী বলিয়৷ সুদের হারও খুব বেশী হয়। 

স্থদের হারের তারতম্য হইবার আরও একটি কারণ মহাজনকে বিভিন্ন 

কারবারে বিভিন্ন রকমের পরিশ্রম করিতে হয় এবং ঝঞ্চাট পোহাইতে হয়। 

সে এই কাজ এবং ঝঞ্চাটের জন্ত পারিশ্রমিক আশা করে। সরকারকে টাকা 

ধার দিলে কোন কাজই করিতে হয় না। আবার কৃষককে ধার দিলে মহাঁজনকে 

বনু ঝঞ্কাট পোহাইতে হয়। টাক! আদায় করিবার জন্ত বহবাঁর অগ্লীতিকর 
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তাগিদ দিতে হছয়। তাই মহাজন চাধীর নিকট হইতে অধিক সদ দাবী 

করে। মহাজন ছাড়। আর কাহারও নিকট হইতে কৃষক ধার করিবার 

স্নযোগ পায় না। এই একচেটিয়া! অবস্থার সুযোগ লইয়৷ মহাজনেরা। চড়া সুদ 

আদায় করে। 



পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ 
লাভ 

উৎপাদনের জন্য উদ্োক্তা যে পরিশ্রম করে তাহার পুরঙ্কারই লাভ 
(51005) 1 উদ্চোক্তা। (70611511601) ভূমি, শ্রমিক গ্রবং মূলধন নিয়োগ 

করিয়া নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী উৎপাদন করে। মাল উৎপন্ন হইলে সে 
উহ! বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। সে জমির মালিককে নির্টিষ্ট হারে খাজনা, 
শ্রমিককে মজুগী এবং মূলধনের মালিককে স্থুদ দেয় । সব দিয়! যাহা উদ্বত্ত থাকে, 
তাঙ্গাই তাহার লাভ । এমনও হইতে পারে যে, সব প্রাপ্য মিটাইয়। কিছুই 
আর অবশিষ্ট থাকিল না। এমন অবস্থায় কিছুর্দিন তাহার কোন লাভ হয় না। 
আবার অন্য এক সময়ে তাহার খুব বেশী লাভ হইতে পারে। কাজেই লাভের 
একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উহ? অনিশ্চিত এবং অনিয়মিত। হঠাৎ দামের 
পরিবর্তনে ব্যবসায়ীর প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে, অথবা সে দেউলিয়া হইয়া 
যাইতে পারে। মজুরী, স্থদ এবং খাজন] পূর্ন হইতেই নির্দিষ্ট থাকে। লাভ 
সে ভাবে নির্দিষ্ট করা যাঁয় না। মজুরী, খাজন। এবং সদ সর্বনিয্ন একটা 
অস্কের নীচে কখনও নামিতে পাঁরে না, কখনও তাহ! শৃন্টের নীচে যাঁয় 
না। লাভ শূন্তও হইতে পারে, লাভ না হইয়া লোকসান হওয়াও বিচিত্র 
নহে। উদ্যোক্তা! লাভ করিবার পরিবর্তে তাহার সব মূলধন খোয়াইয়া। বসিতে 
পারে। 

সাধারণত বল! হয় বে, খাজনা, মজুরী এবং সদ দিয়! যাহ। উদ্ধত থাকে 
তাহাই লাভ। কিন্তু এই সব প্রাপ্য মিটাইয়। বাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার 
সবটাকে লাভ বলা যায় না। উদ্যোক্তা নিজের জমির উপরেই হয়ত কারখানা 
তৈয়ারী করিয়াছে, নিজের মূলধনই হয়ত ব্যবসায়ে খাটাইতেছে। তাহা হইলে 
এই উদ্যোক্তাকে থাজন! ব। সদ কিছুই দিতে হইবে না, কাজেই বিক্রয়লন্ধ অর্থ 

হইতে এ ছুইটি দেয় তাহাকে বাদ দিতে হয় না। কিন্ত জমি নিজের বা 
অপরের হউক উহার খাজন! এবং মূলধন নিজের বা ধার করা হউক উহার সুদ 
মোট লাভ হইতে বাদ দিতে হইবে। সব বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, 
তাহাই উদ্লোক্তার লাত। 



৩৯৪ পৌরনীতি 

লাভের উৎপাদন (751517557765 11 [010965) £ উদ্যোক্তাকে বনু 

রকম কাজ করিতে হয়। তাহাকে ব্যবসায় পরিচালনা করিতে হয়। ইহার 
জন্ত শ্রমিকের মতই তাহাঁকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। এই কাজের জন্ 

সে একটি পারিশ্রমিক পাইতে পারে। ইহাকে অনেক সময় পরিচালনার 

পারিশ্রমিক (15211011755 06. 171211856176176) বলা হয়। দ্বিতীয়ত, 

উদ্যোক্ত! ব্যবসায়ের সব ঝুঁকি (0২15) বহন করে। ভবিষ্ততে কিনধপ চাহিদ! 

এবং দাম হইতে প্রারে তাহা পূব হইতেই চিন্তা করিয়া তাহাকে উৎপাদনের 

এমন ব্যবস্থা করিতে হয়, যাহাতে লাভ হইতে পারে । কিন্তু তাহার অনুমান 

ভুল হইতে পারে। চাহিদা হঠাৎ কমিয়! যাইতে পারে, কিংবা তাহার মাল 

গ্রাহকদের পছন্দসই না৷ হইতেও পারে। তাহা হইলে ব্যবসায়ে লোকসান 

হইবে। সব ব্যবসায়ে বিপদ আছে। এই সব বিপদ এবং অনিশ্চয়তার জন্য 

কিছু প্রান্তিব সম্ভাবনা! ন৷ থাকিলে কেহই ব্যবসাঁষের ঝুঁকি বহন করিতে বাজী 

হইবে না। বে ব্যবসায়ে যত অনিশ্চম্বত৷ এবং ঝুকি, তাহ। হইতে লাভও তত 

বেশী হওয়। চাই । কাজেই ঝুঁকি বহন করিবার পুরস্কার লাভের অন্তভুক্তি। 

অনেক উদ্যোক্তার একচেটিয়া বা প্রায়-একচেটিয়া ব্যবসায় থাঁকে। 

উৎপাদনের ব্যয় কম হয় এইকব্ূপ একটি যাস্ত্রিক উন্নতির পেটেপ্ট বা কয়েকজন 

ব্যবসায়ী সংযুক্ত হইয়া, কিংবা সরকারের নিকট হইতে সনন্দ পাইয়। তাহার! 

একচেটিয়া! অধিকার লাভ করিতে পারে । একচেটিয়া কারবারের অধিকারী: 

উচ্চ মূল্য দাবা করির়। বেণা লাঁভ করিতে পাবে । এই ভাবে প্রায়ই-একচেটিয়। 

কারবার প্রতিষ্ঠিত কর তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয়। এই অবস্থাতে অন্ত 

প্রাতিবোণী ন৷ থাঁকায় ঈষৎ উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়] তাহার! বেণী লাভ করিতে 

গারে। 

অচিস্তযনীয় কারণে ব্যবসায়ীদের হঠাৎ খুব লাভ হইতে পাঁরে। ইংলগু 

এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপান যুদ্ধ ঘোষণ। করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার্দের 

দেশে জিনিষপত্রের মূল্য বাড়িয়া! গেল। ঘে সব ব্যবসায়ীর নিকট মাল ছিল, 
তাহারা এই সুযোগে বহু লাভ করিয়াছিল। কাপড়ের উপর নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া 

লইবার পর বন্ত্র-ব্যবসায়ীর! হঠাৎ প্রচুর লাভ করে। 

অতএব লাভের মধ্যে নিম্নলিখিত উপার্দানগুলি থাকে । পরিচালনার 

পারিশ্রমিক, ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহন করিবার পুরস্কার, একচেটিয়। বা 



লাভ ৩৯৫ 

উপ-একচেটিয়! কারবাঁরের আয় এবং তেজীমন্দীর লাভ। মার্সাল প্রথম ছুইটিকে 

স্বাভাবিক লাভ (10079] 7:01) আখ্যা দিয়াছেন। সব ব্যবসায়ীই 
কালক্রমে এই স্বাভাবিক লাভের অধিকারী হয়। তাহা ন! হইলে তাহারা 

ব্যবসায় ছাড়িয়া দিবে। ফলে উৎপাদন কমিয়! যাইবে । জিনিষের চাহিদা 

একই থাকিলে মূল্য বাঁড়িয়৷ বাঁইবে ও ব্যবসায়ীবা তাহাদের স্বাভাবিক লাভ 

অর্জন করিতে পারিবে । অতএব স্বাভাবিক লাভ উৎপাদনের ব্যয়েব 

একটি অংশ। 



ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ 
করনীতি 

এই পরিচ্ছেদে রাষ্ট্রের আয় এবং বায় সম্বন্ধে আলোচন! কর! হইবে। 

আধুনিক যুগে রাষ্ট্র অনেক কাজ করিয়। থাকে । নিরাঁপত্ব না থাকিলে দেশের 

আধিক উন্নতি হওয়া অসম্ভব । তাহার ব্যবস্থা রাষ্ট্রকেই করিতে হয়। প্রত্যক্ষ 
অথবা! পরোক্ষভাবে জনসাধারণের মঙ্গলের ব্যবস্থাও রাষ্ট্র করিয়া থাকে। 

আজকাল ক্রমেই, রাষ্ট্র অধিকসংখ্যক অর্থনৈতিক কাজে হাত দিতেছে। 

রেলপথ ও ডাকবিভাগ পরিচালনায়, সাধারণের স্বার্থের সহিত জড়িত শিল্প- 

প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ ; কারখানার শ্রমিকেব কাজ নিয়ন্ত্রণ; বেকার, 

পীড়িত এবং বুদ্ধের সহায়তা প্রভৃতি বহু কাজ রাষ্ট্রকে করিতে হয়। এই লব 

কাক করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। ধনবিজ্ঞানের এই বিভাগটিতে সরকারী 

আয় এবং ব্যয়ের আলোচন। করা হয়। 

ব্যক্তিগত আয়ব্যয় এবং সরকারী আয়ব্যয় (১17৮2664100 1১0110 

[411121106) : সরকারী আয়ব্যয় কি সাধারণ-লৌকেব আয্নবায়ের মত একই 

নিয়মে চলে? সরকারকেও সাধারণ লোকের মত আয় করিতে হয়। এবং 

কিরূপে তাহা ভালভাবে ব্যয় কর! যায়, তাহা চিন্ত। করিতে হয়। কিন্ত 

ব্যক্তিগত আয়ব্যয়ের সহিত সরকারী আয়ব্যয়ের পার্থক্য আছে। সাধারণ 

লৌক আয় অন্তথায়ী ব্যয় করে। আয় অপেক্ষা ব্যয় বেণী হইলে তাহাকে 

খরচ কমাইতে হয়। কিন্ত সরকার ব্যয়ের অন্গপাতে আয়ের পরিমাণ নিপিষ্ট 

করে। সরকার বদি দেখে বে, রাজত্ব হইতে সব ব্যয় নির্বাহ ভইবে না, তাহা 

হইলে নূতন কর ধার্ধ করিয়। আয় বাঁড়াইতে চেষ্টা করে। সাধারণ লোক 

সরকারের মত আয় বাড়াইতে পারে না। মোটামুটি কি আয় হইতে পারে 

চিন্তা করিয়া লোকে তদনুযায়ী ব্যয় করে। দুইয়ের মধ্যে আরও একটি পার্থক্য 

আছে। বহু চেষ্টা করিয়াও লোকে যদি ব্যয় না কমাইতে পারে, তবে সে 

অপরের নিকট টাঁক! ধার করে। সরকারও ব্যয়ের তুলনায় আয়ের পরিমাণ 

বাড়াইতে ন৷ পারিলে ধার করে। এই ধার সে বিদেশ হইতে কিংবা! দেশবাসীর 

নিকট হইতে লইতে পারে। আঁবাঁর কাঁগজী অর্থ ছাপাইয়াও ব্যয়নিবাহ 



করনীতি ৩৯৭ 

করিতে পারে। কিন্ত সাধারণ লোক নিজের হ্াগুনোটকে বিচিত অর্থ বলিয়া 
ঘোষণ। করিতে পারে না । 

বরাজন্বের উৎস রর 0% 16ড€1106) £ বিভিন্ন দিক হইতে বাষ্ট্রের 

আয় য়। 

প্রথমত, সাধারণ ব্যক্তির মতই রাষ্ট্রেরও সম্পত্তি থাকে এবং তাহা হইতে 

আয় হয়। আমাদের রাজ্য সরকারগুলি বহু বনেব মালিক। বনজ উৎপন্ন 

বিক্রর করিয়! তাহাদের বেশ আয় ভয়। 

দ্বিতীয়ত, সাধারণ ব্যক্তির মত সরকারও ব্যবসায় পরিচালন! করিয়! লাভ 

করে। ভারত সরকার রেলের মালিক । রেল পরিচালন করিয়। ও ডাকবিভাগ 

পরিচালন! করিয়! প্রত্যেক বৎসরই কিছু যাঁজন্ব পায়। রেল ও ডাকবিভাগ 

হইতে সরকাব যে অর্থ পায়, তাহাকে দাম (71106 ) বলে। 

তৃতীয়, আবার কোন লোকের জন্য কোন কাজ করিয়! সরকাব ফি (1559) 

আদায় করে। মোটরমালিককে সরকার অনুমতিপত্র দেয়। এই অন্ুমতিপত্র 

পাইলেই সে রাজপথে মোটর চালাইবাঁর অধিকার পায়, পবিবর্তে সে সরকারকে 

ফি বাবদ কিছু অর্থ দেয়। 

চতুর্থ, সরকারের আয়ের সর্বাপেক্ষা বড় উপায় হইতেছে কর (3565) কর 

হইতেই সরকারের অধিকাংশ আয় হয় । আয়কর, উত্তরাধিকার কর, আমন্বানী- 

রপ্তানীকর, বিক্রয় কর প্রভৃতি বহু কর ধার্য করিয়া! রাঁজন্ব আদায় কর! হয়। 

কর (119): সরকার প্রত্যেকের নিকট হইতে কর আদায় করে। 

কর কাহাকে বলে? করের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, কর দেওয়া, 

বাধ্যতামূলক । অর্থাৎ কর প্রত্যেককেই দিতে হয়। দ্বিতীয়ত, কর দিয়া 
করদাতা সরকারের নিকট হইতে কোন প্রতিদান পায় ন1া। প্রজাদের সাধারণ 
ভাবে মঙ্গজলবিধানের উদ্দেশ্টে কর ধার্য হয়। কাঁহাকেও কোন বিশেষ স্থবিধ! 

দিষ। পরিবর্তে কর লওয়া হয্ব না। অতএব খল! যাইতে পারে যে, রাষ্ট্রের 

সাধারণ উদ্দেশ্থের জন্য কর ধার্য হয়। নাগরিকগণের জন্য সরকার যখন বিশেষ 

স্থৃবিধার ব্যবস্থা করে, তাহার পরিবর্তে দাম অথবা ফি আদায় করে। যেমন 

মোটর চালাইবার অন্থমতি দিয়া চালকের নিকট হইতে সরকার ফি আদান 

করে। আয়কর ঘাহাকে দিতে হয়, সে সরকারের নিকট হইতে কোন বিশেষ 

স্থবিধা পায় না । আয়ু-করের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে প্রত্যেককে উহা অবশ্ঠ 



১৯৮ পৌরনীতি 

দিতে হইবে । একটি নিদিষ্ট পরিমাণের বেশী আয় হইলে প্রত্যেককে আয়কর 

দিতে হয়। কিন্তু চিঠি না লিখিলে বা তার না! করিলে কাঁহাকেও পোস্টকার্ড 
বা টেলিগ্রাম বাবদ কিছু দিতে হয় না। ্ুতরাং যাহা দিয়! করদাত। মুখ্যত 

কোন বিশেষ সুবিধা! পায় না, সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট এইরূপ বাধ্যতামূলক দানকে 

কর বলে। 

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর ৬1016506811 [1001750 /255৭ ) £ 

কর ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়__ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। সরকার কতকগুলি 

লোৌকের উপর কর ধার্য করিয়। তাহাদের নিকট হইতে অর্থ আদায় করে। এই 

লোকগুলি করের বোঝা অপরের কাধে চাপাইয়া দিতে পারে, আবার হয়ত 

তাহ। সম্ভব নাও হইতে পারে । যাহার উপরে কর ধার্য হইল সে হয়ত প্রথমে 

কর দেয়, কিন্ত পরে আবার অপরের নিকট হইতে উহা আদায় করিয়া লয়। 

এইভাবে যে করের বোঝা অপরের কাধে চাঁপাইয়। দেওয়া যায় তাহাকে পরোক্ষ 

কর (]087606 6৭৯) বলে। বিক্রয় কর পরোক্ষ করের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । 

দোঁকানদারদের উপরে প্রথম এই কর ধার্য করা হয়। দোকানদার আবার 

বেশী দাম লইয়া! গ্রাহকের নিকট হইতে তাহা আদায় করিয়া লয়। এই কর 

শেষ পর্যন্ত গ্রাহককেই দিতে হয়, বদিও সরকার তাহা দোকানদারদের নিকট 

'হুইতে আদায় করে। দ্রব্যের উপরে ধার্য কর এইরূপ পরোক্ষ কর। আবগারী 

কর, আমদানী শুক্ক প্রভৃতি পরোক্ষকরের দৃষ্টান্ত । 

যাহার উপরে কর ধার্য করা হয় সে যখন নিজেই করের বোঝা বহন 

করে, তখন সেই করকে প্রত্যক্ষ কর (11160 &স) বলে। আয়কর ও 

উত্তরাধিকার করকে প্রত্যক্ষ কর বলে। যাহাকে আয়কর দিতে হয়, সে অন্টের 

ঘাড়ে এই বোঝ চাপাইয়। দিতে পারে না। 

প্রত্যক্ষ করের উপযোগিতা "৫8575 0: 0117606 12569) £ প্রত্যক্ষ 

করের কয়েকটি গুণ আছে। প্রথমত, করদাতাকেই করভার বহন করিতে হয়। 

কাজেই কর যে দিতেছে তাহা সে জানে । আয়কর যাহাকে দিতে হইবে কর 

দেওয়া সম্বন্ধে তাহার মনে কোন সন্দেহ থাকে না। ফলে করদাতার নাগরিক 

চেতন! জাগরিত হইবে । তাহা হইলে গণতান্ত্রিক দেশে করদাতা সরকারী ব্যয় 

বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবে। দ্বিতীয়, প্রত্যক্ষ করের প্রধান গুণ ইহাই যে, 
-সরকার প্রত্যেকের উপরে যথাযথভাবে করভার ধার্য করিতে পারে। পরোক্ষ 
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করে তাহা সম্ভব নহে। প্রত্যক্ষ করে সরকার জানে কে কর দিবে । তাহ! 

হইলে এমন জাঁবে কর ধার্য কর! যাঁয় যাহাতে দরিদ্র অপেক্ষ। ধনীকে বেশী কর 
দিতে হয়। আয়কর এমন ভাবে স্থির কর হয় যাহাতে অধিক আয়ের 

লোকদিগকে কম আয়ের লোক অপেক্ষা! বেশী কর দিতে হয়। এই ভাবে 

যাহার কর দিবার ক্ষমত৷ অধিক, তাহার উপরেই বেশী করভার পড়ে। তাহ৷ 

ছাড়া! প্রত্যক্ষ করে কর ধার্ষের একটি নিয়ম পালিত হয় । এ নিয়মাট হইতেছে কর 

ধার্ষের নিশ্চয়তা । করদাতা জানিতে পারে যে তাহাকে কত কর দিতে হইবে । 

প্রত্যক্ষ করের অন্ুুবিধ! 05217757105 01 01160 (965) £ প্রত্যক্ষ 

করের প্রধান ক্রুট হইতেছে ইহ! সরকারকে অপ্রিয় করিয়া তোলে। করভার 

বাড়িতে থাকিলে করদাতা! সরকারের উপরে অসন্তষ্ট হয়। দ্বিতীয়ত, ইহাতে 
মিথ্যাচার বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা । লোকে আয়কর না দিবার জন্ত নান! 

প্রকারের অন্টায় পন্থ৷ অবলম্বন করে। স্বেচ্ছায় নিজের প্রকৃত আয়ের হিসাব 

সরকারের নিকট দাখিল করিয়াছে একথা! জোর করিষ! খুব কম লোকই বলিতে 

পারে। আয়কর বেশী হারে ধার্য করা হইলে লোককে অসাধু করিয়া তোল! 
হয়। ইহা ছাড়া আরও একটি ত্রুটি আছে। সরক।র যদি শুধু প্রত্যক্ষ কর 

ধার্য করে, তাহা হইলে প্রত্যেক লোকের নিকট হইতে কিছু না৷ কিছু অর্থ আদায় 

করা সম্ভব হয় না। প্রত্যেকের নিকট হইতে আয় কর আদায় করা৷ যায় ন|। 

বহুলোক সরকারকে কোন কর দিবে ন৷ ইহা কাম্য নহে। 

পরোক্ষ করের গুণ:01716, ০ 11101160 9565) £ যেহেতু প্রকৃত 

করদাতা .বুবিতে পারে না যে সে কর দিতেছে, তাই কর দেওয়া সন্বন্ধে তাহার 

অন্নুযোগ থাকে না। পরোক্ষ কর এই কারণে সাধারণের মধ্যে তত বেণী 

অসন্তোষ সৃষ্টি করে না। রাজস্ব-সচিবের ইহ! একটি মস্ত স্থুবিধা। দ্বিতীয়ত, 

দ্রব্যের উপরে পরোক্ষ কর ধার্য করিলে প্রত্যেককেই কিছু কর দিতে হয়। 

সকলেই লবণ ব্যবহার করে, কাজেই লবণের উপর কর ধার্য করিলে প্রত্যেককেই 
কিছু কর দিতে হইবে। স্থুনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট প্রতিষ্ঠিত থাকার সুবিধা সকলেই 

ভোগ করে। কাজেই প্রত্যেকেরই কিছু কর দেওয়া উচিত। তৃতীয়ত, মদ 

এবং মাদক দ্রব্যের উপরে পরোক্ষ কর ধার্য করিলে উহাদের মূল্য বৃদ্ধি হুয়। 
মূল্য বৃদ্ধি হইলে লোকে তাহা! কম ব্যবহার করিবে । এইভাবে পরোক্ষ কর 
সামাজিক মঙ্গল সাধন করে। 



৪৩৬ পৌরনীতি ০ 

পরোক্ষ করের ত্রুটি (10017761165 0৫111017606 (৪555) ৫ গ্রথমত, 

পরোক্ষ কর ধার্ষের ফলে লোকের নাগরিক চেতন! জাগরিত হয় না। দ্রব্যের 

উপরে কর ধার্য করিলে ক্রেতাকে অধিক দাম দিতে ভয়। এইভাবে করভার 

তাহাদের ক্ষন্ধে আসিয়! পড়ে। কিন্তু ক্রেতার। সব সময়ে বুঝিতে পারে না ষে 

তাহারা কর দিতেছে । এই কারণেই তাহাদের কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয় না। 

পরোক্ষ করের দ্বিতীয় ক্রটি এই যে, ইহাতে করধার্ষের আদর্শ পালিত হয় 

না। আদর্শটি হইতেছে করভারের সমতা । লবণ প্রত্যেকেই ব্যবচ্ঠার করে। 

কাঁজেই প্রত্যেককেই লবণকর দিতে হয়। গরীবের লবণের প্রয়োজন ধনী 

অপেক্ষা কম নহে । অতএব ধনী এবং দরিদ্র উভয়কেই সমান হারে কর দিতে 

হয় । ইহা ন্াঘ্য নহে । গরীবের কর দিবার ক্ষমতা ধনী অপেক্ষা অনেক কম 

বলিয়া তাহাব নিকট কম কর আদায় কর উচিত। 

সব দিক বিবেচন! করিয়। বলিতে হয় বে, পরোক্ষ কর অপেক্ষ। প্রত্যক্ষ কর 

ধার্য করাই শ্রের। 

করধাব্ের নীতি” 0910010১ ০0: (99(10911 )$ আদম স্মিথ কর 

বার্য করিবার কয়েকটি আদর্শ ব! নিয়ম বলিয়! দেন। চারিটি আদর্শ লক্ষ্য 

রাখিয়া কর ধার্ষ করিতে হইবে, বথা» সাম্য, নিশ্চয়তা, স্থবিধ। এবং 

ব্যক্ববাহুল্যহীনত৷ | 

সাম্যেব নীতিতে (0811010. 0£ 61191105) বলে যে, প্রত্যেক নাগরিক 

নিজেদের ক্ষমত। অনুযায়ী কর দিবে । অর্থাৎ রাষ্ট্রের রন্গণাবেক্ষণে থাকিবার 

ফলে প্রত্যেকের যেমন 'আয় হয়, তদনুষায়ী তাহাকে কর দিতে হইবে। 

প্রত্যেকে নিজের ক্ষমতা অন্ুযারী কর দিবে । কিন্ত এই ক্ষমতা কি করিয়া 

স্থির কর হইবে? আয় দ্বারাই এই ক্ষমতা পরিমিত হইবে । ন্মিথ এই আদর্শ 

সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, করভারের সমতা আনিতে হইলে প্রত্যেককে তাহার 

আয় অনুপাতে কর দিতে হইবে । 'আবাঁর সেই পুস্তকের অন্াত্র বলিয়াছেন 

যে, গরীব অপেক্ষা ধনী বে অধিক কর দিবে তাহা ন্যাধ্য। আমাদের 

নিকট এই মত ঠিক বলিয়া মনে হয়। 

নিশ্চযতার আদর্শ (0912010. ০£ 061:191116%) এই যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে 

যেকর দিতে হয় তাহ। নিধিষ্ট করিয়। দ্রিতে হইবে। খুশীমত কর আদায় কর! 

চলিবে না। কর দিবার সময়, নিয়ম ও পরিমাণ পরিক্ষার করিয়া করদাতাকে, 



করনীতি ৪৬১, 

জানাইয়া দিতে হইবে। এই আদর্শ সম্বন্ধে কোনও ব্যাখ্য। প্রয়োজন নাঁই। 
যখন রাজারা খুশীমত কর আদায় করিতেন, তখনকার দিনে এই আদর্শের 
প্রয়োজনীয়তা ছিল। 

স্থবিধা সম্বন্ধে নীতিটিও (05200. ০£ 00:01 ) করদাতার 

স্বার্থের অন্ুকুল। এই নীতিতে বলে যে কর এক্সপ সময়ে এবং এরূপ উপায়ে 

আদায় কর! হইবে যাহা করদাতার পক্ষে স্থবিধাজনক। করদাতার রক্ত 

শোষণ করিতে হইলে সরকারের ধারালে! ছুরির সাহায্য লওয়াই ভাল। কিন্ত 

এমন করদাতার সংখ্য। নিতান্তই কম, কোন সময়ে যে মনে করে কর দেওয়া 
তাহার পক্ষে এখন স্থবিধাজনক | যাহা হউক, এই নীতি আয়কর কর্মচারীর 
টেবিলের সম্মুখে লিখিয়৷ রাখা প্রয়োজন । 

ব্যয়বাহুল্য হীনতাঁর নীতিটি (09010. ০৫ 5০018010) রাজন্ব সচিবের 

পক্ষে খুবই মূল্যবান। «এমনভাবে কর ধার্য করিতে হইবে যাহার ফলে রাষ্ট্রের 

ভাগ্ারে যাহ! জমা হইবে, তদতিরিক্ত লোকের নিকট হইতে কিছুই না লইতে 
হয়।” অর্থাৎ কর আদায় করিবার ব্যয় যতদুর সম্ভব কম হওয়া উচিত॥ 
কর আদায় করিতে বহু অর্থ ব্যয় হইলে সেই কর বর্জনীয় । 

উপরোক্ত নীতিগুলির মধ্যে প্রথমটি খুবই প্রয়োজনীয় । এই নীতিতে সমগ্র 
জনসাধারণের। মধ্যে করভার বণ্টন করিয়। দিবার কথা বল! হইয়াছে। অন্ঠান্ত 

নীতিগুলি শাঁসনবিভাগের জন্ত রচিত। আজকাল উপরোক্ত নীতিগুলির সহিত 

আরও দুই একটি নীতি যোগ করা হইস়্াছে। প্রত্যেক করব্যবস্থায় এমন ছুই 
একটি কর থাক উচিত যাহা বাড়ান কমান চলে। প্রয়োজনের সময় এই করের 

হার সামান্ত বাড়ায়! দিয়া সরকার বনু রাজব্ব আদায় করিতে পারে। ভারত 

সরকার পূর্বে যখনই প্রয়োজন হইত, লবণকর বাড়াইয়া দিত। একটি নিদিষ্ট 
সীমার মধ্যে আয়করও খুব স্থিতিস্থাপক (021595. ০£ 185030165) | 

আরও একটি নীতি আছে। কর এইভাবে ধার্য করা উচিত, যাহা হইতে 

বছ রাজস্ব আদায় হয়। ইহাঁকে উৎপাদন ক্ষমতার নীতি (08110 ০৫ 

7:000068%25) বলে। কিন্তু তাহা করিতে গিয়। ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প 

ব্যাহত করিলে চলিবে না! । যাহা দেশের শিল্প ও বাণিজ্য ব্যাহত করে তাহা 

হইতে পরিণামে জাতীয় আয়ও কমিম্বা যাইবে। তাহার ফলে প্রত্যেকেই 
অপেক্ষাকৃত গরীব হইয়। পড়িবে এরং দেশের রাজস্বও কমিয়। যাইবে। 

হত 
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করজীতি (11010159 ০£ 59002) £ কর ধার্য করিতে কোন নিম 

অবলম্বন করা! উচিত? আদম শ্মিধ কথিত প্রথম নাতিতেই এই নিয়ম বল! 

হইয়াছে। প্রত্যেকের দিবার ক্ষমতা! অনুযায়ী কর ধার্য হওয়া উচিত। ইহাই 
স্তাষ্য । রাষ্ট্র সকলের মঙগলদায়ক প্রতিষ্ঠান। কাজেই সেই সঙ্গে প্রত্যেকেই 
বখাশক্তি রাষ্ট্রকে পুষ্ট করিবে ইহাই ন্ায়সঙ্গত। এই নীতি সবত্র সাম্যমূলক 

বলিয়া স্বীকৃত। কিন্ত বিরোধ উপস্থিত হয় ক্ষমতার পরিমাপ লইয়া । লোকের 

কর দ্বিবাঁর ক্ষমতা কি ভাবে মাপ। যায়? আদম স্মিথ আয়কেই কর দিবার 

ক্ষমতার পরিমাপক স্থির করিয়াছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার আয়ের 

অন্কুপাতে কর দিতে হইবে । উদাহরণন্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেকে 

তাহার আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ সরকারকে দিবে । ইহাকে আনুপাতিক 

করনীতি (7101১910991 055901012) বলা হয় । 

কিন্ত এই নীতি কি ন্তায়সঙ্গত? প্রত্যেকে বদি শতকর! ১*২ টাকা! 

কর দেয়, তবে যাহার ১,০০০. টাকা আয় তাহাকে ১০২ টাকা কর দিতে 

হইবে এবং যাহার আয় ১০০২ টাক! তাহাকে ১*২ টাক দিতে হইবে। 

প্রথম ব্যক্তির পক্ষে তাহার আয় হইতে ১০৯ টাক! দেওয়া কষ্টকর নহে। 

কিন্ত দ্বিতীয় ব্যক্তির সামান্য আয় হইতে ১০২ টাক! দেওয়াও কঠিন। 
অতএব দ্বিতীয় ব্যক্তির ত্যাগ প্রথম ব্যক্তির ত্যাগ অপেক্ষা অনেক বেণ৷ 

হইবে, যদিও করের হার দুইজনের পক্ষেই সমান। আয় যত বাড়ে, কর দিবার 

ক্ষমতাও তত বৃদ্ধি পাঁয়। এইজন্য যাহাদের আঁয় বেশী, তাহাদের বেশী কর 

ছেওয়। উচিত। তাহাদের উপর করের অন্থপাত অপেক্ষারুত কম আয়ের 

কোকের সমান হইবে না, উহ্তার অনেক বেশী হইবে । আয় যত বেশী 

হইবে দেয় করের অন্রপাত ততই বেশী হইবে। ইহাকে গ্রগতিনীল করনীতি 
(610£755515 ন3261090) বলে। যাহার আয় ১০২ টাকা সে শতকরা 

৪. টাকা কর দিবে, বাহার আয় ৫**২ টাঁকা সে শতকরা ৮২ টাঁক! দিবে, 

যাহার আয় ১,০০০. টাকা সে শতকরা ১২২ টাক! দিবে ইত্যাদি। এই 

নীতি অনেকেই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া! মনে করেন। আয় যেমন বাড়িবে করভার 

তেমনি বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। ধনীদের প্রশস্ত স্কন্ধে করভারের অধিকাংশ 

চাপাইয়। দিয়া গরীবের আয়ের সামান্য একটা অংশ লওয়া৷ উচিত। 

কিন্ত সব কর গপ্রগতিঞ্ল নীতি মানিয়া বসান হয় না। আয়কর এবং 
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উত্তরাধিকারীকর সাধারণত প্রগতিশীল। যাহার বাধিক আয় ৪,২০০ টাৰা। 

সে ৯ পাই আয়কর দেয়। ক্রোড়পতিকে টাকায় ৮/* আন! কর দিতে হয়। 

আমদানী-রপ্তানী শুন্ধ, আবগারী কর, বিক্রয় কর প্রভাতি সর্বপ্রকার পরোক্ষ 

কর প্রগতিশীল নীতিবিরোধী । ধনীদের অনুপাতে এই সব কর গরীবের! অনেক 

বেশা দিয়া থাকে। এইজন্ত এই করকে অধোগতিমূলক (চ২6£1€951%৩ 
(2591001) বলা হয়। ইহাতে ধনী অপেক্ষা গরীবের উপর বেশী চাপ 

পড়ে। 

বিভিন্ন প্রকারের কর 2 সবাপেক্ষ! গুরুত্বপূর্ণ কর হইল আয়কর । একটি 
নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক আয় হইলে এই কর দিতে হয়। সরকার প্রতি বৎসর 

এই করের হার স্থির করিয়। দেয়। এই করের হার প্রগতিমূলক। আয় যত 

বাড়িতে থাকে করের হারও তত বৃদ্ধি পাঁয়। এই কর হইতে সরকারের অনেক 

রাঁজন্ব আদায় ভয় । জরুরী অবস্থার কৃষ্টি হইলে এই করের হার খুবই বাড়ানো 

হয়। গত যুদ্ধের সময়ে সব দেশেই আয়কর বহুগুণ বৃদ্ধি কর! হইয়াছিল। 

উত্তরাধিকারী কর (10696 00) : মৃত ব্যক্তি সম্পত্তি রাখিয়। 

গেলে উত্তরাধিকারীদের কর দিতে হয়। আয়করের মত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ 

মূল্যের সম্পত্তি উত্তরধিকার স্ত্রে পাইলে কোন কর দিতে হয় না। সম্পত্বির 

মূল্য যতই বেশী হয় এই করের হারও তত বৃদ্ধি পায়। কখন কখন আর 

একভাবে কর ধার্য ভয়। মৃত ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ বত দুর হয়, করের ভারও 

তত বেশী হয়। সন্তানসন্ততি অপেক্ষা দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের উত্তরাধিকার 

কর বেশী হারে দিতে ভয়। 

পরোক্ষ করের মধ্যে সবপ্রধান হইতেছে আগম-নিগম শুক্ষ (0569115 )। 

এই শুদ্ক দুই প্রকারের, আমদানী শুক্ক এবং রগানী শুক্ধক। বিদেশ হইতে 

যে সকল মাল আমদানী করা হয়, তাহার উপরে আমদানী শুক্ধ ( [70101 

8 ) ধার্য কর। হয়। রাঁজম্ব আদায় করিতে এবং দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ 

করিতে, এই দুই কারণে আমদানী শুল্ক ধার্য কর! হয়। দেশায় শিল্প রক্ষা 

করিতে সরকার অনেক সময়ে খুব উচ্চহারে গুদ্ধ বসায়। ফলে, আমদানী 

দ্রব্যের দাম ন! বাড়াইয়া উপায় থাকে না। তাহ! হইলে দেশীয় দ্রব্যের বিক্রয় 

বাড়িতে পারে । এই উদ্দেস্ত ছাড়াও নিছক রাজস্ব আদায়ের জন্ত আমদানী 

গুক্ক ধার্য কর! হয়। বিদেশে যে সকল মাল চালান যায়, তাহার উপরে যে শুল্ক 
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ধার্ধ কর! হয়, তাহাকে রপ্তানী শুক্ধ (7%1১০0:1 00৮ ) বল! হয় । ভারতে 

পাটের উপর রগ্থানী শুদ্ধ ধার্য আছে। 

উৎপাদন শুল্ক (015 1)0/% ) 3 ইহা এক প্রকারের পরোক্ষ কর। 
দেশে ষে সকল সামগ্রী উৎপন্ন এবং বিক্রয় ভয়, তাহার উপরেই এই কর ধার্য 

করা হয়। নিছক রাজন্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে এই শুল্ক ধার্য হইতে পারে। 

আবার ক্ষতিকর এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিষের বাবহার কম ব৷ বন্ধ করিবার 

উদ্দেশ্তেও এই শুন্ধ ধার্য কর৷ হয়। মদের উপরে ধার্য কর ইহরই দৃষ্টান্ত । 
উচ্চহাঁরে কর ধার্য করিলে মদ্দের মূল্য বৃদ্ধি হয় ও তাহার ফলে ইহার ব্যবহার 

কষিয়। যায়। 

দেশী ও বিদেশা দ্রব্য দেশে বিক্রয় করা হইলে তাহাব উপরে অনেক সময়ে 

কর ধার্য করা হয়। বিক্রয়ের সময়ে এই কর আদায় কর! হয় বলিয়া ইহাকে 

বিক্রয় কর (59155 62) বলে। ইহাঁও পরোক্ষ কর। 

জাতীয় ধণ (7১81911০ 19১) : সরকার নিজের বায় নিব্ণহ করিবার 
জন্ত যতদূর সম্ভব রাজস্ব আদায় করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু কর ধার্য করিয়! 

অনেক সময়ে সমঘ্তভ ব্যয় নিবশহ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। আজকাল যুদ্ধের 

বনন্ত বিরাট ব্যয় হয়। এই ব্যয়ভার কর হইতে নির্বাহ করা বার না। ইহা 
নিবর্থছ করিতে হইলে যেরূপ উচ্চহাঁরে কর ধার্য করিতে হয়, তাহাতে দেশের 

অর্থনৈতিক ক্ষতি হইতে পারে। ম্তরাং যুদ্ধবিগ্রহ এবং জরুরী অবস্থায় 
সরকার সাধারণের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করে। অন্তান্ত কারণেও এইরূপ ধণ 

গ্রহণ কর! হয় । বেমন নৃতন রেলপথ স্থাপন করিতে বা সেচের খাল খনন করিতে 

এইরূপ খপ গ্রহণ করা প্রয়োজন হইতে পারে । ইহাতে যে আয় হইবে তাহা 

স্বদদ এবং আসল পরিশোধ করিবার পক্ষে বথেষ্ট । এই সব উৎপাদনশীল কার্ষের 

জন্য সরকার ধার করে। সরকার যে খপ গ্রহণ করে তাহাকে জাতীয় খণ 

বলে। কারণ, এই খপ সাধারণের নিকট হইতে সাধারণের হিতার্থেই গ্রহণ 

করা হয়। 

সাধারণ ব্যত্তির ন্যায় সরকারও খণ গ্রহণ করিলে নির্দিষ্ট সময় অস্তে 
পরিশোধ করিতে অঙ্গীকার করে, তথন ইহাকে স্বম্পমেয়াদী খপ (10201 
০1: 01106010060 ৫1১) বলা হয্ব। ট্রেজারী বিল এই শ্রেণীর খণ। তিন 

মাসে শোধ দিবার অঙ্গীকারে সরকার এই গুপ্ডি সাধারণের নিকট বিক্রয় করে। 
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মরকারী রাজন্ববিভাগ ব! ট্রেজীরী হইতে এই হুণ্ডি বিক্রয় হয় বলিয়া ইন্াকে 

ট্রেজারী বিল বলে। দীর্ঘদিনের মেয়াদে খণ গ্রহণ করিলে তাগাকে দীর্ঘমেয়াদী 
গণ (70110 14090) বলা হয়। পূর্বে এক কথাটি অনির্দিষ্ট কালের জন্য 

গৃহীত খণের সম্পর্কে ব্যবহৃত হইত; সরকার শুধু নিয়মিত সময়ে সদ দিবার 
অঙ্গীকার করিত। 

দেশের লোকদের নিকট হইতে অথবা বিদেশ হইতে এই খণ গ্রহণ করা হয়। 

প্রথমটি আভ্যন্তরীণ এবং দ্বিতীয়টি বাহক খণ। আরও এক উপায়ে জাতীয় 

খণের শ্রেণীবিভাগ করা ভয়। রেলপথ ইত্যাদি তৈয়ারীর জন্য যে খণ গ্রহণ 
কর! হয়, তাহাকে উৎপাদনশীল খণ (7১:00 19610) বল! তয়। 

খণ-লব্ধ অর্থ এইভাবে থাটাইলে তাহা হইতে যে আয় হয়, তাহ সুদ এবং আসল 

শোধ করিবার পক্ষে যথেষ্ট । যুদ্ধ ইত্যাদির জন্য যে খণ গ্রহণ কর! হয় তাহাকে 

অন্থৎপাদনশীল ( [0790100৩ [40210 ) বলা হয়। 

জাভীয় খণ পরিশোধ € [২0৪১066 ০: 7061১65 ) £ জাতীয় খণের 

স্থদদ সরকারের সাধারণ রাজন্ব হইতে দেওয়া! হয়। আসল পরিশোধ করিবার 

জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়। সাধারণ উপায় হইতেছে “নিমজ্জিত 

তহবিল (51015106 710 ) কৃষ্টি করা। প্রতিবৎসর সাধারণ রাজস্ব দিয় 

সরকার একটি অংশ আলাদ1 করিয়া রাথে। পরে এই টাঁকা হইতে খণ 

পরিশোধ কর! হয়। দ্বিতীয়ত, সরকার উহাদের স্থদের খণ কম হারে পরিবতিত 

করিয়৷ দেয়। কিছুদিন পৃবে আমাদের দেশে শতকর। ও হারের খণ শতকরা! 

৩২ টাকায় পরিবতিত কর! হইয়াছে । বাজারে স্থুদের হার ৩. টাঁক। অথব। 

তাহার নীচে নামিয়। আসিলে সরকার প্রত্যেক খণদাতাকে তাহাদের খণপত্র 

তিন টাক! হারে পরিবতিত করিয়া! লইতে, অথব! টাকা ফেরৎ লইতে বলে। 

ষাভার। সরকারকে ধার দিয়াছিল, তাহার! হয় টাঁক! ফেরৎ লয়, আর ন৷ হয় 

সরকারের নিদিষ্ট স্থদ পরিবতিত করিয়া লয়। খণদাতার। জানে ষে 

বাজারে অর্থ বিনিয়োগ করিলে বিন! ঝুঁকিতে শতকর! ৩২ টাকার বেশী স্থুদ 

পাওয়া সম্ভব নহে। তাই তাহারা পুরাতন খণপত্রের বদলে নৃতন খণপত্র 
গ্রহণ করিতে রাজী হয়। ইহাকে খণপরিবর্তন ( 0০৫৮615101০: 192:99 ) 

বলা হয়। ইহাতে অবশ্ঠ পুরাতন খণের আসল আদৌ শোধ হয় না, কেবল 

দেয় স্দের পরিমাণ কমিয়! যায়। যুদ্ধের সময়ে সরকার যে খণ গ্রহণ 
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করে, তাহা! আরও এক উপায়ে পরিশোধ করা হয়। যুদ্ধের সময়ে সরকার 
বছ টাকা খণ গ্রহণ করে। যুদ্ধের পরে মূলধন কর (021310110৮7 ) ধার্য 
করিয়। এ খপ পরিশোধ করা যায়। প্রতোকের মোট ধন হইতে নি 
পরিমাণ মূলধন বাদ দিয়! যাহা! বেশী থাকে, তাহাব উপবে কর ধার্য করা হয়। 



স্ঞাল্লত্ভীন্স প্ব্মন্বিভভাঞ্ম 





প্রথম পরিচ্ছেদ 

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ 

ভারতবর্ষের নাগরিককে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান 

লাভ করিতে হইবে । দেশে নানারকম অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে তাহাকে 
মতামত প্রকাশ করিতে হইবে। স্কৃতরাং এই খণ্ডে গুথমে ভারতের অর্থনৈতিক 

পরিবেশ সম্বন্ধে আলোচন৷ করিয়। গ্রত্যেক সমন্তা বিচার ও তাহার সমাধানের 

ইঙ্গিত দিবার চেষ্টা কর! হইবে। 
প্রথমেই ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে । ইহাই 

অর্থনৈতিক কার্যাবলীর ভিত্তি। যে দেশে গ্রারৃতিক সম্পদ ধত বেশী, সেই দেশ 

তত এরশ্বর্যশালী হইবার সম্ভাবনা । প্রাকৃতিক সম্পদ এবং তাহার ব্যবহারের 

উপরেই দেশের এশ্বর্য নির্ভর করে। পৃথিবীতে এমন লব দেশ আছে, যেখানে 

লোকের সামান্ত চেষ্টাতেই প্রকৃতি উদার হন্তে আপনার ভাগ্ারদ্বার খুলিয়। দেয়। 

আবার সাহারা মরুভূমির মত স্থানে প্রকৃতি এতই কৃপণ যে, সভ্য ভাবে কোন 

জীবনযাঁপনই সম্ভব নহে। এইজন্য দেশে ভৌগোলিক পরিস্থিতি, খনিজ-সম্পদ 

এবং ভূমির গুণাগুণ, আবহাওয়। প্রভৃতির উপর দেশের এরশ্বর্য অনেক পরিমাণে 

নির্ভর করে। 

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ কিরূপ? রাসিয়া এবং ফরামী দেশ বাদ দিলে 

ইউরোপের যে আয়তন ভারতবর্ষের আয়তনও ততখানি। উহার পরিমাণ 

১২৬ লক্ষ বর্গমাইল। দেশের আয়তন হিসাবে ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে 

সপ্তম স্থান অধিকার করে। আমাদের দেশ ইংলগ্ড হইতে ১৩ গুণ বড় 

ও ছামেরিকার তিনভাগের একভাগ ও সোভিয়েট রাসিয়ার সপ্তমাংশের 

এক অংশ। আয়তন যেমম বড়, ইউরোপ ও স্থদুর প্রাচ্যের বাণিজ্য 

পথগুলির মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়। ভারতবর্ষের পরিস্থিতিও খুব ভাল। চীন, 
জাপান, ইরাণ, ইরাক, ঈজিপ্ট, দক্ষিণ আফ্রিকা, বর্মা, শ্যাম, ইন্বোনেসিয়, 
অস্টে লিয়া, ফ্রান্স, ইংলও এবং রাসিয়ার সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপন করা 

ভারতবর্ষের পক্ষে কিছুমাত্র কষ্টকর নহে। ভারতৎঘর্ধে ৩৫০* মাইল উপকূল 
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আছে, কিন্ত ভাল পোতীশ্রয়ের সংখ্যা নিতান্তই কম। পোতাশ্রয়ের সংখ্যা 

কম বলিয়া কলিকাতা, বোঘ্াই, মান্রাজই বৈদেশিক বাঁণিজ্যের কেন্তু। 

প্রাকৃতিক বিভাগ £ ভৌগোলিক দিক হইতে ভারতবর্ষ তিন ভাগে 
বিভক্ত । .উত্তরে হিমালয় পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা । ভারতবর্ষের আর্থিক 
জীবনে হিমালয়ের প্রভাব অপরিসীম । হিমালয় পর্বতের জন্য এসিয়ার শুক্ব 

বাতাস এদেশে আসিতে পারে না, এবং ভারত মহাসমুদ্র হইতে উখিত আর্দ 
বায়ু উত্তরে যাইতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই কারণে হিমালয় আমাদের আবহাওয়ার 

উন্নতি করিয়াছে । হিমালয়ের চিরতুষার চূড়াগুলি ভারতের নদীর জল যোগায় । 

স্বতরাং হিমালয় আমাদের দেশের জমির উবতা৷ রক্ষা! করিতেছে । হিমালয় 

হইতে আমরা বহু কাঠ পাই। হিমালয়ের নীচের সমতলভূমি (11100-0:213- 
£50০ 1015125) হিমালয়ের পাদদেশ হইতে আঁবন্ত করিয়। বিশ্ধ্যাচল পর্যন্ত 

বিস্তৃত। এইস্থানে গম, বাজরা, যব, আখ, তৈলবীজ, ধান, পাট প্রভৃতি প্রায় 

সকল প্রকার শশ্যই হয়। অবশিষ্ট অংশ ভারতবর্ষের প্রাচীনতম প্রদেশ 

ইহাকে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি বলে। ইহার ছুই পার্শে পূর্ব ঘাট ও পশ্চিম ঘাঁট 

পর্বতমালা । এই অংশের মানচিত্রের চেহার1! বিপরীতমুখী ত্রিভুজের মত। 

দাক্ষিণাত্যে নানারকম কষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং এই অংশে থনিজ সম্পদ 

আছে। 
মাটি £ ভারতবর্ষে চাঁব প্রকারের মাটি আছে । তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান 

পলিমাটি (4110519] 5011) দেশের বহু সংখ্যক নদী এই মাটি বহিয়। আনে। 

এই প্রকৃতির মাটি পশ্চিম-বাংলা, আসাম, বিহার, গুজরাট, পূর্ব ও পশ্চিম ঘাটের 
উপকূলে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মাঁটির উর্বরতা অধিক বলিয়৷ কৃষিকার্ষে 

ইহার আদর খুব বেণা। এই সব অঞ্চলে নিয়মিত বৃষ্টি হয় ও সবরকম ফসল 
উৎপন্ন হয়। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর মাটিকে “নদ্ধমাঁটি” (80 5০11) বলা হয়। দাক্ষিণাত্যের 

প্রায় সর্বত্র বোম্বাই, বেরার এবং মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশে এই শ্রেণীর মাটি 
দেখিতে পাওয়া বায়। দাক্ষিপাত্যের বিখ্যাত কৃষ্ণমৃত্তিক (31901. ০০৮০ 

9011 ) এই শ্রেণীরই অন্তর্গত । এই মাটির বর্ণ ঈষৎ কালে বলিয়া এই নামকরণ 

হইয়াছে । এই মাটিতে তুল! খুব বেশী হয়। গম, বাজরা, জোওয়ার, দাইল, 
গ্রন্ভৃতি এই মাটিতে জচ্ষে। 
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তৃতীয় শ্রেণীর মৃত্তিকার সাধারণ নাম “লাল মাঁটি” (7২৩৫ 5০1)। মান্রাজ, 

মহীশুর, বোম্বাই রাজ্যের, জক্ষিণ-পূর্বাংশ, মধ্যগ্রদদেশ, উড়িস্তা এবং নাগপুর 
অঞ্চলের মাটি এই প্রকারের । পূর্বপিখিত দুই প্রকারের মাটির মনত ইহ] উর্বর নৃহে।' 

তবে জল সেচের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ধান এবং অন্ঠান্য কসল উৎপন্ন হয়। 

আরও এক রকমের মাটি আছে, উহাকে ল্যাটেরাইট মাটি (158651765 5০11) 
বলা হয়। আসাম, মধ্য ভারত, পূর্ব ও পশ্চিম ঘাঁট এবং পশ্চিম বাংলার কোন 
কোন অঞ্চলে এই মাটি আছে। ভাল জল দিতে পারিলে এই মাটিতে খুব ভাল 
ধান হয়। 

প্রকৃতি ভারতবর্ষকে সর্বপ্রকার খাগ্য এবং কাচ' মাল উৎপন্ন করিবার মত 
মাটি দ্িয়াছে। কিন্তু সব মাটিরই একটি ত্রুটি আছে। এ দেশের মাটি একটু 

শুক্ষ, তাই বহু জলসেচের প্রয়োজন। স্বাভাবিক ভাবে মৌসুমী 5ইতে এই জল 

পাওয়া যায়। এই কারণে মৌশুমী বৃষ্টির প্রকৃতি এবং প্রাধান্য আলোচনা করা 
উচিত। 

মৌশুমী বাস্ু (01309953) £ মৌসুমী কথাটির অর্থ বাযু-শ্লোতের 

পরিবর্তন। ভারত মহাসমুদ্র হইতে বে আর্রর বাযু ভারতের উপর দিয়া 

প্রবাহিত হইয়| বৃষ্টিপাত করায়, সাধারণ অর্থে তাহাকেই মৌসুমী বলে। এই 

বায়ুশ্নোত একটি দক্ষিণ-পশ্চিম, অপরটি উত্তর-পূর্ব হইতে আসে। ভুন মাস 

হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌগুমী প্রবাহিত হয়। ইহার দুইটি 
উপস্ত&্রোত, একটি আরব সাঁগর হইতে ও অপরটি বঙ্গোপসাগর হইতে আসে। 

আরব সাগরের বাধু-কশ্লোত হইতে বোম্বাই, পূর্ব-পাঞ্জাব এবং মধ্যভারতে বৃষ্টি 

হয়। বঙ্গোপসাগর হইতে যে মৌস্তরমী বাধু প্রবাহিত হয় তাহ! পশ্চিম-বাংলা, 

আসাম, বিহার, উড়িস্া এবং উত্তর প্রদেশে বৃষ্টিপাত করায় । এই মৌস্থুমী খুব 
প্রয়োজনীয়, কারণ মোট বৃষ্টিপাতের শতকর1 ৯* ভাগই ইহা হইতে পাওয়া যায়। 

উত্তর-পূর্ব মৌগুমী বায়ু হইতে শীতকালে বৃষ্টি হয়। এই বাতাসের উৎপত্তি 

স্থলভাগ হইতে হয় বলিল্না ইহ! বিশেষ আর্দ নহে। ইহা হইতে শতকরা ১* ভাগ 

বৃষ্টি হয়। মাক্জাজ, বেরার, হায়দ্রাবাদ, পূর্ব-পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদ্দেশের কোন কোন 
অংশে এবং বোগ্বাই রাঁজ্যে এই মৌগুমী হইতে বৃষ্টি পডে। 

মৌগুমীর বৃষ্টি সর্বত্র সমান হয় না। আসামের চেরাপুঞ্জি অঞ্চলে বৎসরে 
৪৬০ ইসি বৃষ্টি হয়। পশ্চিম-বাংলা, বিহার, উড়িস্যা, ও উত্তরপ্রদেশে বাৎসরিক 
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বৃষ্টির পরিমাণ শতকর! ৬*-৭* ইঞ্চি। আবার এমন স্থান আছে যেখানে বৃষ্টি 

হয়না বলিলেই চলে। রাজস্থান মাত্র * ইঞ্চি বুি হয়; পশ্চিম রাজস্থান এবং 
পাঞ্জাবে বৃষ্টির পরিমাণও এইরূপ সেচখাল না! থাকিলে এই সব অঞ্চলে চার 

কর। অসম্ভব। কোন কোন অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ মাঝামাঝি । পশ্চিমঘাঁট 

বাদ দিলে বোদ্বাই, আজমীচ, বরোদা এবং অমুতসহর হইতে এলাহ।বাদ পর্যস্ত 

অঞ্চলে ১ হইতে ৩০ ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টি হয়। 
মৌশুমী বাধূর প্রধান অস্থবিধা এই যে, ইহার উপরে নির্ভর করা চলে না। 

কখন কি পরিমাণ বৃষ্টি হইবে তাহা কেহ নিশ্চিন্তর্ূপে বলিতে পাবে না । কোন 

বৎসরে খুবই বৃষ্টি হইতে পারে, আবার কোন বৎসরে খুব কম বুষ্টি চওয়াও 
বিচিত্র নহে। কোন বৎসরে খুব তাড়াতাড়ি বর্ষা শুরু হইয়। তাড়াতাড়ি শেষ 

হইয়া যায়। আবার কোন বৎসরে বর্ষ সুরু হয় যথাসময়ে ব। পরে, কিন্ত 

অবাঞ্ছিত অতিথির মত তাহা কিছুতেই যাইতে চাহে না। কতখানি বৃষ্টি কৰে 

হইতে সুরু হইবে তাহা! কিছুতেই অনুমান কর! যায় না। এই কারণেই সমগ্র 

দেশের লোক আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে, কবে বৃষ্টি নামিবে? কবে 
আবার জমি ভিজিয়া উঠিবে তবে চাষবান আরম্ভ করা যাইবে? বুষ্টি কেমন 

হইবে? ঠিকমত বৃষ্টি হইবে ত? এই প্রশ্ন সকলেরই মনে উঠে। তাই 
ভারতবর্ষের বৃষ্টির এত দাম। 

মৌশুনী বৃষ্টির অর্থ নৈতিক ফলাফল (75০০20:010 66০৪ ০? 

10029500705) $ ইউরোপের সমস্ত দেশে বৃষ্টিপাতের তারতম্যের উপরে 

ফসলের পরিমাণ কিছুটা নির্ভর করে। কিন্তু ভারতবর্ষে উহার প্রভাব 

দৃওপ্রসারী। ভারতবর্ষের জমি শুষ্ক, সেইজন্য জল বেশী চাই। ধান এবং আখ 

উৎপন্ন করিতে বহু জল লাগে। ভাল বৃষ্টি হইলে এই ফসল খুব বেশীহয়। 

ফসল হইলেই চাষীর আনন্দ । ভাল ফসল হুইলে পরিবার ভরণ-পোষণ করিষার 

সত যথেষ্ট টাক! পাওয়া যাইবে । জমিদ্রার এবং মহাজন তাহাদের প্রাপ্য লাভ 

করিবে । রুষকের টাকা থাকিলে খরচ করিবার ক্ষমতাও থাকিবে। স্ত্রীপুত্রা- 

দির জন্য তখন সে বন্ত্রাদি সামগ্রী ক্রয় করিবে । দেশের শিল্পও তাহা হইলে 

ভাল চলিবে, কেননা তখন কৃষকদের কাছে শিল্পসস্তার বিক্রয় কর! সম্ভব হইবে । 

পাটকলের ালিকের। অধিক পাট ক্রয় করিবে, চিনির কলে বহু আখ প্রয়োজন 

হইবে । কাপড়ের কলের মালিক তুল পাইবে । প্রত্যেক শিল্প যথেষ্ট ক্লাচামাল 
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পাইবে ও তাহার দাম অপেক্ষাকত কম দিতে হইবে। রগানী বাণিজ্যের 

ব্যবসায়ীরাও পাট, তুলা এবং অন্তান্য উৎপন্ন কষিজাত দ্রব্য বিদেশে চালান 
করিতে পারিবে । বনু মাল চলাচলের জন্য রেলের লাভ বেশী হইবে । এই 

লাভের মোটা অংশ সরকারী তহবিলে যাইবে । দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি 
ভাল হইলে সরকারও ভাল রাজস্ব আদায় করিতে পারিবে । কাজেই প্রত্যেক 

ভারতবাসীর ভাগ্য জলের উপরে নির্ভর করে। 

বৃষ্টি ভাল না হইলে সকলেরই ঘোর অমঙ্গল। ফসল ভাল না হইলে কৃষকের 

অবস্থা ভাল হয় না। আমাদের দেশের শতকর। ৭৭ জন লোক কষক। 

তাহাদের আয় ভাল না হইলে তাহার! শিল্পপণ্য কিনিবে না। তাহা হইলে 

শিল্পগুলির ক্ষতি হইবে । রপ্তানীও কমিয় যাইবে । রেলের আয় কম হইবে 

এবং সরকারের বহু সমস্য! দেখা দ্িবে। যে সব কৃষক খাজনা দিতে পারিবে 
না তাহাদের খাজন। কিছু কিছু মাপ করিতে হইবে। রেল এবং আগম-নিগম 

শুক্ধের রাঁজন্ব হাস পাইবে । কিন্তু দুভিক্ষগীড়িত লোকদের সাহাধ্য করিবার 

জন্য সরকারকে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হইবে । এইজন্য বলে যে সরকারের 

আয়ব্যয় মৌশুমী বৃষ্টির উপরে নির্ভর করে। 
খনিজ সম্পদ (111751515 ) £ আমাদের প্রধান খনিজ কয়লা, লৌহ, 

ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, তা; স্বর্ণ, তৈল, লবণ এবং চুণাপাথর প্রভৃতি । 

কয়লা ঃ ভারতবর্ষে প্রতি বৎসরে প্রায় ৩৪ কোটি টন কয়লা তোল! হয়। 

ইহার শতকরা ৮২ ভাগই পশ্চিম-বাঁংলা ও বিহার হইতে পাওয়। যায়। কয়লার 

খনিগুলি ঝরিয়া» রাণীগঞ্জ, গিরিডি, ডাপ্টনগঞ্জ অঞ্চলে অবস্থিত। হায়দ্রাবাদ, 
মধ্যভারত, আসাম প্রভৃতি স্থানেও কয়লার খনি আছে। ১৯৪৬ সালে কয়লাখনি 

কমিটির মতান্যায়ী ভাল কয়ল! +* হইতে ৮* কোটি টন অবশিষ্ট আছে। ইহাও 
আমাদের আগামী ৬৫ বৎসর মাত্র চলিতে পারে । কাজেই কর়লা-সংরক্ষণের 

প্রয়োজন । কয়লার খনি সমস্তই দেশের পূর্বদিকে । পশ্চিম বা দক্ষিণ অঞ্চলে 

কোন খনি নাই । ইহ। একটি মন্ত অস্থুবিধা। প্রতি বৎসরই পাকিস্থান, জাপান, 

লঙ্কা, দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া প্রভৃতি দেশে কিছু কিছু কল্পল! রপ্তানী কর! হয়। 

লৌহ ঃ ভরতবর্ষে খুব উচ্চশ্রেণীর খনিজ লৌহ পাওয়া যায়। সিংতৃম, 
কেওনঝার, বোনায়ি, ময়ুরভঞ্জ এবং বরাকরে এই খনি অবস্থিত। মধ্যপ্রদেশ, 
বোশ্বাই, মহীশূর, মাদ্রাজ এবং মধ্যভারতে উৎকুষ্ট খনিজ লৌহ আছে। 



৪১৪ পৌক্সনীতি 

বর্তমানে উড়িস্বা, বিহার, পশ্চিম-বাংল! এবং মহীশুরের খনি হইতেই লৌহ 
তৈয়ারী কর! হইতেছে। অন্থান্ত স্থানের খনি ব্যবহার না করিবার কারণ 

কাছাকাছি কয়লার অভাব। ভরতবর্ষে প্রতি বৎসর দেড়কোটি টন কাচা লৌহ 

তৈয়ারী হইতেছে এবং উৎপক্গের পরিমাণ প্রতি বৎসরই বাড়িতেছে। কাচা 

লোহার এক অংশ বিদেশে রপ্তানী কর! হয়। 

আ্যাজীনিজ ঃ পৃথিবীর দুইটি প্রধান ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদক দেশের মধ্যে 
ভারতবর্ষ অন্ততম। দ্বিতীয় দেশটি রাসিয়া। মধ্যপ্রদেশ, উড্ভিস্তা, মহীশৃব, 

মাদ্রাজ, এবং বো্াই রাজ্যে ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। কাচ, ইম্পাত, 
রাসায়নিক এবং বৈ্যাতিক শিল্পে ম্যাঙ্গানিজ ব্যবহৃত হয়। 

অভ্র ঃ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক অভ্র ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়। 

বৈদ্যুতিক শিল্প, বেতার, মোটর যানবাহন, বাম্পীয় ইঞ্জিন প্রভৃতিতে অভ্রের 

প্রয়োজন হয় । হাজারীবাগ, গা, মুঙ্গের, গিরিডি প্রভৃতি স্থান হইতে মোট 
উৎপন্বের ৮* ভাগ পাওয়। যায়। মাদ্রাজের নেলোর জেলাতে এবং রাজস্থানেও 

অভ্র পাওয়। বায় । 

তাজ্স£ঃ সিংভূম, মাদ্রাজ, গাবওয়াল, আলমোবা প্রভৃতি স্থানে তার 

আছে। কিন্তু আমাদের দেশে উৎপন্ন তাঘ্রের পরিমাণ নিতান্তই কম ! 

স্বর্ণ ঃ মহীশূরে কোলার স্বর্ণথনি এবং হায়দ্রাবাদে ভা খনি ভইতে 

সোন! পাওয়। যায়। কোন জান রোপ্যথনি ভারতবর্ষে নাই। 

লবণ 2 রাজস্থানের সম্বর হুদ এবং সমুদ্রোপকুলে সমুদ্রেব লোনা জল 

হইতেও লবণ তৈয়ারী হয়। 

তৈল £ আসামের ভিগবয় অঞ্চলে তৈলখনি আছে। আমাদের দেশে 
উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ খুবই কম। পৃথিবীর মোট উৎপন্গের হাজারকরা এক 

ভাগও আমাদের দেশে উৎপন্ন হয় না। 

উপরোক্ত খনিগুলি ছাড়াও এলুমিনিয়াম ক্রোমিয়াম, চীনাঁমাটি, হীর।, 

গ্রাফাইট, সোর। প্রভৃতি আমাদের দেশে পাওয়! বায়। আ্যাটিমিক শক্তি 

উৎপন্গ করিবার মত ইউরেনিয়ামও ত্রিবাস্কুরে আছে বলিয়! জান! গিয়াছে । 

পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা বেশী লাক্ষা হয়। পৃথিবীর মোট অভ্র 

উৎপাদনের শতকরা ৮* ভাগ ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়। কিন্তু আমাদের দেশে 

সাসা, দন্ডা, টিন, নিকেল, ওলফাম প্রভৃতি পাওয়। যায় না। গেট্রোল আমাদের 



ভারতের প্রান্কাতিক সম্পদ ৪১৫ 

দেশে পাওয়৷ যায় না বলিলেও চলে। ইহাতে চিন্তিত হুইবাঁর কারণ নাই। 

পৃথিবীর কোন দেশেই সবরকম খনিজ দ্রব্য পাঁওয়। যায় না। ছুঃখের বিষয় 

এই থে, ইতিপৃবে ভারতের খনিজ সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হয় নাই। স্বাধীনত। 
লাভের পরে আমাদের সরকার এই দিকে দৃষ্টি দিবে আশা কর! যায়। 

শক্তির উৎস € 50:65 ০৫ 7১০*/51) £ কয়লা, তৈল এবং জলপ্রপাত 

হইতে শক্তি উৎপন্ন করা যাঁয়। কয়লা এবং তৈল আম|দের দেশে কি পরিমাণ 
আছে তাহা বলা হইয়াছে । কয়লা আমাদের দেশের সর্বত্র পাওয়া যায় না। 

ভাল তৈলের থনিও আমাদের দেশে নাই। ডিগবয়ে পৃথিবীর মোট উৎপন্ন 

তৈলের হাঁজারকরা একভাগ তৈলও পাওয়া যায় না । এই ক্রটি দূব করিবার 

চেষ্টা করিতে হইবে । ইক্ষুরস হইতে চিনি তৈয়ারী করিবার পর চিটাগুড় থাকে। 

এই গুড় হইতে মোঁটর চালনা করিবার মত পাওয়ার আযালকোহল তৈয়ারী হইতে 

পারে। কয়ল৷ হইতে কৃত্রিম উপায়ে পেট্রোল তৈয়াঁরী কর! যাঁয়। এখন 

আমাদের এইদিকে নজর দিতে হইবে। 

শক্তির অপর প্রধান উৎস হাইড্রে। ইলেকট্রিক বা জলবিদ্যুৎ । উত্তর 

প্রদেশের জলপ্রপাত, পাঞ্জাবের মণ্ডি পরিকল্পন1১ বোস্বাইয়ের টাটা! এবং অন্ধ পরি- 

কল্পনা, মাদ্রাজে মেত্তর এবং মহীশুরে কাবেরি হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। 

মহীশুরেব শিবসমুদ্রম্ হইতে কোলার স্বর্ণথনি, মহীশুর, বাঙ্গালোর, এবং 

অ1বও দুইশত স্থানে বিদ্যুৎ সববরাহ করা হয়। কাশ্ীরে ঝিলম নদীতে 

আরও একটি জলবিদ্যুৎ-যন্ত্র বসাঁনে। হইয়াছে । আমাদের দেশে শ্রোতশীল 

জলধারাঁর অভাব নাই । কাজেই আমাদের দেশে জলবিহ্যৎ প্রস্তত করিবার 

প্রচুর স্বোগ রহিয়াছে । আমাদের দেশে যত জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতে 

পারে, হিসাব করিয়।! দেখা গিয়াছে বে, একমাত্র আমেরিকাতে তাহা অপেক্ষা 

বেশী এই জাতীয় বিদ্যুৎ উৎপন্ন ভয়। শ্বাধীনত৷ অর্জন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই 

আমাদের জাতীয় সরকার কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ কবিয়াছে। তাহার মধ্যে 

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা, বিখ্যাত। উত্তর প্রদেশের প্রস্তাবিত রিহাস্ত 

বাঁধের, উড়িস্যার হীরাকু'্দ বাধের কাজও স্থুর হইয়াছে । কোশি, ময়ুরাক্ষী, 

তিস্ত। প্রভৃতি বীধিবার পরিকল্পনা আছে। কাজেই করল! বা তৈলের 

অভাব থাকিলেও শক্তির অভাবে আমাদের দেশে শিল্প গড়িয়া! উঠিবে না তাহ! 

ঠিক বলা যায় না। 



৪১০ পৌরনীতি 

বন $ বন দেশের একটি বড় প্রারাতিক সম্পদ। ভারতবর্ষের মোট জমির 

শতকরা ২২ ভাগ বনজঙ্গল। আদামে শতকরা ৪* ভাগ বনভূমি । পশ্চিম 
বাংলা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে শতকরা ৯-১৪ ভাগ বনভূমি । সেগুন, শিশু, 

বাশ প্রভৃতি চিরহরিৎ আর্ঘ বন পূর্ব হিমাচলের সানুদেশে, এবং দাক্ষিণাত্যে 

আছে। দেওদাঁর, পাইন, ফাঁর, ওক, আযাস প্রভৃতি পার্বত্য বন হিমালয়ের 

সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যাঁয়। সেগুন, শাল, সুন্দরী, চন্দন প্রভৃতি বৃক্ষের বন 

দাক্ষিণাত্যে প্রচুর আছে। ভারতের উপকূলের অনেক স্থানেই জঙ্গল আছে। 
তাহার মধ্যে পশ্চিম-বাংলার সুন্দরবন বিখ্যাত। 

দেশের অর্থনৈতিক জীবনে বনসম্পদের প্রাধান্য অস্বীকার কর! যায় ন। 

বৈজ্ঞানিকের! বলেন, দেশে বনভূমি বেশী থাকিলে বৃষ্টিপাত বেশী হয়। ভূমির 

সুতা! দূব হয় এবং আবহাওয়ার উত্তাপ কমে । হিসাব করিয়া বন না৷ কাটিলে 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমিয়| যায়। আবার বন না থাকিলে জমির উর্বর উপরি- 

ভাঁগের ক্ষয়বৃদ্ধি হয়। গাছের পাতা! মাটিতে পড়িম্না রৌদ্রজলে পচিয়৷ জমির 
উর্বরতা বৃদ্ধি করে। গাছের শিকড়ে মাটি ধরিয়া রাখে ও সেইজন্ঠ বৃষ্টির জলে 

তাহা ধুইয়৷ বায় না। বনে বহু কাচা মাল পাওয়া যায়। লাক্ষা, তারপিন, 
রজন ও নানারকম তৈল বন তইতে পাওয়া যায়। বনতৃমি কষকদেরও প্রয়োজন ; 

কারণ, তাহার। পণুচারণ ভূমি হিসাবে বনজঙ্গল ব্যবহার করিতে পারে। 

বন কাটিয়। ফেলিলে বৃষ্টিপাত বন্ধ হয় বলিয়া বন রক্ষা! করিবার ব্যবস্থা কর! 

উচিত। এই উদ্দেশে সরকারের একটি বিশেষ বিভাগ আছে । বন তিনটি 

শ্রেণীতে ভাগ কর! হইয়াঁছে__পূর্ণরক্ষিত, সাধারণ রক্ষিত এবং অন্তান্। পূর্ণ- 

রক্ষিত বনভূমি সরকার রক্ষণাবেক্ষণ করে ও এখানে কঠোর নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে । 

রক্ষিত বনের নিয়ন্ত্রণ তত কঠোর নহে। তৃতীয় শ্রেণীর বনে কোনই নিয়ন্ত্রণ 

নাই। অন্ত দেশের তুলনায় আমাদের বনসম্পদ্ খুব বেশী নহে। জাপানের 
মেটি জমির শতকরা ৫৩ ভাঁগ এবং রাসিয়ার ৩৮ ভাগ বনভূমি । ভারতবর্ষের 
মাত্র ২২ ভাগ বনভূমি । 

অগুন্যের চাষ $ ভারতবাসীদের, বিশেষ করিয়া পূর্বাঞ্চলের লোকদের 

মাছ যদিও অন্যতম প্রধান খাগ্ঘ, তথাপি মাছের চাষ আমাদের দেশে বিশেষ 

নাই। জাপান অথবা ইউরোপের তুলনায় ইহা অত্যন্ত নগণ্য । কিন্তু আমাদের 
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দেশে মস্ত চাঁষের সম্ভাবনা খুব বেণী। সমুদ্রে মাছ ধরিবাঁর কোনই ব্যবস্থা 
নাই। কোচিন উপসাগরে টিউটিকোরিনে যুক্ত! তুলিবাঁর ব্যবস্থা আছে। 

পশু-জম্পদ 2 ভারতবর্ষে নানা রকম পশু দেখিতে পাওয়া যায়। গরু 

এবং মহিষ ভারবাঁহী পণ হিসাবে নিযুক্ত হয়, কৃষিকার্ধে লাগে এবং দুধ দেয়। 
তাহা ছাড়া ভেড়া, ছাগল, গাঁধা, উট প্রভৃতি গৃহপালিত পণ্ড আছে । বছ 

দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে পণ্ডর সংখ্যা বেশী। প্রতি একশত একরে ৬৭টি 

গরু আছে। ভারতবর্ষে উৎকৃষ্ট পশুর দৃষ্টান্ত যেমন পাঁওয়। যায়, তেমনি 
একেবারেই নিকৃষ্ট গরুর অভাব নাই। পাঞ্জাবের হরিয়ানা ও সহিওয়াঁল, 

মণ্টগোমরি প্রভৃতি শ্রেণীর গরু পৃথিবীর যে কোন দেশের গরুর সহিত 
তুলনীয় । 

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ বিচাঁর করিলে বল! যায় যে, প্রকৃতি আমাদের 

উপর খুবই সদয়। প্রারুতিক সম্পদ আমাদের প্রচুর । কিন্তু দুঃখের বিষয় 

আজও তাহা! আমর! কাজে লাগাইতে পারি নাই। ইনার ফলে আমাদের 

দেশের কোটি কোটি লোক কঠোর দারিত্ব্যে জীবন অতিবাহিত করিতেছে। 

দেশ এখন স্বাধীন । কাজেই আশা কর! বায়, প্রারৃতিক সম্পদ দেশের অগণিত 
জনসাধারণের সেবায় নিযুক্ত করিবার চেষ্টা এখন হইবে । 

২৭ 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
জনসংখ্যা 

মানষই প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগায়, নৃতন সম্পদ কৃষ্টি করে। দেশে 
প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকিতে পারে, কিন্ত দেশের লোকে তাহার ব্যবহার 
না জানিলে তাহাদিগকে চিরকালই দারিদ্র্যের মধ্যে বাঁস করিতে হইবে । সামান্ত 
প্রীক্কৃতিক সম্পদ লইয়াও লোকের পরিশ্রমের ফলে দেশ সম্পদশালী হইয়। উঠিতে 
পাঁরে। এই জন্ত লোকপরিচয্ব প্রয়োজন। 

১৯৫১ সালের আদমস্মারী অন্যাঁয়ী ভারতবর্ষে জনসংখ্যা ৩৫'৬৮ কোটি। 

পৃথিবীর মোট জনমংখ্যার এক পঞ্চমাংশ ভারতবাসী। ১৯৪১ সাল হইতে 

দ্ষশ বৎসরে ভারতের জনসংখ্যা! শতকর। ১৩*৪ অংশ বাড়িয়াছে। ইহার মধ্যে 

উত্তরপ্রদেশে ৬৩২ কোটি, মাদ্রাজে ৫"৭ কোটি, বিহারে ৪*০২ কোঁটি ও পশ্চিম 
বাংলাদ্দ ২:৪৮ কোটি লোকের বাস। 

জনসংখ্যার ঘনত্ব (1617515 ০৫ 70107190077) £ প্রতি বর্গমাইলে 

গড়ে বত লোকের বসতি, তাহাঁকেই জনসংখ্যার ঘনত্ব বলে। বর্তমানে আমাদের 

দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব ৩১২। ইংলগ্ডে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৫৩৬ ও জাপানে 

৫৭৯। আবার চীন দেশেব জনসংখ্যাব ঘনত্ব ১২৩; আমেরিকায় ৫* ও 

সোভিয়েট বাসিয়াতে মাত্র ২৩ জন | 

আমাদের দেশেও যে জনসংখ্যার ঘনত্ব সবত্র সমান তাহা নহে । ঘনত্ব 

সর্বাপেক্ষা বেশী পশ্চিম বাংলায় । এখানে প্রতি বর্গ মাইলে ৮*৬ জন বাস 

করে। সবচেয়ে কম কচ্ছদেশে (৩৪ জন )। বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, 

বিহার ও আসামে যথাক্রমে গড় ঘনত্ব ৩২৩, ৫৫৮১ ১৬৩, ৫৭২১ ১০৬। 

জনসংখ্যার ঘনত্বের এই ব্যতিক্রমের কারণ কি? ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান 

দেশ। কাঁজেই কৃষির সুবিধা! জনসংখ্যার ঘনত্ব নিয়ন্ত্রিত করে। কৃষির জন্ত 

বৃ্টিপাত, সেচ, জমির উর্বরতা, অনুকূল প্রকাতি ও আবহাওয়া প্রভৃতি বিবেচনা 

করিতে হুয়। পশ্চিম বাংলায় জনসংখ্যার ঘনত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী, কারণ বাংলা 

দেশে বৃষ্টিপাত প্রচুর এবং নিয়মিত) জমি উর্বর, আবহাওয়া সুন্দর এবং 

চাষোপযোগী সমান জমি অনেক পাওয়া যাঁয়। রাজস্থানের জমি তত উর্বর 
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নহে, বৃষ্টিপাত নাই বলিলেই হয়। সেচথালও নাই । উপযুক্ত সেচখাল থাকিলেও 

জনসংখ্যার ঘনত্ব বাড়ে। ১৮৯১ সালে লায়ালপুরের জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল 

প্রতি বর্গমাইলে ৭ জন। ১৯১১ সালে তাহ! বাড়িয়া ২৭২ জনে দীড়ায়। 

ইহার কারণ এই অঞ্চলে বন্ধ সেচের খাল খনন কর! হইয়াছে। জমির সমতাও 

ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করে। পশ্চিম বাংলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং দক্ষিপ ভারতের 

জমি সমতল ৷ এইজন্ত এখানে জনসংখ্য। বেশী । পর্বত অঞ্চলে জনসংখ্যা কম। 

যেখানে বৃষ্টি বেশী হয়, সেখানে বসতিও বেশী । কিন্তু আসামে সবাপেক্ষা বেশী 
বৃষ্টি হইলেও জনসংখ্য। প্রতি বর্গমাইলে মাত্র ১৮৫ জন। ইহার কারণ আসামের 

আবহাওয়! অস্বাস্থ্যকর এবং আসামে পাহাড় ও বনভূমি বেশী। 

শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গেও বসতি বৃদ্ধি পায় । যেখানে শিল্প গড়িয়। উঠে, 

সেখানে বহু লোক বাস করে। লৌহকারখান৷ স্থাপিত হইবার পুনে জামসেদপুর 
একটি ছোট গ্রাম ছিল। এখন সেখানে বহু লোকের বাস। 

জীবিকা ঃ$ ১৯৫১ সালের আদমস্থমারী অনুযায়ী ভারতবর্ষের শতকর৷ 
৬৯'৮ জন লোক কৃষিজীবী। কলকারথানায় নিযুক্ত লোকের সংখ্যা শতকরা 
১০'৮ জন, উহ্বার মধ্যে বড় কারখানাষ মাত্র ১৫ জন ও অন্য সকলে ছোট শিল্পে 

নিযুক্ত ছিল। ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা বেণী কৃষিনির্তর লোক বাস করে। ইংলগ্ডে 

শতকরা ৮ জন কৃষিজীবী এবং ৬৮ জনের জীবিকা! শিল্পের সহিত জড়িত । ইহাই 

আমাদের অর্থ নৈতিক জীবনের প্রধান ক্রটি। সংস্কৃত গ্লোকে আছে যে, বাণিজ্যে 

লক্ষ্মী বাস করেন, তাহার অর্ধেক লাভ তয় কৃষিকার্ষে। এত বেশী কৃষিনির্তর 

হইলে আমর! কোন দিনই শিল্লোন্নত দেশের মত সম্পদশালী হইতে পাঁরিব ন|। 

শিল্পের উন্নতি করিয়৷ আমাদের কৃষিনির্ভরতা কমাইতে হইবে । 

শিল্পে আমর! ষে অনেক পিছনে পড়িয়া আছি, তাহার গ্রমাণ আমাদের 

দেশের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে। শতকর] ১৭ জন মাত্র শহরে বাস 

করে। ইংলণ্ডে শহরবাসীর সংখ্যা শতকর। ৮০ এবং আমেরিকায় ৫৬। 

জন্মের হার ঃ ভারতবর্ষে জন্মের হার প্রতি হাজারে ২৬৭ জন। এই 

জন্মের হার পৃথিবীতে প্রায় সবোচ্চ। অনেক দেশেই জম্মের হার কমিয়! 

আসিতেছে । ইংলণ্ডে জন্মের হার ১৮৮১-৯১ দশকে ৩২ হইতে ১৯৩৬ 

সালে ১৫৫ এ নামিয়া আসে। জামানীতে এ একই সময় জন্মের চার ৩৭ 

হইতে ১৬ তে নামে। কিন্তু ভারতবর্ষে জদ্মের হার কম বেশী একই মাছে। 



৪২০ পৌরনীতি 

উচ্চ জন্মহারের কারণগুলি নিয়লিখিতরূপ। ভারতবর্ষে প্রায় সকলেই বিবাহ 

করে এবং সাধারণত অল্প বয়সে বিবাহ হয় । অনেকে বাল্যবিবাহ ধর্মসঙ্গত মনে 

করে । অন্ঠান্ত দেশে বিবাহ এত বেশী হয় না, বিবাহের বয়সও বেশী । ভারতবর্ষে 

জীবিকার মান অতি নিম্ন । এই সব কারণে ভারতবর্ষে জন্মের হার বেশী। 
মৃত্যুহার ঃ ভারতবর্ষে মৃত্যুর হারও খুব বেণা। প্রতি বৎসর হাজারে 

১৬ জন লোক মরে। আমেরিকা ও ক্যানাডাতে এই হার যথাক্রমে *৯'৬ ও 

৯১০1 কলেবা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীতে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসরই বহু লোক 

মার! যাঁয়। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানাবকম জরে মৃত্যু সংখ্যাও খুব বেশা। 

ক্য়রোগে বহু লোক মার! বাইতেছে। লোকের রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা কম 

বলিয়া মহামারীতে এত বেণী লোক মারা বায়। বাহাব৷ দরিদ্র, পুষ্টিকর আহার 
পায় না, অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস করে, তাহারাই নান। রোগে আক্রান্ত ভয়। 

স্বান্থ্যের নিষম না মানার জন্ত রোগ সংক্রামিত হয়। 

মৃত্যুহার সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার মত দুইটি বিষয় আছে। শিশু ও নারীদের 
মধ্যেই মৃত্যুর ভাব বেশী। আর কোনও দেশে ভারতবর্ষের মত এত বেশী শিশু- 
মৃত্যু হয় না। ১৯৩১-৩৫ সালে প্রতি হাজার শিশুর মধ্যে ইংলগ্ডে ৬৫টি এবং 
সুইডেনে ৫১টি শিশু মারা ঘাঁয়। কিন্তু ভারতবর্ষে এক চতুর্থাংশ কিংবা এক 

পঞ্চমাংশ নবজাতক এক বৎসর বয়স হইবার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং পাঁচ 

বৎসর হইবাঁব পৃবে শতকরা ৭৫টি শিশু মাবা বায়। ইহা একটি গুরুতর সমস্য। | 

দারিদ্র্যের জন্য শিশুদের ভীবনীশক্তি খুব কম থাকে এবং সহজেই তাহারা রোগে 
আক্রান্ত হইয়া মৃত্্যুমুখে পতিত হয় । অস্বাস্থ্যকর জীবনবাত্রা ও পরিবেশও বন 

শিশুঘুত্যর কারণ । অনেক গ্রামেই চিকিৎসক নাই। এরনপ অবস্থায় আমাদের 

দেশের শিশুর! যে আদৌ বাঁচিয়া বড হইয়া উঠে তাহাই আশ্চর্য । 

সন্তান ধারণোপধোগী (১৫-৪৫) বয়সের স্ত্রীলোকের মধ্যে মৃত্যুর হারও 
আমাদের দেশে খুব বেশী । এদেশে প্রসবের সময় প্রতি হাজারে প্রায় ১০০টি 

স্ত্রীলোক মার] যার । ইংলণ্ডে এই ধরণের স্ত্রীমৃত্যুর হাঁর হাজারে চারিজন, 

তাঁগাতেই ত্র দেশের কর্তৃপক্ষ চিন্তিত তইয়। উঠিয়াছে। বাঁল্যবিবাঁহের ফলে 

আমাদের দেশের মেয়েদের অল্প বয়সে সন্তান হয়। তাগতে মেয়েদের জীবনী- 

শক্তি ক্ষয় হইফ্র! যাঁয়। এমনিতেই দারিদ্র্যজনিত পুষ্টির অভাবে জীবনীশক্তি কম 

থাকে। ফলে বহু স্ত্রীলোক সন্তান জন্ম দিতে বা বকা রোগে বা অন্য কারণে 
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মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গ্রামে শিক্ষিত দাই এবং চিকিৎসকের অভাব স্ত্রীমূত্যুর 
'অন্থতম কারণ। আমাদের দেশে নাপীর জীবনের মূল্য কম গণ্য কর! ভয়। 
কেবল বে পুরুষ নারীর বত্ব করে না তাহা নহে, মেয়েদেরও নিজেদেব স্বান্ত্যের 

প্রতি দৃষ্টি নাই। এই সমস্ত কারণে স্ত্ীম়ত্যুর ভার বেশী। 

মৃত্যুহার বেশী হইবার ফলে গড় আবুক্ষাল ভারতবর্ষে ২৭ বৎসর মাত্র । 

ভারতবাসী গড়ে ২৭ বৎসর বাঁচিবে বলিয়। আশা কর! বায় এবং একজন ইংরেজ 

গড়ে ৬১ বৎসর এবং নিউজিল্যাঁণ্ডেব লোক ৬৪ বসব বাচে। 

জনসংখ্যার বৃদ্ধি ১৯৫১ সালের আদমন্ুমারী অন্তবাধী আমাদের 

দেশের জনসংখ্যা ৩৫'৬ কোটি ছিল। ইনার পূর্বে দশ বংসরে জনসংখ্যা 
শতকরা ১৩৪ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩১-৪১ সালে জনসংখ্যা শতকরা ১৫ 

গুণ বুদ্ধি পাইয়াছিল। যেহেতু আমাদের দেশের এত লোকের খাছ ও বব 
যোগাইতে আমর! অক্ষম, সেজন্য এই জনসংখ্যা বুদ্ধি খুবই চিন্তার বিষয় 

হইয়া! দাড়াইয়াছে। ইউরোপে বড় বড় কলকারখানা স্থাপিত হওয়াতে 

ম্যালথসের লোকসংখ্যাতত্ব অবশ্য ভূল প্রমাণিত হইয়াছে, কিন্ত ভারতবর্ষে 

তাহা একান্তই প্রযোজ্য । ম্যালথস বলিয়াছেন, জনসংখ্য। বাড়িবাঁর সম্ভাবনাই 

স্বাভাবিক। ভারতবর্ষে প্রায় প্রত্যেকটি নরনারীর বিবাহ হয়। বিবাহিত 

নরনারীর সংখ্যা অন্য দেশের তুলনায় এদেশে অনেক বেশী। ছুই, একটি দেশ 

বাদ দিলে জল্মের হারও ভারতবর্ষে সবাধিক। ভারতবর্ষে প্রতি হাজারে ৩৩ 

জন শিশু জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ প্রত্যেক এক হাজার ভারতবাসী প্রায় ৩৩টি 

শিশুর জন্ম দেয়। ইংলণ্ডে এই হাজার করা জন্মের হার মাত্র ১৫৫। 

ভারতবর্ষের এই জম্মেব হাঁর হইতে প্রমাণিত হয় বে, জনসংখ্যা অবাধে বাড়িয়া 
চলিয়াছে। ম্যালথস জন্মপ্রাতিরোধক সম্বন্ধে ষে সব ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন 

যথা বিবাহ না করা, বেশী বয়সে বিবাহ কর! প্রভৃতি, তাহা ভারতবর্ষে নাই 

বলিলেই চলে। স্থতরাং যত সংখ্যক লোকের জীবিক1 নিবাহ হইতে পারে, 

জনসংখ্যা তাহার অধিক বাড়িতেছে। অনেক ধনবৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, জন- 

বৃদ্ধির তুলনায় খাদা উৎপাঁদন ভারতবর্ষে বাড়ে নাই। ডক্টর জ্ঞানগাদ তাহার 

[17019+5 /55171105 101111025 নামক পুস্তকে বলিয়াছেন যে, ১৯০১ হইতে 

১৯৩৬ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা! শতকর! ১৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু জমির চাঁষ 

বুদ্ধি পাইয়াছে মাত্র ১০ ভাগ । জমির উৎপন্নের পরিমাণ একই থাঁকিলে বলিতে 
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হইবে যে, খাদ্য উৎপন্লের তুলনায় জনসংখ্যা বেশা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪১-৫১, 
সালের জনসংখ্যা শতকরা ১২*৫ ভাগ বাড়াতে এই পার্থক্য আরও গভীর 

হইয়াছে । সেই পরিমাঁণে খাদ্য উৎপাদন বাড়ে নাই। কাঁজেই আমাদের 

দেশে সত্যই থাদ্যাভাব ঘটিয়াছে। অবস্থা এইরূপ হইলে ম্যালথসতত্ব অনুযায়ী 
মহামারী, ছুতিক্ষ প্রভৃতি দেখ! দিবে ও মৃত্যুহার বাঁড়িবে। ভারতবর্ষে হইয়াছেও 

তাহাই । আমাদের দেশে মৃত্যুহার খুব বেশী। প্রতি হাজারে যেখানে ইংলণ্ডে 

১২ জন এবং আমেরিকায় ৯"৬ জন মরে, সেইখাঁনে ভারতবর্ষে মরে ১৬ জন। 

কলেরা, বসস্ত আমাদের দেশে প্রতি বৎসরই হয়। বহু লোক প্রায় অনাহারে 
দিন কাটায় । ইহা হইতে মনে হয় যে, আমাদের দেশে যত খাদ্য যোঁগাঁনে। 

সম্ভব তদপেক্ষা অধিক লোক জল্মগ্রহণ করে। 

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর পি, জে, টমাস প্রমুখ ধনবৈজ্ঞানিক বলেন যে, 
আমাদের দেশের জনসংখ্য৷ মাত্র! ছাড়ায় নাই। আমাদের দেশে শিল্পের ভ্রুত 

উন্নতি হইতেছে । কাজেই মোট বে সম্পদ কৃষ্টি হইতেছে, তাহার অনুপাতে 

জনসংখ্য। বুদ্ধির হার বেশী নয়। কিন্তু উচ্চ জঙচ্মের হার, উচ্চ মৃত্যুর হার, 

ভীবিকানির্বাহের নিয় মান, শিল্পের অনগ্রসর অবস্থা প্রভৃতি জনসংখ্যা বৃদ্ধিই 

হুচিত করে । আমাদের যাহা আছে তাহাই কাজে লাগাই প্রত্যেকের জাবন- 
যাত্রা উন্নত করিয়া তুলিবার ও স্বাস্থ্যবান স্ন্দর ভীবন যাঁপন করিবার সম্ভাবনা 

ক্রুত বাড়াইয়। তুলিবার এখন সময় হইয়াছে। 

বিভিন্ন রাজ্যের জনসংখ্যা 

রাজ্য মোট জনসংখ্যা জনসংখ্যার ঘনত্ব 

পশ্চিমবঙ্গ ২*৪৮ কোটি ৮০৬ 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
সমাজ-সংহতি 

দেশের লোকের উপরেই দেশের সম্পদ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। 
কিন্তু মান্গষের কাজ দেশের সামাজিক পরিবেশ দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। 

সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ধর্মের আদর্শ দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নতির সহায়ক 

হইতেও পারে, আবার নাও হইতে পারে। এই কারণে আমাদের দেশের 

সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্লেষণ করিয়। দেখা উচিত। 

ভারতবর্ষে জাতিভেদপ্রথা এবং যৌথ পরিবার এই দুইটি বিশিষ্ট সামাজিক 

প্রতিষ্ঠান আছে। 

জাতিভেদপ্রথ| (08562 55510) £ জাতিভেদপ্রথ। হিন্দু সাজের একটি 

গ্রধান বৈশিষ্ট্য । এদেশে জাতির নিয়মদ্বারা মানুষের জল্ম, সামাজিক এবং 

পারিবারিক সম্বন্ধ ও বৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থ-নৈতিক দিক হইতে জাতি- 

ভেদপ্রথার বৈশিষ্ট্য ইহাই যে প্রত্যেককে আপন আপন জাতির পেশ। চিরজীবন 

অনুসরণ করিতে হয়। পিতার বাহা৷ পেশা, সন্তানকেও তাহাই করিতে হইবে। 

এই প্রথার দোষগুণ দুইই আছে। এই প্রথার ফলে শ্রমবিভাগ হয় ও 

লোকের বিশেষজ্ঞতা বাঁড়ে। এক জাতির লোক একটি বিশেষ জীবিকা! বা 

ভাঁতিগত পেশ! অন্থরণ করিবে । যে চিরকাল একটি কাঁজ লইয়! থাকে, সে 

এ কাজে দক্ষ হইয়া! উঠিবে। কাজেই জাতিভেদপ্রথায় শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি 
পায়। দ্বিতীয়ত, জীবিকা-অর্জনের জন্য শিক্ষালাভ সহজেই এবং অল্প ব্যয়েই 
হয়। ছেলেবেল!। হইতে লোকে জানে তাহার পেশা কি হইবে । বাপের নিকট 

হইতে এই পেশার কৌশলও সে উত্তরাধিকারস্থত্রে লাভ করে। বাপ ছেলেকে 

ব্যবসায়ের সকল কৌশল এবং গুপ্ত তথ্য যত্ব করিয়৷ শেখায়। কাজেই 
শিক্ষানবীশিদের ভালভাবে শিক্ষালাভ হয়। তৃতীয়ত, নিজের জাতির লোঁক 
বলিয়া বিপদে-আপদে পরস্পর পরস্পরকে সাহাব্য করে। 

জাতিভেদপ্রথা আজ যখন বহু নিন্দিত, তখন উহার গুণাবলী স্মরণ 

রাখা ভাল। কিন্ত জন্মের দ্বার! বৃত্তি নির্ধারণ কর! নিতান্তই তুল। ছুতারের 

ছেলে যে ছুতারের কর্মক্ষমতা উত্তরাধিকার শ্ৃাত্রে পাইবে একথা কেহই 
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বলিতে পারে না । বরং এমনও হইতে পারে যে বাঁপের পেশ! ছেলে একেবারেই 

পছন্দ করে না। কিন্তু জাতিভেদপ্রথার ফলে ছুতারের ছেলেকে ছুতার হইতেই 
হইবে। এই প্রথাতে খুশীমত বা ক্ষমতা অনুযায়ী জীবিকা বাছিয়। লওয়। সম্ভব 
অতে। এই কারণে ইহা শ্রমের অব্যাহত গতি (21)0101110 ০£1910001) রোধ 

করিয়াছে । ছুতারের ব্যবসায়ে খুব লাভ হইতে থাকিলেও অপর জাতির 
লোকের পক্ষে ছুতাঁর হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই চাহিদ। অনুযায়ী শ্রমিকের 

যোগান বড়ান-কমান সন্তব হইত না। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক জাতিরই এক একটি 
একচেটিয়া ব্যবসায় থাঁকে। এইরূপ বংশপরম্পরায় একচেটিয়। ব্যবসায়ে 

কর্মদক্ষতা কমিয়। আসে এবং উৎপন্ন দ্রব্য নিকষ্ট হইয়া পড়ে । 

জাতিভেদপ্রথা শ্রমিকের নি পছন্দানুষায়ী কাজ বাছিয়! লইবার পক্ষে বাধ! 

হইয়। পাড়াইয়াছে। পিতৃ পিতামহের যে বৃত্তি ছিল ছেলেদেরও তাহাই করিতে 

হইবে । ফলে লোকের স্বাধীন প্রচেষ্টা এবং উদ্যম নষ্ট হইয়াছে । এই ক্রি খুবই 
বড়। এই কারণেই আমাদের দেশে বড় বড় শিল্প গড়িয়া উঠিতে বাঁধা পাইয়াছে। 

জাতিভেদপ্রথ। হইতে আরও এক ক্রি দেখা দিয়াছে । যাহারা তথা কথিত 

উচ্চ জাতির লোক তাহাদের মনে দৈহিক শ্রম সম্বন্ধে অবজ্ঞা জন্মিয়াছে। 

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের মধ্যে বে এত বেশী বেকার সমস্যা ইহ! তাহার একটি 

কারণ। এই জাতিভেদপ্রথার জন্যই আমাদের দেশে জাতীযতাবোধ ঠিক মত 

জাগরিত হয় নাই। 

ইহা! অবশ্য ঠিক থে উপরোক্ত ত্রুটি কঠোর জাতিভেদ প্রথার। বর্তমান যুগে 
ভারতবর্ষে এ ধরণের কঠোর জাতিভেদ নাই। লোকে এখন ক্রমেই বংশগত 

পেশ! পরিত্যাগ করিয়া অন্ত জীবিক! গ্রহণ করিতেছে । শ্রমিকেরা এখন 

বংশগত বৃত্তি ত্যাগ করিয়া নিজের ইচ্ছামত কাজ লইতে পারে। 
যৌথ পরিবার (0০10 90115) £ পাশ্চাত্য দেশে পরিবার বলিতে 

স্বাীস্্ী ও পুত্রকন্তাকে বুঝায়। ভারতবর্ষের পরিবাঁর এই কয়েকজন ছাড়াও 

আরও অনেক আত্মীয়স্বজন, বিশেষ করিয়া পিতা, মাতাঃ পিতামহ, কাকা, 

জ্যেঠা ইতাদি লইয়া গঠিত বহুলোক এই পরিবারের অন্তভূক্তি হইয়। একই 

বাড়ীতে বাস করে। এই ধরণের পরিবারকে যৌথ পরিবার বল! হয়। 

বাড়ীর বয়োজ্যেষ্ঠই সাধারণত কর্ত1 বলিয়। ত্বারুত হয় এবং পারিবারিক সম্পত্তি 

তিনি দেখাশোনা করেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী উপার্জন 
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করে এবং উপার্জনের টাকা কর্তার হাতে তুলিয়া দেয় । পরিবর্তে পরিবারের' 

সকল স্ুুখস্থবিধ! উপভোগ করে। 

যৌথ পরিবারের আদর্শ সমবায়-সমিতির মত। অস্ুখ-বিস্খ, বেকার 

অবস্থা, অল্প ব! বৃদ্ধ বয়সে পরিবারের সকলেই সমান যত্ব পায়। ইহাতে রাষ্ট্রকে 
বৃদ্ধদের জন্ত অবসরভাত৷ ব! বেকারদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হয় নাই। 

দ্বিতীয়ত, বছু লোকে একত্র থাকে বলিয়া জীবনযাত্রা! নির্বাহের ব্যয় কম হয়। 

যৌথ পবিবারে বাস করার জন্য প্রত্যেকেরই অনেক সুবিধা হয়। 

প্রত্যেকে জানে যে বিপদে আপদে বা বেকার থাকিলে পরিবারের আর সকলে 

তাহার ভরণপোষণেব ভাঁব লইবে। কাজেই জীবনে ছুর্ভাবনার পরিমাণ 

অনেক কমিয়া যায়। কিন্তু ইহা হইতেই একটি বড় ত্রুটির উদ্ভব হইয়াছে। 
যৌথ পরিবার হইতে অলসতা! বুদ্ধি পাঁয়। যাহার কোন দায়িত্ব বোধ নাই, যে 

অলসপ্রকৃতি, সে জানে যে পরিবাবের অন্ত লোক তাহার ভার বহন করিবে। 

ন্থতরাং তাহাব কাজে কোন উৎসাহ থাকে না। ইহাঁব ফলে পরিবারে অশাস্তি 

দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, পবিবাবে যে ব্যক্তি উপার্জন করে তাহাকে বহু অক্ষম 

আত্মীয়ন্বজনেব বোঝা বহিতে হয। নিজের আয় হইতে কিছুই সঞ্চয় কর 

তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। অতএব যৌথ পরিবার প্রথাব জন্য সঞ্চয়ের পরিমাণ 
কম তয়। আমাদের দেশে যে মূলধন বেশী নাই, তাহার অন্যতম কাবণ যৌথ 

পবিবার। ন্মাধুনিক পদ্ধতিতে বড বড় শিল্প বেশী মূলধন ছাড়া গড়িয়া! তোল! 

অসম্ভব। বোথ পরিবারেব আরও একটি ত্রুটি আছে। এই প্রথাতে ব্যক্তি 
অপেক্ষা পবিবাঁরকে বড করিয়া দেখা হয়। পাবিবারিক প্রভাবের জন্য 

লোকের উদ্যম ও উৎসাহ, ব্যক্তি স্বাঁতন্ত্র্ের সম্যক বিকাঁশলাভ করিতে পারে 

না। 
যৌথ পরিবার আজকাল ভাঙ্গিয়! গিয়াছে । ব্যক্তিস্বাতন্তর্ের প্রসার এবং 

শিক্ষা-বিস্তাবেব সঙ্গে সঙ্গে যৌথ পরিবার উঠিয়া যাইতেছে । যৌথ পরিবারের 

দোঁষ অথবা গুণ বাহাই থাকুক না কেন, এই প্রথার জন্য আমাদের অর্থনৈতিক 
জীবনযাত্রা পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা স্বতন্ত্র রকমের হয় নাই। 

ধর্মের আদর্শ ঃ ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক হিন্দু। হিন্দুধর্মে পাঁধিব 

সম্পদ ত্যাগ করিয়। ভূমার অনসরণ করিবার নির্দেশ আছে। অধিকাংশ 

হিন্দুই অনৃষ্টে বিশ্বাসী । তাহাদের আদর্শ অভাব বাড়ানো নহে, সব অভাব জন 
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করা এবং পাধিব সম্পদ অবহেলায় পরিত্যাগ করা। পাশ্চাত্যের জীবনাদর্শ 

সম্পূর্ণ ম্বতত্ত্র। পাঁধিব বস্ত সম্বন্ধে তাহার! উদাসীন নহে। বরং কঠোর 

পরিশ্রম করিয়া তাহার আরও অধিক পাঁধিব সম্পদ আহরণ করিতে চাঁয়। এই 
কাবণেই পাশ্চাত্যে অর্থ নৈতিক প্রগতি এত বেশী হইয়াছে, আর ভারতবর্ষ 
সেদিকে এত পিছনে । 

কিন্ত এই উক্তি সত্য নহে। খৃষ্ট ধর্সেও ত্যাগ এবং পাধিব বস্ত লাভ 
করিবার ইচ্ছা দমন করিতে শিক্ষা দেয়। যীশুর সে প্রসিদ্ধ বাণী সকলেরই 
জান৷ আছে। তিনি বলিয়াছেন যে ছু"চের ফুটা দিয়! উট গলিয়! যাওয়া যত 

সহজ, ধনীর পক্ষে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ কর! তত সহজ নহে । ধর্মের সব 

শিক্ষা! সত্বেও হিন্দুরা সং উপায়ে অর্থোপার্জন ত্যাগ করে নাই। অতীতে যখন 

লোকে আরও নিষ্ঠার সহিত ধর্মাচরণ করিত তখনও হিন্দুরা নান। শিল্প গড়িয়। 

তুলিয়াছিল। তাহার! নান! দেশের সহিত বাণিজ্য করিত ও তাহার! যত সম্পদ 

আহরণ করিয়াছে তাহা পাশ্চাত্য আদর্শ অন্ুসারেও হীন নহে | ধর্মের গ্রভাব 

এখন অনেক কম। অধুষ্টবাদ কঠোর দারিজ্ৰ্যের জন্যই দেখা দিয়াছে। 
তাঁরতবর্ষের অর্থনৈতিক দুরবস্থা অন্য কারণে, ধর্মের আদর্শের জন্য নহে । 

ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক প্রগতির পথে ধর্মবৌধ কোন দিনই বাধ! স্াষ্টি করে 

নাই, করিবেও না। 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
কৃষি 

আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে কৃষির স্থানই প্রধান। দেশের শতকর! প্রায় 

৭৩ জন লৌকই কৃষিদীবি। আমাদের মোট জাতীয় আয়ের প্রায় শতকরা ৪৫ 
ভাগই কৃষি হইতে আসে। দেশে বত খাগ্যশস্ত এবং কাঁচা মালের প্রযোজন, 

তাহার প্রায় সবই কৃষি হইতে পাওয়া বায়। দেশের শিল্পের সব কাঁচ! মাল 

যোগাইয়াও বিদেশে বহু রপ্তানী কবা হয়। আমাদের বপ্তানী বাণিজ্যের 

একট্টি বড় মণ্ণ কুষিজাত কাঁচা মাল। প্রার প্রত্যেকেরই ভাগ্য কষির 

সহিত জডিত। ফসল ভাল ন| হইলে রুষক, জমিদার, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী 

এমন কি সবকাবেরও দুর্দিন উপস্তিত হয়। আমাদের কৃষক দরিদ্র বটে, 

কিন্থ দেশের অর্থনৈতিক জীবনে তাহাদের একটি বিশিষ্ট স্কান আছে। 

ভারতীয় অর্থনীতির বাস্তব রূপ মালোচন। করাই আমাদের উদ্দেশ্ঠ। 

স্থতরাং রুষিজাত ফসল কি হয় এবং কুষিব্যবস্থা কিরূপ তাহা ভাল করিয়া 

জানিতে হইবে। 

কৃষিজাত ফসল £ ভারতবর্ষে সব রকম মাটি এবং আবহাওয়। আছে 
বলিয়া নান! শ্রেণীর ফসল উৎপন্ন হয়। ফসল ছুই প্রকাঁব, খাগ্শশ্ত এবং 

অন্যানা শহ্য | ৃ 

খাগ্াশল্য 2 াঁদশন্সের মধ্যে চাউলই প্রধান। তারতনর্ষের মোট 

কষিত জমির শতকরা ৩৫ ভাগ জমিতে ধান হয়। পশ্চিম বাংলা, বিভার, মাদ্রাজ, 

উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, আসাম এবং উড়িস্তাতে ধান হয়। পশ্চিম বাংলা, আসাম, 

উড়িম্য। এবং মাদ্রাজে ইহাই প্রধান খাগ্ভ। বদিও বহু জমিতে ধান ভয়, তথাপি 

ভারতেব মোট উৎপন্ন ২ কোটি ৭ লক্ষ (১৯৫১-৫২ সালের হিসাব ) টন ধান 

ভারতের প্রয়োজন মিটাইতে পারে না। এ বৎসর বনু লক্ষ টনের বেণী চাউল 

বিদেশ হইতে 'মামদানী করিতে তইয়াছিল। সিংহল, আরব এবং আফ্রিকার 

বিভিন্ন দেশে কিছু কিছু ধান ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী করা হইত। 

ধানের পরই গমের স্তান। মোট কধিত জমির মাত্র ণতকর! ১০৭ ভাগ 
জমিতে গম বপন করা তয়। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বোঙ্গাই 



কাষি ৪২৯ 

অঞ্চলে গমের চাষ হয়। পৃথিবীতে মোট উৎপন্ন গমের শতকরা ১ ভাগ 

ভারতবর্ষে হয় এবং এ বিষয়ে ভারতবর্ষের স্থান পঞ্চম। ১৯৫১-৫২ সালে 

৫৭ লক্ষ টন গম ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়াছিল। গম পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, 

বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলের প্রধান খাছ । 

'অন্তান্ত খাছ্যশন্তের মধ্যে যব মানুষ এবং গবাদি পশ্তর খাগ্য হিসাবে 

ব্যবহৃত ভয় । উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং পাঞ্জাবে বথেষ্ট যব হয়। জোওয়ার 

এবং বাজর। খাগ্িশস্ত ॥ মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং হায়দ্রাবাদের সাধারণ লোকের 

ইহা খায়। মোঁট কষিত জমির শতকরা ১১ এবং ৯*৩ও অংশে জোওয়ার ও 

বাজরা বপন করা হয়। উপবোক্ত শস্যগুপি ছাঁড়াও ভারতবর্ষে প্রচুর ডাল, 

ছোলা, ভু্ট। প্রভৃতি খাছ্যশম্য জন্মে। নানারকম শাকশব্ী ও মশল। ভারতবর্ষে 

উৎপন্ন হয়। 

আখ অন্থতম প্রধান খাছযশন্ত। মোট কধিত জমির শতকরা ২ ভাগ 

জমিতে আখ তয়। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, পশ্চিম বাংল! 'এবং বোম্বাই 

রাজো মাথ হয়। 

কাঁচামাল ( 00122171510191] 01019 ) $ খাগ্যশশ্তয নহে এরূপ কুষিজাঁত 

দ্রব্যের মধ্যে পাট, তুলা, চা, কফি, তামাক প্রভৃতি প্রধান। পাঁট ভারতবর্ষ 
ও পাকিস্থানের একচেটিয়। ; ভারতবর্ষে পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িস্তা এবং 

আসামে পাট হয়। ইংলগু, মাঁমেরিকা, অস্ট্-লিয়া, জাপান, জামানী প্রভৃতি 

দেশে পাট রপ্তানী হয়। ভারতবর্ষে প্রচুর তুল। জন্মায় । ১৯৫১-৫১ সালে 
১৬২ কোটি একর জমিতে তুল! চাষ কর৷ হইয়াছে। তুল! উৎপাদনে ভারতবর্ষের 

স্থান আমেরিকার পরেই । বোম্বাই রাজ্য, হায়দ্রাবাদ, মধ্যপ্রর্দশে এবং 

বেরারে তুল! হয়। যুদ্ধের পূবে জাপানে প্রচুর তুল! চালান হইত। লম্বা 

আশযুক্ত তুল! বিদেশ ও পাকিস্তান হইতে ভারতবর্ষে আমদানী করিতে হয়। 

তৈলবীজ 2 ভারতবর্ষে নানারকমের তৈলবীজ হয়। চীনাবাদাম, তিসি, 
মসিনা, সরিষা, রাই, রেড়ি এবং নারিকেল প্রভৃতি তৈলবীজ। ১৩১ লক্ষ 

একর জমিতে তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। চীনাবাঁদাম প্রধানত মাদ্রাজ, বোম্বাই, 
হাঁয়দ্রাবাদ এবং উত্তরপ্রদেশে উৎপন্ন হয়। তিসি মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উত্তর- 

প্রদ্দেশ, বোম্বাই এবং পশ্চিম বাংলায় উৎপন্ন হয়। যুদ্ধের পূর্বে ইউরোপে 

প্রচুর তৈলবীজ চালান যাইত। | 



৪৩৪ পৌরনীতি 

চা প্রধানত আসাম, পশ্চিম বাংল! এবং মাদ্রাজের নীলগিরি পর্বতে উৎপন্ন 

হয়। দেরাছুন এবং কাংড়া উপত্যকাতেও কিছু কিছু চা হয়। 

উপরোক্ত ফসলগুলি ছাড়াও তামাক, কফি, সিনকোনা, নীল, আফিম, 

রবার প্রভৃতি ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয় । 

ইহা হইতে বুঝিতে পার! যায় ধে, আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কত 

বেশী। প্রায় সব রকম কৃষিজাত দ্রব্ই ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর 

মোট উৎপন্নের শতকরা ৫০ ভাগ চীনাবাদাম, ৪০ ভাগ চা, ২৫ ভাগ তামাক, 
২* ভাগ আখ, ১* হইতে ১৫ ভাগ তুলা, তুলার বীজ, গম এবং তিসি ভাবতবর্ষে 
উৎপন্ন হয়। 

যদিও নানারকমের কৃষিজাত শশ্য আমাদেব দেশে জন্মে কিন্তু তাহাদের 

পবিমাণ খুব বেশী নহে। একজন জাপানী কৃষক প্রতি একবে গড়ে ২৩০৭ 

পাঁউণ্ড ও ইতালীর কৃষক ৩০*০ পাঁউণ্ড চাউল উৎপন্ধ করে। কিন্তু ভারতীয় 

চাষী মাত্র ৭৩১ পাউগ্ড অর্থাৎ জাপানের এক তৃতীয়াংশ মাত্র চাউল উৎপন্ন 

কবিতে পারে। প্রতি একরে আমাদের দেশে ৬৫১ পাউও গম হয়, সেইখানে 

জাপানে ১৫৮ পাঁউণ্ড এবং ঈজিপ্টে ১৬৮৮ পাউণ্ড উৎপন্ন হয় । প্রতি একরে 

যা তুলা হয় তাহা আমেরিকাব তুলনায় শতকরা ৪* ভাগ মাত্র। কাজেই 
উৎপাদনক্ষমতা আমাদের দেশে খুবই কম। 

শশ্তের নাম মোট কত একর মোট উৎপাদন 

জমিতে চাষ 

খাস্ভশত্য ১৯৫১-৫২ ১৯৫১-৫২ 

চাউল ৭৫৫ কোটি ২'০৭ কোটি টন 
গম ২৩২ 9 ৫৭ টি 

জোয়ার ৩৮৩ ৯ ৫৫০ ৯ রে 

বাজর৷ ২১৮ ২১৫ ১ ৯ 
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শস্তের নাম মোট কত একর জমিতে চাষ মোট উৎপাদন 

তুলা ১৬'২১ কোটি ৩'১৩ কোটি গাইট 
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নিট 5587 

আমাদের দেশে চাঁষের ব্যবস্থা কিরূপ? প্রথমত, ক্ষেতগুলি খুবই ক্ষুত্র 

আয়তনের। আমাদের চাষী আদ্দিমযুগের লাঙ্গল এবং বলদ দিয়া তাহার 

ছোট একথণ্ড জমি চাঁষ করে। তাহার স্বাস্থ্য ভাল নহে, শিক্ষাও কম। 

সুদূর অতীতে পূর্বপুরুষের কাঠের সঙ্গে একথণ্ড লোহার টুকর! লাগাইয়া যে 
লাঙ্গল তৈয়ারী করিয়াছিল, আজও সে তাহাই ব্যবহার করিতেছে । চাষের 

বলদও দুর্বল। এই কারণে জমির উপরিভাগ মাত্র সামান্ত কধিত হয়। ভাল 

বীজ নির্বাচনের বিশেষ ব্যবস্থা আমাদের দেশের কৃষক করিতে পারে না। 

জমিতে জলসেচের জন্ত চাষীকে একান্তভাবে বর্ধার মেঘের দিকে চাহিয়া 

থাকিতে হয়। কোনখানে কুপ, পুফরিণী অথবা খাল থাকিলে তাহা হইতে 
অবশ্য চাষের জল লওয়া হয়। গরু-বাছুরের হাত হইতে জমি রক্ষ! করিবার 

জন্য জমির চারিদিকে কোন বেড়। দেওয়া হয় না। জমিতে রাঁপায়নিক সার 

দিবার কোন ব্যবস্থা নাই। মাঝে মাঝে জমি চাঁষ না করিয়া ফেলিয়৷ রাখিলে 

জমির উর্বরতা রক্ষিত হয়, কিন্তু আমাদের দেশের চাষীর! সাধারণত তাহ 

করিতে পারে না। জমিতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিভিন্ন দ্রব্য চাষ করিলে 

জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাঁয়। তাহাঁও আমাদের দেশের চাষীর! জানে না। 
ফসল কাটিবার সময় হইলে সেই চির-পুরাতন কাস্তে দিয়া ফসল কাটা হয়। 
সার। বছরের কঠোর পরিশ্রমের পর যে ফসল ঘরে উঠে, তাহার পরিমাণ 

নিতান্তই সামান্য । উৎপন্নের পরিমাণ এত কম কেন, তাঁহার কারণ অনুসন্ধান 
করা যাউক। | 
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ক্কাষির ্র্টি (9০2০৮ ০? 25010010816) £ প্রতি বিঘা জমিতে 

কৃষিজাত শশ্য আমাদের দেশে কেন এত কমহয়? কৃষির সংগঠন বিশ্নষ? 

করিলেই এই ক্রাটর কারণ ধরা পড়িবে । 

সর্বাপেক্ষা বড় ক্রটি অতি ছোটি ছোট ক্ষেতে চাঁষ করা হয়। প্রত্যেক 

চাঁধীব জমির আঁয়তন খুব অল্প এবং তাহাও গ্রামের নানাস্থানে ছড়ানে। ৷ 

ইহাতে ভালভাবে কৃষিকার্য পরিচালন! করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহার ফলে 
উৎপন্ন শস্তের পবিমাঁণও কম হয়। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশের জমি খুব শু 

জল সেচের ভাল ব্যবস্থা নাই। যথেষ্ট জলেব অভাবে ভাল ফল হইতে 

পারে না। 

তৃতীয়ত, সব ক্রটির মূলে রহিয়াছে মূলধনের অভাব। মূলধন বিনিয়োগ 
করিলে শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা৷ বাড়ে, তাহ! সকলেই জানে। কিন্তু আমাদের 
দেশে কৃষিকার্ধে সামান্যই মূলধন নিয়োগ কবা হয়। কৃষকের! খুবই দরিদ্র । 

ধান বীজ বা কৃষির জন্য যন্ত্রাদি কিনিবার অর্থ তাহাদের নাই। ফলে বেশী 

ফসলও তাহার পায় না। কৃষকেরা এখনও প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষ করে। 

ট্রাকটর এবং অন্য যন্ত্রের সাহায্যে পাশ্চাত্যে ফদলেব পরিমাণ বুদ্ধি হইয়াছে। 
আমাদের দেশের কৃবকের। তাহা জানে না। 

চর্পমিতে দিবাঁব জন্য ভাল সার কিনিবার অর্থ কুষকদের নাই। গোবর খুব 

ভাল সার। কিন্ত অন্য জালানির অভাবে তাহাও ঘু'টে করিয়! জালা'নি হিসাবে 

কৃষকের! ব্যবহার করে। জমিতে ভাল সার না দিলে বেশী ফসল হয় না। 

সারের অভাবে জমির উবরতা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে । 

চতুর্থত, মূলধনের অভাব বলিয়া কৃষকের! গ্রামের মহাঁজনের নিকট হুইতে 

টাক! ধার করিতে বাধ্য হয়। মহাজন চড়৷ সুদ আদায় করে। সুদ দেওয়াই 

কৃষকের পক্ষে কষ্টসাধ্য, আসল শোধ কর৷ প্রায় অসম্ভব। তাই দিনের পর 

দিন কৃষক খণের ভারে ডুবিয়। যাইতেছে । দারিদ্র্যের জন্যই তাহাদের মূলধনের 
অভাব এবং মূলধনের অভাবহেতু উৎকৃষ্ট চাষের ব্যবস্থা কর! তাহাদের পক্ষে 

অসম্ভব হয়। 

ফসল বিক্রয়ের ব্যবস্থাও খুবই ক্রটিপূর্ণ। কৃষক ফসল বিক্রয় করিতে 

গ্রামের ভাটে বা বাজারে যায়। সেখানকার দালালের! কৃষকদের ঠকায়। 
তাহার ফলে কৃষকেরা অনেক সময় ফলের ন্যায্য দাম পায় না। কৃষকেরা; 

১৬ 
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ফসল কাটার অব্যবহিত পরেই সব বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হয়। সে সময় 

সাধারণত ফসলের মূল্য খুব কম থাকে । আরও কিছুদিন ফসল ঘরে রাখিতে 

পারিলে হয়ত তাহার বেশী দাম পাইত। কিন্তু অর্থের অভাবের জন্য তাহা 

সম্ভব ভয় না। 

যখন মাঠে কাজ থাকে না, সেই সময়ে করিবার মত কোন কাঁজ কৃষকের 

নাই। বছরে অন্তত পাঁচমাস কষককে অলসভাবে বসিয়া থাকিতে ভয়। এই 

সময়ে কোন কাজ পাইলে কৃষকের আয় বাঁড়িতে পাঁরিত। 

আমাদের দেশের কৃষকের স্থাস্থা ভাল নহে। প্রায়ই তাহাবা ম্যালেরিয়া 

প্রভৃতি রোগে ভোগে । তাহার। নিরক্ষর এবং উদ্যমহান। অশিক্ষার জন্ত 

কৃষির উন্নত ব্যবস্থার খবর তাঁভাবা রাখে না। উচ্চাশার অভাবে উন্নত জীবন 

যাঁপন করিবার প্রেরণাঁও তাহাদের কম। যে অগণিত জনসাধাবণ জমি চাষ 

করে তাহার প্রাণে বাচিবার মত আঁয়ও অনেক সময় পায় না । 

প্রতিকার 2 ক্রটি কোথায় তাহা জান। থাঁকিলে প্রতিকারের উপায় 
বাহির কর। কঠিন নহে । প্রথমত খণ্ড খণ্ড জমি একত্র করিবাঁব বাণস্থা করিতে 

হইবে । আইন করিয়া অথব। পাঞীবের মত সমবায়ব্যবস্থা দ্বারা ভমিগুলি 

একত্র করিতে হইবে । সমবারকঁষির ন্যবস্তা অবলম্বন কবিতে পাঁরিলেই খুব 

ভাল হয়। 

দ্বিতীয়ত, কৃপ, পুকুর, সেচ-খাল প্রভৃতি খনন করিয়া ভালভাবে 

জলসেচের ব্যবস্থা করিতে হইবে । বাঁরোমাঁস উপযুক্ত পরিমাণে জনসেচের 

ব্যবস্থা! করিতে না পাবিলে শারতবর্ষে কৃষির বথেষ্ট উন্নতি করা সম্ভণ নচে। 

তৃতীয়ত, নরকাবকে সমবায়-খণদান-সমিতি স্থাপন করিয়া! রুষককে অল্প স্থদে 

ধার দিবার ব্যবন্ঠা কবিতে হইখে। কুষকিগকে ভাল বীজ দিবার ব্যবস্থাও 

সরকারকে করিতে হইবে। চাষীদের মধ্যে সমবায়-ক্রয়-সমিতি স্থাপন করিয়া 
উ্গার মারফতে ভাল বীজ, উন্নত বন্ত্রপাতি, সার এবং চাষের জন্য পণ্ড ইতাদি 

ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। চাষীর! কিস্তিবন্দীতে ক্রীত দ্রব্যের দাম 

শোধ করিতে পারিবে । সরকারী কৃষিবিভাগে তাল বাঁজ, উন্নত চাষব্যবস্থা 
সম্বন্ধে গবেষণ1 এবং পরীক্ষা চালাইতে হইবে । কৃষকর্দিগকে তাকাঁবি খণ আরও 

ব্যাপকভাবে দিতে হইবে। 

কুষকদের বুঝাইতে হইবে যে, কেহ যেন গোবর জ্বালানি হিগাঁবে ব্যবহার 
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ন1 করিয়! জমিতে সার দেয় । সরকারী তরফ হইতে সন্ত! দাঁমে কাঠ এবং 
অন্ঠান্ত জালানি কৃষককে দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে । মল, গোময় ইত্যাদি 

মাটিতে গর্ত করিয়। জমা করিবার ব্যবস্থা করিলে, পরে মাটির সহিত মিশাইয়! 

উভা হইতে উৎকৃষ্ট সাঁর হইতে পারে। 

চতুর্থত, ফসল বিক্রত্ন করিবার জন্ত সমবারু বিক্রয়সমিতি স্থাপন করিতে 

হইবে ॥ খণদান, ফল বিক্রয়, শশ্তভাগ্ার স্থাপন, বীজ ক্রয়, সার ও যন্ত্রাদি 

ক্রয় প্রভৃতি বহু উদ্দেশ্য লইয়া এইটি সমবায় সমিতি স্থাপন করা চলিতে পারে। 

এই সমিতি হইতেহে গ্রামোননয়নের সব কাঁজ করা বাইতে পারে। স্কুল 

স্কাপন, স্থাস্ক্যবিধি শিক্ষা দেওয়া প্রভিতি কাজ এই সমিতি অনায়াসে 

করিতে পারে। 

জমির বনবিভাগ (১০0-015151010 170 02510161790 ০1 

1910): ভাবতবর্ষের ক্ষেতের আয়তন খুব ছোট । ইংলগ্ডে একজনের জমির 

আরতন ৬২ একর মাত্র, আমেরিকায় ২৪৮ একর, কিন্ত ভাবতবর্ষে তাহা৷ ৪।€ 

একর মাত্র। হিসাব করিয়া! দেখা গিয়াছে বে, প্রতি পরিবাবের জমির পরিমাণ 

পশ্চিম বাংলায় প্রায় ৪ একর, মাদ্রাজে € একর, মধ্য প্রদেশে ৮ একর এনং 

উত্তবপ্রদেশে ২৫ একর । পশ্চিম বাংলার দিনাজপুর জেলায় প্রতি কৃষকেব 

গড়পড়তা জমিব পরিমাণ মাত্র ১৫ একর। শুধু যে একজনের অধিকৃত জমির 

পরিমাণ এদেশে কম তা নহে, এই জমিও আবার বহু অংশে বিভক্ত এবং 

তাহাও এক ব। একাধিক গ্রামে ছড়ানো । একজন লেখক বলিষ়াছেন যে, 

একজনের একটি জমি নয় খণ্ডে বিভক্ত । বোম্বাইএর কোঙ্কনে এক একর 

জমিতে নয়টি খণ্ড শাছে এবং উহ্তার মালিক নয়জন বিভিন্ন লোক। গ্রামে 

গেলে দেখিতে পাওয়। বায় এক খণ্ড জমির চারিপাশে আইল দেওয়া । দৈথ্যে 

ও প্রস্থে তাহাদের কোনই সামঞ্জস্ত নাই । অনেক সময়ে কয়েক গজ মাত্র জমি 

এইরূপ মাইল দিয়! ঘের|। 

ইহার কারণ (0985 ০0: 901)-015151075) £ খণ্ড খণ্ড জমি এবং 

তাহাও ছড়ানে। বলিয়া আমাদের দেশে চাষের উৎপাদন কম হয়। ক্ষেত ছোট 

হইবার কারণ মুখ্যত ছুইটি। গত ৩০৪০ বৎসরে ভারতবর্ষের জনসংখ্য। বথেষ্ট 

বৃদ্ধি পাইয়াছে। জীবিক! নির্বাহের জন্ যাহাঁদের কেবল মাত্র জমির উপরেই 

নির্ভর করিতে হয়, তাহাদের সংখ্যাও অনেক বাড়িয়াছে। কিন্তু সেই অন্্পাতে 
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কষিত জমির পরিমাণ বাড়ে নাই। তাহার ফলে প্রত্যেক কৃষকের জমির ভাগ 

কম হইতেছে। উপরন্ত যৌথ পরিবারগুথা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে এখন আর 

একত্র জমি চাঁষ হয় না। পিতার মৃত্যুর পরে প্রত্যেক উত্তরাধিকারী তাহার 

সম্পত্তির অংশ ভাগ করিয়া লইতে চায়। ভারতবর্ষের উত্তরাধিকারী আইন 

অনুষায়ী প্রত্যেক লোকের বহু উত্তরাধিকারী থাকে। হিন্দু আইনে পিতা 

সম্পত্ভিতে প্রত্যেক সন্তানের সমান অধিকার আছে। মুমলমান আইনে ছেলে, 
বাঁপ, মা, মেয়ে সকলেই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে অংশ পাইবার আধকারী। 

এই কারণে জমি ক্রমাগত ভাগ হইতেছে। জমি ইতস্তত ছড়াইয়৷ পড়িবার, 

কারণ প্রত্যেক উত্তরাধিকারী প্রত্যেক জমির ভাগ দাবী করে। 

ক্ষেত ছোট হওয়াতে কৃষির ক্ষতি (12765005 0£ 50-01%19192) 2 

ছোট ক্ষেতে ফললের পরিমাণ বড় জমির তুলনায় স্বভাবতই কম হয়। এই 

কারণে ভারতবষে জমি হইতে কম ফসল পাওয়া যায়। জমি নানা স্থানে 

ছড়াইয়। থাকাতে কোন ক্ষেতই ভালভাবে চাষ করা যায় না। দ্বিতীয়ত, 

আইলের জন্ত এবং জমিতে গ্রবেশের পথ বাখিবার জন্য বহু জাম নষ্ট হয়। 

ক্ষেতগুলি একত্র থাকিলে আইলে এত জমি নষ্ট হইত না। 

তৃতীয়ত, কষকের সব কমি এক জায়গায় থাকিলে কুপ ইত্যাদি খনন করিয়া 
তাহার। জমিতে জলসেচের ব্যবস্থী কবিতে পারে । কিন্তু কষকের জমি এক খণ্ড 

হয়ুত গ্রামের উত্তরে, অপর খণ্ড ভয়ত দক্ষিণে । কাজেই এইভাবে অবস্থিত 

জমির জন্য কূপ খনন করিবার কোনই অর্থ নাই। 

চতুর্থত, কেবল মাত্র কূপ খনন করিবার ব্যাপারে নহে, টুকরা টুকর! ইতস্তত 

বিক্ষিপ্ত জমির মালিক বে কৃষক, সে কোনরূপ উন্নত কৃষিব্যবস্থাই অবলম্বন 

করিতে পারে না। এক খণ্ড জমি হইতে অপর জমিতে যাইতে হয় বলিয়া 

রুমকেব বহু সময় এবং শক্তিব অপব্যয় হয় । জমির সীমানা লইয়া প্রায়ই ঝগড়। 

ও মকদম1 লাগিয়৷ থাকে। 

প্রতিকার (.6171016১ 19: ১০1১-01515102) £ এই সব ক্রটি দূর 

ন| করিলে কৃষির উন্নতি হইবে না। বিভিন্ন রাজ্যে এ সম্বন্ধে ছুইটি গঙ্থ। 

অবলম্বন কর! হহয়াছে। প্রথমত, পাঞ্জাবে এবং অন্তান্ত অঞ্চলে সমবায়ের 

ভিত্তিতে জমি একত্র করিবার চেষ্টা কর হইয়াছে । পদ্ধতিটি এইবূপ। 

পাশাপাশি দুইটি খণ্ডের জমির মালিক হয়ত দুইজন । অন্ধত্র আবার হয়ত এহ 
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ছুইজনেরই পাশাপাশি জমি আছে। ছুইজনে সপরিমাঁণ জমি বদলাবদলী 

করিয়া, লইলে ছুইজনের জমি এক জায়গায় হয়। এই ভাবে ছড়ানো ট্রকর! 
টুকর1 জমির পরিবর্তে একত্র একথণ্ড বড় জমি করিয়া লইবার সুযোগ প্রত্যেক 

চাঁধীকে দেওয়। হয়। 

দ্বিতীয়ত, মধ্যপ্রদেশ, পূর্বপাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতিতে সরকার জমি 

একত্রীকরণ আইন অন্ুযারী প্রত্যেক কষককে নিজের জমি একত্র করিয়া লইবার 

জন্ত বলিতে পারে। বদি গ্রামের অর্ধেকের বেণী লোক এই পরিকল্পন। অন্বায়ী 

কাঁজ করিতে রাগী থাকে, তাহা হইলে বাঁকি সকলকেও জমি একত্র করিতে 

বাধ্য কর! যাইতে পারে। 
এই আইন অনুসারে কিছু কিছু কাজ হইয়াছে । কিন্ত ইহা যথেষ্ট নহে। 

যে হারে এই সব রাজ্যে জমি একত্র হইতেছে, তাহাতে সব জমি একত্রীকরণ 

করিতে কয়েক শতাব্দী "চলিয়া! যাইবে । যে সব সংস্কাব নিতান্ত প্রয়োজন, 

তাহার জন্য এতকাল অপেক্ষা করা সম্ভব নহে। কৃষকের দারিদ্র্য বাড়িতেছে 

ছাড়া কমিতেছে না। জমির আকার বড় না হইলে কৃষির উল্লেখযোগ্য কোন 

স্থায়ী উন্নতি সাধন কর! সম্ভব নহে। আমাদের দেশে চাষের অবস্থা এখন 

যেরূপ, রাসিয়ীতে বিপ্লবের পূর্বে ঠিক সেইরূপ ছিল। সোভিয়েট রাসিয়। 

এ্রকত্রিক ক্ষেত্র (0০11506155 510) ব্যবস্থা করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই 
এই সমস্তার সমাধান করিয়াছে । তাহার ফলে ফসলের পরিমাণ খুব বাড়িয়াছে। 
এই সকল এঁকত্রিক কৃষিক্ষেত্রে সরকারী ট্রাকটর দিয়া জমি চাষ করা হয়। 

ভাঁরতবাসীদের এই দিকে চিত্ত করিবার সময় আসিয়াছে। 

সব চেয়ে ভাল ব্যবস্থা হইতেছে সমবায় রুষিপন্ধতি (০০-০016190€ 

91:101118) অবলম্বন করা। গ্রামের চাষীর একটি সমবায় সমিতি গঠন 

করিবে এবং এই সমিতি তাহাদের সমস্ত জমি একত্র চাষ করিবে । পরে বাহার 

যত জমি আছে সেই অনুপাতে নিজেদের মধ্যে ফসল ভাগ করিয়। লইবে। 

জলসেচ 

আমাদের দেশের জমি শু । ইহাই আমাদের কৃষির একট! বড় ক্রুটি। 

দেশে বিভিন্ন রকমের শম্ত উৎপন্ন হইবার মত জমি আছে। কিন্তু জমি শুষ্ক 

বলিয়া যথেষ্ট জলসেচের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে ফসল ভাল হয় না। দেশের 
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সর্বত্র সমান বুষ্টি হয় না। রাজস্থানের মত জায়গায় বৃষ্টি প্রায় হয় না। অন্যান্য 

জায়গাতেও বৃষ্টি অনিয়মিত এবং অনিশ্চিত। কাজেই বর্ধার উপরে নির্ভর ন 

করিরা জলসেচের ব্যবস্থা করা আমাদের দরকার। 

জলসেচব্যবন্থা (10122961010 ০15): তিনপ্রকারে জলসেচের 

ব্যবস্থা কর! হইয়াছে, _কৃপ, পুকুব ও সেচখাল। বহু জায়গায় কৃষকেরাঁই কুঁপ 

খনন করিয়াছে । উত্তরগ্রদেশ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ এবং বোগ্বাই রাজ্যে বহু কূপ 

খনন কর হইয়াছে । সরকার টাঁক। ধার দিয়া কুপ-খননের ব্যয়নির্বাহের 

সাভায্য করে। ভাবতবর্ষে চাঁষের জন্ত প্রায় পচিশ লক্ষ কূপ আছে। যে সব 

জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা আছে, তাহার শতকব। ৩* ভাগে কুপ হইতে চাঁমডার 

থলিতে কুল তোলা তয়। সেই জল নালি বাহিয়! জমিতে গিয়া পড়ে। 

উত্তরপ্রদেশে সরকার নলকৃপ খনন করিয়াছে । বিছ্যাতের সাহায্যে এ কৃপ 

হইতে জল তোলা হয়। এইকপ প্রায় ১,২০০ নলকৃপ বসান হইয়াছে। 

পুকুর কাটিয়াও জমিতে জলসেচ কর! হয় । পাঞ্জাব ব্যতীত সব রাজ্যেই 
পুকুর আছে। মাদ্রাজে সেচের ভন্ত পুকুব খুব বেশী। পুকুরের পার্বতী 
জমিতে জল দেওয়। হয়। 

সেচ-খাজই এই দিক হইতে সবপ্রধান। অতি প্রাচীনকালেও হিন্দু এবং 

মুসলমান রাজার! প্রজাহিতার্থে খাল খনন করিতেন। ভারত সরকার 

থাল-খননের জন্য এ পর্যন্ত ৩৫০ কোটি টাঁকা ব্যয় করিয়াছে। 

খাল তিন প্রকারের। কখন কখন নদী হইতে লম্বা খাল কাটা হয়। 

খালের গভীরতা নদীর গভীরতা অপেক্ষা কম হয়। বর্ষার সময় নদীর জল 

বাড়িলে তবে এই খালে জল আঁসে। কাজেই এই খাল বছরের অনেক 

সময়েই শুক্ষ থাকে । ইহাকে বর্ধাতি (11011090191 081191) খাল বলে। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর খালের নাম স্তায়ী (05151111191 09191) খাল। এই 

খালগুলি এইভাবে কাটা ভয় যাহাতে সারা বৎসব ধরিয়! নদীর জল ইহাতে 

আসিতে পারে। 

তৃতীয় শ্রেণীর খালের নাম সঞ্চিত খাঁল (5601986 ০9021) | কোনও 

উপত্যকায় একটি প্রকাণ্ড বাধ নিমাণ কর! হয়। এই বাঁধের ভিতরে বর্ষার জল 

মিয়া থাকে। এই সঞ্চিত জল খাল দিয়! দূর দূরান্তরের জমিতে দেওয়। যাঁয়। 

খালের সংখ্য। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন। পূব পাঞ্জাবে সেচ খাল বেশী। 
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শতত্র, ঝিলম প্রভৃতি খাল হইতে পাঞ্জাবের কধিত জমির শতকর। ৬* ভাগে 

জলসেচ কর! হয়। উত্তরপ্রদেশ, বোহ্বীই এবং মধ্যপ্রদেশে সেচ খাল হইতে 

শতকরা ৩২১৪"৫১৭ ভাগ কধিত জমিতে জল দেওয়া হয় । উত্তরপ্রদেশে সরদা 

খাল, বোম্বাইয়ের ভাগ্ডারধারা ও লয়েড বাঁধ এবং মাদ্রাজের কাবেরী-সেতুর 

বাধ প্রসিদ্ধ। পশ্চিম বাংলা ও আসামের মোট কষিত জমির মাত্র ৬৪ ভাগ 

এবং ১৪ ভাগই জমিতে খালের জলের সাহায্যে চাঁষ করা হয়। দামোদর খাল 

পশ্চিম বাংলাম্ব প্রসিদ্ধ। 

সেচ খাল হইতে রাজ্য সরকারের ভাল রাজস্ব আদায় হয়। যে সব চাষী 

খালের জল চাষের জন্য ব্যবহার করে, তাহাদের জলকর দিতে হয়। ফসর্ন' 

অনুযায়ী এই কর কমবেশী হইয়া থাকে। খাল হইতে যে রাজস্ব আদায় হয়, 
তদসুযায়ী তাহাকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়। একটি উৎপাদনশীল ও 

অপরটি অন্ুৎপাদনশাল। উৎপাদনশাল খাল (190008 ৮০119) হইতে 

প্রতি বৎসর ভাল আয় হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর (01019000156 0:19) 

খাল হইতে কোনও বিশেষ রাজস্ব আদায় না হইলেও দুভিক্ষ প্রতিরোধের 

জন্য উহা খনন করা হইয়াছে। 

সরকার এত অর্থ ব্যয় করা সত্বেও মোট কবিত জমির পতকর। মাত্র ১৯ 

ভাগ সেচখালের জল পায়। দেশের প্রয়োজনের তুলনায় ইহাঁকে নিতান্তই 
অল্প বলিতে হইবে । এদিকে করণীয় অনেক কিছু আছে। 

সেচখালের স্ববিধা (00155 ০? ঠ018201027) 2. সেচখাল চাষের 

খুবই সুবিধা করিয়াছে । সেচখাঁল উষর মরুভূমিকে শম্তশ্যামল করিয়!] 

তুলিয়াছে। খাল কাঁটিবাপ পূর্বে পাঞ্জাবের বহু জমি মরুভূমির মত ছিল। 

লোকে বিন! পয়দাতেও তাহা লইতে চাঁহিত ন1। কিন্তু খাল কাটিবার পর 

এই জমিগুলি খুবই উবর হইয়াছে এবং প্রচুর শস্ত তাহাতে হয়। দ্বিতীয়ত, 
সেচখাল জমির উৎপাদ্দিকা শক্তি বৃদ্ধি করে। বোম্বাই রাজ্যে যে জমিতে 

জলসেচের ব্যবস্থা নাই, তাহাতে প্রতি একরে ৫৯* পাঁউণ্ড চাউল হয়। আর 

যষেজমি সেচখালের জল পায় তাহাতে উৎপন্নের পরিমাণ ১,২০০ পাউগ্। 

তৃতীয়ত, সেচ খাল অনিশ্চিত বর্ধার উপর নির্ভরতা কমায়। ইহার ফলে চাষীর, 

অবস্থা নিরাপদ হয় । সেচখাল খননের ফলে ছুওিক্ষগীড়িতদের ত্রাণকল্পে দেয় 

টাক। তখন কম লাগে এবং সেচ খাল হইতে সরকারের ভাল রাজন্ব আদায় হয়। 



৪8৬ পৌরনীতি 

১41 কষকের খণ 

আমাদের দেশের চাষের অবস্থা শোচনীয় হইবার অন্ঠতম কারণ চাষীর 

খণভাব। যে খণভারগীড়িত সে জমির উন্নতিকল্পে কিছুই করিতে পারে না। 

কুষকদের মোট খণের পরিমাণ বহু টাঁকা। ১৯৩১ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং 

অনুসন্ধানকমিটি হিসাঁব করিষা স্থির কবে বে, এই খাণের পরিমাণ ৯০০ কোটি 

॥ সংযুক্ত বাংল দেশে কৃষকেব খণই প্রয ১০ কোটি টাকা ছিল। 

পরবর্তী কয়েক বৎসরে এই খণেব বোঝ! আরও নিশ্চয়ই বাড়িয়াছিল। তবে 

'যুদ্ধের ফলে শস্তের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে এই খণ কিছু পরিমাণে নাঘব হইয়াছে 
অনুমান কর! অন্তায় হইবে না। কৃষকের খণসমস্য। অত্যন্ত গুকতর। এই 

সমন্যা সমাধান না করিতে পাঁরিলে কষিকার্ষের উন্নতি কর! সম্ভব নহে। 

কষিষণের কারণ (0801565 ০৫ 111061016017655) $ ইহার প্রধান 

৯১ কারণ কৃষকের ঘোর দারিদ্র্য । তাহাদের আর কম হওয়াই দারিদ্র্যের কারণ। 

কৃষি হইতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ কম হয় বলিয়া আয়ও কম হয়। আবার 

কম ফসল হইবার কারণ বৃষ্টির অনিশ্চয়তা, চাঁষের জমির ক্ষুদ্রায়তন, জমির 

উন্নতির জন্য মূলধন বিনিয়োগ না কর! প্রভৃতি । 

১ দারিপ্ের জন্ত কৃষক কিছুই সঞ্চয় করিতে পারে না। বদ্দি কোন বৎসর 

অনাবুষ্টি বা অতিবৃষ্টি জন্য ফসল ভাল না হয়, তবে কৃষক ধার করিতে বাধ্য 

হয়। কিংবা চাষের বলদ মরিয়। গেলে তাগাকে ধার করিয়। বলদ কিনিতে হয়। 

জমিদারের গোমস্তা খাজনা আদায় করিতে আসিলে কৃষককে বাধ্য হইয়া 

মহাজনের দ্বারস্থ হইতে তয়। আবও নান। কারণে গরীব কৃষককে ধার কবিতে 

হয়। 

*৩) চাষীদের সঞ্চয়প্রবৃত্তি না থাকাতেও অনেক সময়ে ধার কবিতে হয় । কোনও 

বছর ফসল খুব ভাল হইলে রুষক বাড়তি আয়.বিবাহ, শ্রাদ্ধাদিতে ব্যয় করে, 
অনাবশ্যক মামণা-মকন্ধমম। করে। হহাঁব ফলে চাষীরা কিছুই সঞ্চয় করিতে 

পারে না। 

ও মহাঁজনেরাও অনেকেই অসাধু। 'অনেক মহাজন কুষকদের নিরক্ষরতার 

স্থযোগ লইতে ইতস্তত করে না। রুষক হিসাব পরীক্ষা করিতে পারে না, 

টাক! দয! অনেক সময় রসিদ লয় না। মহাজনও এই সুযোগে কৃষককে বঞ্চনা 
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করে। মহাজনের! চড়া হারে টাকা ধার দেয়। কৃষকদের আয় এত কম যে, 

এই চড়া স্থদ দিবার পরে আঁদল শোঁধ করিবার মত কিছুই উদ্বত্ত থাকে না। 
ইহার ফলে খণের বোঝা। বাড়িতেই থাকে এবং তাহা শোধ করিবার আর পথ 

থাকে না। অবশেষে মহাজন দেনাঁর দায়ে জমি ক্রোক করিয়। লয় । এইভাবে 

কষক দিনের পর দিন খণে ডুবিয়া বাহতেছে। 
ইহার প্রতিকার (0২610501655 1০01 117061016011599) £ সমস্যাঁটিব 

ছুইটি দিক। প্রথমত, পুবাতন খণ শোধ করিবার উপাঁম্ বাহির করিতে হইবে 

এবং দ্বিতীয়ত, কৃষককে যাহাতে ভবিষ্যতে খণ গ্রহণ করিতে ন! হয় তাহার 

ব্যবস্থাও করিতে হইবে । 

প্রথম সমস্যা সমাধানকল্লে সবকাব নানারূপ আইন পাস করিয়াছে, যথ! 

১৮৭০ সালের দাক্ষিণা্য কৃষিত্রাণ আইন, ১৯১৮ সালেব মহাজনী খণ আইন 

ইত্যাদি । এই সমস্ত আইনে স্থদের হারের বোঝা কমাইবার চেষ্টা কর! 

হইয়াছে । সমবায় খণদানসমিতি স্থাপন করিয়া কষকদের খণ দিবার ব্যবস্থাও 

করা হইয়াছে । প্রথম পন্থাটি বিশেষ কোন কাজে আসে নাই এবং দ্বিতীয়টিও 

যথেষ্ট নহে । বহুংখ্যক সমবায়সমিতি অবশ্য স্থাপিত ভইয়াছে। কিন্তু এই 

সমিতি হইতে ১৯৪০-৪১ সাল পর্যন্ত মাত্র ৭৮ কোটি টাকা খণ দেওর] হইয়াছে। 

কিন্তু কষকের খণেব পরিমাণ ৯০০ কোটি। এই সমস্ত সমবায়সমিতির এত 

অর্থ নাই যাহা হইতে কৃষকগণ তাহাদের পূব খণ পরিশোধ কবিতে পারে। 

তাই ইদানীং আরও একটু কঠোর পন্থা অবলম্বন কর হইয়াছে । কৃষকের 
খণের পরিমাণ ক্রমশ কমাইবার জন্য কষিখাতকআইন পাস ভইয়াছে। দেশের 

নানা স্থানে খণসাঁণিশী বোর্ড স্থাপন কর! হইয়াছে । এই বোর্ড খণগ্রস্ত কৃষকের 

খণের পরিমাণ পরীক্ষা কবে এবং কৃষকের পরিশোধক্ষমতা অনুযায়ী দাবী 

কমাইবার জন্ত মহাঁজনকে অনুরোধ করে । কিস্তিবন্দীতে খণ শোধের ব্যবস্থাও 

হইযাঁছে। পশ্চিম বাংলায় কৃষকের খণভার লাঘব করিবার জন্য সালিশী বোর্ড 

যথেষ্ট কাজ করিয়াছে । কিন্ত করণীয় আরও অনেক কাজ আছে। 

খণভারের একটি কুফল ইহাই যে কৃষকের জমি বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। 

কৃষকদের জমি মহাজনের হাতে যাহাতে ন! চলিয়! যায়, সেই উদ্দেশ্তটে পাঞ্জাব 

এবং অন্তান্ঠ রাজ্যে আইন পাস কর। হইয়াছে । যাহার! প্রকৃত কৃষক নহে বা 

কুষি যাহাদের পেশ! নহে, তাহারা চাষের জমি কিনিতে পারিবে না। 
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ছিতীয় সমস্যাটি নানাভাবে সমাধান করিবার চেষ্টা হইয়াছে । সরকার 

বিশেষ বিশেষ কারণে, যথ! বীজ এবং চাষের বলদ কিনিতে, কৃষককে টাকা 
ধার দিয়াছে । ইহাকে তাকাবি খণ বলে। অজন্মা উপস্থিত হইলে অথব' 

জিনিষপত্র দুমূল্য হুইয়। উঠিলে এই খণ দেওয়! হয়। কৃষকেরা এই খণ লইতে 

নারাজ। ইহার দ্বার সমস্যাটি দূর হয় নাই। সবকার সমবায়-খণদান-সমিতি 

স্থাপন করিয়াছে । এই সমিতি অল্প স্থদে কৃষকদিগকে টাকা ধার দেয়। এই 

সমিতি কৃষকদের খুব সাহায্য কবিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্ত সমিতিগুলির 

তহবিল খুব কম বলিয়া কৃষকদের সব প্রয়োজন মিটাইতে ইহাঁর। অক্ষম । 
মহাজনেরা অনেক সময়ে কৃষকদের বঞ্চনা করে তাহা বলা হহয়াছে। 

মহাঁজনদের এই অসাধুতা নিবারণকল্পে রাজ্য সরকার মহাজনী আইন 

পাস করিয়াছে । এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক মহাঁজনকে ব্যবসায়ের জন্য 

অন্থমতিপত্র লইতে হইবে এবং খাতকদিগকে নিয়মিত হিসাব দিতে তইবে। 

শতকর] ৮ হইতে ১২ টাকার বেণা স্থদ কেহ লইতে পারিবে না। 

এই সব পন্থা অবলম্বন করাতে কিছু কিছু ফল হ্ইয়াছে। কিন্তু ইহাঁতে 

সামান্য সংখ্যক কৃষক সুবিধা লাভ কবিতে পারিয়াছে। রুষকদের আয় ন৷ 

বাড়িলে প্ররুত এবং স্থায়ী উপকাব হইতে পাবে না। আয বাড়াইতে হইলে 

ফসলের উত্পাদন বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে । তাহার জন্য চাঁই বড় 
আয়তনের জমিতে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে চাষের ব্যবস্থা করা! । অতএব সমস্ত 

ব্যাপারটি অপবের উপব নির্ভন করিতেছে । স্ুপবিকল্লিত উপায়ে রুষি 

পুনর্গঠিত হইলে তবে কৃষকের সুদিন দেখা দিবে। 

বিভ্রয়ব্যবস্থ। (14156159006 ) 

বিক্রয়ব্যবস্থার ত্রুটি (10605 01 171911511115 ) £ জমি হইতে 

প্রত্যেক কৃষক সামান্তই ফমল পায়। ইহা খুব খাবাপ সন্দেহ নাই। 

আরও খারাপ বিষয় এই বে, কৃষক তাহার উৎপন্ন শস্যের উপযুক্ত মূল্য 

পায় না। বে চাঁষী সামান্ত ফসল উৎপাদন করে, তাহার পক্ষে দুরের বাজারে 

ফসল বিক্রয় কর! সম্ভব নভে । দৃরবতী বাজার ও গ্রামের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই 

ভাল রাস্ত। নাই। সুতরাং ফসল গ্রামের বাজারে ব্যাপারী, ফড়িয়া, অথব। অন্ত 

দালালের নিকট কৃষক সব বিক্রয় করে। চাঁধীরা নিরক্ষর বলিয়। ঠিক বাজারদর 
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জানে না। দালালগণ অনেক সময়ে বাজার-দর অপেক্ষা কম মূল্যে ফসল 

ক্রয় করে। তাহার কৃষকদের ওজনেও ঠকায়। অনেক সময়ে কষকগণ বীজ 

বপণ করিবার সময়ে দালালের নিকট হইতে ফসল বিক্রয় করিবার অঙ্গীকারে 
দাদন লয়। এই মহাঁজনগণ কৃষকের এই অবস্থার সুযোগ লইয়া! ফসলের উপযুক্ত 

মূল্য দেয় না। নূতন ফসল উঠিলে উহার দাম বাজারে কম থাকে । কিন্ত 
কষকগণ দরিদ্র বলিয়া ফসল কাট] হইলেই তাহা বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। 

কয়েক মাস ফসল ধরিয়। রাখিতে পারিলে ভাল দাম পাওয়া যায়। দাঁলাঁলগণ 

ফসল কাট! ভইলেই উহ] কিনিয়। রাখে এবং কয়েকমাস পরে দাম চড়িলে তাহা 

বিক্রয় করে। এই ভাবে দালালগণই সব লাভ খায়। গমের প্ররুত ভোক্তা 

গম এবং গমজাত দ্রব্যের জন্য যে দাম দেয়, তাহার মধ্যে টাকায় সাত আনা 

মাত্র পায় চাঁষী, বাকি নয় আনাই দালালের উদরে বায়। 

বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি (116011005 01170705115 19211261115 ) £ 

বিক্রয়ধ্যবস্থা একটু উন্নত হইলে চাষীদের মায় মনায়াসেই দ্বিগুণ হইতে পাবে। 

সরকারের উচিত দেশের সবত্র ঠিক মত ওজন চালু করিবার জন্ত আইন পাস 

করা। বিক্রেতার! যে ওজন ব্যবহার করে তাঁহা৷ মাঝে মাঝে পরীক্ষা করিয়া 

দেখা দরকার । ভাল রাস্তা, রেলপথ প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া গ্রামের সহিত 

প্রধান প্রধান বাজার ও হাটের যোগস্থাপন করিতে হইবে । কৃষকদ্দিগের মধ্যে 

সমবায়-বিক্রয়-সমিতি স্থাপন করিতে হইবে । এই সমিতি প্রত্যেক চাঁধীর ফসল 

একত্র করিষ়] বিক্রয় করিধে ও সরকারের নিকট হইতে টাকা ধার লইয়! 

ধমগোলা ( শশ্তভাগ্ডার ) তৈয়ারী করিবে । চাষীরা এই গোলায় তাহাদের 

ফসল জম। দিয় রলিদ পাইবে । সমবায়সমিতি এবং অন্তান্ঠ প্রতিষ্ঠান হইতে 

এই বসিদ জামানত রাখিয়া প্রয়োজন মত টাকা ধার দিবে । তাভ। হইলে 

চাঁধীদের টাকার আশু প্রয়োজন মিটিবে । দাঁম বাড়িলে সমিতি ফলল বিক্রম 

করিবে এবং বিক্রয়ল্ধ অর্থ চাধাদের দিয়! দিবে । অবশ্ত তাহা হইতে খণ 

এবং খরচের টাক। কাঁটিয়। লওয়। হইবে । ফসল কাটিবাঁর পরেই তাহ যদ্দি 

বিক্রয় না করিতে হয়, তাহা হইলে চাষী অধিক দাম পাইতে পারে। 

চাষী ঃ এইবারে চাষীর কথ আলোচনা কর! যাইতে পারে। চাষী 
সম্বন্ধে নান! কথ! বল। হইয়াছে । আমাদের দেশের চাষীর যে কর্মকুশলতা৷ কম 

সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্ত এই অক্ষমতার জন্য তাহার অস্থাস্থ্য এবং অশিক্ষাই 
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বেশী দায়ী। দারিদ্র্যের জন্ত তাহার ঠিক মত আহার জোটে না, আবাসস্থানও 

দীনতম ; তাই সহজেই সে নানারকম গীড়ায় ভোগে । ইহাঁতে তাহার জীবনী- 
শক্তি কমিয়া যায়। অশিক্ষিত বলিয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে তাহার কিছুই 

জানা নাই । যুগ যুগ ধরিয়া কঠোর দারিদ্র্যের নিম্পেষণে ঢাষীর সমস্ত উচ্চাশা 

লোপ পাইয়াছে, সে অদুষ্টবাঁদী হইয়া পড়িয়াছে। বাহ! জোটে তাচাই অর্ৃষ্টের 
লিখন বলিয়! সে গ্রহণ করে। তাই সে অবস্থার উন্নতি করিবাঁব চেষ্টা কদাচিৎ 

করে। এই সমস্তই সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের দেশের চাঁষী অলস 

নহে । আমাদের চাষী কঠোর পরিশ্রমী । তাহার চাষপদ্ধতি প্রাচীন হইলেও 

বহুযুগসঞ্চিত জ্ঞান সে চাষের কাজে প্রয়োগ করে । কাজেই তাহার সব ক্রুটিই 

তাহার পরিবেশের ; নিজের চরিত্রের নহে । সাধারণ শিক্ষা এবং কৃষি শিক্ষার 

প্রসার হইলে এই ত্রুটি অনেকখানি কমিয়! যাইবে । দেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষা 

প্রবর্তন করিতে হইবে এবং মাঁধুনিক কৃষিপদ্ধতি সম্বন্ধে কুষকরের অবহিত কবিয়। 

তুলিতে হইবে। 

রাষ্টু এবং কৰি (0 50966 20. 4৫110010016 )$ রুষিব উন্নতির 

জন্য বাষ্ট্রের অনেক কিছু করিবার আছে। রাষ্ট্র হইতে অবশ্য কিছু কিছু কাজ 

এখনও কর! ভয়। গভর্ণমেণ্ট সেচ খাল খনন করিয়াছে, রুষক্দিগকে কূপ 

এবং পুক্ষরিণী খননে উৎসাহ দিয়াছে । পাঞ্জাব এবং ন্াত্র কুষকেব ইতত্তত 

বিক্ষিপ্ত টুকবা ট্রকরা জমি একত্র করিয়া দিতে সাহাঁধ্য করিয়াছে । জমি 

একত্রীকরণ আইন মধ্যপ্রদেশেও পাস করা হইয়াছে । প্রত্যেক রাজ্য সবকার 

রুষিবিভাগ স্থাপন করিয়াছে । অনেক জায়গায় কৃষিপ্রদর্শনী প্রতিষ্ঠান খুলিয়। 

কুষকদ্দিগকে উন্নত কৃষিপদ্ধতির কাজ দেখিবার সুযোগ দেওয়। হইয়াছে। 

সবকারী প্রতিষ্ঠান হইতে ভাল বীজ সরবরাহ কর! হয়। উৎকৃষ্টতর পশু জন্মের 

জন্য লর্ড লিনলিথগে৷ ভল ষাঁড় বন্ত লোককে এবং গ্রামের পঞ্চায়েতকে বিনামূল্যে 

দান করিয়াছেন। জনসাধাবণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য খুবই 

চেষ্টা হইতেছে । অবশ্য এখনও তাশার ফল নিশেষ দেখ! দেয় নাই। বিভিন্ন 

রাজ্যে বু কষ বিদ্যালয় এবং কলেজ স্থাপন করা হইয়াছে । গবেষণার কাজের 

সমদ্বয়সাধন করিবার জন্য ভারত সরকার কেন্দ্রীয় কষিগবেষণাঁপরিষদ স্থাপন 

করিয়াছে । এই পরিষদ হইতে বিভিন্ন দিকের গবেষণা! হইতেছে। সরকার 
কষিধণমাইন এবং জমি-উন্নয়ন-মাইন পাঁস করিয়াছে। কৃষক কষ্টে পড়িলে 
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সরকার তাহাকে তাকাবি খণ দেয়। কৃষককে নানাভাবে সাহাধ্য করিবার 

জন্ত সমবায়সমিতি স্থাপিত হইয়াছে । সমবায়-খণদান-সমিতি হইতে কৃষককে 

টাক! ধার দেওয়।৷ হয় এবং পুরাতন খণ শোধ করিবার ব্যবস্থাও কর! হয়। 

সমবায়-বিক্রয্ন-সমিতি হইতে ফসল বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা কর] হয়। বিক্রয়- 

ব্যবস্থা আঁরও উন্নত করিবার জন্য সরকার চেষ্টা করিতেছে । প্রাথমিক গন্থ! 

হিসাবে বিক্রয়-কর্মচারী নিযুক্ত ভইয়াছে। এই কর্মচাপীর কাজ প্রত্যেক ফসলের 

বাজারের অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান কর! । 

কৃষির উন্নতির জন্য সরকার কিছু মনোযোগ দিয়াছে সন্দেহ নাই। তবুও 

স্বীকার করিতে হইবে যে, ইগার কোন উল্লেখযোগ্য ফল এখনও দেখা দেয় 

নাই। যে হারে কৃষির উন্নতি করা হইতেছে ভারতবর্ষের সব কৃষকের উন্নতি 

করিতে কয়েক শতাবী কাটিয়া ধাইবে। আরও কার্ধকরী পন্থা অবলম্বন ন! 

করিলে রুষকের অবস্থার কোনই উন্নতি হইবে না। 
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সমবায় 
পুবে উল্লেখ কব হহ্যাছে যে, সমবাষসমিতি স্থাপন কবিষা কৃষকদেব খণ 

দিখাব বাবস্থা কৰা হইযাছে। সমাযসমিতি কি? পবম্পব পবম্পবেব 

সহযোগিত। কৰিবে এই ভিত্তিতে সমবাঁষসমিতি গঠিত হৃহযাছে। “একতাই 

বল” হহাহ সমবাধষেখ নীতি। দবিদ্র ঢুন্ল ব্যক্তি নিজেব ব্যক্তিগত চেষ্টা হযত 

কিছু কবিতে পাবে না। কিন্তু পাঁচজনেব সঙ্গে মিলিত হইলে তাহাদেব এক্তি 

বৃদ্ধি হয। তাচাবা পুজিপতি মালিককে বাদ দিষা সমবেত ভাবে কাজে করিতে 

পাবে, দালালকে তখন আমল না দিলেও চল এব* ধনী যে সকল স্ুুবিধ| পাধ, 

সবহ সমবেত প্রচেষ্টা পাওষা বাহবে। কযেঞক্জন “লাক ন্বেচ্ছাষ একত্র হয 

সমবাধসমিতি গঠন কবে। প্রত্যেক সভ্য হখত অকিঞ্িতকব হইতে পাবে, কিন্ত 

সমবেত ভহ্যা তাহাব। ন।ন। স্ববিধ! লাভ কবে এব* নৈতিক ৮বিত্র বিকাশের 

জন্য চেষ্টা কবে। 

সমবায়ের নীতি (1১110010165 ০1 ০০-০1)51811911) £সমখাঁষেব মল 

নীতি কি? প্রথম নীতিব কথ! ডনেখ কণা হইযাছে, একতা ই বল। সম্ঘবদ্ধ 
হহয! দবিদ্র ও ছুন্ল সভ্েবাও খনাদে মত কতকগুলি স্থববিধা লাভ কবে। 

দ্বিতীতত, লাম্য ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নাতিব উপবে সমবাষসমিতি গঠিত হয। 

স'ঘেব সকল সভ্যেবহ সমান অধিকার আছে। মাঁব একটি নীতি ভহবে 

জংহতি। সভ্য হহলে প্রত্যেককে নব অবস্থা 'অপব সভ্যেব পারে ঈীডাহতে 

হইবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য সংগ্রাম কবিবে এব” পবম্পব পবম্পবেৰ 

সাহায্য কবিবে। আব একটি নীতি ভহল নৈকট্য । সভ্যেবা একে অপবেব 
সহিত ভালভাবে পবিচিত হহবে। এহভন্য সকল সভ্যেবহ একহ স্থানেব লোক 

ভওযা উচিত। সমবাষ এবং যৌথ ।কাম্পানীব মধ্যে পার্থক্য এইখানে। 

নাঁন। ভাষগার লোক কেহ কাঁগাবও পরিচিত না হইলেও যৌথ কোম্পানী গঠন 

কবিতে পারে । না একটি নিষম মিতব্যয়িতা। সমবাষসমিতি পবিচালনা 

করিবাব খরচ অতি সামান্যই হওষ1 উচিত। সমবাযসমিতিতে ব্যযবাহুল্য 

বর্জনীয। প্রত্যেক সভ্যকে মিতব্যযিতা শিখাঁইতে হইবে। সম্ভব হইলে 
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সমিতির কার্য পরিচালনায় প্রত্যেক সভ্য স্বেচ্ছায় সাহায্য করিবে । সমবায়- 

সমিতি সাধারণ সমিতির মত নহে। ইহার আদর্শ খুব উচ্চ। প্রত্যেক সভ্যকে 

আত্মনিরভরতা এবং পরার্থপরতার আদর্শ শিক্ষা দিয়! সভ্যদের জীবনের ধারা 

পরিবতিত করিয়! তোলাই সমবায়ের আদর্শ। শুধু টাকা ধার দেওয়া অথবা 
কেবল ফসল বিক্রয় করাই ইহার উদ্দেশ্তট নহে। সভ্যদের নৈতিক চরিত্র উন্নত 

করিয়। তুলিবার উদ্দেশ্তেই আথিক অবস্থা ভাল করিবার দিকে দৃষ্টি দেওয়। হয়। 
সমবায়ের ইতিহাস (05৮10৬৮6100 6179 00-01061:961৮0 170- 

11617 )$ দরিদ্র কৃষকদের সাগাধ্যের জন্ত হের রাইফাইসেন জার্মানীতে 

প্রথম সমবায়সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু জার্মানীতে নহে, ডেনমার্ক, হল্যা্ঃ 

আয়র্লগড এবং পাশ্চাত্যের অন্তান্ত দেশে সমবায় অসামান্ত সাফল্য অর্জন 

করিয়াছে । উনবিংশ শতার্বীর শেষভাগে রুষকদের ছুঃখ দূর করিবার উদ্দেশ্তে 

ভ/রতবর্ষেও কয়েকটি সমবাঁয়সমিতি স্থাপন কর! হয়। ফ্রেডারিক নিকলসন নামে 

একজন উচ্চপদ্হ কমমচারীকে মাদ্রাজ সরকার এই বিষয়ে একটি বিবরণী দাখিল 

করিতে বলিলে, তিনি একটি বাক্যে তালর সিদ্ধান্ত প্রকাশিত করেন, প্রাহি- 

ফাইসেনকে স্থাপন কর।” অর্থাৎ তিনি সমবায়সমিতি স্থাপন করিয়া কৃষিখণ 

দূর করিবার ইঙ্গিত দেন। ১৯৪ সালে সমবারসমিতি আইন পাস করিয়া 

এই সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা কর! হব । প্রথমে সমবায় খণদান সমিতিক্কাপন 

করিয়। কৃষকদের খণ দিবার ব্যবস্থা করা হয়। যে কোন গ্রামের অন্তত দশজন 

লোক একত্র হইয়া এই সমিতি গঠন করিতে পারে । এই সব সমিতির উদ্দেশ্ট 

ছিল সভ্য এবং অপর লোকের অর্থ আমানত রাখিয়! সভ্যদের তাহা হইতে অল্প 

সুদে ধার দেওয়া । সভ্যদের দয়িত্ব সীমাবদ্ধ ছিল না। অগ্ন কিছুদিনের মধ্যেই 

বহু সমবায়সমিতি স্থাপিত হয় এবং কাধক্রম অন্তার্দিকে বিস্তৃত করিবার প্রয়োজনও 

অনুভূত হইতে থাকে। তাই ১৯১২ সালে আর একটি আইন পাস হয়। এই 
আইনে ক্রপ্ন, বিক্রয় প্রভৃতি উদ্দেশ্টেও সমিতি গঠন করার ব্যবস্থা করা হইল। 

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সমবায়ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়। গ্রামের সমিতিগুলিকে টাক! 

ধার দিবার ব্যবস্থা হইল। এই আইন অন্ধ্যায়ী সমবায়সমিতির গঠন স্পষ্ট আকার 

ধারণ করে। অবশ্ঠ ইদানীং প্রত্যেক রাজ্যে নৃতন আইন করিয়া রাজ্যের 
প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কা্ক্রম পরিচালনা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। 

বর্তমানে সমবায় আন্দোলন নিয়লিখিত ধারায় চলিতেছে । অধিকাংশ 
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সমিতিই রুষকদিগকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছে । এই সমিতিগুলি 

খণ দিবার জন্ত এবং অন্তান্য উদ্দেশ্টে গঠিত । কিন্তু খশদান-সমিতিগুলিই ইহার 

মধ্যে প্রধান। সমবায় সমিতিগুলিব শতকর। ৮০ ভাগই খণদানসমিতি। ক্রয়, 

বিক্রয়, জলসেচ, পশুবীম৷ প্রভৃতি অন্যান্য সমিতিও কিছু কিছু স্থাপিত হইয়াছে। 

কৃষক নহে এমন লোকদের জন্য সমিতি গঠিত হইয়াছে । শ্রমিক এবং গ্রামের 

কাবিগরদের জন্য ক্রয় বিক্রঘ, সমবায়ভাগ্ডার গ্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। 

প্রাথমিক সমিতিগুলিকে অর্থ ধাব দ্িবাব জন্য বহু কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যে 

সমবায়ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। 

গ্রাম্য সমবায় খণদানসমিতি (7111002াে 0০-006186% ০9০01- 

€ঠে ): প্রাথমিক সমিতিগুলিই সমবায় আন্দোলনের ভিত্তি। এই সমিতিগুলি 

খণ এবং অন্যান্য শ্রেণীতে বিভক্ত । সমস্ত কৃষি সমিতিগুলির ধতকর ৮* ভাগ 

প্রাথমিক খণদানসমিতি। কাজেই এই সমিতিগুলিব গঠন এবং কার্য সম্বন্ধে 

বিস্তৃত আঁলোঁচন! কর৷ প্রয়োজন । 

দশ বা ততোধিক লোকে মিলিয়৷ এই সমিতি গঠন করিতে পারে । প্রত্যেক 

সভ্যকেই সাবালক এবং একই স্থানেব অধিবাসী হইতে হইবে। সত্যের! পরম্পর 

পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত থাকিবে । প্রত্যেক সমিতি এবং সভ্যের 

দায়িত্ব সীমা্গীন। সমিতি নিজেব খণ শোধ করিতে ন। পারিলে মহাজন 

সমির্তিঈী গ্রত্যেক সভ্যেব সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করিয়া নিজের প্রাপ্য আদায় 

করিতে পারিবে। প্রথমে প্রত্যেক সভ্যকে কিছু প্রবেশমূস্য দিয়া ভি হইতে 
হয়ু এবং কিছু শেয়ার কিনিতে হয়। সমস্ত সভ্য মিলিয়৷ সাধারণ সমিতি গঠিত 

করে এবং নিজেদের মধ্যে কয়েকজনকে লইয়া! একটি পরিচালনা সমিতি গঠন 

করে। পরিচালনাসমিতি একজন সম্পাদকের সাহাব্যে সমিতির সব কাধ 

পরিচালনা করে। সভ্য অথবা সম্পাদক কেহ মাহিনা লয় না। এই সমিতি- 

গুলির কাজ সভ্যদের টাকা ধার দেওয়া । সত্যদের প্রবেশ মূল্য, তাহাদের 

শেরারের টাক। এবং আমানতা অর্থ হইতেছে সমিতির তহবিল। কেন্দ্রীয় 

সমবায় ব্যাঙ্ক হইতেও প্রাথমিক সমিতিকে টাঁকা ধার দেওয়া! হয়। এই সব 

টাক! শুধু সভ্যদের ধার দেওয়! হয়। বাজ ক্রয়, কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় 

দ্রব্যাদি ক্রয় ইত্যাদি উৎপাদনণাল কার্ষে এবং কন্যা বিবাহাদির ব্যাপারে 

টাক! ধার দেওয়! হয় । বর্তমান প্রয়োজন এবং পুরাতন খণ পরিশোধ উভয়বিধ 
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কার্ষের জন্য টাকা ধার দেওয়া হয়। অন্তত দুইজন সভ্যকে খণের জন্য 

জামিন রাখিতে হয়। অল্প কিস্তিতে খণ শোধ করিবার ব্যবস্থ৷ থাকে। 

বৎসরান্তে লাভ হইলে তাহার অন্তত এক-চতুর্থাংশ সংরক্ষিত তঙ্বিলে 

(২6501৮০ £0170) রাখ! হয়। দান এবং অন্যান্য কার্ষে লাভের শতকরা 

দশ টাঁকা ব্যয় করা বাইতে পারে। নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ বণ্টন করিবারও 

ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক রাজ্যে সমবায়সমিতির একজন সমবায়-সমিতি- 

নিয়ামক (২21507817০6 0০-012181 ০9০150165) আছেন। তিনিই 

সমবায়সমিতিগুলির কার্য নিয়ন্ত্রণ করেন। তাহার কর্মচারীরা বৎসরে 

একবার সমিতির হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখেন। এই সমিতিগুলির কতকগুলি 

বিশেষ সুবিধা আছে। সমিতিগুলিকে আয়কর অথবা স্ট্যাম্প কাগজ ব্যবহার 

করিতে হয় না। খণদান ছাড়াও সভাদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতির চেষ্টা 

এই সমিতি হইতে করা হয়। কোন কোন সমিতি বিগ্ভালয় স্থাপন ও অন্যান্য 

হিতকর কাজ করিয়াছে। 

সমবায় ও কৰক (০০-005156101) 200. 48110016016) 2 শুধু খণ 

দেওয়। ছাড়াও সমবায় আন্দোলন কৃষকদের অন্যান্যভাবে সাহায্য করে। 

রুষকেরা সমবাঁষ়ের ভিত্তিতে জলসেচ সমিতি স্থাপন করে। কোন কোন 

রাজ্যে পশুবীমাসমিতিও (029৮0]6 [11150721506 ৪০০1615 ) স্থাপন করা 

হইয়াছে । বলদ মরিয়া গেলে সমিতি কৃষকদের বলদ কিনিবার জন্য টাকা 

দেয়। সমবায় ক্র ও বিক্রর সমিতির কথা পুর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। 

সমবায় ক্রয়সমিতি সভ্যদ্বের জন্য পাইকারী দরে ভাল বীজ, সার এবং 

চাষের জন্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনিয়। সভ্যদের নিকট বিক্রয় করে । 

সভ্যেরা কিন্তিবন্দীতে উহার দাম শোধ করে। বোসম্বাইয়ের তুলাবিক্রয়সমিতি, 

পশ্চিম-বাংলার ধানবিক্রয়সমিতি, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের ইচক্ষুবিক্রয়সমিতি 

প্রভৃতি সমবায় বিক্রয়সমিতিগুলি সভ্যদের ফমল সংগ্রহ করিয়। বাঁজারে 

উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করে। সমবায় ভিত্তিতে জমি একত্রীকরণের কথাও 
উল্লেখ করিতে হইবে । পাঞ্জাবে ইহা! বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছে। 

সমিতি গঠন করিয়া! সভ্যের৷ তাহাদের ইতস্তত নিক্ষিপ্ত জমিগুলি একত্র করিয়া 

লয় । ইহা। ব্যতীত সমবায় মালেরিয়ারোধসমিতি, উচ্চতম জীবননির্বাহসমিতি 

(06665 1151118৪০০৫ ), গ্রামোন্য়নসমিতি প্রভৃতি গঠিত হইয়াছে । 

২৯ 



৪8৫৩ পৌরনীতি 

সমিতিগুলির আথিক ব্যবস্থা (15719170175 05৪ ০০-09750৩ 

$০০16065) £ সমিতিগুলি কোথা হইতে অর্থ পায়? কৃষকের! ত নিতান্ত 

দরিদ্র। দরিদ্র কষক লইয়া যে সমিতি গঠিত ভয়, তাহার ধাব দিবার 

মত. টাকা কোথা হইতে আসে? প্রত্যেক সভাই প্রবেশ মুল্য দেয় এবং 

কিছু শেয়ার কিনে, সে কথা ঠিক। যে ভাগ্যবান সভ্যেব কিছু টাকা 

উদ্ধত্ত থাকে, সে সমিতিতে জম রাখে । কিন্তু এইশাঁবে বেশী অর্থ পাওয়া 

যায় না, কারণ অধিকাংশ সভ্যই অত্যন্ত গরীব । যাহাবা সভ্য নহে তাহাদের 

টাকাও সমিতি জমা বাখে। ১৯৩৯-৪০ সালে" ১১৯ কোটি টাকা এইভাবে 

পাওয়। গিয়াছিল। প্রয়োজনের তুলনায় এই টাকা অতি সামান্য । সমিতি 
নিজের প্রয়োজনীয় টাক। কেন্দ্রীয় সমবায়ব্যাঙ্ক হইতে ধার কবে । প্রাথমিক 

সমিতি এবং অনেক ব্যক্তি এই কেন্দ্রীয় সমবায ব্যাঙ্কের শেয়ার ক্রয় কবে। 

এই ব্যাক্কগুলি জেলার পরগণায় বা সদরে স্থাপিত আছে এবং প্রাথমিক 

সমিতিকে টাক! ধার দেওয়াই ইহাদের প্রধান কাজ। 
কেন্দ্রীয় সমবায়ব্যাঙ্কগুলি আবাঁর রাজ্যের সমবায়ব্যান্ক হইতে টাক। ধার 

করে। রাজ্যের ব্যাঙ্ক রাজ্যের রাজধানীতে স্ভাপিত আছে। বোম্বাই, 
পশ্চিম-বাংলা, বিহার, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, আসাম ও পূর্ব পাঞ্জাবে সমবায় ব্যাঙ্ক 

আছে। রাজ্যের ব্যাঙ্কগুলি সাধারণ ব্যাঙ্কের মতই টাকা জমা লয় এবং রিজার্ভ 

ব্যাঙ্ক অথবা! ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার করে। প্রার্দেশিক ব্যাঙ্ক 

কেন্দ্রীয় ব্যাস্ককে টাকা ধার দেয়। 
চাষী ব্যতীত অপর শ্রেণীর সমবায়সমিতি (011-281100110151 

৪০০10০5) £ সমবায়সমিতি শুধু কুষকদের জন্তহ নহে। কুটিরশিল্পের কর্মীদের 
এবং শহরের অন্ন বেতনভোগা কমচারীদের সাহাব্যকল্পেও সমবায়সমিতি বনু 

কাজ করিয়াছে। তাতি এবং অন্যান্য পরিবারদের টাক। ধার দিবার উদ্দেশ্টে 
বিভিন্ন রাজ্যে সবায়সমিতি স্থাপিত হইয়াছে । মাদ্রাজের তন্তসমবায়সমিতির কথা 

বিশেষভাবে উল্লেখবোগ্য । এই সমিতি প্রাথমিক সমিতিকে টাকা যোগান দেয়, 

উৎপাদন সম্বন্ধে পরামর্শ দেয় এবং উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় করে। সমবায্বের ভিত্তিতে 

ক্রয় এবং বিক্রয়সমিতি স্থাপন করিয়া! উৎপাদনের জন্য কাঁচ। মাঁণ এবং অন্থান্ত 

দ্রব্য ক্রয় কর] এবং উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । এইরূপ 

সমিতি বছু সংখ্যায় স্থাপিত করিতে পারিলে কুটিরশিল্পের প্রসার ভ্রুত ভইবে। 



সমবায় 9৫১ 

যাঁভার আয় অল্প ব৷ বাহার মন্ত্রী পায় শহরে তাহাদের জন্য খণদান 

সমিতিও স্থাপিত হইয়াছে । সমবায়-ভাগ্ডার ( 0০-0198:961৮৩ 860155 ) 

হইতে সভ্যদ্দের দৈনন্দিন প্রষ্বোজ্নীয় দ্রব্য সরবরাহ কর! হয় । সমবায় গৃহনিমাণ 

সমিতি স্তাপন করিয়। মধ্যবিত্রদের নিজেদের গৃহ তৈয়ারীর ব্যবস্থা হইতেছে । 

সমবায় জীবনবীমা-সমিতিও আছে। 

সমবায়ের গুণ€04৫165 ০৫ 016 0০-01991205 10105101176 ) ও 

সমবায়ের প্রসার খুবই প্রশংসনীয় । ১৯১৪ সালে মোট সমিতির সংখ্যা ছিল 

১৬,০০০ হাঁজাব মাত্র। ১৯৪১-৪২ সালে উহা! বাড়িয়া ১,২৪,১০০০ হাজারে 

ধাড়ীর়। সমবায় লোকের, বিশেষ করিয়। রুষকদের, বহু উপকার করিয়াছে । 

সমবায়সমিতি হইতে কৃষকদের অল্প স্থুদে টাক! ধার দেওয়া! হইতেছে । সমবাস্ব- 
সমিতির সহিত প্রতিযোগিতায় বাধ্য হইয়া মহাঁজনেরাও সুদের হার কমাইয়াছে। 

অনেক গ্রামে এখন মহাজনের প্রতাপ কমিযাছে। সভ্যদের মিতব্যয়িতা শিক্ষা 

দেওয়। হইতেছে । যে অর্থ লোকের বাঁড়ীতে বা মাটিতে লুকাঁন থাকিত, 

তাহ৷ এখন সমিতির তহবিলে জমিতেছে। টাঁকা বিনিয়োগ এবং ব্যাঙ্ক 

ব্যবসায়ের মৌলিক ব্যাপারগুলি সন্বন্ধেও সভ্যেরা শিক্ষা লাভ করিতেছে। 

ক্রয়, বিক্রয় এবং অন্তান্য সমিতি হইতে কৃষকেরা বহু স্থৃবিধা লাভ করিতেছে। 

যেখানে ভাল সমবায়সমিতি আছে, সেই স্থানের অধিবাসীদের আচরণে 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখ! দ্রিমাছে। নৈতিক লাভও কম হয় নাই। “মামলা- 

মকদ্দমা, ব্যয়শীলতা, নেশাকর1 এবং জুয়া! খেলা! ভাল সমবায়সমিতির প্রভাঁবে 

কমিয়া আমিতেছে। সেই স্থানে এখন দেখা! বাস শ্রমশীলতা, আত্মনিভরতী, 

সরলতা, শিক্ষা, মধ্যস্থতা স্বীকার, মিতব্যষিতা এবং পরার্থপরতা। |” 

সমবায়ের ্র্গটি 2565০65 ০: 0176 009-01091801৮5 01911152010) £ 

সমবায় আন্দোলনের যে ফল পাওয়া গিয়াছে তাহ আশান্িত করিয়া তোলে 

সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদেব দেশে সমবায় আন্দোলনের কয়েকটি গুরুতর 

ক্রুটি দেখ! দিয়াছে । এই আন্দোলনে এখনও প্ররুূত সহযোগিতার প্রকৃতি 

গড়িয়া উঠে নাই । খণদানসমিতিগুলি সমবায়ের আদর্শ অনুসরণ না করিয়া 

কেবলমাত্র টাক। ধার দিবার প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে। সমবায়সমিতি মহা- 

জনী কারবার মাত্র নে । উহার আদরশ সভ্যদের জীবন উন্নত করিয়। দেওয়।। 

অনেক সময়েই এই আদর্শ অনুসরণ কর] সমিতির পক্ষে সম্ভব হয় নাই। 



৪৫২ পোরনীতি 

সমবায়ের আরও অনেক ত্রটি আছে। শতকর! পাঁচটি প্রাথমিক খণদান- 

সমিতিরও আধিক অবস্থা ভাল নহে। বোনা এবং আসাঁমে শতকরা ৪০টি 

সমিতি মন্দ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে । ইভাঁগ কারণ সমিতিগুলি ঠিকমত টাঁকা আদায় 

করিবার চেষ্টা করে নাই। যে সব সভা খণ শোধ করে না, সমিতি তাহাদের 

বিকন্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন কবে না। নিয়মিত কিস্তিতে খণ শোঁধ 

করিতে হইবে। অবশ্ত ফসল ভাল ন৷ হইলে স্বতন্ত্র কথা। সত্যের! তাহাদের 

দেয় টাক! সময়মত শৌধ না করিলে সমিতির কাজ কি করিয়। চলিবে? অনেক 

সময়ে খাতাপত্রে ধার শোঁধ দেখানে! হয়। সম্পাদকের থাতিরের লোঁক হইলে 

নিদিষ্ট দিনে টাকা শোধ হইল লিখিয়া লইয়। পর মুহূর্তেই সেই সত্যকে ধার দেওয় 

হয়। ফলে সভ্যকে আদৌ টাকা দিতে হয় না। এইভাবে ধার পড়িয়া থাকে। 

ই] সমবাঁয় নীতিবিবোধী । অনেক সময়ে পরিচালক সমিতির খাঁতিরের লৌক- 

দিগকে শোধ দিবা ক্গমত। না থাকিলেও টাক। ধার দেওয়া! ভয়। এই ধরণেৰ 

কার্ষের ফলে বহু খণ বাঁকি পড়িয়া আছে এবং সমিতিগুলি অর্থাভাবে উঠিয়। 

বাইবাঁর উপক্রম হইয়াছে । ব্যবসায় মন্দ এবং কৃষিজাঁত উতৎ্পনের দাম কমিয়! 

বাওয়া৷ এই অবস্থার জন্য অনেকট। দায়ী, তাহ। স্বীকার করিতে হইবে । ১৯৩০ 

সাল হইতে কৃষিজাত দ্রব্যের মুলা অস্বাভানিকরূপে কমিয়। যাওয়ায় কৃষকদের 

আয় খুব কমিয়া বাঁয়। এই কারণেও তাঁরা িজেদের খণ শোধ করিতে 

পারে নাই । 

রাজ্যের সরকার সমবায় আন্দোলন দৃঢ় ভিত্তিতে গ্রতিঠিত করিবার জন্য 

চেষ্টা করিতেছে । সমবায় আন্দোলনের ক্রটি বড় করিযা! দেখিলে চলিবে ন|। 

প্রত্যেক গণতান্ত্রিক গ্রত্িষ্ঠানেব শৈশবে এইরূপ ক্রটি দেখা যায়। চেষ্টা করিলে 

তাা দূব কর! শক্ত নহে। 



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
ভূমিব্যবস্থা 

এদেশে ম্মরণাতীতকাল হইতে রাষ্র জমির ফসলের একাংশ দাবী করিয়া 

আসিতেছে । রাঁজম্ব আদায় করিবার জন্ক এক এক রান্রত্বে বিভিন্ন রাজ্যে 

বিভিন্ন রকমের ভূমিব্যবস্থা প্রচলিত কর! তইয়াছে। কাহার নিকট হইতে রাজস্ব 

আদায় কর! হইবে, অথবা কোন নীতি অন্ুযাঁয়ী উহা মাদার হইবে, তা 

প্রত্যেক অবস্থায় নির্দিষ্ট করিয়! দেওয়া! হয়। ভূমিব্যবস্থা মোটামুটি দই রকমের 

_ স্থায়ী এবং মস্থায়ী বন্দোবস্ত । চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রাজস্ব পাঁকাপাকিভাবে 

নির্দি্ট কর! আছে। অস্থায়ী বন্দোবস্তে কিছুদিন পরপর সরকার রাঁজন্থের 

পরিবর্তন করে। অস্থায়ী বন্দোবস্ত তিন প্রকারের--রাঁরতী, মহালওয়াঁরি, এবং 

মালগুজারি। একে একে প্রত্যেকটি আলোচন! করা! বাইতেছে। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (61111917611 ০৪৮01611167) £ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 

অনুযায়ী সরকার জমিদারকে জমির মালিক বলিয়। স্বীকার করিয়াছে এবং 

প্রত্যেক জমিদারের দেয় রাঁজস্বের পরিমাণ চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া 

দিয়াছে। জমিদারকে যে রাঁজন্ব দিতে হইবে তাহা কখনই বাঁড়ান হইবে ন|। 

লর্ড কর্ণওয়ালিসদ ১৭৯৩ সালে বাংলাদেশে এই বন্দোবস্ত করেন। পরে 

উত্তরপ্রদেশের বেনারস জেলায় এবং উত্তর মাঁদ্রীজেও ইভা প্রচলিত কর! হয়। 

বর্তমানে পশ্চিম বাংলার প্রায় সমস্ত জমি, আসামের এক চতুর্থাংশে (কাছাড় 

জেলায় ), বিহার ও উড়িস্তাঁয়, বেনারস ও উত্তর মান্ত্রাজের জেলাগুলিতে এই 
ব্যবস্া প্রচলিত আছে । জমিদারদের দেয় খাজন! চিরতরে নির্দিষ্ট ভইয়াছে। 

নির্দিষ্ট দিনে জমিদার রাঁজন্ব দিতে না পারিলে তাগার জমিদারী নিলাম করিয়া 

বিক্রয় করা হয়। জমিদার প্রজার নিকট হইতে খুশীমত খাজনা আদায় 
করিতে পারে । প্রজার অধিকার রক্ষা! করিবার জন্ত আইন পাস করিবার ক্ষমতা 

সরকারের আছে। এই ব্যবস্থায় জমিদারের সহিত বন্দোবস্ত হয় বলিয়। ইহাকে 

জমিদারী বন্দোবস্ত বল হয়। ভারতবর্ষের অন্তান্ত স্থানেও এমিদার আছে, 

কিন্তু তাঁহাদের দেয় রাজস্ব চিরকালের জন্য নিদিষ্ট নহে । 

অস্থায়ী বন্দোবস্ত (15011001215 96006101610) £ এই বন্দোবস্ত 
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অনুযায়ী জমির মালিকের দেয় রাজন্ব নির্দিষ্ট থাকে না। কয়েক বৎসর পর পর' 

দেয় রাজস্বের হার পরিবর্তন কর! হয়। রায়তদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে অথবা 

যৌথভাবে, মালিকদের সহিত ব্যক্তিগত অথব। যুক্তভাবে বন্দোবস্তের রীতি 

অনুযায়ী এই প্রথা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা» _রাঁয়তী, মহালওয়ারি এবং 

মালগুভাঁরি । সরকার রায়তদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে বন্দোবস্ত করিয়৷ তাহাদের 

দেয় খাজনার পরিমাণ নিদিষ্ট করিয়া দিলে তাহাকে রারতী বন্দোবস্ত বলে। 

বোম্বাই, দক্ষিণ মাদ্রীজ, বেরার একাংশ বাদে আসামে এই ব্যবস্থা প্রচলিত 

আছে। রায়ত সোজান্ুজি সরকারকে রাজন্ব দেয়। দশ হইতে তিরিশ 

বৎসরের জন্ঠ রাজস্বের পরিমাণ স্থির কর] হয়। 

মহালওয়ারী ব্যবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে রায়তদের সঙ্গে বন্দোবস্ত না করিয়। 
সমগ্র মহালের সহিত বন্দোবস্ত করা হয়। এক বা একাধিক গ্রাম লইয়া একটি 

মহাল গঠিত। মহালের রায়ত ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্মিলিতভাবে মহালের রাজন্ব 

দিবার জন্য দায়ী। সরকার প্রথমে মহালের খাজন। স্থির করে। জমির জন্য 

প্রকৃতপক্ষে বে খাজন। দেওয়া হয় বা দেওয়া উচিত, তাহার ভিত্তিতেই রাজস্ব 

নির্ধারিত হয়। শতকর! পঞ্চাশভাগের বেণী থাঁজন! সরকারকে দিতে হয় না। 

উত্তরপ্রদেশে এবং পূর্ব পাঞ্জাবে ইহার প্রচলন আছে। 

পাঞ্জাবের ব্যবস্থা একই, তবে সামান্ প্রভেদ আছে। খাজনা গ্রামের 

মাতব্বরের মারফত আদায় হয়। তাহাকে লম্বরদ্ার বলে। কিন্ত প্রত্যেক 

কমির মালিক ব্যক্তিগত এবং যোখভাবে রাঁজস্বের জন্য দায়ী। প্রত্যেকের 

দেয় রাজস্ব শ্বতন্ত্রভাবে নিদিষ্ট করা এবং আদায় কর! যাইতে পারে । কাজেই 

কৃষকদের অবস্থা বোম্বাই এবং মাদ্রাজের মতই । 

মধ্যপ্রদেশে মালগুজারী ব্যবস্থা প্রচলিত। মারাঠী রাজত্বের সমক্ 

মালগুজার জমির রাঁজন্ব আদায় করিত। সরকার তাহাদিগকে জমির মালিক 

ভিসাবে স্বীকার করিয়া লইয়। তাহাদের রাজস্ব দ্রিবাঁর জন্য দায়া করে। কাজেই 

ই্গকেও এক প্রকারের জমিদারী প্রথা বলিতে হয়। তবে রাজত্ব নির্ধারণের 

উপায় রায়তী প্রথার মত। সরকারী কর্মচারী গ্রামের জমি জরিপ করিয়া 

প্রজাদের দেয় খাজনার পরিমাণ স্থির করে। 

চিরস্থায়ী এবং অস্থায়ী বন্দোবস্ত ঃ এই ছুই প্রকার ভূমিব্যবস্থার 
গুণাগুণ এখন আলোচনা করা বাইতে পারে। প্রথমে ব্রিটিশ সরকার চিরস্থায়ী 
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বন্দোবস্তের পক্ষপাতী ছিল। কিন্ত কিছুদিনের মধ্যেই তাহাদের মতের পরিবর্তন 

হয়। সাধারণ লোৌকেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধী । সংযুক্ত বাংলায় প্রথম 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলন হয়। কিন্তু ১৯৩৮ সালে নিধুক্ত ভূমিরাজন্ব 

কমিসনের অধিকাংশ সভ্যই এই প্রথা! লোপ করিবার পক্ষে রায় দিয়াছে এবং 

এই প্রদেশেও বায়তী বন্দোবস্ত প্রচলন করিবাব সুপারিশ করেন। 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্রি (10665065 ০08 1১610190517 

56601501176) £ অনেক দিক হইতেই চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সমালোচন। 

হইয়াছে। ১৭৯৩ সালে যে রাজস্ব আদায় হইত তাহার ভিত্তিতেই চিরকালের 

জন্য রাঁজস্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে । ইহার পরিমাণ বাৎসরিক তিন কোটি টাক! 

মাত্র। পরে ১৫০ বৎসরে খাজনার হার বহু বৃদ্ধি পাইয়াছে। জমিদার 

প্রজাদের নিকট হইতে বহু টাক। খাজনা আদীয় করিতেছে। কিন্তু তাহাদের 

দেয় রাঁজস্বের পরিমাণ বাড়ে নাই। ইহার ফলে সরকারের বহু টাকা ক্ষতি 

হইতেছে । অস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকিলে সরকার রাজন্ব বাড়াইতে পারিত। 

ছিতীয়ত, জমিদারী প্রথার জন্ত রায়ত এবং জমিদারের অন্তবর্তী বু মধ্যন্বত্বভোগী 

সষ্টি হইয়াছে । এই মধ্যন্বত্বভোগীরা পরগাছার মত। জমিদার অপেক্ষা 

তাহারা অনেক বেনী অত্যাচারী হইয়া থাকে। ইহাদের হাতে কৃষকদের 

লাঞ্ছনার অবধি নাই । তৃতীয়ত, জমিদার ক্রমে ক্রমে গ্রাম হইতে বাস উঠাইয়া 

দিয়াছে । শহরে গিয়া তাহার! বিলাপব্যসনে কালাতিপাত করে। নায়েব 

গোমস্তারাই জমিদারী পরিচালন! করে । জমিদারের এই কর্মচাঁরীর৷ প্রজাদের 

উপর অবাধ অত্যাচার চালায় এবং নানারূপ উপরি আদায় করে। চতুর্থত, 

জমিদার এখন আর জমির উন্নতিকল্পে কিছুই করে না। পুরাতন যে পু্করিণী 

হইতে গ্রামের জল সরবরাহ হইত সংস্কারের অভাবে তাহ৷ মজিয়। গিয়াছে। 

তার ফলে কৃষির অবস্থা দিনদিনই খারাপ হইয়া পড়িতেছে। পঞ্চমত, 

কৃষকদের আবও একভাবে ভূগিতে হইতেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী 

সবকাঁর জমিদারেব নিকট হইতে প্রতি বৎসরই রাজস্ব আদায় করে, অকাল 

অথবা ছুভিক্ষেও রেহাই দেয় না। জমিদারও প্রগাদের নিকট হইতে প্রতি 

বৎসর খাজনা আদায় করিবার চেষ্টা করে। ফসল না হইলেও কৃষক খাজনা 

মাপ পায় না। কিন্ত অস্থায়ী বন্দোবস্তে অকাল ব! অজম্মায় রাজন্ব মাপ হয়। 

জমিদারী প্রথার সর্বপ্রধান ত্রুটি এই যে, ইহার জন্য দেশের শিল্প ভাল করিয়। 



৪৫৬ পৌরনীতি 

গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না । যাহার টাকা আছে, সে জমিদারী কিনিবার 

চেষ্টা করে । জমিদারীতে লাভ অনেক, ঝুকি কম। কাজেই শিল্প গঠনের 

অন্ত অর্থ পাওয়। যাঁয় না। 

ইহার গুণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থকেরা ইহাতে অনেক গণ 

আবিষ্কার করিয়াছে। প্রথমত, ইহার ফলে সরকারী রাঁজন্ব ঠিক ঠিক আদায় 

হইতেছে। অস্থায়ী বন্দোবস্ত যে সব রাজ্যে প্রচলিত, সেখানে রাজন্বের 
পরিমাণ বাড়ে কমে। তাহা ছাড়া, রাজস্ব আদায় করিতে সরকারকে অনেক 

অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রাজস্ব আদায় কর! 

সহজ এবং সরকাী কর্মচারীর! অন্ত কাজে মনোযোগ দিতে পারে । দ্বিতীয়ত, 

মধ্যন্বত্বভোগীর। মধ্যবিত্ত সমাজ গঠন করিয়াছে । পশ্চিম বাংলার শিক্ষা এবং 

সংস্কৃতির প্রসারে জমিদার ও মধ্যবিত্বদের দান অসামান্ত । তৃতীয়ত, জমিদারের 

দান-ধ্যান নগণ্য নহে। শিল্পেও অনেক জমিদার বহু অর্থ বিনিয়োগ করিয়াছে । 

সরকাবের দিক হইতে একটি কারণে জমিদারী প্রথা বিশেষ স্থবিধাজনক 

হইয়াছে । জমিদারের! রাজভভ্ত এবং সরকারের সমর্থক । তাহা ছাড় 

মাঝে মাঝে জমির পরিমাণ নির্ধারণ করিতে গেলে জরিপ ইত্যাদির জন্য 

কৃষকদের খুবই অন্ুবিধ। হয়। চিরস্থাদী বন্দোবন্তে এই অস্থাবিধা থাকে 

না। 

জমিদারী প্রথার বত গুণই থাঁকুক ন। কেন আগামী দুই এক বতসরের মধ্যে 
ভারতবর্ষ হইতে তাহা লোপ পাইবে । জমিদার জমির উন্নতির জন্য অর্থ ব্যয় 

করে না। যে সব রাজ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, সেখানকার রাঁজ্যের 

সরকার জমির ডন্নতিকল্পে কিছু করিতে নারাদ্ড। কারণ ব্যয়ের বিনিময়ে 

সরকাবের নৃতন কিছু আয় ভইবে না। কৃষকেরা এত দরিদ্র যে, তাহার! 

নিজেরা জমির কোন উন্নতি করিতে পারে না। অবস্থা এইরূপ দাড়াইয়াছে 

যে, জমির উন্নতির দায়িত্ব যেন কাঁগারও নহে। কাজেই জমিদারী ব্যবস্থা লোপ 

করা উচিত। সরকার জমিদাবের জমি কিনিয়! লইয়! রায়তী প্রথাব প্রবর্তন 

করিবে । সরকার জমিদারের নিকট হইতে জমি কিনিয়া লইলে জমির উন্নাতি 

করিতে তাহার আগ্রহ তইবে-_-১৯৩৮ সালের সংযুক্ত বাংলার ভূমিগাঁজশ্বকমিসন, 

বাঁহাকে সাধারণত ফ্লাউড কমিসন আখ্যা দেওয়া হয়, এই মন্তব্য করিয়ছে। 

জমিদার যে খাজনা আদায় করে তাহার দশ হইতে পনের গুণ ক্ষতিপূরণ দিয়া 
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জমি তেন! হইবে । মাদ্রাজ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে জমিদারী বিলোপ আইন 

পাস হইয়াছে। পশ্চিম বাংলায়ও শীদ্রই জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ কর! হইবে 
বলিয়! ঘোষণ! কর! ভইয়াছে। 

রায়তওয়ারি প্রথায় রাজন্বনিধণরণনীতি ই ফ্রাউড কমিসন মন্তব্য 

করিয়াছে যে, জমিদারী ক্রয় করিয়। সরকার রায়তি পদ্ধতিতে জমি বিলি 

করিবে । কাজেই রায়তি প্রথায় কি ভাবে রাঁজস্ব নির্ধারিত হয় তাহ! জান 

প্রয়োজন । এই প্রথায় রায়ত সোজাস্্জি সরকারকে রাহস্ব দেয়। দশ হইতে 

তিরিশ বৎসর পর পর রাজন্ব নির্ধারিত হয়। সরকারের পক্ষ হইতে প্রত্যেক 

গ্রামের জমি জরিপ করা তম । জনির উবরতা৷ অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করা হয়। 

কোন জমিতে কোন ফসল কি পরিমাণ হইতে পাঁরে তাহার একটি হিসাব কর! 

হয়। এই ফসলের গড়পড়ত| দামের সচিত উহার পরিমাণ গুণ করা হয়। 

গুণফল যত টাঁকা হইবে তাহ৷ হইতে ফসল উৎপন্ন করিবার খরচ বাদ দেওয়া 

হয়। যাঁহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে নীট উৎপন্ন বল! হয় । এই নীট উৎপন্নের 

অনধিক শতকর! ৫* ভাগ দেয় রাঁজন্ব নির্ধারিত হয় । মাদ্রাজে এইভাবে রাজস্ব 

ঠিক করা হয়। বোম্বাই রাজ্যে নিধারণ-পদ্ধতি একটু স্বতন্ত্র। প্রথম জরিপের 

সময় উবরতা৷ অনুযায়ী জমির শ্রেণীভাগ কর! হয়। তারপরে সরকারী কর্মচারীর 

উভাব খাজনা ও মূল্য স্থির করে। ইহারহই একাংশ রাজস্ব হিসাবে নির্ধারিত 

করা ভয়। পরে আবার জরিপ করিবার সময় সাধারণ আথিক অথব] 

জিনিষপত্রের দাম অন্ুধায়ী রাজস্ব বাড়ানো অথবা কমানো হয়। আসামে 

মাদ্রাজ অপেক্ষা অল্প সময় অন্তর বাঁজন্ব নির্ধারিত কর] হয়। 



সপ্তম পরিচ্ছেদ 
চুতিক্ষ 

পূর্বে দুভিক্ষ বলিতে দেশের কোন এক অঞ্চলে খাগ্যের অভাব বুঝাইত। 
একাদিক্রমে দুই বৎসর অথবা এক বৎসর ফসল না! হইলে সেই স্থানের অধিবাসী- 

দের থাগ্াভাব ঘাটত। দেশের অন্ত অংশে ফসল ভাল হইলেও সেখান হইতে 

দুভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে খাগ্চ আনিবার উপায় ছিল না। ভাল পথ বা রেলপথ 
ছিল না। দেশের এক অংশে খাগ্ভাভাব হইলে অন্ত অংশ হইতে সেখানে খাগ্য 

অল্প সময়ের মধ্যে আনিবার কোন উপায় ছিল না। কাজেই খাগ্ঠাভাবে বহু 

লোক মৃত্যুবরণ করিত। 

বর্তমান যুগে ছুভিক্ষের অর্থ খাগ্ভাভাব নহে। ভারতবর্ষের কোন এক 

অঞ্চলে খাগ্ভাভাব ঘটিলেও রেল-স্টিমার প্রভৃতির সাহায্যে ভারতবর্ষের অন্যত্র বা 

বিদেশ হইতে খাগ্চ আন! কষ্টকর নহে। এখন দৃতিক্ষের অর্থ টাঁকাঁর অভাব, 

থাগ্ভাভাব নহে। এখন দুভিক্ষ হইলে খাগ্ঠাভাবে লোকের মৃত্যু হয়, কারণ খাদ্য 

কিনিবাঁর মত টাক। তাহাদের নাই। 

দুভিক্ষের কারণ 2 ছুভিক্ষের কারণ আমরা ছুই দিক হইতে অনুসন্ধান 

করিতে পারি। প্রথমত, আশু ও বাহিক কারণ এবং দ্বিতীয়ত, প্রকৃত ব৷ 

অর্থ নৈতিক কারণ। 

দুভিক্ষের আশু কারণ অজন্ম৷। ভাল বৃষ্টি না হইলেই মন্দ ফসল হইবে। 

বর্ষায় ষদি ভাল বুষ্টি না হয়, কিংবা সময় মত বৃষ্টি না হয়, অথব। তাড়াতড়ি বর্ষ। 

শেষ ভইয়] বায়, তবে জলের অভাবে জমি শুকাইয়া৷ যাইবে । ফসলও তাহ! 

হইলে ভাল হইবে না। দ্বিতীয়ত, অনেকে বলেন যে, দেশের বনজঙ্গল কাটিয়। 

ফেলাতে বৃষ্টি কম বা বেশী হইতেছে। বিশেষ করিয়। পাহাড়ের সান্ুদেশের 

বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ফেলিলে বৃষ্টি হয় কম না হয় বেনা হইবে। বৃষ্টি ছাড়া 
অনেক সময়ে পঙ্গপাল অথব৷ কাটপতঙ্গ ফসল নষ্ট করিয়া ফেলে। 

এই সবই ফসল ন| হইবার কারণ। কিন্তু এখনকার ছুভিক্ষকে খাগ্ঠাভাব 

বল! হয় না, লোঁকের টাকার অভাবেই দুভিক্ষ হয়। দুভিক্ষের আসল কারণ 

লোকের অপরিসীম দারিদ্র্য । কেন এই দারিদ্র্য তাহার কারণ খু'জিয়। বাহির 



ঢুভভি' ৪৫৯ 

কর! কঠিন নচে। দেশের অধিকাঁংশ লোকই কৃষিজীবী। অতীতে আমাদের 
দেশে যে সব কুটির শিল্প ছিল, তাহা ধ্বংস হইয়া যাওয়াতে লোকের ভূমি- 
নির্ভরতা আরও বাঁড়িয়াছে। তাই এখন পূর্বের তুলনায় অধিক সংখ্যক লোক 

কৃষিজীবী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু জীবিকা হিসাবে আমাদের দেশের কৃষি 

আদৌ লাভজনক নয় । উহ্ভাতে আয় নিতীত্তই কম হয়। প্রতি একরে যে 

ফসল উৎপাদন হয়, তাহ পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষেই সর্বাপেক্ষা কম। কৃষকদের 

আর কোন উপজীবিকা! নাই, কাজেই অন্যভাবে আয় বাঁড়াইবারও কোন উপায় 
নাই। চাষীরা বে আয় করে, তাহা হইতে নিজেদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটান 
সম্ভব নহে। তাহ। ছাড়া, বিবহাঁদি ব্যাপারে আমাদের দেশের লোক বহু অর্থ 

ব্যয় করে। কাজেই তাহার! কিছু সঞ্চয় করিতে পারে না। সঞ্চিত কিছুই 

থাকে ন। বলিয়। ফসল ন! হইলে খাগ্য ক্রয় করিবার মত অর্থ তাহাদের থাকে ন1। 

দুভিক্ষ প্রতিরোধের উপায় £ ছুতিক্ষ নিবারণের দুইটি প্রধান উপায়__ 

জমিতে উপযুক্ত জলসেচের ব্যবস্থা কর! এবং চাষীদের আয় বাঁড়াইবার ব্যবস্থ। 

করা । জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে জলসেচের ব্যবস্থা কবিতে পারিলে অজল্ম! হইবে 

না। কাজেই বহু সংখ্যক পুষ্করিণী ও খাল খনন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

বনজঙ্গল বেশী থাকিলে বুষ্টিপাত বেশী হয় এবং আবভাওয়। আর্দ থাকে। 

সরকারের এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। তৃতীয়ত, দেশের পয়ঃ প্রণালী 

সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে এবং উহার উন্নতি করিতে 

চেষ্টা করিতে হইবে । ইহ। করিতে পারিলে অতিবুষ্টিজনিত জল দেশে প্লাবন 

স্্টি করিবে না, পয়ঃগ্রণালী বহিয়। তাহ। সমুদ্রে গিয়া! পড়িবে । ইহার ফলে 

অতিবর্ষায় ফসলেব কোন ক্ষতি হইবে না। চতুর্থত, পঙ্গপাল এবং অন্তান্ত 
কীটপতঙ্গের আক্রমণ হইতে ফসল রক্ষা করিবার জন্ত গবেষণা! এবং উপযুক্ত 

পশ্থা অবলগ্কন করিতে হইবে । তাহা ছাড়া, রেলপথ এবং বাস্তাঘাটের উন্নতি 

করিয়া! দেশের সর্বত্র যোগস্থাপন করিতে হইবে। পথ-ঘাঁট থাকিলে দেশের 

একাংশে অজম্মা হইলে অনায়াসেই অন্ত্র হইতে খাগ্য সরবরাহ করা যাইবে । 

সর্দাপেক্ষা। জরুরী প্রয়োজন দেশের দারিদ্র্য দূর করা। দারিদ্র্যের জন্যই 

দুঙিক্ষ হয়। লৌকের আয় না বাড়িলে ছুভিক্ষদমস্যার সমাধান হইবে না । 

বহু লোক একান্তভাবে ভূমি-নির্ভর । জমির উপর হইতে এই চাপ দূর করিতে 
না পারিলে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে না। এই উদ্দেশ্তে কুটিরশিল্প এবং 
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কলকারখানা স্থাপন করিতে হইবে, বাহাতে লোকের জীবিকার সংস্থান হয়। 

কৃষির উন্নতিকল্লে কয়েকটি পন্থা পূবে আলোচিত হইয়াছে । তাহ! কার্ধকরী 

করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলে কৃষির উৎপাদন বাঁড়িবে এবং কৃষকের 

আয়ও বাড়িবে। কৃষকদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার করিতে হইবে। সবদিক 

হইতেই শিক্ষ। প্রয়োজনীয় । কৃষকদিগকে মিতব্যয়িত। শিক্ষা দিতে হইবে । 

দুভিক্ষত্রাণসংগঠন (01291)1521101] ০৫1৭2111116 1২61101): নৃভিক্ষ 

দেখা দিলে বু লোকে অনাহারে এবং ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কলের! 

এবং অন্তান্ত মহামারী দুভিক্ষের পরই দেখ৷। দেয়, _-যেন মহামারী দুতিক্ষের 

সহচর | মহামারীর ফলেও বহু লোক মার! বায়। ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের 

প্রত্যেকটি লোকের কাঁজ বোগাইবার দায়িত্ব কখনও স্বীকার করে নাই। কিন্ত 

ছুভিক্ষ হইলে লোকের কষ্ট লাঘব করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে । দুভিক্ষত্রাণের 

কার ছুই রকমের । প্রথমত, লোকের কষ্ট লাঘব করা! এবং দ্বিতীয় তাভিক্ষ 

প্রতিবোধেব উপায় কর! । 

দ্রভিক্ষের সময় লোকের কষ্ট লাঘব করিতে সরকার নিম্নলিখিত পন্থা 

অবলম্বন করে। কষ্ট দুর করিবার কার্ষে অগ্রসর হইবার পুনে দেখিতে হয় যে» 

সত্য সত্যই দুভিক্ষ দেখ দিয়াছে কি না। এই উদ্দেশ্টে সরকাঁরেব পক্ষ হইতে 

বর্ষার পৃবাভাষ পরীক্ষ। কর] হয় । প্রত্যেক জেলায় কি পরিমাণ বর্ষা হইরাছে, 

তাচার ঠ্সাব লওয়া হয়। দুভিক্ষের প্রথম লক্ষণ অনাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টি। ছুই 
কারণেই অজন্মা দেখ দেয়। দেশেব কোথাও ফসল ভাল না৷ হইলে সেখানে 

খাগাত্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়ঃ চুরি ডাঁকাতিব সংখ্যা বাডে। অনেক লোকে ভিক্ষা 

করিতে বাধ্য হয। এই সবই ছণিক্ষের পূর্বলক্ষণ। এই লক্ষণগুলি প্রকট 

হইলে সবকার বুঝিতে পারে বে ছুভিক্ষ আসন্ন । তখন সরকার পরের ব্যবস্থা 

অবলম্বন করে ও ছুতিক্ষার্নীতি ঘোষণ। করে। সরকারী কর্মচারী ছাড়াও অন্ান্ত 

লোকের সাহাধ্য প্রার্থনা! করা হয় এবং সাধারণের নিকট সাহায্যের আবেদন 

প্রচার কর! হয়। 
ুতিক্ষ-আক্রান্ত অঞ্চলে তথন পরীক্ষামূলক সাহাব্যকেন্ত্র খোল! ভয়। প্রকৃত 

পক্ষে দ্তিক্ষ দেখা দিয়াছে কি ন।, তাহা দেখিবার জন্য এই ব্যবস্থা কর! হয় । 

সত্য সত্যই দুভিক্ষ দেখ! দিলে বহু লোকে এই সাহায্যকেন্দ্রে আসিবে । তখন 

গ্রকৃত সাহায্য দেওয়া আরস্ত হয়। 
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তাহার পরে সাহাধ্যের দিতীয় স্তর । গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া যাহাদের আগত 

নাহাঁয্য প্রয়োজন, তাহাদের নামের তালিকা প্রস্তত কর হয়। লঙ্গরখান৷ 

ধুলিয়। নিঃস্ব এবং অক্ষমদ্দের আহাধ দেওয়। ভয় । 

স্ীলৌক এবং নিম়মধ্যবিত্তদেরও সাহাব্য করা হয়। যাহারা কর্মক্ষম, 

তাহাদের উপধুক্ত পারিশ্রমিকে কাজ দেওয়া! হয়। এই উদ্দেশ্তে রাস্তাঘাট 

তৈয়ারী কর! হয়। 

কলের! এবং অন্ঠাঁন্ত মহামারী প্রতিরোধ করিবার জন্য ডাক্তার ও স্বাস্থ্য 

বিভাগের লোক তৈয়ারী থাকে । 

জুন মাসে বর্ষ! সুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে দুতিক্ষত্রাণের কাঁজ শেষ হয়। গ্রাম- 

বাঁসীদের নিজ নিজ গ্রামে পাঠাইয়। দেওয়। হয় এবং সেখানে সাহাধ্য দ্বার 

ব্যবস্থা কর! হয়। কৃষকের! যাহাতে কৃষিকাজ চালাইতে পারে, তাহার জন্য 

তাঁকাবি খণ দিয়! বীজ, বলদ ইত্যাদি ক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। ফসল উঠিলে 

আর কোন সাহাঁধ্য কর] হয় না। ভাল ফসল হইলে সাহাব্যের প্রয়োজন হয় না । 

সরকারের পক্ষ ভইতে তুভিক্ষ সাহাধ্যকল্পে উপরৌক্ত পন্থা! অবলম্বন 

করা হয়। যাহাতে দুভিক্ষ আবার দেখা ন। দেয়, সরকার তাহার জন্তও চেষ্ট! 

করে। এই উদ্দেশ্যে নিয়মিত জলসেচের ব্যবস্থা কর! হয়। দুতিক্ষ-নিবারণের 

জন্য সরকার রেলপথ নির্মাণ করিয়াছে । রেলের সাহায্যে ছুভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে 

খাঁ প্রেরণ করা চলে। তৃতীয়ত, সরকার দুভিক্ষ-বীমাভাগ্ডার (172771115 

[11১01-01106 1+1170 ) স্থাপন করিয়াছে । প্রাতি বৎসর রাজন্ব হইতে একটি 

অংশ দুতিক্ষ সাহায্যের জন্ত এই তহবিলে স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হয়। জলসেচ, 
রেলপথ এবং ছুভিক্ষের সাহায্যেব জন্য এই ভাগ্াঁর হইতে অর্থব্যয় করা হয়। 

সরকার কৃষির উন্নতির জন্ত যাহা কিছু করিয়াছে, তাহ। ছৃভিক্ষ প্রতিরোধের 

সহায়ক ॥ কারণ দেশের অধিকাংশ লোকের আয় যদি এখনকার মত নিতান্ত 

সামান্ত থাকে, তবে দুভিক্ষ প্রতিরোধ কর! সম্ভব নহে। 

পঞ্চাশের মন্বস্তর 

গত যুদ্ধের ফলে আমাদের দেশের খাগ্য-পরিস্থিতি সম্কটজনক হইয়া 
উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, প্রাঁয় সব রকম ফসলই ভারতবর্ষে হয়। 

তবুও খাগ্শস্তের অতাঁবে ভারতবর্ষকে ভূগিতে হইতেছে। ইহা অপেক্ষা 
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শোচনীয় আর কি হইতে পাবে? বদ্দিও আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান, তথাপি 

আমাদের বর্তমান জনসংখ্যার আহা বোগাইবাঁর মত খাগ্য আমাদের দেশে 

উৎপন্ন হয় না। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পৃবেই ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে খাদ্য 

আমদানী করিতে হইত। ১৯৩৯-৪০ সালে কুড়ি লক্ষ টন খাগ্যশস্ত বিদেশ 

হইতে আমদানী কর! হইয়াছিল। ইহ1র মধ্যে শতকর1 ৯* ভাগ বমার চাঁউল। 

স্বাভাবিক সময়ে আমাদের দেশে যে যথেষ্ট খাগ্য এস্ত উৎপন্ন হয় নাই তাহার 

প্রমাণ ইহাই। যুদ্ধের পূর্বে এক দেশ হইতে অন্ত দেশে মাল চলাচল করিবার 

স্থবিধা ছিল। কিন্তু যুদ্ধ আন্ত হহলে বিদেশ হইতে থাগ্য আমদানী করা 

অসম্ভব ভইয়। পড়ে। বর্মা জাপাঁন কর্তৃক অধিকৃত ভওয়াতে বর্মার চাউল 

আমদানী বন্ধ হইয়া বায়। আমদানী বন্ধ তইয়া গেল বটে, কিন্তু অসংখ্য 

সৈন্যদের খোরাঁক ধেগাইবার ভাব ভারতবাসীর কাঁধে চাপিল। ১৯৪৩ সালে 

খাগ্য-সমস্তা বে ভয়ঙ্কর আকার ধাঁরণ করিয়াছিল, তাহাঁতে আশ্চর্য হইবার কিছু 

নাই। 
বাংলা দেশের ভৌগোলিক অবস্থার জন্য খাছাসমন্যা আরও ভয়ঙ্কর হইয়া 

উঠে। জাপাঁনীদের আক্রমণ আশঙ্ক! করিয়। সামরিক নেতৃবৃন্দ “বঞ্চনা-নীতি 

অবলম্বন করে। এই নীতি অন্তঘায়ী বাংলাদেশ হইতে ধান এবং চাউল অন্থত্র 

সরাইয়। ফেল! হয়। ইহার ফলে লোকের মনে আতঙ্কের হৃষ্ি হইল। ত্বাহার৷ 

ভাবিল বে, প্রয়োজন হইলে আর চাউল পাওয়া যাইবে না। তাই বাহাদের 

টাক। ছিল, তাহার! চাউল এবং ধান কিনিয়। মজুদ করিতে লাগিল। তাহার 

উপরে ঝঞ্কা এবং প্লাবনের ফণে ধানের উৎপাদন কমিয়৷ গেল। এই ঝঞ্চা 

মেদিনীপুর, বরিশাল ২৪ পরগণা, দিনাজপুব প্রভৃতি জেলার উপর দিয়! 

প্রবাহিত হয়। এই জেলাগুলিতেই ধাঁন বেশী ভয়। ধানের উৎপাদন কমিল, 

ও ধর্নীব্যক্তিরা চাঁউল মজুদ করিতে আরম্ভ করায় চাউলের দাম বাড়িয়া গেল। 

বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি শ্রমিকদের খাগ্য যোগাইবাঁর জন্য বহু চাউল 

কিনিতে আরম্ভ করে। এই সব কারণে চাউলের দাম অস্বাভাবিক বুদ্ধি পায়। 

বাংলা! দেশের কোন কোন জায়গায় চাঁউলের মূল্য ১০০২ টাঁকা মণ পর্য্ত উঠে। 

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বহু ভূল করে। কেন্দ্রীয় সরকারের তৎপর- 

তার অভাব এবং অক্ষমতার চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়৷ যায়। প্রাদেশিক সরকার 

ষে ব্যবস্থা অবলম্বন করিল, তাহাতে চাঁউলের দর আগুন হইয়। উঠে। বাংলা 
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সরকার কয়েকটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে চাউল খরিদের প্রতিনিধি নিষুক্ত করে। 

এই প্রাতিনিধিগুলির ক্রয়ের ফলে বাজারের অবস্থা একেবারেই খারাপ হইয়। 

পড়ে এবং দামও ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। চোরাবাজারের কারবার বন্ধ 

করিবার জন্ত সরকার কোন কার্ধকরী পন্থা! অবলম্বন করে নাই। 

ইনার থে কি ভয়ানক পরিণতি হইয়াছিল, তাহ। স্মরণ করিলেও হৃৎকম্প 

হয়। চাঁউলের দীম এত বাড়িয়া যায় যে, বহু লোকের পক্ষে তাহা ক্রয় করা 

সাধ্যাতীত হহয়! পড়ে । কিন্তু অত দাম হওয়। সত্বেও বাজারে অনেক সময় 

চাঁউল পাঁওয়া যাইত না। লক্ষ লক্ষ লোক কলিকাত। ও অন্তান্ত শহরে এক- 

আধ মুঠি খাগ্ পাইবার আশায় জম! ভইতে লাগিল। অস্থিচর্মসাঁর নরনারী এবং 

শিশু কাতারে কাতারে রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করে। এই সব 

হতভাগা লোকদের আহার দিবার জন্য লঙ্গরখানা খোল! হইল। সমগ্র ভারতবর্ষ 

বাংল। দেশকে সাহাব্য করিতে অগ্রসর হইয়া আসিল। কিন্তু তাহা সত্বেও 

লক্ষ লক্ষ লৌক অনাহারে এবং অনাহারজনিত রোগে কালগ্রাসে পতিত হইল। 

অবশেষে প্ররৃতি সাচাষ্য করিল, পরের বৎসর খুব ভাল ফসল হইল। 

সরকাঁর এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে বিবিধ পন্থা! অবলম্বন করে। প্রথমত, 

দেশের সবত্র “ফসল বাঁড়া” আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু তাহার ফল কতদূর 

কি হইয়াছে, তাহ বল! বায় না । , বিদেশ হইতে বহু পরিমাণ খাগ্যশস্ আমদানী 

কর! হইয়াছে । ১৩৫০-এর মগ্বম্তরের পরেই প্রায় প্রত্যেক বড় শহর এবং 

শিল্পাঞ্চলে রেসনিং ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। রেসনিং-এর ফলে খাগ্য-দ্রব্যের মূল্য 
একটু হ্থাস পায় এবং উহ অপেক্ষারুত দরিদ্র লোকের ক্রয়সাধ্য হয়। 

আপদবিপদ হইতে কষ্ট হয় নিশ্চয়ই, কিন্তু উনাতে একটি সান্বনা আছে। 

আপদবিপদে খুব বড় শিক্ষা লাভ হয়। গত দুভিক্ষ হইতে আমর! শিখিয্বাছি 

যে, কৃষির বিশেষ করিয়া! খাছ্যশন্তের উৎপাদন বুদ্ধি করিতে হইলে একটি 

পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে । ভাল জলসেচ, ভাল সার এবং 

বিজ্ঞানসম্মত কৃষিকার্য দ্বার! প্রত্যেক বিঘ! জমিতে ফসল বাড়াইতে হইবে। 

দুভিক্ষঅন্ুসন্ধানকমিটির বিবরণী ঃ ৃ ভিক্ষঅনুসন্ধানকমিটির বিবরণীতে 
আমাদের দেশের খাগ্যসমস্া সমাধানের জন্ত কয়েকটি মূল্যবান স্থপারিশ 

আছে। বিবরণীতে বল! হইয়াছে ধে, দেশের প্রয়োজনমত খাগ্যশম্ত উৎপাদন 

বুদ্ধি করিবার দায়িত্ব সরকারকে স্বীকার করিতে হইবে। ধান, গম প্রভৃতি 
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খাগ্শস্য ভারতবর্ষের যতট। প্রয়োজন, তাহার সম্পূর্নই ভারতবর্ষে উৎপাদন 
করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে । খাগ্যশন্তের দাম এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে 

হইবে, যাহাতে চাষীব কিছু লাভ থাকে। পুকুর, খাল, কৃপ, নলনকৃপ প্রভৃতি 
জলসেচের ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে করিতে হইবে । জমিতে ভাল সার দিবার 

ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঘু'টের পরিবর্তে লোকে বাহাতে অন্য কোন জালানি 

ব্যবহার করে, তাহার জন্য সবকারকে চেষ্টা করিতে ভইবে। তৈলবীজ দেশে 

পিষিয়া যাঁভাতে খৈল দেশে থাকে, তাহাব ব্যবস্থা! কবিতে হইবে । খৈল গরু 
মহিষ ইত্যাদির ভাল খাঁদ্চ এবং উৎকৃষ্ট সার। কৃত্রিম সারেব ব্যবঙ্গাৰ বাাঁতে 

বাড়ে সেদিকেও চেষ্টা করিতে হইবে । আরও উন্নত বীজ নির্াচন হওয়া চাই । 

কষিকার্ষে বর্তমানে অসংখা বলদ লাগানে! হয় । বলদ দিয়! চাষ কমাইতে 

হইবে। কৃষির জন্য যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করিলেই তবেই ইহা সম্ভব হইবে। 

ভারতবর্ষে যে ধরণের ট্রাকৃটর কার্যকরী হইবে, তাহা পরীক্ষা দ্বারা আবিষ্কার 

কর! দরকার । চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লোপ কিয়! রায়তী বন্দোবস্ত চালু করা 

অল্পদিনের মধ্যে সম্ভব না হইলে, জমিদাবী পরিচালনার উপরে সরকারের কতৃত্ব 

স্থাপন করিতে হইবে | প্রত্যেক বাজ্যে দীর্ঘ মেয়াদে টাকা ধার দ্দিবার জন্য 

জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে । আমাদের দেশের বহু লোক নিজ 

ক্ষমতার অতিধিক্ত ব্যয় করে। শিক্ষা বিস্তার করিয়া লোকের এই অভ্যাস 

দূর করিতে হইবে। কুটিরশিল্লেধ প্রসার এবং গ্রামের সার্বজনীন কার্যাদি বৃদ্ধি 

করিতে হইবে । তাহা হইলে লোকের মআবও আয়ের পথ হইবে। বহুবিধ 

উদ্দেশ্ট লইয়! প্রত্যেক গ্রামেই সমধায়সমিতি স্ভাপন করিতে হইবে। 



অষ্টম পরিচ্ছেদ 
কুটরশিলপ 

পৃথিবীর শিল্পপ্রধান দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ অষ্টম স্থান অধিকার করে। 

কিন্তু আমাদের দেখে বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান নিতান্তই কম। প্রায় প্রত্যেক 

শিল্পই ছোট ছোট আকারের । কত লোকে শিল্পকার্ষে নিযুক্ত আছে, তাহা 

বিশ্লেষণ করিলেই এই উত্তর বাথার্থ্য প্রমাণিত তইবে। ১৯৫১ সালের 

আদমন্তরমারী অন্্বায়ী আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০'৩৮ভাগ 

মাত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত । ইহাদের মধ্যে বড় বড় শিল্পে মাত্র ১. ভাগ কাজ 

করে। অবশিষ্ট ৮৮৮ ভাগ ছোট শিল্পে নিযুক্ত ছিল। কাজেই আমাদের 
দেশে ছোট শিল্পেব গুরুত্ব কতখানি তাহা সহজেই অনুমেয় । 

কুটিরশিল্পের পতন কেন হইল? আমাদের দেশে পাশ্চাত্য দেশের 
মত শুধু নড় বড় শিল্পের কথা! ভাঁবিলেই চলিবে না। কুটিরশিল্পের কথা আমাদের 

বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইবে । ছোট শিল্পকে কুটিরশিল্প এই কারণে বল৷ 
হয় বে, কারিগর নিজের বাড়িতে কিন্বা ছোট কারখানায় পণ্য তৈয়ারী করে। 

এক সময় এই জাতীয় শিল্পের জন্য ভারতবর্ষ বিখ্যাত ছিল। ভারতবর্ষে প্রস্তত 

স্ুকুমীর বিলাসের সামগ্রী পৃথিবীর সদত্র মদত হইত। ব্রিটিশ আমলের পূর্বে 
রাঁজদরবাঁরের পৌঁধকতায় এই সব শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল। ব্রিটিশ রাজত্ব 

স্কাপনের পর কচির পরিবর্তন হয়, আমাদের দেশের রাঁজামহাঁর1জার! সেই সব 

শিল্পের পোষকত। বন্ধ করেন। কাজেই শিল্পগুলি ধীরে ধীরে লোপ পাইতে 

লাগিল। ইংলগু হইতে আনীত কলের তৈয়ারী জিনিষের প্রতিযোগিতাও 

কুটিরশিল্পের অবনতির কারণ। কলে-তৈয়ারী জিনিষের দাম কম, কাজেই 
অপেক্ষাকৃত দামী জিনিষের চাহিদা কমিতে থাকে । কুটিরশিল্প একে একে 

উঠিয়। গিয়াছে । যেগুলি আজও কোনক্রমে অস্তিত্ব বজায় রখিয়াছে, সেগুলির 
অবস্থাও কিছু ভাল নয়। 

প্রধান প্রধান কুটির শিল্প ঃ কয়েকটি কুটিরশিল্লের কথা এখানে বলা! 
যাইতে পারে। অতীত ভারতে প্রায় প্রত্যেক নারীই সুত। কাঁটিত। হৃতার 

কল আবিষ্কৃত হওয়ার পর এই শিল্প প্রায় লোপ পাইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর 

আন্দোলনের ফলে আবার চরকায় সুতা কাটা আরন্ত হইয়াছে । কেহ কেহ 
২০০ 
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বলেন যে, হাঁতে-কাট! সৃতার কোন ভবিষ্যৎ নাঁই। হাতে-কাট। সুতা কম 

মভবুত এবং কলে বেশী সুতা হয়। ইহা সত্য বটে। কিন্তু গান্ধীজীর চরক৷ 
অবসর সময়ের কাজ । অবসর সময়ে সুতা কাটিয়া লোকে নিজের পরিধেয় 

নিজেরাই তৈয়ারী করিতে পারে । অর্থ দিয়! উহার মূল্য স্থির করিতে গেলে 
গান্ধীজীর অর্থনীতি বুঝিতে পার। যাইবে না। 

ভাত (79001909111 111011501) £ তাত আমাদের দেশের সর্বপ্রধান 

কুটিরশিল্প। এদেশের কৃষির পরেই বয়ন শিল্পের স্কান। ১৯৪০-৪১ সালে 

ভারতবর্ষে বত বস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার শতকরা ২৭*৮ ভাগ তাতে বোনা । 

প্রায় ষাট লক্ষ লোক তাতে কাপড় বুনির়া জীবিক। নির্বাহ করে। তাত হইতে 

প্রতি বংসরে মোট ৫* কোটি টাকার কাপড় তৈয়াবী হয়। দেশের সর্বত্রই 

তাঁতের প্রচলন আছে। পশ্চিম বাংলায় শান্তিপুরঃ ধনেখালি, আটপুর, 

রাঁজবলহাট প্রভৃতি স্থান তাতের কাপড়ের জন্য বিখাত। আসামের স্থুর্ম৷ 

উপত্যকায় নাথ সম্প্রদায়ের লোকে কাপড় বোনে । অবিভভ্ত বাংল! দেশে কত 

কাপড় তাঁতিরা বয়ন করিত, তাহাব একটি ভিসা করা হইয়াছিল। সেই 

ঠিসাব অন্তধাধী বৎসরে বাংল! দেশের তাতিরাই তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ টাঁকার 

কাপড বয়ন করিত। 

কলের কাঁপড়ের সহিত তাতিদের কঠোর প্রতিবোগিতা করিতে হইতেছে। 

তর কাপডের কতক গুণি সুবিধা আছে বলিব! প্রতিধোগিতায় উহা টি'কিয়া 

আছে। তা তদের বয়নকৌশন জন্মগত। সামান্য পুজিতে তাহারা কাজ 

চাঁলাইতে গাঁবে। পবিবাঁবের স্থ্ীপুত্র সকলেই ভাঁতের কাজে কিছু কিছু সাঁহাষ্য 

করিতে পারে । কাজেই কাপড় তৈয়ারী করিবার ব্যর কম পড়ে। তাতির। 

অনেক সময়ে কৃষির সন্দেই তাঁত চালায় । কাদেই তাঁত তাহাদের উপজীবিকা। 
এই কারণে উৎ্পাঁদনের ব্যয় আরও কম। তাহা ছাড়া নানা রকম নক্মার সুদৃশ্য 

কাঁপড় একমাত্র তাঁতেই কর! সম্ভব । তাতে খুব টে*কসই মোট। কাপড়ও তৈয়ারী 

হয়। গ্রামের লোকেরা এই সব কাপড় পছন্দ করে। কাছেই তাতশিল্প নিশ্চয়ই 

পুনরুজ্জীবিত হইবে। 

রেশমবয়ন 2 আর একটি কুটিরশিল্প । বদিও স্থতাঁর কাপড়ের মত ইহা তত 

ব্যাপক নহে, তথ।পি দেশের অনেক অঞ্চলে রেশমের কাপড় তৈয়ারী হয়। 

রেশমের প্রধান কেন্দ্র বোহ্বাই, মহীশুর, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিম-বাংলা ও 
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আদাম। গুটি পোঁকার চাষ ও রেশমী স্থতা-কাটা রেশম বয়নের সহিত 

সংযুক্ত । মহীশূর, কাশ্বীর, আদাম উপত্যকার জেলা গুলিতে, মুশিদাঁবাঁদ, মালদহ 
এবং বীরভূমে এই ছুইটি কুটিরশিল্প সমধিক প্রসিদ্ধ। 

এক সময়ে সুনৃশ্ত শাল ও কার্পেট তৈ়ারীর জন্ত ভারতবর্ষের পশমী শিল্প 
বিখ্যাত ছিল। কিন্ত এখন এই শিল্পের অবস্থ। শোঁচনীয়। কাশ্মীর এবং উত্তর- 

প্রদেশের মির্জাপুর ও বেনারস এই শিল্পের জন্য বিখ্যাত। সাধারণের ব্যবহার্য 

মোটা কম্বল এই শিল্পজাত। 

ইহ| ছাড়া আরও অনেক কুটিরশিল্প আছে। পিতল ও কীাসার কাজ 

তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । উত্তরপ্রদেশের বেনারস ও মোরাদাবাদ, 

পশ্চিম-বাংলায় মুশিদাবাদ এবং শ্রীনগরের কাসা ও পিতলের কাজ বিখ্যাত। 
পশ্চিম-বাঁংলার কৃষ্ণনগরের এবং উত্তরপ্রদেশের মাটির পুতুল ও বাদন, 

ফিরোজাবাদ জেলাগ কীচের চুড়ি বিখ্যাত। তাহা ছাড়া সোনারূপার কাজ, 
বিড়ি তৈয়ারী, তৈলপেষণ, মিঠাইতৈয়ারী, ধাঁনভান৷ প্রভৃতি কুটিরশিল্পের 

অন্ততূক্ত। অনেক কারিগরের উপরোক্ত যে কোন একটি শিল্পই একমাত্র 
পেশা । কৃষকেরা কেহ কেহ উপজীবিকা হিসাবেও কুটিরশিল্পের কাঁজ করিয়া 
থাকে। ভালা, ঝুড়ি গ্রভৃতি তৈরারী, ধানভানা, গুড় তৈয়ারী, বেত ও বাঁশের 
কাজ কৃষকেরা অবসর সময়ে করিয়! থাকে। 

কুটির শিল্পের অসুবিধা (13160010155 ০ 111 ০০98০ 

11101191695) £ বর্তমানে কুটিরশিল্পের অবস্থা শোচনীয় । প্রত্যেক শিল্পের 

অন্ুবিধা এক প্রকারের । প্রথমত, কুটিরশিল্পের কাঁজগুলি এখনও প্রাচীন 
পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় । উৎপাদনের ব্যবস্থ। মান্ধাতার আমলের । বস্ত্রপাতি 
অতি প্রাচীন ধরণেব। পশমী তাঁত এবং ঘাঁনীর এখনও প্রাচীন রূপ এতটুকুও 
পরিবতিত হয় নাই। দ্বিতীয়ত, কারিগরের! অশিক্ষিত, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
উৎপাদন যে পরিবতিত করা যাইতে পারে, তাহা তাহার জানে না। আবার 
অনেকের উৎপার্দন-কৌশলও আয়ত্ত নাই। তৃতীয়ত, অর্থাভাবই সকল 

অন্ুুবিধার মূলে। কারিগরের অত্যন্ত দরিদ্র। কীচা মাল এক সঙ্গে বেশী 
কিনিবাঁর বা! তৈয়ারী পণ্য ধরিয়! রাখিবার মত আধিক সঙ্গতি তাহাদের নাই। 
কৃষকদের মত তাহারাও মহাজনের কবলে পড়িযাছে। মগগজনের! কারিগরদের 

টাঁক। ধার দেয়, স্কতা এবং অন্ঠান্ত কাঁচা মাঁল যোগায় । জিনিষ তৈয়ারী হইলে 
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তাহা কিনিয়। লয়। অনেক সময় কারিগরদের বাধ্য হইয়! বেশী দামে কাঁচা 

মাল কিনিক়া সন্তায় তৈয়ারী পণ্য বিক্রয় করিতে হয়। চতুর্থ, কুটিরশিল্পজাত 
জিসিষগুলি বিক্রয়ের ভাল ব্যবস্থা নাই। কারিগরের! ভাল দামে তাহ বিক্রয় 
করিতে পারেন না। পণ্য বিক্রয় করিবার জন্য কোন সংঘ নাই বলিলেই চলে। 

কুটিরশিল্পের প্রয়োজনীয়তা (71902 270 12090112006 ০ 

00986 11701150115 )£ অনেকে মনে করেন যে কুটিরশিল্পগুলি বাঁচাইয়! 

রাখিবার জন্ত চেষ্টা কর! হজদয দুর্বলতার লক্ষণ। বর্তমান যুগ বড় বড় 

কলকারথানা বন্ত্রপাতির যুগ। মোটর গাড়ীর যুগে পান্বী-গাড়ী লইয়া! বসিয়া 

থাকিবার কোন অর্থ নাই। কিন্ত কুটিরশিল্পেব উন্নতির চেষ্টা যে শুধু হদয়- 
দুর্বলতা নয় তাহা অনেক ভাবে প্রমাণ করা ধায়। সব চেয়ে বড় প্রমাণ হইতেছে 

এই যে, আমাদের দেশে লোকসংখ্যা বেশী অথচ তুলনায় মূলধনের পরিমাণ খুবই 

কম। ম্ুতরাং যে শিল্পে কম মূলধনে বেশী সংখ্যক লোককে কাজে লাগান যায়। 

আমাদের পক্ষে সেই সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠা করাই উচিত। কুটিরশিল্পে মূলধন লাঁগে 
কম, এবং সেই অন্পাতে বেশী লোঁক খাটান বায়। আমাদের দেশের পক্ষে 

এই জন্যই কুটিরশিল্লের প্রসার বাঞ্ছনীয়। এই যুক্তির যথার্থতা আমাদের 
প্রানীং কমিসন ( 6191210175 0:01011155101 ) তাহাদের পঞ্চ বাধিকী পরি- 

কল্পনায় স্বীকার করিয়াছে। দ্বিতীয়ত, কুটিরশিল্প প্রসারের আর একটি গুণ 

হইতেছে যে, ইহার ফলে দেশের মধ্যে ধন বণ্টন বৈষম্য কমিতে পারে । পাশ্চাত্য 
দেশে, যেখানে বড় বড় কলকারখান৷ সৃষ্টি হইয়াছে, ধন বৈষম্যের পরিমাণ 

অত্যন্ত বেশী। দেশের ধনসম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের পকেটস্থ হইতেছে, 
এবং অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে ধনসম্পদের পরিমাণ কম। কুটিরশিল্পের 

প্রসারের ফলে অতিধনীব সংখ্যা খুবই কম হইবে । শিল্পগুলির আয়তন ক্ষুদ্র 
বলিয়। ইহার মালিক ক্রোডপতি হইতে পারিবে না এবং মালিকের সংখ্যাও 
অনেক বেশী থাকিবে । ধর! যাউক, দেশের মধ্যে প্রতি বৎসর চাঁর কোটি ধুতি 

বিক্রয় হয়। ইহা যদ্দি বড় কারখানায় তৈয়ারী হয়, তবে হয়ত একশটি মিল 

সমস্ত কাঁপড় তৈয়ারী করিবে । প্রত্যেক মিল চার লক্ষ ধূতি তৈয়ারী করে। এই 

ধুতি বিক্রয়ের য1 মুনাফা তাহা ১০* জন মালিকের পকেটস্থ হইবে । কুটিরশিল্লের 
আয়তন অনেক কম। স্থৃতরাং চার কোটি ধুতি তৈয়ার করিতে হয়ত ২০,০০০ 
কারখান! প্রতিষ্ঠিত থাকিবে । ফলে চার কোটি ধুতি বিক্রয়ের লাভ ২০,০৯০ 
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মালিকের মধ্যে ভাগ হইবে। মালিকের সংখ্য! বেশী হইবে ও প্রত্যেকের আরও 

অপেক্ষাকৃত কম হইবে । কুটিরশিল্পের প্রসারে ধনবণ্টন বৈষম্য এই ভাবে কমিয়া 

বাইতে পারে। 
কুটিরশিল্পের উন্নতি (10711051016 0৫ ০0926 10011500155 ) 3 

কুটিরশিল্প আমাদের দেশের অর্থনৈতিক জীবনের অনেকথানি স্থান ভুড়িয়া 

আছে। কাজেই তাহার ক্রট কি ভাবে দূর হইতে পারে, তাহা আমাদের 
চিন্তা করা উচিত। প্রথমত, যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদনব্যবস্থার উন্নতি করিতে 

হইবে। প্রত্যেক রাজ্যের শিল্পবিভাগে নৃতন নূতন যন্ত্রপাতি, এবং উৎপাদন 
প্রণালী সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে হইবে। পরীক্ষায় যে ফল লাভ হইবে, তাহা 

প্রদর্শনী প্রভৃতিতে দেখাইতে হইবে । কারিগরের এইসব নূতন যন্ত্রপাতি 
অন্ন কিন্তিতে যাহাতে কিনিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হুইবে। 

দ্বিতীয়ত, মূলধনের অভাব দূর করিবার জন্ত কারিগরদের মধ্যে সমবাস় 
খণদানসমিতি গঠন করিতে হইবে । প্রধান প্রধান শহরে এবং বিদেশে 

বিক্রয়কেন্ত্র এবং প্রদর্শনী খুলিতে হইবে । নিখিল ভারত কুটিরশিল্পসংঘের মত 

একটি কেন্ত্রীয় বিক্রয়সমিতি স্থাপন কর! দরকার । এই কেন্ত্রীয়সমিতি 
কুটির শিল্পজাত পণ্যগুলির চাহিদা বাঁড়াইবার জন্য চেষ্টা করিবে। আধুনিক 
রুচি এবং ফ্যাসান অনুযায়ী যাহাতে কারিগরেব। জিনিষ তৈয়ারী করে, তাহার 
চেষ্টা করিতে হইবে । ইহাঁর জন্য কারিগরদের নৃতন নৃতন নক্সা দিতে হইবে। 
কারিগরেরা বাহাতে সুদৃশ্তঠ এবং বিশিষ্ট পণ্য উৎপাদন করিতে পারে, সেদিকে 

নজর দিতে হইবে। বড় বড় শহর ও শিল্পকেন্ত্রে যন্ত্রশিক্ষালয় খুলিয়া! কারিগরদের 

শিল্পশিক্ষ! দিতে হইবে । অনেকের অভিমত এই যে, কুটিরশিল্পের জন্য সন্তায় 
বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে। মহীশুরে সম্তায় বিছ্যুৎ-সরবরাহের ব্যবস্থ! 

আছে। 

কিন্তু সব ব্যবস্থ। করিয়াঁও কি কুটিরশিল্প বাঁচাইয়। রাখা সম্ভব? আমাদের 

সব চেষ্টা কি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে? বড় বড় কারখানায় উৎপাদনের ব্যস 
কম। কাজেই বড় শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় কুটিরশিল্প পারিবে না । 

কিন্তু বড় কারখান! বহুদিন হইতে থাঁকা সত্বেও ছোট ছোট শিল্প আজও লোপ 
পায় নাই (থে সব সুদৃশ্য এবং সুরুচিপূর্ণ জিনিষের চাহিদ। খুব সীমাবদ্ধ, তাহা 
কুটিরশিল্পেই প্রস্তুত হওয়া সম্ভব । বাড়ীর যে সব ছেলেমেয়েরা অলসভাবে কাল 
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কাটাইতে বাধ্য হয়, তাঁতির তাহাদিগকে কাজে লাগাইতে পারে এবং 

তাহাতে তাঁতির উৎপাদনের ব্যয় কম হয়। ভীতিরা প্রত্যেক শাড়ীর জন্ত নৃতন 

নূতন নক্দা করিতে পারে। মেয়েরা তাঁহ! খুবই পছন্দ করে। শাস্তিপুর, 

ঢাক অথবা! বেনারসী সিক্ষের শাড়ীর সহিত তুলনায় মিলের শাড়ী দীড়াইতে 

পারে না। আমাদের দেশে কুটিরশিল্প সঞ্জীবিত রাখবার পক্ষে একটি বড় 

যুক্তি আছে। আমাদের দেশের কৃষকেরা! বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস বাঁধ্য 

হইয়। বসিয়। কাটায়। তাহাদের বাড়ীর মেয়েদেরও ঘরকন্নার কাঁজ ছাড়া 

করিবার কিছুই নাই। কৃষকেরা অবমর সময়ে কুটিরশিল্পের কাজ করিবে এবং 

তাহাদের বাড়ীর মেয়েদেরও একটি অর্থকরী কাজ জুটিবে। ইহাতে কৃষকের 

আয় বৃদ্ধি ও অবস্থার উন্নতি হইবে । তানহা ছাড়া কুটিরশি্পের কর্মীদের যে সঙ্গ 

শিল্পরুচির পরিচয় পাওয়। ঘাঁয়, তাহ! চেষ্টা করিয়া রক্ষা করা উচিত। কারণ 

তাহা জাতির অমূল্য সম্পদ । 
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শিল্প ও শ্রমিক. 
ভারতবর্ষে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । গ্রায় ৭০1৮০ বৎসর পৃবে 

বিদেশীরাই তাহা আরন্ত করে। পরে ভারতীয় ব্যবসায়ীরাঁও বড় বড় কয়েকটি 

শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। 

কয়েকটি প্রধান প্রধান শিল্প £ প্রথমেই কাপড়ের কলের উল্লেখ করিতে 
হয়। ভারতবর্ষে প্রথম কাপড়ের কল ১৮১৮ সালে কলিকাতাঁর নিকটে 

স্কাপিত হয়। কিন্ত ১৮৫৩ সালে বোন্বাইয়ে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হইবার 

পরেই এই শিক্পটির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বল! বায়। তারপর হইতে এই শিল্পেব 
দ্রুত উন্নতি হইয়াছে । ভারতবর্ষে মোট যত কাপড় প্রয়োজন, তাহার শতকরা 

৬৬ ভাগই এদেশের কাপড়ের কলে তৈয়াঁরী হয়। বর্তমানে বোশ্বাই, মাদ্রাজ, 

উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিম-বাঁংল! বয়নশিল্পে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। 

এই শিল্প মোটামুটিভাবে বোশ্বীই ও আমেদাবাদ শহরে একদেণীভূত। 

ভারতবর্ষে বত কাপড়ের কল আঁছে তাহার শতকরা ষাটভাগ বোম্বাই অঞ্চলে । 

অধিকাংশ কলই যৌথ-মূলধনী-প্রতিষ্ঠান দ্বার! চালিত এবং উহার শেয়ারের টাঁক। 

ভারতীয়দের দেওয়া । মিলগুলি ভারতীয়দের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। 

তাহার পরে আসে লৌহ ও ইম্পাত শিল্প। উনবিংশ শতাঁবীতে প্রথম 

লৌহ প্রস্ততের কারখানা স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৯০৭ সালে টাটা লৌহ এবং 

ইস্পাত কোম্পানী জামসেদপুরে প্রতিিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে লৌহ উৎপাদন 

আরম্ভ হয়। লৌহ উৎপাদনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষের স্থান দ্বিতীয়। 
বর্তমানে ভারতবর্ষে চারিটি কি পাঁচটি লোহার কারখানা আছে। মহীশূরের 

একটি কারখানা! ব্যতীত আর সব কয়েকটি পশ্চিম-বাংলা ও বিহারে অবস্থিত । 

এই শিল্পের মালিক ভারতবাঁসী এবং ভারতবাসীরাই ইহার পরিচালন! করে। 

উপরোক্ত ছুইটি শিল্পের তুলনায় চিনির কারখানার প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত 
আধুনিক যুগের। ১৯৩০ সালে চিনিশিল্প ভারত সরকার কহ্ক সংরক্ষিত 

কর হয়। তাহার পর চাঁর পাঁচ বৎসরের মধ্যেই ইহাঁর পূর্ণ বিকাশ হয়। 
১৯৩২ সালে ভারতবর্ষে মাত্র ৩২টি চিনির কল ছিল। এখন চিনির কলের 
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সংখ্যা ১৫৬টি । চিনির কলগুলির অধিকাংশই ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত । 

কলগুলির বেশীর ভাগই বিহারে ও উত্তর উদেশে অবস্থিত। প্রাচীন পদ্ধতিতে 

দেশী চিনিও উৎপাদিত হয় । 

পাটের কল ও প্রাচীন শিল্প। ১৮৫৫ সালে রিষড়ায় প্রথম পাটের কল 

স্থাপিত হয়। এই শিল্পের যথেষ্ট বিকাশ হইয়াছে । কলগুলি কলিঝাতার 

আশে পাশে হুগলী নদীর তীরে গড়ির1 উঠিয়াছে। ইহাদের অধিক।ংশের 

মালিক ক্বট্ল্যাণ্ডবাসী। ইদানীং ভারতীয়েরাও কয়েকটি পাটকল স্থাপন 

করিয়াছে। 

কাগজ তৈয়ারী আরম্ত হয় ১৮৭০ খুষ্টাব্ে। তখন কলিকাতার নিকট 
বালিতে একটি কাগজের কল স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার পরে ১১ কি ১২টি 

কাগজের কল স্থাপিত হইয়াছে । বড় মিলগুলি ইউরোপীয়দের অধীন। 
আমাদের দেশে সিমেন্ট, দিয়াশলাই, কাচ, চামড়া, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতির 

অনেক বড় বড় কল আছে। চা উৎপাদনে ভারতবর্ষের স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয় । 

ভারতবর্ষে প্রায় ৫০০০ চা বাগান আছে। ইহার বেশর ভাগ পশ্চিম বাংলা ও 

আসামে অবস্থিত। মোট উৎপন্নের মাত্র ১৮ ভাগ চ] দক্ষিণ ভারতে হয়। 

চা বাগানের মালিক অধিকাংশই ইউরোপীয় । 
ভারতবর্ষে শিল্পের প্রসার না হইবার কারণ (5206015 111110611115 

11701156119] 06৮10921111) £ উপরোক্ত আলোচনা হইতে বঝিতে পারা 

বাইবে বে» আমাদের দেশে সামান্ত কনেকটি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। 

ভারতবর্ষের মত একটি বিরাট দেশের পক্ষে ইহা! নিতান্তই অকিঞ্চিংকর। 

ভারতবর্ষের আকার, জনসংখ্যা বা স্বাভাবিক সম্পদের তুলনায় শিল্পের প্রসার 

তেমন কিছুই নহে। অধিকাংশ কলকারখানার মালিক ইউরোপায়। 

ভারতবাসীর! শিল্লোন্নতির জন্য বিশেষ কিছু করে নাই । 

কেন ভারতবর্ষে শিল্পোন্নতি এত ধীরে ধীরে হইতেছে । তাহার একটি কারণ 

এই যে, ইউরোপ বা আমেরিকার মত আমাদের দেশের যুবকের শিল্প বা 
ব্যবসায়ের দিকে ঝেিকে না। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এবং সামাঞ্িক 

আবহাওয়া এইরূপ যে শিক্ষিত ব্যক্তির! ব্যবসায়বাণিজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় না । 

এই মনোভাব অবশ্য দিন দিনই দুর হইতেছে এবং যুবকেরা ক্রমেই 
ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিকে ঝু'কিতেছে। 
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দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশে মূলধনের অভাব । দেশের অর্ধকাংশ লোক 

এত দরিদ্র যে তাহাদের পক্ষে কিছু সঞ্চয় করিয়া ব্যবসার়-বাণিজ্যে নিয়োগ 

করা অসম্ভব। যাহাদদের অর্থ আছে, তাহারা জমি কেনে অথবা সরকারী 

খণপত্র কিনিয় নিরাপদে স্থদ ভোগ করে। নূতন নৃতন শিল্পে টাক! খাটাইয়। 
তাহারা কোন ঝুকি বহন করিতে চায় না। তাই আমর] পিছনে পড়িয়া 

আছি এবং ইউরোপীয় মূলধনে আমাদের দেশের শিপ গড়িয়া উঠিতেছে। 
অবশ্য আমাদের দেশের মুন্বাধনের এই “লাভুকত” ক্রমে কাটিয়। যাইতেছে। 

নূতন যৌথ শিক্পপ্রতিষ্ঠানে এখন অনেকেই শেয়ার কেনে। তৃতীয়ত, আমাদের 
দেশে দক্ষ শ্রমিকের অভাব। আমাদের দেশের শ্রমিকের অক্ষমতার জন্য 

ভারতীয় শিল্পপতিরা বিদেশী প্রতিবোগীর সহিত পারিতেছে না। চতুর্থ, 
শক্তি উৎপাদনের ভাল ব্যবস্থা না থাকাতেও আঁমরা শিল্পে অগ্রসর হইতে 

পারিতেছি না। কয়লার খনিগুলি বিহারে ও পশ্চিম বাংলায় অবস্থিত। 

ভারতবর্ষের অন্তত্র অনেক ভাড়া দিয়! কয়লা! লইয়া যাইতে হয়। ইহাতে 
উৎপাদনের ব্যয় বাড়ে । জল-বিছ্যুৎ উৎপাদনের ভাল ব্যবস্থ। কর! হয় নাই। 

রাষ্ট্রের সহায়তা ছাড়া শিল্প সম্যক বিকাশ লাভ করিতে পারে না। জাপান 

এবং জার্মানীতে সগকারী সাহায্যে শিল্প গড়িয়। উঠিয়াছে। কিন্তু ভারত সরকার 

এতদিন এদিকে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। স্বাধীনতা লাভের পরে এখন আমর! 

স্থপরিকল্পিত ক্মস্থচা লইয়া এদ্দিকে অগ্রসর হইতে পারিব বলিয়া আশা 

করা যায়। 

গিল্পোক্নতির ব্যবস্থা (5115555610115 10: 1798566171175 11101090119] 

06৮10111611) £ ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর । ভারতের খনিজ 

সম্পদ অতুলনীয় । কয়লা, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, তাত, এবং আরও 

নানারকম খনিজ এদেশে আছে। পাট ও তুলা! উৎপাদনে ভারতবর্ষের স্থান 

দ্বিতীয়। ভারতবর্ষের শক্তির উৎস অফুরন্ত, কিন্তু তাহার উৎপাদনের সম্যক 

ব্যবস্থা এখনও কর] হয় নাই। ভারতে যেরূপ বিপুল জনসংখ্যা, তাহাতে 

শ্রমিকের জন্য ও পণ্য বিক্রয়ের জন্য কোন সমস্যাই দেখা দিবে না। আমাদের 

নাই শুধু মূলধন এবং উদ্ভাম। কিন্তু তাহাও বড় বাধ নহে। মূলধনের 'লাজুকতা 

কমিয়া আসিতেছে, ইহা ভাল লক্ষণ। দেশের 'ব্যাস্কিং, ব্যবস্থা দৃঢ় ভিত্তির 
উপর প্রতিষিত করিতে হুইবে। ব্যাঙ্কগুলিতে লোকের সঞ্চিত অর্থ জমা 
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হইবে ও ব্যাঞ্ধ সেই অর্থ শিল্পোন্নতির জন্য নিয়োগ করিবে। যুবকদের শিল্প 
এবং ব্যবসায়ের দিকে আকৃষ্ট করিতে হইবে। প্রতিভাবান যুবকদের বিদেশে 
পাঠাইয়৷ শিল্পকৌশল শিখাইতে হইবে। বিদেশী বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ডিগ্রী 
লইয়া ভাল চাকুরী পাইবার মোহ দুর করিতে হইবে । বিদেশে যদি আমাদের 
দেশের যুবকের! যায়ই, তবে তাহারা ডিগ্রিলাঁভ করিবার চেষ্টা ন! করিয়া 
যাহাতে ব্যবসায় শেখে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এইদ্রিকে সরকারের 
করণীয় অনেক কিছু আছে; এখন দেশ স্বাধীন হইয়াছে । বর্তমানে ষে 

কয়েকটি সমস্তা আছে, তাহার সমাধান এখনই করিতে হইবে । এই সমস্যা 

সমাধানান্তে শিল্লোন্লতির জন্য চেষ্টা নিশ্চয়ই করা হইবে। বাস্তবপক্ষে জাতীয় 
সরকার সবেমাত্র এদিকে দৃষ্টি দিয়াছে । সরকার নানাভাবে শিল্পোন্নতির 

সহায়তা করিতে পারে। যথা-_সংরক্ষণ, আথিক সাহাব্য, অন্তান্ত সুবিধা 

দাঁন, নিজের জন্য দেশী জিনিষ কেনা» শিল্প-প্রদর্শনী খোলা প্রভৃতি । ইদানীং 

সরকার বিশিষ্ট কোম্পানীর শেয়ার কিনিতেছে এবং পরিচালকসংঘে একাধিক 

সরকারের মনোনীত ব্যক্তি নিধুক্ত হইতেছে । ধনী লোকেরা যদ্দি বুঝিতে 

পারে যে সরকার সত্যসত্যই নূতন শিল্পের সহায়তা করিবে, তবে তাহারাও 

শেয়ার কিনিতে দ্বিধু, রঁধ,করিবে,ন] |... , 

কষি না শিল্প ডিলান 01 গার ? আমাদের দেশের 

শিল্লোন্নতির চেষ্ট! অনেক ইংরাঁজ লেখক সমর্থন করেন না। তাহারা বলেন 

বে, ভারতবর্ষ প্রধানত কষিপ্রধান দেশ। কাজেই কৃষি ভারতের প্রধান জীবিকা 

হওয়া উচিত। প্ররুতি ভারতবর্ষকে কৃষিপ্রধান দেশ ঠিসাবে কৃষ্টি করিয়াছে। 

ভারতে রুষিকার্ষের অনেক স্বাভাবিক স্থবিধা আছে। ভারতীয়দের মূলধন 

নাই। প্রভূত মূলধন না থাকিলে বড় বড় কলকারখান। গড়িয়া! তোল! যাঁয় না। 

আমাদের য1 অল্পন্ল্প পুজি আছে, তাহ! কৃষির উন্নতির জন্যই বিনিয়োগ কর! 
ভাল। ভারতে শুধু পুঁজি কম তাহা নহে, দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যাও বেণী নাই। 
কাজেই যে সব দেশে শিল্পপ্রসার লাভ করিয়াছে, তাহাদের সহিত 

প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ শ্বীড়াইতে পারিবে না। এ সব দেশে অল্লব্যয়ে 

জিনিষ উৎপন্ন হইবে ॥ এবং তাহ] ভারতীয় পণ্য অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় 

হইবে। অপরদিকে জমির উর্বরতার জন্য পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা কম ব্যয়ে 

এখানে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদিত হইতে পারে। কান্জেই এদেশের উচিত 
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কৃষির উন্নতির জন্তই চেষ্টা করা এবং পরিবর্তে অল্ল বায়ে পাশ্চাত্য দেশ হইতে 

শিল্পজাত পণ্য আমদানী কর]। 
এই যুক্তি নিতান্তই এক তরফা। আমাদের দেশেয় কৃষির উন্নতির 

সম্ভাবনা প্রচুর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্ত একান্তভাবে কৃষিনির্ভর 

হওয়াই আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের বড় ভ্রটি। আমাদের দেশে ভূমি- 

নির্ভর লোকের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। কৃষির উন্নতি করিতে হইলে ক্ষেত- 

গুলির আয়তন অনেক বড় করিয়া গড়িতে হইবে । তাহা হইলে বহু চাষী 

জমি হারাইবে। এইসব লোকেরা কোথায় যাইবে? একমাত্র শিল্লোন্নতি 

হইলেই এইসব লোকের কাজ জুটিতে পারে। যেভাবে আমাদের দেশের 

জনসংখ্যা বাড়িতেছে, তাহাতে শিল্পের প্রসাব ব্যতীত কুধির উন্নতি করা 
অসম্ভব। তাহা ছাঁড়া একটি মাত্র পেশার উপর নির্ভর করা ঠিক নচে। 

বৃষ্টির অভাবে একবার ফসল ভাল না হইলে কি হইবে? কেবলমাত্র ভূমির 

উপরেই নির্ভর করিলে চলিবে ন|। 

আমাদের দেশে শিল্পোন্নতির পক্ষে বথেষ্ট স্থবোঁগ নাই, একথা ঠিক নহে। 
উপরে যে কয়টি শিল্পের কথা বল! হইয়াছে তাহা হইতেই আমর বলিতে পারি 

যে, আর বে কোন দেশের মতই আমাদের দেশে শিল্প গড়িয়া তুলিবাঁর স্্যোঁগ 

যথেষ্ট আছে। একটু বত্র লইলে এবং রাষ্ট্রের সাহাধ্য পাইলে আমাদের দেশেও 

যথেষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে । জগতৎসভায় ভারতবর্ষ শীর্ষ আসন লাভ করিবার 

আশা রাখে। তাই আমাদের দেশে শিল্পোন্গতি আরও ভ্রত করিতে হইবে । 

গত যুদ্ধে আমর! শিথিয়াছি বে শিল্পের গ্রসাঁর না হইলে জাতি হিসাবে বাচিয়া 

থাকাই অসম্ভব। শিল্পের প্রদার হইলে আমাদের জাতীয় আয় বাড়িবে। 

দেশের লোকের দারিদ্র্য দূর হইবে । অতএব শিল্প হইতে অ।মরা প্রভূত উপকার 

লাভ করিব এ কথ বল! বায়। 

ভারতীয় শ্রমিকের কর্মদক্ষতা (14000101705 0£ 1110121 1919011) 2 

আমাদের দেশের শিল্প অনগ্রসর হইবার একটি কারণ শ্রমিকদের "ক্ষতার 

অভাব। কাজেই এই বিষক্ রুটি বিশ্লেষণ কর! দরকার। তুলনা করিয়া অনেকে 

বলেন যে, ভারতীয় শ্রমিদের দক্ষতা ব্রিটিশ শ্রমিকের এক তৃতীয়াংশ । ইহার 

কারণ অতি স্পষ্ট । ভারতীয় শ্রমিক অর্ধাহারে, স্বপ্পবান্ত্রে, অস্বাস্থ্যকর নোংর৷ 

বস্তিতে বাঁস করে। পেট ভরিয়া আহার সকলের জোটে না; শীতাতপ নিবাঁরণ 



৪৭৬ পৌরনীতি 

করিবার মত বস্ত্র তাহাদের নাই। বস্তিগুলি এত নোংরা ও লোকসংখ্যা এত 

বেশী যে তাহা রোগের আবাঁসভূমি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাজেই এই 
বস্তিবাঁসী শ্রমিকদের যে স্বাস্থ্য খারাপ হইবে তাহাতে আশ্চর্য কি? শ্রমিকদের 

দক্ষতার অভাবের জন্ত ভারতবর্ষের আবহাওয়! অনেকটা দায়ী । গরমে দীর্ঘ 

সময় কঠোর পরিশ্রম করিলে স্বাস্থ্য খারাপ হয়। স্বাস্থ্য ভাল ন! থাকিলে কর্ম- 

দক্ষতা কোথা হইতে আসিবে? তছৃপরি শ্রমিকের! যে কারখানায় কাজ করে, 

তাহার কলকব্জ! সম্বন্ধে শিক্ষা দরবার জন্ঠ বিদ্যালয়ের সংখ্যা নিতান্তই কম। স্বাস্থ্য 
এবং শিক্ষা! অমিকের কমদক্ষত্ঠার দুইটি প্রধান ভিত্তি, কিন্ত এ ছুইটির এদেশের 

অভাব। কর্মদক্ষতা কম বলিয়া! শ্রমিকেরা! কম মজুরী পায়। আবার মজুরী 
কম হইলে স্বাস্থ্য ও কর্মদক্ষতা বজায় রাখা শক্ত হয়। অল্প মজুরী পাইলে পুষ্টিকর 
খাগ্য, বস্ত্র, বাসযোগ্য গৃহ, কোনটাই ঠিকমত পাওয়া যায় না। দক্ষতা না 
থাঁকিলে মজুবী কম হয়, আবার কম মজুরী হইলে দক্ষতা বাড়িতে পারে না। 
শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা কম বলিয়া তাহাদের জীবনযাত্রার মানও অত্যন্ত নিম্ন। 

তাহাব ফলে দক্ষতা কম হয়। কারখানার পারিপাশ্বিক অবস্থাও নিতান্ত 

শোচনীয়। মালিকেরা শ্রেষ্ট .যন্ত্রপাতি রাঁখে না, কাজ করিবার সময় যাহাতে 

মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি হয়, সেদিকে তাহাদের লক্ষ্য নাই। 

ইহার প্রতিকার ঃ দেশের শিল্লোন্নতি করিতে হইলে শ্রমিকদের কর্ম- 

দক্ষতা বেশী হওয়া চাই। দক্ষ শ্রমিক বেশী উৎপাদন করে। তাহ! হইলে 

সেই শ্রমিকের আয় বেশী হইবে এবং জীবনযাত্রার মানও উচ্চ হইবে । সুতরাং 

শ্রমিকের ক্মদক্ষতা বাড়াইবাব জন্য উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করা দরকার। 

শ্রমিকদের যথে্ট আহার্য এবং পরিষ্কার বস্ত্র দিতে হইবে। বিভিন্ন স্থানীয় 
স্বায়ত্বশাঁদন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় শ্রমিকদের জন্য উন্নত ধরণের আলো- 

হাওষা বিশিষ্ট আবাদ মালিকের! যাহাতে নির্মাণ কত্বিয়া দেয়, সেই ব্যবস্থা! 
করিতে হইবে । দেশের সাধারণ স্বাস্থ্য উন্নত করিবার দিকে সরকারের দৃষ্টি 

দেওয়া উচিত। শ্রমিদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচারের ব্যবস্থা করিতে 

হইবে । শিক্ষা! ছাড়া শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বা! স্বাস্থ্যের স্থায়ী উন্নতি সম্ভব নহে। 

যান্ত্রিক শিক্ষার প্রচলনও হওয়া প্রয়োজন। ভারতীয় শ্রমিকদের বুদ্ধি ব্রিটিশ 

ব।৷ আমেরিকার শ্রমিক অপেক্ষা কম নহে । কিন্তু এই বুদ্ধি বিকাশের স্থযোগ 

তাহার। পায় না। আমাদের একটি বিশেষ স্থবিধা এই যে আমাদের দেশের 
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প্রাকৃতিক সম্পদ যথেষ্ট, যদ্দি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়! আমর] শ্রমিকদের কর্মদক্ষ 

করিয়] তুলি, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জল। 

বিদেশী মূলধন (1015151 ০573101) £ আমাদের দেশে মূলধন কম, 

এইজন্য আমাদের অধিকাংশ শিল্পই বিদেশী মূলধন দ্বারা প্রতিঠিত। সঞ্চয়ের 
পরিমাণ আমাদের দেশে কম। যাহার কিছু মূলধন আছে সে তাহা শিল্পে 

বিনিয়োগ করিতে নারাঁজ। বিদেণীরা, বিশেষ করিয়! ইংরাজরা এই অবস্থায় 

স্থযোগ লইয়া চা, কফি, কাঁগজ, করলা, সোনার খনি, পাট, রবার, ট্রাম 

কোম্পানীতে মূলধন খাটাইতেছে। লবণ, বয়নশিল্প, লৌহ এবং চিনির 

কারখানাঁতে বেশীর ভাগ মূলধন ভারতীয়েরা৷ যোগাইতেছে। 
বিদেশী মুলধনের স্বিধা (40৮9:012865.0৫ 09161817 0219168] ) £ 

বিদেশী মূলধন হইতে লাভ কি হইয়াঁছে, তাহ। অনায়াসেই অনুমান কর যার। 

আমাদের মূলধন কম বলিয়া তাহা৷ দিয়া সব শিল্প গড়িয়া তোলা সম্ভব নহে। 

মূলধন দিয়! বিদেশীরা অনেক শিল্প গড়িতে সাহায্য করিয়াছে । রেল, ট্রাম 

প্রভৃতি যদ্দি বিদেশী মূলধনের সাহায্যে গড়িয়া না! উঠিত, তবে আমর! আরও 

দরিদ্র থাঁকিতাম) নূতন শিল্প গড়িয়া! তুলিবার ঝুঁকি অনেক। লাভ হইবে 

কি লোকসান হইবে, তাহা! নিশ্চয় করিয়া বলা সম্ভব নহে। একটি শিল্প 
প্রতিষ্ঠান ₹ফলতা অর্জন করিতে না পাঁরিলে যাহারা উহাতে শেয়ার কেনে 

তাহাদের মূলধন মার] বাঁয়। নূতন শিল্প গড়িয়া! তুলিবার সমস্ত ঝুকি বিদেনীরা 

বহন করিয়াছে । বিদেশীরা যে সমস্ত শিল্প গড়িয়া তৃলিয়াছে তাহা দেখিয়া 

ভারতীয়ের। শিক্ষ! লাভ করিয়াছে । ব্যবসায় পরিচালনা শিখিবার একটি প্রত্যক্ষ 

স্থযোগ এইভাবে মিলিয়াছে। বিদেশীদের সাফল্যে আমাদের দেশের ধনীর! 

শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করিবার প্রেরণা পাইয়াছে। কাজেই বলা যায় যে, 

বিদেশী মূলধনে আমাদের দেশের উন্নতি হওয়ায় দেশের সঞ্চিত মূলধন 

বিনিয়োগের পথ খুলিয়! গিয়াছে । 

উহ্থার ত্রুটি (192175515 ০ :9161511 0910121) £ বিদেশী মূলধনের 

ক্রুটিও অনেক। বিদেশী মূলধনের সাহায্যে অনেক শিল্প গড়িয়! উঠিয়াছে সে 

কথা সত্য। কিন্তু এই শিল্পের লাভ লোকসান দেশবাসী ভেগে করিতে পারে 
না। এই লভ্যাংশ দেশের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। ভারতীয়ের ভাগে; 

জুটিয়াছে শুধু কেরাণীগিরি এবং শ্রমিকের কাজ। দায়িত্বপূর্ণপদেও সব সময়ে 
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ভারতীয়দের নিযুক্ত করা হয় না, বড় বড় চাকুরীগুলি বিদেশীদের জন্তই বীধা 

থাকে। ব্যবসায়ের গোপন খবর জাঁন। ব| বড় চাকুরীলাভ ভারতীয়দের ভাগ্যে 

সাধারণত জুটে নাই। বিদেশীরা! দেশের ভবিষ্যতের জন্ত আদৌ চিন্তা না করিয়া 

আমাদের খনিজ লম্পদ নিঃশেষ করিতেছে। তাহারা নিজেদের লভ্যাংশের 

দিকেই বেণী দৃষ্টি দেয়। কয়লার খনিগুলিতে বছ কয়লা অযথা নষ্ট করা 

হইয়াছে। আমাদের সম্পদ আমরা যে ভাবে রক্ষা করিয়া কাজ করিব 

বিদেশীরা তাহ। করিবে না । বিদেণী মূলধনের কায়েমী স্বার্থের জন্ত আমাদের 
বা 

স্বাধীনতা আন্দোলন বহুবার বাঁধা পাইয়াছে। ভারতীয়দের নৃতন শিল্প গ্রচেষ্টায় 

বিদেশী পু্জিপতিরা! সর্বদা বাধ! দিয়াছে। এক দিকে ভারতীয় জাহাজ- 

কোম্পানীর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাঁয়। বিদেশী কোম্পানীর অন্তায় প্রতিযোগিতায় 

ভারতীয় জাগীজ কোম্পানীগুলি দীড়াইতে পারে নাই। বিদেশীদের ক্ষমতা 

বেশী ছিল, তাহার প্রতিযোগিতায় প্রায়ই অন্তায় পন্থ। অবলম্বন করিয়াছে। 

এই সমস্ত কীরণে বিদেশী মূলধন নিয়োগ ভারতীয়ের! ভাল চোখে দেখে না। 

অনেক ধনটজ্ঞানিক বলেন যে, বিদেশী মূলধন আর এদেশে নৃতন করিয়া 

আঁদিতে দেওয়া! উচিত নহে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হইবার পর বিদেশী মূলধন 

ততটা ক্ষতিকর হইবে না। এখন মূলধন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ভারতীয়দের হন্তে 

থাঁকিবে। স্বাধীন ভারতে বিদেশী মূলধন বিশেষত বিদেশী যন্ত্রপাতির 

প্রয়োজন আছে। কিন্ত আমাদের শিল্পের উপরে বিদেশীদের কোন কতৃত 

দেওয়। হইবে ন1। 



দশম পরিচ্ছেদ 
সরকার ও শিল্প 

দেশের শিল্প গড়িয়। তুলিতে যে সরকারী সাহাধ্য প্রয়োজন তাহা এখন প্রায় 

সকলেই স্বীকার করে। অবাধনীতি (14915562-911 ) এখন আর কেহ 

গ্রহণ করে না। জামানী এবং জাঁপানে সরকারী সাহায্যে অতি দ্রুত শিল্প 

গড়িয়। উঠিয়াছে। 

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারত সরকার 

এদিকে দৃষ্টি দেয় নাই। সরকার অবাধনীতিতে বিশ্বাস করিত 'এবং সেইজন্য 

ভারতীয় শিল্প গড়িয়। তুলিতে বিশেষ কিছু সাহাধ্য করে নাই। বিংশ শতাবীর 
গোড়ায় ছুই একটি প্রাদেশিক সরকার, বিশেষ করিয়! মাত্রীজের সরকার, 

কয়েকটি শিল্পকে টাকা ধার দিয়াছিল এবং নিজেরাও কয়েকটি কারখান! 

খুলিয়াছিল। কিন্তু ইউরোপীয়েরা তাহাতে খুব বাধা দেয়। তাহাদের 

আন্দোলনের ফলে ভারতসচিব ইহ! বন্ধ করিয়। দেয় | 

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় শিল্প-গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। 

যুদ্ধের সরঞ্জাম কিনিবাঁর জন্য বে মিউনিসন বোর্ড স্থাপিত হইয়াছিল, ইহা 
ভারতীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার নীতি গ্রহণ করে। ১৯১৬ খ্রাস্টাব্দে শিল্প-কমিসন 

নিয়োগ করিয়। ভারতীয় শিল্প গঠন করিবার বিষয়টি অনুসন্ধান কর! হয়। এই 

কমিসন অভিমত প্রকাশ করে যে, শিল্প গড়িয়া তুলিতে সরকারকে বিশেষ ভাবে 

সাহাব্য করিতে হইবে। কমিশনের মতে-গবেষণা, নূতন শিল্প সম্থন্ধে 

অনুসন্ধান, ব্যবসায় সম্বন্ধে খবরাখবর, প্রচার, থাগ্রিক শিক্ষালয় স্থাপন এবং 

ভারতীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া সরকার শিল্প গড়িস্ব৷ তুলিতে সাহাঁধ্য করিতে পারে। 
সরকার কমিসনের এই সিদ্ধান্তগুলি মানিয়া লয়। .স্টারস্ বিভাগ খুলিধা 

সরকার ভারতীয় পণ্য ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করে। 

প্রত্যেক রাজ্যে শিল্পবিভাগ গঠন করিয়া! একজন মন্ত্রীর অধীনে এ বিভাগ 

ছাড়িয়া! দেওয়া হইয়াছে । এই বিভাগ রাজ্যের শিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়। 

নূতন উদ্যোক্তাদের সকল রকম তথ্য সরবরাহ করে। পশ্চিম বাংলা এবং 
অন্তান্য রাজ্যে শিল্পে বাষ্্রীয় সাহাধ্য আইন পাঁস কর! হইয়াছে । এই আইনে 



৪৮০ পৌরনীতি 

শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সবকারী খণ দিবার ব্যবস্থা করা! হইয়াছে । কিন্ত ইহাঁর 

দ্বারা কোন স্থায়ী ফল পাওয়া যায় নাই। ৃ 

১৯২২ সালেব বাঁজস্ব কমিসনের নিদেশে সবকার প্রভেদাত্মক সংরক্ষণ নীতি 

গ্রহণ কবে। ইহাব পর লৌহ ও ইস্পাত, কাঁগজ, চিনি, দিয়াশলাই, বয়নশিল্প 
প্রভৃতি শিল্পকে সংরক্ষিত করা হইয়াছে 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শিল্পকে আরও সাচাব্য করিবাব প্রয়োজন অনুভূত 
হয়। বৈজ্ঞানিক ও শিল্পগবেষণাসমিতি স্থাপন করিয়া গবেষণার ব্যবস্থা 
হইয়াছে । যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনকমিট স্থাপন করিধ! শিল্পোন্নতির চেষ্টার মধ্যে 

সমন্বয় স্থাপন করিবার চেষ্টা হইতেছে। 

প্রয়োজনীয় সমস্ত শিল্পগুলির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য একটি সুচিন্তিত 

পরিকল্পনা সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাতে ঠিক হইয়াছে যে» 
কতকগুলি শিল্পপবিচালন! সরকারের হস্তে ন্যস্ত করা হইবে । অন্যান্য শিল্পের 

মালিকদের যথাসাধ্য সাহাধ্যদাঁনেব ব্যবস্থা কব! হইবে বলিরা আশ্বাস দেওষ! 

তইয়ছে। 
সংরক্ষণনীতি (71০65০6০2.) £ ১৯২২ সালে সংরক্ষণ সম্বন্ধে মতামত 

দিবার জন্য ভারতীয় শিল্প ও ব্যবসায়-কমিসন নিযুক্ত করা হয়। কমিসন 

সংরক্ষণের পক্ষে নিয়লিখিত বুক্তি দিয়াছে। 

সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি ই ভাবতীয়ের৷ সকলেই সংরক্ষণের পক্ষপাতী । 
সংরক্ষেণের পক্ষে শিশুশিল্লবিষন্বক যুক্তি ভারতবর্ষে বিশেবভাবে প্রযোজ্য । 

ভারতবর্ষে কাঁচা মালে অভাব নাই এবং শিল্পবিকাশেব সম্ভাবনাও প্রচুব। 

কয়েকটি শিল্প ইতিমধ্যেই স্থাপিত হইয়াছে । এই শিল্পগুলি পাশ্চাত্যের এবং 

জাপানের সংহত এবং শক্তিশালী শিল্পের সহিত প্রতাবাগিতায় দাড়াইতে পারে 

না। কাজেই বিদেণীর প্রতিনোগিত। হইতে ভারতের শিশুশিল্পগুলি বক্ষ। 

করিতে হইবে। 

অন্ত দিক হুইতেও সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি আছে। ভারতবর্ষ প্রধানত 

কৃষিপ্রধান দেশ। একটিমাত্র জীবিকার উপর নির্ভর করা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে । 

বর্ষার উপরে নির্ভর করিতে হয় বলিয়া! কৃষি হইতে আর অনিশ্চিত। "কৃষির 

উপরে এই একান্ত নির্ভরশীলতা দূর করিবার জগ্ত শিল্প গড়িয়।৷ তোল! উচিত। 

নানা রকম শিল্প গড়িয়া তুলিলে দেশের লোকের নান! জাতীয় প্রতিভাও বিকাশ 
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লাভ করিবে। লোকের মোট আয় তাহাতে বাঁড়িবে। সকলেই স্বীকার 

& করে যে, শিল্প বিকাশ লাভ ন। করিলে ভারতবর্ষে দারিদ্র্য ঘুণিবে না। কিন্তু 

বিদেণীন্ন প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা ন। ক্লে শিল্প গড়িয়া 

উঠা অসন্ভব। 

বিচগারমূলক সংরক্ষণনীতি (1/5011171117901176 11065061013) £ কিন্তু 

সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করিলে দেশের লোকের উপরে খুব চাপ পড়ে। সেইজন্ত 

কমিসন এই সিদ্ধান্ত করে যে, সব শিল্পকেই নিখিচারে সংরক্ষিত করা উচিত নহে। 

কমিসন বিচারমূলক সংরক্ষণনীতির পক্ষে রায় দেয়॥ যে সব শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইবার সম্ভাণনা আছে, তাহাদের বাছিয় বাছিয়। সংরশিত করা হইবে । কোন 

শিল্পকে সংরক্ষিত কর! হইবে কিন! তাহ৷ বিচার কিম্বা দেখিবার জন্ত কমিসন 

তিনটি সর্তেব উল্লেখ করিয়াছে। 

(১) কাঁচ! মাল, সপ্তায় কারখান! চালাইবার শক্তি, উপধুক্ত শ্রমিক এবং 

ভাল বিক্রয় হগবার সন্ভাবন! প্রভৃতি অনেক মৃবিধ সে শিল্ের থাকিবে । (২) 

দেশের স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়। সে শিল্পের জ্রত বিকাশ কাম্য, অথচ 

সংবক্ষণ ব্যতীত তাহার বিকাশলাভের 'আাদী সম্ভাবনা নাই। (৩) সে শিল্প কয়েক 

বৎসর পবেই পৃথিবীর অন্যান্ত দেশের সহিত প্রতিযোগিতার দাড়াতে পারিবে। 

বন্দি পরীক্ষা করিয়। দেখ। বাস ষে, উপরোক্ত সর্তগুলি পালিত হইতেছে, 

“ তবেই সেই শিল্পট সংরক্ষিত হইবার যোগ্য বলিয়। বিবেচিত হইবে । কোনও 

শিল্পকে সংরক্ষণ দিবার পুরে শুক্ষ-মতি দ্বারা শিল্পের পরিস্থিতি পরীক্ষা কর 

তইবে। এই বোর্ডের নাম ভারতীয় শুক্ক-সমিতি। তিনজন সভ্য লইয়া সরকার 

এই সমিতি গঠন করিবে । কোন শিল্প সংরক্ষণের দাবী করিলে তাহা এই 

সমিতি কর্তৃক বিবেচিত হইবে ॥ সংরক্ষণ দেওয়। উচিত বলিয়া! বিবেচিত হইলে 

সমিতি সরকারের নিকট উপযুক্ত সুশারিশ করিবে। 

কয়েকটি শিল্পকে সংরক্ষণ কর! হইয়াছে। সর্বপ্রথমে লৌহ ও ইম্পাত শিক্প 

সংরক্ষণ কর] হয়। এই শিল্প এখন পূর্ণ বিক'শ লাভ করিয়াছে এবং যে কোন 

দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় দাড়াইতে পারে । কাগজ, দিয়াশলাহ, চিনি 

প্রভৃতি শিপ্নকেও সংরক্ষণ করা হহয়াছে। চিনির কলগুলির প্রতিষ্টা 
অনন্থলাধারণ। সংরক্ষিত হইবার পচ বংসরের মধ্যে দেশের যত চিনির 

প্রয়োজন তাহা! এখন দেশীয় কলে উত্পাদিত চিনি হইতে মিটিতে পারে। 

৩১ 
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সাআজ্য পক্ষপাতিত্বনীতি (1111191 216061610); কিছুদিন 

হইল এই নীতি অন্ঠযাঁয়ী সরকাঁব ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ রাষ্ট্রসংঘ হইতে আগত 

্ব্যগুলির উপরে অপেক্ষাকৃত কম শুদ্ধ ধার্যকবে। ব্রিটেনে এবং রাষ্্রসংঘের 

'অন্ব দেশে ভাবতবর্ষ হইতে মাল পাঠাইলে তাহাব উপরেও কম শুদ্ধ ধার্য হইবে। 

এই নীতির উদ্দেশ্ঠ ব্রিটিশ সাআাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন কর] । 

ভারতবাঁনীর! এই নীতির বিরুদ্ধে। এই নীতি গ্রহণ কবিলে ভারতবর্ষের 

কোন লাভ নাই। ভারতবর্ষের বিবোধিতা সত্বেও ১৯৩২ সালে অটোয়া 

মন্মেলনে এই চুক্তি গৃগীত হয়। চুক্তি অন্ুযাঁয়ী ভারতবর্ষ উপরোক্ত সাম্রাজ্য 

পক্ষপাতিত্ব নীতি অনুসরণ করিতে বাধ্য হয়। সাআজ্োর অন্ততৃক্তি দেশগুলি 

হইতে আগত দ্রব্যের উপরে ভাঁবত সবকাব কম শুল্ক ধার্য কবে। ভাবতায় 

আইন পরিষদে এই নীতির নিন্দাপ্রস্তাব গৃহীত হয়। পরে ইহার পরিবর্তে 

ইন্গ-ভারতীয় চুক্তি গৃগীত হয়। ইচাঁব ফলে অনেক বিলাঁতী জিনিষেব উপর 
শুদ্ধ হাস কর! হয় এবং গ্রেটব্রিটেনও অনুরূপ শুদ্ধ হাস কবে। 



একাদশ পরিচ্ছেদ 

রেলপথ ও যানবাহন 

যানবাহনের ব্যবস্থা £ দেশের উৎপাঁদনব্যবস্থা! কার্যকরী করিয়। তুলিতে 
হইলে ভান থাঁনথানের ব্যবস্থা থাকা উঠ্তি। ভারতবর্ষের মত বৃহৎ দেশে 
ভাল যান্ণাঁহন আরও প্রয়োজনীয় । যানবানের স্থুবিখা না থাকিলে মাল ও 

যাত্রী দেশের এক স্থান হইতে স্থানান্তরে অনাধাসে যাইতে পারে না। আমাদের 

দেশে রেল, রাঞগপথ এবং সামুদ্রিক পথে যাতায়াতের কিরূপ ব্যবস্থ। তাহ নীচে 

আলোচিত হইল। 

রেলপথ £ ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া! কোম্পানী ই, আই, আর) জি 

আই, পি, এপং মাদ্রাঙ্স রেলপথ তৈম়াবার অনুমতি দিলে আমাদের দেশে 

প্রথম রেলপথ নির্মাণ হয়। ১৮৫৩ সালে লর্ড ডানগেপি ভারতবর্ষে রেলপথ 

স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয্বা বিলাতে পত্র লিখেন। ১৮৫৯ গ্রীস্টাৰে 

সরকার ভাবতে রেলপথ তৈয়ারী করিবার জন্য আটটি ব্রিউশ কোম্পানীর সহিত 

চুক্তি করে। কিন্তু কোম্পাণীগুলি ভাবতবর্ষে কাঙ্গ আরন্ত করিতে দ্বিধা বোধ 

করে। তখন সবকাব বলে যে, শতকরা ৪ হইতে ৫ টাক লাভ ন! হইলে 

সরকার এ ভারে লাভের টাকা পৃবণ করিয়া! দিবে। কিন্তু লাঁভ বেণী হইলে 
অতিরিক্ত লাভের অর্ধেক সরকারের প্রাপ্য হইবে। সরকার বিনা মুল্যে 

কোম্পানীগুলিকে জমি দেয়। তাহাদের কাধ নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার 

সরকারের থাকিবে এবং ২৫ বৎসর পরে ইচ্ছা করিলে সরকাঁর এই গুলি ক্রয় 

করিয়া লইতে পারিবে। ইহাকে গগ্যারাটি, ব্যবস্থা বলে। 

এই ব্যবস্থায় সরবাঁরের বহু ক্ষতি হয়। কোম্পানীগুলি প্রথম প্রথম লাভ 

করিতে পাঁরে নাই। কাঁজেই সরকারকে সাধারণ রাজস্ব হইতে এই ক্ষতি 

পুরণ করিতে হয়। পরে সরকার নিজেই রেলপথ তৈয়ারী করিতে আরম্ত 

করে। কিন্ত এই নীতি ত্যাগ করিয়া! আবার কম সুদে (৩২ টাক। হারে ) 

অন্তান্ ব্রিটিশ কোম্পানীর সহিত চুক্তি কর৷ হয়। বিংশ শতাব্দীর গ্রথম ভাগ 

হইতে রেল কোম্পানীগুলি খুব লাভ করিতে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের 

পরে সরকার রাষ্ট্র্ঘারা৷ রেলপথ পরিচালন! করিবার নীতি গ্রহণ করে। একে 
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একে প্রায় সব কয়টি রেলপথ সরকার নিজে ক্রয় করিয়াছে এবং এখন এইগুলি 

সরকারই পরিচালনা করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে সরকার রেলের সব খাণ 

শোধ করিয়। দিয়াছে । এখন ভারতীয় করদাতারাই রেলের মালিক। 

রেল স্থাপনের ফল 2 প্রথমে ব্রিটিশের ব্যবসাঁয় ভারতবর্ষে চালু করিবার 
জন্ত ও শাসনকার্ষের সুবিধার জন্য রেলপথ স্থাপিত হইয়াছিল। প্রথমে যে 

উদ্দেশ্তেই রেলপথ স্থাপিত হইয়। থাকুক, ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনে তাহা 

স্থদুরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভ্রত রেল স্থাপিত হইবার ফলে ইংরাজ 

বণিকের৷ ভারতের সবত্র তাহাদের মাল প্রেরণ করিতে পারে। যন্ত্রনিমিত 

পথ্য আমাদের দেশের কুটিরশিল্পভাত পণ্য অপেক্ষা! দামে সন্ত! ছিল। কাঁজেই 

কুটিরশিল্প প্রতিষে।গিতায় টি কিতে পারিল না । একে একে কুটিঃশিল্প লোপ 
পাইল। াঁমাদেব কুটিরশিল্প লোপ পাইবার একটি গুধান কারণ রেলপথের 

বিস্তার। এবলপথ নির্নীণের ফলে আমাদের গ্রাম এবং কৃিব্যবস্থারও 

অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । কুটিরশিন্প লোপ পাওয়াতে কারিগরেরা বেকার 

হইয়। পড়ে। তাঁহাদের সম্মুখে কৃষি ছাড়। জীবিকা নিবাহের আর কোন পথ 

উন্মুক্ত ছিল না। কাজেই জমির উপরে লোকের নির্ভরতা বাড়িল, জমি খণ্ড 

খণ্ড তইয়া পড়িতে লাগিল। মামাঁদের দেশের কৃষির প্রধান ক্রটি এই যে, 

জমিগুলির মাঁকার ছোট। তাহার জন্য রেলনিমাঁণ পরোক্ষভাবে দায়ী। 

গ্রামেব জীবনে রেলপথ আরও একভাবে ধিরূপ প্রতিক্রিয়াব কৃষ্টি করিয়াছে। 

রেলপথের বাঁধ ও পুলগুলি জলের স্বাভাবিক শ্রোতে বাধা দিয়াছে । আমাদের 

দেশে, বিশেষত পশ্চিম বাংলায় থে এত বন্যা হয়, তালার কারণ এই পুল ও 

রেলের উচ্চ বাধ; ইহাহ অনেক পণ্ডিতের মত। রেলপথের ছুই পাশে বনু 

জায়গায় জল জমির থাকে । উহাতে ম্যালেপিয়ার মশ। জন্মে। হার ফলে 

গ্রামাঞ্চলে ন্যালেরিয়ার বুদ্ধি পাইয়াছে এবং গ্রামের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া 

পড়িয়াছে। 

রেলপথের এই সব ক্রটি উপেক্ষনায় নতে। কিন্তু রেলপথ দেশের বু 

উপকারও করিয়াছে । রেলপথ আমাদের দেশের কষির উপরে কির্ধপ প্রভাব 

রিস্তার করিয়াছে তাহা আমরা! বলিয়যছি। কিন্তু স্ুফলও অনেক হহয়াছে। 

রেলপথ দ্বারা গ্রামের সহিত পৃথিরীর বাজারের যোগ স্থাপিত 'হইয়াছে। আজ 
আমাদের দেশের কৃষিজাত ভুব্য, পৃথিবীর সর্ধনন বিক্রয় হইতেছে। রাজার 
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ধড় হওয়াতে কৃষকেরা তাহাদের পণ্যের ভাল দাম পাইতেছে। রেল হওয়াতে 

চালান দেওয়। সহজ বলিয়া! পাট, তুল প্রভৃতির চাষ বাড়িয়াছে। এই পণ্যগুলি 

পৃথিবীর সর্বত্র রপ্তানী ভয়। ফলে রধি এবং ব্যবসায়ের অনেক উন্নতি 

হুইয়াছে। 

গ্রামের লোকের একদিক হইতে সুবিধা হইয়াছে । দুভিক্ষের সময়ে 

রেল থাকায় অনেক উপকার হয়। দেশের কোন অঞ্চলে ফসল ভাল না 

হইলে সেখানকার লোকের এখন 'আব না খাইয়া মরিবাঁব সম্ভাবনা নাই। 

দেশের অন্যত্র হইতে রেলযোগে থাগ্য আন। যাইবে । 

শিল্লেব উপরে রেলের প্রভাবও অবিমিশ্র মন্দ নভে। বনু কুটি..শিল্প 

ধবংস হইয়! গিয়াছে বটে, কিন্তু সেইখানে নূতন নূতন শিল্প ও কলকারথানা 

গড়িয়া উঠিতেছে। যানবাহনের স্বববিধার জন্য ইহ! সম্ভব হইস্বীভে। রেলপথ 

না থাকিলে বড় বড় কলকারখানা প্রতিষ্টা করা সম্ভব নহে। রেলপথে কয়ল॥ 

তেল ও কাচা মাল সম্তায় কারখানায় পৌছাইয়! দেওয়! হয়, আবার তৈয়ারী 
মাল দেশের বিভিন্ন স্থানে চালান যাঁয়। রেলপথ ছাড়া আসাম ও পশ্চিম বাংলার 

চা, পাঁট ইত্যাদি শিল্প প্রতিঠা সম্ভব হইত না। আধুনিক শিল্প এতটা রেলপথের 
উপর নিরঁরশীল যে, ইহ! ছাঁড়া৷ আধুনিক শিল্পের প্রসার কল্পনাই করা যায় না। 

রেলপথের জন্ত আমদানী ও রপ্তানীবাণিজ্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশের 

বিভিন্ন অংশ হইতে ফল রেলপথে বন্দরে আনীত হয় এবং সেখান হইতে 

পৃথিবীর নানাস্থানে প্রেরিত হয়। দেশের সর্বত্র যোগস্থাপন করিয়া রেলপথ 

বিদেশী পণ্যের বাজারও বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে । কাঁজেই আমাদের বৈদেশিক 

বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেলপথ হইতে ভারত সরকারের যথেষ্ট আয় হয়। 

আরও নান।ভাবে ইহা দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। 

সামাজিক জীবনেও রেলপথ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। লোকে এখন 

অনায়াসে এক স্থান হইতে অন্তস্তানে বাইতে পারে। দূর দেশের লোকের 
সঙ্গে মিশিতে পারায় গ্রামের লোকের মনে উদারত৷ বাঁড়িয়াছে। সংরক্ষণ- 

শীলতা এবং জাতিভেদেের সংস্কার দূর করিতে রেলপথ অনেকখানি সাহাব্য 

করিয়াছে । ভারতের বিভিন্ন লোকের মধ্যে ক্য হ্বাপন করিয়া ভারতবাসীকে 

এক অখণ্ড জাতি হিসাবে" গড়িয়। তুলিতে রেলপথের দান অতুঙ্নীয় । 

রেলপথের বিস্তার £ রেলপথের বিস্তার অনেক হইয়াছে বটে, কিন্ত 
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তাহা যথেষ্ট নহে। আমাদের দেশে ৩৩,০৮৪ মাইল রেলপথ আছে। রেলপথে 

সরকারের ৭৩২ কোটি টাকা খাটিতেছে। ভারতবর্ষের যতট! প্রয়োজন তাহার, 

পক্ষে এই রেলপথ যথেষ্ট নহে। আমেরিকায় ২৫০,০০০ মাইল রেলপথ আছে। 

আমাদের দেশে প্রতি হাজার বর্গমাইলে মাত্র ১০ মাইল রেলপথ ও ইংলগ্ডে 

এবং জামানীতে অনুরূপ স্থানে ১৯৫ মাইল রেলপথ আছে । আমাদের দেশে 

অন্তত ১,০*১০*০ মাইল রেলপথ থাঝা উচিত। আমাদের দেশে আরও বনু 

বেলপথ নিমিত হইতে পারে। 

রাজপথ ঃ চলাচলের পথেরও প্রয়োজন আছে। ভাল পথ থাকিলে 

শহরের সহিত গ্রামের যোগ স্থাপিত হইতে পারে। তাহা হইলে চাষীর! 

কষিজাত পণ্য দুরের বাঁজারে পাঠাইতে পারে। কৃষির উন্নতির জন্ত ভাল 
পথ বিশেষ প্রয়োজন । মোটর চলাচল বাড়িবার জন্য ভাল পথ আরও প্রয়োজন 

হহয! পড়িয়াছে। মোটর এবং লরার সাহায্যে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে দ্রুত 

লোক চলাচল এবং মাল চালান করা সম্ভব। রেলের এতটা স্থবিধা নাই। 

কিন্ত গ্রামাঞ্চলে মোটর চলিবার মত পথ নাই বলিলেই হয়। অতএব আরও 

রাস্তা তৈয়াী করা৷ দরকাঁর। এই প্রস্বোজন সরকারও অনুভব করিতেছে। 

পেট্রোলের উপরে অধিক শুন্ক ধার্য করিয়। তাহার একাংশ ভাল রাজপথ তৈয়ারীর 

জন্য রাঁখা হইতেছে । রাজ্যের পথোন্নয়নসংঘের হস্তে এই অর্থ দেওয়। হয়। 

এই সংঘ হইতে পুরাতন পথ মেরামত এবং নৃতন পথ তৈয়ারী করা হয়। কিন্ত 

ইহা অত্যন্ত ধীর গতিতে চলিতেছে । 

জলপথ 2 জাহাজ যানবাহনের একটি প্রধান উপায়। একদা ভারতবর্ষ 

জাহাজ নিমাণের জন্ত বিখ্যাত ছিল। ভারতীয় পোতে দেশদেশান্তরের পণ্য 

আফিত; নানা দেশের সহিত ব্যবসায়বাণিজ্য চলিত। কিন্তু ব্রিটিশ শাসন 

প্রবতিত হইবার পরে জাহাজ তৈয়ারী একেবারেই লোপ পাইয়াছে। দেশের 

পণা বিদেশে রপ্তানী করিতে এখন ভারতবর্ষকে বিদেশী জাহাজের উপরে নির্ভর 

কবিতে হয্ব। সম্প্রতি ছুই একটি ভারতীয় জাহাজ-কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে । 

এই জাহজগুলি উপকূল বাণিজ্যে নিযুক্ত হয় মাত্র। বৈদেশিক বাণিজ্যে 

ভারতীয় পোত নিযুক্ত হয় না বলিলেই চলে। দেশে জাহাজ তৈয়ারপীর কোন 

কারখানা ছিল ন1। কিছুদিন পুবে বিশাখাপত্বমে জাহাঁজ তৈয়ারীর একটি 

কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। 



রেলপথ ও যানবাহন ৪৮৭ 

ভারতীয় বাণিজ্যপোতের প্রয়ৌজনীয়ত৷ কাঁহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে 
না। নিজেদের জাহাঁজ ব্যতীত কোন জাতিই উন্নতি করিতে পারে না। 
জাঁহাজ তৈয়ারী করিবার স্বাভাবিক সুবিধা আমাদের দেশে যথেষ্ট আছে। 

এখন যে অর্থ বিদেশী জাহাজ কোম্পানীকে মাঁলবহনের মূল্য হিসাবে দিতে ভয়, 

নিজেদের জাহাজ থাঁকিলে তাহা দেশেই থাঁকিবে। দেশীয় জাহাজ দেশের 

লোকের নৃতন জীবিকাঁর পথ উন্মুক্ত করিবে। যুদ্ধের সময় বাঁণিজ্যপোত 

নিতান্তই প্রয়োজন। ভারত সরকারের উচিত জাহাজ তৈয়ারীর জন্য সাহাধ্য 

করিতে অগ্রসর হওয়া এবং জাহাজ-নির্মাণকার্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ভারতীয় 

উপকূল বাঁণিজ্যে বিদেশী জাহাজ কোম্পানীগুলিকে কাজ করিতে দেওয়া হইবে 

না, ইহার ব্যবস্থা করাও আঁশ প্রয়োজন । 



স্বাদশ পরিচ্ছেদ 

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য 

বৈদেশিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত (738191706 ০: 490০) £ বিদেশের 

সহিত ভারতবর্ষের ব্ছু প্রকার বাণিজ্য হইয়। থাকে । ১৯৫২-৫৩ সালে 

ভারতবর্ষে আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য মোট ৬৫৭"৯২ কোটি টাকা ও 

₹৭৪"৯২ কোটি টাঁকা হইয়াছিল। কাজেই বাণিজ্যের প্রতিকূল উদ্ত্ত 
€0105০0191)15 19191705 ০01 61905 ) ছিল ৮৩০০ কোটি টাক । 

স্বাধীনতার পর গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে ১৯৫০ সাঁল বাঁতীত আঁর বোন 
বৎসরেই আমাদের বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত জন্বকূল ছিল না। আর চারি বৎসরই 

বাণিজোর উদ্ধত প্রতিকূল ছিল। কিন্তু তাঁহার পূর্বে বেশিসংখ্যক বৎসরেই 
আমাদের বাণিজ্যের উদ্ধৃত অনুকুল থাকিত। এই পরিবর্তনের কারণ কি? 

প্রধান কারণ এখন প্রাতি বখমরই বিদেশ হইতে বই পরিমাণ খাগ্শস্য 
আমদানী করিতে হয়। ১৯৫১-৫২ সালে মোট ২২৪*১ কোটি টাকা মূল্যের 

খাগ্যশস্ত, ভাল ও ময়দা প্রভৃতি আমদানী কর! হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে কিছু 
খাছ্যশস্ত অবশ্ট আমদানী করিতে হইত কিন্তু তাঁহার পরিমাণ অনেক কম 

ছিল। দেশের মধ্যে খাগ্শস্তের উৎপাদন লোক্সংখ্যার তুলনায় কম হইতেছে 

বলিয়াই এত বেশী মূল্যের খাগ্চদ্রব্যাদি আমদানী করিতে হয়। কৃষির উন্নাতি 

করিয়া খাগ্যশন্তের উৎপাদন না বাড়াইলে এই সমন্তার সমাধান কর! সম্ভব 

হইবে না। 
দ্বিতীয় কারণ আমাদের দেশ বিভক্ত হওয়া । অবিভক্ত ভারতবষ প্রতি 

বৎসরই প্রচুর পরিমাণে তুল! ও পাঁট দেশবিদেশে রপ্তানী করিত। কিন্ত 
যে সমস্ত অঞ্চলে তৃলা ও পাট হইত, তাহার বেশী অংশ দেশ বিভাগের জন্য 

পাকিস্তানের অন্তর্গত হয়। ফলে রপ্তানী ত দূরে থাকুক, ভারতকে পাকিস্তান 

হুইতে বু পরিমাণ পাঁট ও তুল! আমদানী করিতে হইতেছে। যাহ! পূর্বে 
রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে ছিল, তাহা! এখন আমদানীর মধ্যে পড়িল। ১৯৫১-৫২ 

সালে আমাদের ১৩৬'৪ কোটি টাকা মূল্যের তুলা বিদেশ হইতে রপ্তানী করিতে 

হয়াছে। ফলে বাণিজ্যের উদ্ত্ত যাহা অন্থকূল ছিল, তাহ। প্রতিকূল হইল। 



ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ৪৮৯ 

তৃতীয় কারণ মুদ্রান্ফীতি। আমাদের দেশে মুদ্রান্ষীতির দন্ত জিনিষপত্রের 
উৎপাদন-ব্যয় অত্যন্ত বেনী; এবং সেইজন্ত রপ্তানী দ্রব্যের দামও অত্যধিক। 
ইহার ফলে বিদেশে আমাঁদের রপ্তানী দ্রব্যের চাহিদা কমিয়া যাইতেছে ও 
রগ্তাশীর পগিমাণও কমিতেছে। রপ্তানী কমিতেছে অথচ আমদানী বাড়িতেছে। 
ফলে বাণিজ্জের উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইতেছে। 

বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য (69৮৮169 ০: 10161217 0906) £ 

আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রথম বৈশিষ্ট) গত কয়েক বৎসরই ( ১৯৫০ 

ব্যতীত) খাণিজ্যের হদ্বত্ত প্রতিকূল হইতেছে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পূর্বে 
বাণিজ্যের উদ্বত্ত সাধাবণত অনুকূল হইত। এই পরিবর্তনের কারণ বর্তমানে 

আমাদের দেশে থাগ্ঠাভাবের জন্য বহু পরিমাণ থাগ্শশ্ত বিদেশ হইতে আমদানী 
করিতে হইতেছে। দ্বিতীয়ত, পূর্বে ভারতবর্ষ বহু পরিমাণ তুল! ও পাট রপ্তানী 
করিত। কিন্তু যে সমস্ত অঞ্চলে পাট ও তুলা হয় তাহার বেশী অংশই 
পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হওয়াতে বর্তমানে আমাদের বহু তুলা ও পাট আমদানী 

করিতে হইতেছে। দেশে জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধির ফলে রগ্তানীর পরিমাণও 
কমিতেছে। কাজেই বাণিজ্যের উদ্ত্ত প্রতিকূল হইতেছে । 

রপ্তানী ও আমদানীর মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্য ও কাঁচা মালের পরিমাণ হিসাব 

করিলে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য পাওয়া ধাইবে। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যস্ত ভারতবর্ষের 

রগ্ডানীর মধ্যে কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের প্রীধান্ত ছিল। কিন্তু কুটিরশিল্প লোপ 

পাইবার পর হইতে আমাদের রপ্তানীর মধ্যে শিল্পজাঁত দ্রব্যের পরিমাণ কমিয়া 
বায় ও কাচা মালের পরিমাণ বাড়ে। আবার আমদাশীর মধ্যে শিল্পঞজাত দ্রব্যের 

পরিমাণই বেশী ছিল। কিন্তু দেশের মধ্যে কিছু কিছু শিল্লোন্তি হওয়ার ফলে 

কয়েক বৎসর হইতে আমাদের কাচামালের রপ্তানী কমিতেছে ও আমদানী 

বাড়িতেছে ও শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানী বাড়িতেছে ও আমদানী কমিতেছে। 

১৯৫১-৫২ সালে, মোট রপ্তানীর শতকরা ৫০*৭ ভাগ শিল্পজাত দ্রব্য ও মাত্র ২১ 

ভাগ কাচা মাল। আমদানীর মধ্যে শতকরা ২৯৪ ভাগ কাচা মাল ও ৪* ভাগ 

শিল্পজাত দ্রব্য। ছুর্তাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে বস্ত্রাদি তৈয়ারী করিবার 

ব্যবস্থা ভাল নহে । ফলে আমাদিগকে প্রতি বৎসর বহু টাকার যন্ত্রাদি বিদেশ 

হইতে আমদাশী করিতে হয়। অবশ্ঠ এই সমস্ত যন্ত্র ব্যবহার দ্বারাই শিল্পোন্নতি 
সম্ভব হইতেছে । ১৯৫১-৫২ সালে মোট ১০৪ কোটি টাকার যন্ত্রাি আমদানী 



৪৯০ পৌরনীতি 

হইয়াছে । ইহা বাদ দিলে মোট আমদানীর মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাগ 

ঈাড়ায় শতকরা ২৭৪ ভাগ। ইহাকে মূলধন বলা যায়। 

আমাদের বৈদেশিক বাণিঙ্যে ইংলণ্ড ও আমেরিকার অংশ অন্তান্ দেশ 

অপেক্ষা অনেক বেশী। ১৯৫১-৫২ সালে আমরা ইংলগ্ু হইতে ১৫৭৮ কোটি 

টাকা মূলোর দ্রব্যাদি আমদানী করি ও ইংলগুকে ১৮৯৫ কোটি টাকার 

জিনিষ রপ্তানী করি। এবৎসরে আমেরিকা হইতে ২৮৭৯ কোটি টাকার 

জিনিষপত্র আমদানী ও ১৩২১ কোটি টাকার জিনিষপত্র আমেরিকায় রপ্তানী 

করি। আর কোন দেশ হইতে এত বেণী মূল্যের জিনিষ আমদানী কিংবা 

রপ্তানী হয় ন।। সোভিয়েট রাসিয়া আমাদের নিকট হইতে মাত্র ৬৯ কোটি 

টাকার জিনিষ কিনিয়াছে ও মাত্র ১৩ কোটি টাকার জিনিষ বিক্রয় কগিয়াছে। 

আমদানী ও রপ্তানীর প্রকৃতি £ যে সকল দ্রব্য রপ্তানী কর! হয়, 
তাহার মধ্যে পাট, তুলা» চা, চাউল, গম, তৈলবীজ, চামড়া, গালা, পশম, তামাক, 

অভ্র, রবাঁব, নারিকেলের ছোবড়াজাত দ্রব্য, "ফল ও সজ্জা, মশল1, কফি ইত্যাদি 

উল্লেখষোগ্য। 

রপ্তানী £ পাট এবং পাটজাত দ্রব্য, বথা-_বস্তাঃ চট ইত্যাদি ইংলগ্ু» 
আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া. বর্মা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তান্ত দেশ, ভাপান ফ্রান্স, 

জামানী, ব্রেঞ্িল, আর্জেনটিন। প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়। ১৯৫২-৫৩ সালে 

১২৬২৫ কোটি টাকার পাট ও পাটজাতদ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে । আমাদের 

মোট রপ্তানীর ইহা শতকরা ৩৬ ভাগ। তুলা ও স্থতির কাপড় ছুইই 

রপ্তানী হয়। তৃনা1 জাপান, ইংলগু, চান, ফ্রান্স, আমেরিক! প্রতি ক্রয় 

করিত। স্যতির কাপড় বর্মা, সিংহল, স্টেট সেটেলমেন্ট, মিশর, ইরাণ 

ইরাঁক প্রভৃতি দেশে চালান যায়। ১৯৫২-৫৩ সালে ৯০৬ কোটি টাকার 

তুলা এবং তুলাগাত দ্রব্য রপ্তানী হইয়া,ছ। ইহা মোট রপ্তানীব শতকর! 
১১ ভাগ। চা বেণার ভাগই ইংলণ্ডে চালান যায়। মোট রপ্তানীর ৯৯ 

ভাগই ইংলগু ক্রয় করে। ইংলগ্ডের পরে ক।নাডা, বর্ম, আমেরিক! ইত্যাদি 

চা ক্রয় করে। ভাবতবর্ষে যত চা উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৭৫ ভাগই রপ্তানা 

তয়। ১৯২-৫৩ সালে মোট ৮০১ কোটি টাকার চ1 রগানী হইয়াছিল। 

চাঁউল, গম, যব, জাওয়ার, বাজর! প্রভৃতি খাগ্যশস্তয আরব দেশ, ইরাক, ইরাণ, 

ইংলণ্ড ও জার্মানী গ্রহঁতি দেশে চালান যাঁয়। তৈলবীজের মধ্যে তিনি, ইংলগ্» 
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ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে এবং রেড়ি আমেরিকা ও ইংলগ্ডে 

চালান হয়। অন্ঠান্ত তৈলবীজও কমবেশী নানাস্থানে রপ্তানী হয়। ১৯৫২-৫৩ 
সালে ৭"৫৫ কোটি টাকার তৈলবীজ রপ্তানী হইয়াছে । চামড়া প্রধানত 

আমেরিকা, ইংলগ্ড» ইতালী, জামানী প্রভৃতি শে যায়। ১৯৫২-৫৩ সালে 

৫৬ কোটি টাকার চামড়া রপ্তানী হইয়াছে । প্রায় আট কোটি টাক। মূল্যের 

গাল। আমেরিকা, ইংলও্ড ও জামানীতে যায়। 

মোট ১৪৮৮৭ কোটি টাকার কাঁচা মাল রানী হইয়াছে এবং ৪০৪৮২ 

কোটি টাকার শিল্পজাতপণ্য এবং ১৫৭৮৮ কোটি টাকার খাছ রপ্তানী হইয়াছে। 

আমদানী : তুলা ও স্থতির কাপড়, যস্ত্রপাঁতি, রেশম, পশম, কাগজ, 
পিচবোর্ড, লৌহদ্রব্য, রং, ওষধ, কাঁচের বাসন, তামাক, মসলা খাছ্যঃ মদ, কাঠ, 

শ্য ইত্যাদি আমদানী হয়। 

তুল! ও সুতির কীপড় ভারতবর্ষে আমদানী হয়। লম্বা আইশযুক্ত তুলা 
ব্রিটিশ পূব আসফ্রিক।, ঈজিপ্ট ও আমেরিকা হইতে আমদানী হইত। হ্যতির 

কাপড় ইংলগ্, জাপান, চীন, সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, ইতালী প্রভৃতি 

দেশ হহতে আসিত। ১৯৫১-৫২ সালে ১৩৬ কোটি টাকার তুলা ও ৬৫ কোটি 
টাকার কাপড় আমদানী হইয়াছে । মোট আমদানীর ইহ। শতকরা ১৬ ভাগ। 

পশম এবং পশমী জিনিষও বহু আমদানী হয়। ১৯৫১-৫২ সালে ১০৮১ কোটি 

টাকাণ পশম ও পশমী জিনিষ 'আসিয়াছে। সাধারণত ইংলগু, জাপান, ইতালী 

জামানা ও ফ্রান্স হইতে পশমী জিনিষ আমিত। রেশম ও রেশমী দ্রব্যাদি 

চীন, জাপান, ইংলণ্ড ও ইতালী হইতে আমদানী হয়। কৃত্রিম রেশমও বহু 

পরিমাণে ভারতবর্ষে আমদানী ভয় । ১৯৫১-৫১ সালে ৩০ কোটি টাকার কৃত্রিম 
রেশম আমদানী হইয়াছে । ইংলগ্ু, আকেরিকা, জার্মানী, খেলজিয়ম প্রভৃতি 

দেশ হইতে ১৯৫১-৫২ সালে ১০৪ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি বথা বৈদ্যুতিক, 

যন্ত্রাদি, কৃষিযন্ত্র, চিনি ও চায়ের কারখানার যন্ত্রাদি এবং যন্ত্রের অংশ আমদানী 

হয়। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদিও বহু আমদানী হয়। ১৯৫১-৫২ সালে আমেরিকা, 

ইংলগু, জাপান প্রভৃতি অঞ্চল হইতে ১০*৩৫ কোটি টাকার বন্ত্রাদি আমদানী 

হয়। ইংলগ্ড, জাপান, আমেরিকা, জার্মানী প্রভৃতি দেশ হইতে ২১'৯৩ কোটি 

টাঁকার লৌহ ও ধাতবদ্রব্য আমদানী করা হয়। ওুঁষধ ইংলগু, জাপান, আমেরিকা, 

জামানী প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী হয়। কাগজ ও পীচবোর্ড কানাডা, 
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আমেরিকা, সুইডেন, জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে আসে। মোট আমদানীর 
মধ্যে ৩৩৯৭ কোটি টাকার € শতকরা ৪* ভাগ) শিল্পজাঁতদ্রব্য ২৬২** কোটি 
টাকার ( শতকরা ৩* ভাগ ) খাগ্য এবং ২৫৩"* কোটি টাকার (শতকরা ২৯৪ 

ভাগ ) কাচা মাল ছিল। 

বিভিষ্ন দেশের সহিত ব্যবসায় ঃ ইংলগু ভারতবর্ষে স্থতির কাপড়, 
যন্ত্রপাতি, ওষধ, ধাতব দ্রবা, খাগ্ঠ, রং, চামড়া পাঁকা করিবার সরঞ্জাম, কাগন, 
রবারের দ্রব্য, তামাক ইত্যাদি রপ্তানী করে। ভারতবর্ষ হইতে ইংলগ্ড পাট ও 
পাটজাতিদ্রব্য, চামড়া, তুলা, তৈলবীজ, চীনাবাদাম, চা, পশম ও পশমী জিনিষ, 
চা, নারিকেলের ছোবড়াজাত জিনিষ, কফি, গালা, রবার প্রভৃতি কেনে। 

অনেক জিনিষেরই ইংলণ্ড আমাদের সর্বাপেক্ষ। বুহৎ খরিদ্দার। 

আমেরিক! দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। গাঁলা, চামড়া, চট আমেরিকাই 

সবাপেক্গ অধিক ক্রয় করে। তাহা ছাড়', তুলা, পশমী জিনিষ, চা, ফল এবং 

সজীও আমেরিকা ক্রয় করে। আমেরিকা হইতে বন্ত্রপাতি, রং ও চামড়ার 

কাজের জিনিষ, কাগজ, বোর্ড, তুলা, রবারজাত দ্রব্য, তামা, কেরোসিন ও 
পেট্রোল রপ্তানী হয় । 

পাকিস্তানের স্থান তৃতীয়। পাবিস্তান ভারতবর্ষ হইতে কয়লা, কাপড়, 

লোহ৷ ও ইস্পাত, সরিষার তৈল, চিনি, পাটজাত ভ্রব্যাদ্দি ক্রয় করে। পাকিস্তান 

তইতে আমরা কাচা পাট, তৃলা, জিপসাঁম, চামড়া ইত্যাদি ক্রয় করি। বম! 
হইতে চাউল, কেরোদিন তৈল, পেট্রোল, ও সেগুন কাঠ আসে এবং স্থতির কাপড়, 

পাটজাত দ্রব্যাদি, লৌহ ও ইম্পাত, চা, চিনি, কয়লা প্রভৃতি ভারতবধ হইতে 

ক্রয় করে। বর্ম আমাদের কয়ল। এবং সুতির কাপড়ের একজন বড় খরিদ্বার। 

জাপান সুতির কাপড়, রেশমী কাপড়, পশমী কাপড়, কাচের বাসন, 

ধাতবদ্রব্য, যন্ত্রপাতি, খেলনা, রবারজাত দ্রব্য, কাগজ ও বোর্ড রঞ্চানী করিত। 

তুল! এবং লৌহের জাপানই ছিল বড় খরিন্দার। তাহ। ছাড়া, পাট এবং পাটজাত 

দ্রেবয, অত্র, গালা চামড়1 ইত্যাদিও জাপান প্রচুর কিনিত। 

জার্মানীর স্থান পঞ্চম ছিল। জামানী পাট, তুলা, চীনাবাদাম, খেল, তাস, 

চামড়া, গালা, চা, নারিকেলের ছোবড়াঙাত দ্রব্য ইত্যার্দি কিনিত। যন্ত্রপাতি, 

রং, চামড়ার জিনিব, 'উধধ, ধাতব দ্রব্য, কাঁগজী বোর্ড, কাঁচের বান, ছুরি, 

কাঁচি গ্রভৃতি রপ্তানী করিত। 
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ফ্রান্স তৃলা, পাঁট ও পাটজাত দ্রব্য, চীনাবাদাম, চামড়া, কফি, নারিকেলের 
ছোবড়াত দ্রবা, গাল! ইত্যাদি কিনিত এবং মদ, যন্ত্রপাতি, রং, স্থতির কাপড়» 

ওষধ, পশমী ও রেশমী জিনিষ, টয়লেট ইত্যাদি রপ্তানী করিত। সোভিযেট 

রাপিয়া চায়ের বাক্স ইতাদ্দি পাঠাইত এবং পাট, চা প্রভৃতি কিনিত। চীন 

তুলা, পাট ও পাটজাত দ্রব্য ইত্যাদি কেনে এবং স্থতি ও রেশমী কাপড় ইতাদি 

পাঠায়। অস্ট্,লিয়া পাটের থলি, স্থতির কাপড়, চামড়া, চা ইত্যাদি কেনে 
এবং ঘোড়া, পশম, খাগ্ঠ, গম ইত্যাদি পাঠায় । সিংচল আমাদের প্রতিবেশী 

ছীপ। সিংহল হইতে গুষ্ধ নারিকেল, নারিকেলের তৈল, চা, মাছ, বীজ ইত্যাদি 

আমদাণী হয় এবং চাউল, বস্ত্র, কয়লাঃ দাইল, ফল ইত্যাদি ভাবতবর্ষ হইতে ক্রয় 

করে। 

বাণিজ্যের উদ্বত্ত অনৃষ্ট বিষয়ের তালিকা (11151515165 15005 

10 005 1991911065 ০ €1206) £ বে বেবিষযজের তালিকা লইয়া বাণিজ্যের 

উদ্বত্তের হিসাব কর! হয়, তাহাদিগকে সাধারণত ছুই ভাগে ভাগ কর! যায় । 

গ্রথমভাগে পরে যে সমস্ত দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী করা হয়। যেমন ভারত 

পাট ও পাটজাত দ্রব্য, তুলা ও বস্ত্র” যন্ত্রা্ি প্রভৃতি নানাপ্রকারের জিনিষ 

আঁমলনী ও রপ্তানী করে। এই গিনিষগুলির তালিকাকে দৃষ্ট বিষয়ের 

(ড1511915 1[1510)5) তালিক। বল। হয়। কারণ ইহাদের হিসাব প্রতিমাসে ও 

বৎসরে সরকারী দপ্তর হহতে প্রকাশ করা হয । দ্বিতীয়ভাগে পরে এমন 

কতকগুলি বিষয় যাঁহীর হিসাব বা ভালিক| সরকারী আগমনিগম দপ্তর 

(00510175 [)7..) হইতে প্রকাশ করা হয় না। সেইজন্য দ্বিতীয় বিষয়- 

গুলিকে অদৃষ্ট বিষয়ের (125151915 165:19) তালিক! বলা হয়। বেমন ভারত- 

বর্ষের বাণিজাপোতের সংখ্যা খুবই কম বলিয়া! আমাদিগকে বহু বিদেশী জাহাজে 

মাল পাঠাইতে হয় কিংবা মাল আনাইতে হয়। এই বাবদ বিদেশী জাহাজের 

মাণিকদের প্রতি বৎসর অনেক টাক! দিতে হয়। দ্বিতীয়ত, বহু বিদেশী ব্যাঙ্ক, 

বীমা কোম্পানী এদেশে ব্যবসা করে এবং তাহাদের পারিশ্রমিক ও মুনাফ! 

বাবদ ভারতের লোককে প্রতি বংসর অনেক টাক! দিতে হয়। তেমনি প্রতি 

বৎমর বহু ভারতীয় ছাত্র বিদেশে পড়াশুনা করিতে যায় ও দেশের অর্থ বিদেশে 

ব্যয় করে। ভারতবর্ষের অনেক লোক আবার বিদেশ ভ্রমণে যাইয়া সেই সব 

দেশে অর্থব্যয় করিয়া আসেন। এইবাবদ প্রতিবৎসর কিছু কিছু অর্থ 



৪৯৩ পৌরনীতি 

আমাদিগকে বিদেশে পাঠাইতে হয়। অবশ্ত অনেক বিদেশীও ভারতবর্ষে 

বেড়াইতে আসেন এবং এদেশে অর্থ ব্যয় করেন। সেই বাবদ আমরাও বিদেশ 

হইতে কিছু টাক! পাই । কোন দেশ যদি বিদেশ হইতে ধার করিয়া থাকে, তবে 

তাহাকে প্রতি বৎসর সুদ বিদেশে পাঁঠাইতে হয় ও আঁসলের কিছু কিছু শোধ 

দিতে হয়। এই সমস্ত বিষয় বাবদ যে দেনা পাওনাঁর হিসাব করা যায়ঃ 

তাহাদিগকে অদৃষ্ট বিষয়ের তালিকা বল! ভয়। 

১৯৫২-৫৩ সালের প্রপান প্রধান আমদানী ও রপ্তানীর তালিকা 
( কোটি টাক। মূলোর ) 

রগুানী আমদানী 

জিনিষ মন্য থাস্ঠশশ্য ১৫২'৭২ €কাটি 

পাটঙ্গাত দ্রব্য ১২৬২৫ কোটি তুলা ৭৬৭৮ »। 

বস্ত্রাদি ৬৬৮ ১, ৃ মন্তরার্দি ৮৭৮ ১, 

ঢা ৮০", 9, | ঠ্ল ৮১৭০ ৯ 

মসলাপাতি ২০২ ১ । উধধপতরাদি ২৭+৮৩ ১ 

চামড়াজাত দ্রধা হত গাড়া ২৮০৫ ১, 

কাঁচ' চামড €₹*৩ ১ লৌ5চ ও লৌহ নিমিত 

তৈল ২১৯ ১ দ্রব্যাদি ২৩৭ ১, 

তুলা ২৮৮ ০, অন্থান্থ ধতুজাত 

তামাক ১২৮ 1 দ্রব্যাদি ১৯৩৭ ২, 

ফল ও তরকারী ১৫৫ ৪ কাগঞ্পত্র ১২৭৯ » 

লাক্ষা প্রভৃতি ৮২». | হার্ডওয়ার কাটলারী ১৮২৬ » 
ধাতু দ্রব্যাদি ৩৬৯৯ 9 রং ১০'৪২ ৯», 

তৈলবীজ ৪৫৫ » সুতা ও বন্ত্র ৪৯৯ ১ 

পশম প্রভৃতি ৮৪২ ৯ 1. উলের কাপড ৬৭২ , 

ইলেকৃট্রকের জিনিষ ১৩৮১ » 

তামাক প্রভৃতি ১৮৪ ১, 



তেয়োদশ পরিচ্ছদ 
যুদ্রানীতি ও ব্যাক্কিং 

মুদ্রা £ টাঁকাঁই ভাবতবর্ষের মুদ্রার মাঁন। যুন্ধের পূর্বে রৌপ্য টাকার 
ওজন ছিল :৮* গ্রেন, তাঁহার মধ্যে ১৬ৎ গ্রেন রূপা ও ২০ গ্রেন পান ছিল। 

এখনকার টাকায় রূপা একেবারেই নাই । উহা প্রধানত পিকেল দিল] গ্রস্তৃত। 

এক টাকার নোটও প্রচলিত আছে। 

সরকার আধুলি, সিকি, ছু'আনি, এক আনি, আপ আনি ও এক পয়সার 

মুদ্রা তৈয়াবী কবে। বিজার্ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখ! ও সরকাগী কোষাগার 

হইতে লোকেব প্র য়াজন মত এই সমস্ত মুদ্রা দেওয়] হয়। 

কাগজী অর্থঃ আমাদের দেশে কাগছী অর্থ চালু আছে। ইচা 

পরিধর্তনীয় কাঁগগী অর্থ। পুবে ইহা ভারত সরকাঁর ইন্তু করিত। এখন 

রিজার্ড ব্যাঙ্কই ইহা চালু কর্বার একমাত্র অধিকারী । বিজাভ ব্যাঙ্ক ইহার 

পরিবর্তে টাক! না৷ দিতে পারিলে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিবে বলিয়া আশ্বাস 

দেওয়। আছে। ২২, ৫২১ ১০২১ ৫০২, ১০০ টাঁকাব কাগণী মর্থ এখন চালু 
আছে। ১০০২ টাখা অপেক্ষা বড় নোট বিঠ্তি অর্থ নহে বলির ঘোষিত 

হইয়াছে । 

রিগগীত প্যান্ক এ নোটের জন্য নগদ টাক! ও ব্বর্ণ এবং স্ট|/লিং জম রাঁখে। 

আইন অনুসারে মোট চালু নোটের অন্তত ৪* ভাগ মূলোর স্বর্ণ অথবা স্টালিং 
জম] রাখিতে হইবে। বে পরিমাণ স্বর্ণ তহবিলে রাখা হইবে তাছার মূল্য কখনই 

চল্লিশ কোটি টাকার কম হইবে না। বা মূলের টাকা! এ৭ং জাতীয় সরকারের 

খণ”র জম! রাখা চলিবে। 

১৯৪৯ সালের ২৭শে মে মোট চালু কাগজী অর্থের পরিমাণ ছিল 

১১৭৮'৩৭ কোটি টাক।। সংরক্ষিত তশ্বিলে ৭*২ কোটি টাকার স্বর্ণ ও 

বর্ণ মুদ্রা, ব্রিটিশ সরকান্সের স্টালিং খণপত্রী ৭১০৩৭ কোটি টাকার, ৪৭+*৪ 

কোটি টাকার রৌপ্যমুদ্রা এবং ৪১৩৭২ কোটি টাকার ভারত সরকারের খণপত্র 

ছিল। 



৪৯৬ পৌরনীতি 

বর্তমান মুদ্রীনীতি : ভারতবর্ষ আহ্বর্জাতিক আধিক ভাগ্ডারের সভ্য 
হইয়াছে । টাঁকাঁর সহিত ডলার ও স্টালিং কত হচাবে পিনিময় হইবে, তাহ। 

সরকার নির্দিষ্ট করিয়। দিয়াছে । টাকার স্টাপিং বিনিমষের গাব টাকা প্রতি 

১ শিলিং ৬ পেন্স। রিজার্ ব্যাঙ্ক সকলের নিকট হইতেই এই চাবে স্টানসিং 

কিনিবে ও বেচিবে। ইহা ছাড় টাকার বিনিময়ে অন্তান্ত বিদেশী মুদ্রাও 

নির্দিষ্ট হারে রিজার্ত ব্যাঙ্কে পাঁওয়া যাইতেছে। 
হ্বরবিনিময় মান (0৯010. 17201771162 91800710): স্বর্ণবিনিময় 

মান স্বর্ণ মানের একটি শ্রেণী বিশেষ । কোন দেশে স্বর্ণবিনিময় মান থাকিতে 

হইলে সেই দেশের মুদ্রাবাবস্থার নিয়লিখিত বৈশিষ্টা থাঁকা প্রয়োঙ্গন। প্রপমত, 

সে দেশের মধ্যে স্বর্ণমুদ্রাব প্রচলন থাকিনে না এবং অণণন্ত ধাতৃঘুদ্রা কিংবা 

কাগজীমুদ্রার প্রচলন থাকিবে। দ্বিতীষত, অন্বান্ত মুত্রা বা কাগন্গীমুদ্রার 

বিনিময়ে বিদেশে একটি নির্দিষ্ট মূল্যে স্বর্ণ ক্রয় বিক্য়েব বাবস্থা সরকাঁর হইতে 

করিতে হইবে । সবকাঁর কিংবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশেব মধ্যে স্বর্ণ ক্রয় বিক্রয় 

করিবে না। কিন্তু বিদেশে করিতে রাজী থাকিবে । তৃঁতীযত, এই বাবস্থা চালু 

রখিবার জন্য কোন একটি বিদেশে সংরক্ষিত তবিলে কিছু স্বর্ণ জম! রাখা 

হয়। অবশ্য যে দেশে এই তচবিল রাখা হইবে সেখানে স্বর্থমান প্রচসিত 

থাকিবে । এই বৈশিষ্টাগুলি থাকিলে সে দেশের মুদ্রান্যবস্থীকে স্বর্ণটিনিমন়্ 
মান বল হয়। 

ভারতবর্ষে ১৯০০ সান হইতে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত স্বর্ণ মিনিময় মান বগল 

হিল। এই সময় দেশের অভ্যন্তরে স্বর্ণমুদ্রাব বিশেষ প্রচলন ছিল না। রূপার 

টাকা ও কাগলী নোট বাজাবে চালু ছিল। কিন্ধ ইভাঁর বিনিময়ে ভারত 

সরকার এক পাউণ্ড ১৫২ টাক! ঠিসাবে লগ্ডনে স্বর্ণ ক্ররবিক্রঘ করিতেন। 

ইংলণ্ডে এই সময়ে স্বর্ণমান (প্রচলিত ছিল ও এক পাউগ্ডের বদলে সেই মূল্যের 

সোনা পাওর। যাইত। ভারতীয় টাক! দিয়া কেহ দ্দি তখন পোনা কিনিতে 

চািত তবে তাঙগকে লগ্ডনে ভারত সরকারের সংরক্ষিত তহবিল হইতে সোনা 

দেওয়া ভইত। এই তহবিলকে স্বর্মান তহবিল (0017 565110510 

[২6561756) বলা হইত। ১৯১৭ সালে নানা কারণে ভারত সরকার এই 

ব্যবস্থা প্রচলিত রাখিতে অক্ষম হইয়! পড়ায় ইহ] তুলিয়া! দেওয়া হয়। 
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মুদ্রানীতি ও ব্যাক্কিং ৪৯৭ 

ব্যান্কিৎ ব্যবস্থা 

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবাঁসী ব্যা্কিং কারবারে অভ্যন্ত । 

ব্যাঙ্কারদিগকে শ্রেষ্ঠি অথবা চেটি বলা হইত। তাহারা সর্বত্র সম্মানিত হইত । 

আধুনিক পদ্ধতিতে ব্যাঞ্কিং আরম্ভ হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে। বর্তমান 

ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, যৌথমুসধনী ব্যাঙ্ক এবং কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর 
প্রতিষ্ঠান আছে। 

ভাবতীয় রিজার্ত ব্যাঙ্ক ভারতবর্ষেব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক । ১৯৩৫ সালে ইহা 
স্থাপিত হইয়াছে । বর্তমানে এই ব্যাঙ্কের মালিক কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট । একটি 

কেন্দ্রীয় পরিচালকসংঘ ব্যাঙ্কের কার্য পবিচালনা করে । এই সংঘের চৌদ্দ জন 

সভ্য আছে। রাস্ট্রপাল সংঘের সভ্যদের নিযুক্ত করেন। 

রিজীভ ব্যাঙ্ক কাঁগজী অর্থ চালু করিবার একমাত্র অধিকারী । রিজার্ 

ব্যাঙ্ক সরকারের ব্যাঙ্ক । কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের সব অর্থ এই 

ব্যাক্গে জমা থাকে । ইভা অন্ঠান্ত বৌথ ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্কার। তপশীলতভুক্ত 
ব্যাঙ্কের চলতি আমানতের শতকরা পাঁচ ভাগ এবং স্থায়ী আমানতের শতকরা 

ছুইভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে সন্দাই জমা বাখিতে হয়। প্রয়োজন হইলে তপশীলভুক্ত 

ব্যাঙ্কগুশি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ধার লইতে পারে। 

ভারতবর্ষে বু যৌথ ব্যার্ষিং কোম্পানী আছে। তাঙগর মধ্যে ইম্পিরিয়াল 

ব্যাঙ্ক সাপেক্ষ! বড়। খেখানে বিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা নাই সেখানে 

ইম্পিরিয়াল ব্যঞ্ষি বিজার্ত ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি হিসাবে কাক করে। বাঙ্গালীদের 

ব্যাঙ্ষের মধ্যেই কুশিল্লা ব্যাঙ্ষিং কর্পোরেশন, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এবং 

বেঙ্গল সেন্ট ণল ব্যাক্কই অর্দীপেক্ষা বড় ব্যাঙ্ক ছিল। বর্তমানে এই ব্যাঙ্কগুলি 
সন্মিলিত করিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ. ইপ্ডিয়! নামে একটি ব্যাক্ক প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । ভাগতীয় ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে ব্যাঙ্ক অফ ইশ্ডিয়া, সেণ্টণল ব্যাঙ্ক প্রভৃতি 

বড়। ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি জনসাধারণের নিকট হইতে টাকা জমা রাখে এবং 

জামানত রাখিয়া ব্যবসায়ীদের টাক! ধার দেয়, বিল এবং হুশ্ডি বাটার 

(71500987)6) কাঁজ করে, স্রক্ষিতভাবে রাঁখিবার জন্য অলঙ্কার এবং দলিলপত্র 

জম রাখে । 

আর এক শ্রেণীর ব্যাঙ্ক আছে। তাহাদিগকে বিনিময় ব্যাঙ্ক বলে 

৩ 
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(6%:01091166 738101-9)1 তাহারা বৈদেশিক মুদ্রা বেচাকেনা করে এবং 
বৈদেশিক বিল বাটার (7015008:16) কাঁজ করে। এই ব্যাঙ্কগুলির সবই 
বিদেশী এবং ইহাদের প্রধান কারধালয় বিদেশে অবস্থিত । 

উপরে যে সকল ব্যাঙ্কের বর্ণনা করা হইল, তাহা আধুনিক পদ্ধতিতে 
পরিচালিত। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ব্যাঙ্কের কা হইয়! 
আসিতেছে । এইগুলিকে দেশী ব্যাঙ্ক বলে। এই ব্যাক্কগুলিকে ইউরোপীয় 
পদ্ধতিতে পরিচালিত আধুনিক ব্যাঙ্ক হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখা হয়। দেশী 
ব্যাঙ্কারগণ বহু নামে পরিচিত--বথ! শ্রেঠী, সাহুকার, শ্রফ, চেটি ইত্যাদি। 
দেশী ব্যাঙ্কগুলি পারিবারিক প্রতিষ্ঠান। নিজেদের মূলধন লইয়া ইহারা 
ব্যবসায় করে; লোককে টাকা ধার দেয় ও হুণ্ডি বাটার (])1909915%) 

কাজ করে। 

পোস্ট অফিসের সেভিংস ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক, জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রভৃতি 
বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানও এদেশে আছে। ভাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে লোক টাক! 

জমা রাখিতে পারে । কিন্তু এখাঁন হইতে ধার দেওয়া হয় না। সমবায়ব্যাস্ক 
১৯০৪ সাল হইতে গঠিত হইয়াছে । কৃষক, শ্রমিক বা বেতনভোগী লোকদের 

ধার দিবার জন্য গ্রামে এবং শহরে প্রাথমিক সমবায়সমিতি স্থাপিত ভইয়াছে। 

এই সব ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র সভ্যদ্েরই টাঁক। ধার দেয়। প্রত্যেক জেলায় অথব! 

পরগণার প্রধান যায়গাষ একটি করিয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাস্ক আছে। প্রাথমিক 

ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে ধার পায়। 

কোন কোন জমিবন্ধকী ব্যাস্কও স্থাপিত হইয়াছে । এই ব্যাঙ্কগুলিও 

সমবায়নীতিতে গঠিত । জমি বন্ধক রাখিয়৷ ইহার! টাঁকা ধার দেয়। 
উপরে নানারপ ব্যাঙ্কের বর্ণনা করা হইল। তৎসন্বেও বলিতে ভইবে বে 

আমাদের দেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা নিতান্তই কম। জনসংখ্যার তুলনায় ইংলগ, 
আমেরিকা বা কানাডায় অনেক বেণী ব্যাঙ্ক আছে। মাথাপিছু আমানতও 
আমাদের দেশে খুব কম। প্রকৃতপক্ষে গ্রামে সঞ্চিত টাকা জম রাঁখিবার মত 

কোন ব্যাঙ্ক নাই। কয়েকটি শহরে যৌথ ব্যাক্কিং কোম্পানী প্রতিষ্টিত আছে। 

আমাদের দেশে আরও বহু ব্যাঙ্কের প্রয়োজন আছে। তবে ব্যাক্কগুলি দৃঢ় 

ভিত্তির উপরে স্থাপিত করিতে হইবে । গত যুদ্ধের সময় বছ ব্যাঙ্ক নানা 

কারণে উঠিয়া গিয়াছে । পরিচালনার ক্রটিই তাহার প্রধান কারণ। রিজার্ড 
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ব্যাঙ্ককে আরও ব্যাপক ক্ষমতা দিলে এই সব ব্যাঙ্কের পরিচালনার উপরে দৃষ্টি 

রাখা সম্ভব হইবে। 

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 2 ১৯৩৫ সালে এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। 
এই ব্যাঙ্ক জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়৷ গঠিত হইয়াছিল। প্রত্যেক 
শেয়ারের দাম ১০০২ টাঁকা এবং মোট মূলধন € কোটি টাকা । বর্তমান সব 

শেয়ারই ভারত সরকার ক্রয় করিয়াছে । এই ব্যাঙ্ক এখন রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক । 

কেন্দ্রীয় পরিচালকসংঘ এই ব্যাঙ্ক পরিচালন! করে। এই সংঘের সভ্যসংখ্যা 
১৪ জন। রাট্রপাল একজন গভর্ণর এবং দুইজন ডেপুটি গভর্ণর ও দশজন 

পরিচালক ও একজন সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত করেন। গভর্ণরই রিজার্ 

ব্যা্ষের প্রধান কর্মকর্তা । কলিকাতা, বোগ্াই, মাদ্রাজ এবং দিলীতে চারিটি 

স্থানীয় সমিতি আছে । কেন্দ্রীয়সংঘ কিছু কিছু কাজ এই স্থানীয়লমিতির চস্তে 

ছাড়িয়া দেয়। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্গ বহুপ্রকাও কাঁজ করে। ভারতবর্ষের মুদ্রানীতি পরিচালনা 

রিজার্তি ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ। ইহা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার জন্ 
রিজার্ড ব্যাঙ্কে কতকগুলি কাজের ভার দেওয়া হইয়াছে । প্রথম, কাগজী 

নোট প্রচলন করিবার ক্ষমতা একমাত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্কেবই মাছে । মোট চালু 

নোটের শতকর। অন্তত ৪* ভাগ স্বর্ণ এবং স্টালিংএ এবং বাঁকী সরকারী 
খণপত্র, রৌপ্মুদ্রা প্রভৃতিতে রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, রিজার্ভ ব্যান্ক 

সরকারী ব্যাঙ্কীর। কেন্দ্রায় এবং রাজ্য সরকার তাহাদের সব নর্থ 

রিজার্ত ব্যাঙ্কে জমা রাখে। প্রয়োজন হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সাধারণের 

নিকট হইতে সরকাণী খণ তুলিবার ব্যবস্থা করে, এবং সরকারকে টাকা ধার 

দেয়। তৃতীয্বত, দেশের অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্কারও রিজার্ড ব্যাঙ্ক । যে, 

সকল ব্যাঙ্কের আদামীকৃত মূলধন এবং সংরক্ষিত তহবিল মিলাহয়া। পাচ লক্ষ 

টাক! ব। ততোধিক হয়, তাগর! তপশীলতুক্ত ব্যাঙ্ক হইবার অধিকারী । প্রত্যেক 

তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক তাহাদের চলতি আমানতের শতকরা € ভাগ এবং স্থায়ী 

আমানতের শতকরা ২ ভাগ অর্থ সর্বদা রিজার্ভ ব্যান্কে জমা রাখিতে বাধ্য। 

প্রয়োজন হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইহারা টাকা ধার পায়। চতুর্থত, 
রিজার্ত ব্যাঙ্ক টাকার বিনিময়ে স্টালিং কেনাবেচা! করে। বিনিময় হার এক 

টাঁকায় এক শিলিং ছয় পেন্স। বর্তমানে রিজার্ত ব্যাঙ্ক ডলার ও অন্যান্ত বিদেশা 
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মুদ্রাও নিদিষ্ট হারে কেনাবেচা করে । পঞ্চমত, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বোদ্বাই, মাদ্রাজ, 
এবং দিল্লীতে চেক-বিনিময়-কেন্দ্রের কাজ করে। রিজার্ভ ব্যান্কের একটি 

কৃষিখণবিভাগ আছে। কৃষকদিগকে খণ দেওয়া! সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় লইয়া এই 
বিভাগ আলোচন। করে। 

ইহ! ছাঁড়া রিজা ব্যাঙ্ক বিনাস্থদে টাকা আমানত রাখিতে পারে এবং 

বিশেষ কতকগুলি সর্তে টাক ধার দিতেও পারে। 

জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক (1,97৭ 11015959132] ) £ নাম হইতেই 

বুঝিতে পারা যায় যে, এই ব্যাঙ্ক জমি বন্ধক রাঁখিয়। টাকা ধার দেয় । পুক্ষরিণী 
খনন, নলকূপ খনন প্রভৃতি জমির উন্নতিকর কার্ষের জন্ত কৃষকের অর্থের 

প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাহাদের উদ্ধত অর্থ গ্রারই থাকে না বলিয়া ইহার জন্ম 

টাক! ধার না করিয়। উপায় নাই। সাধারণ ব্যাঙ্ক অথব। সমবায়ব্যান্কগুলি 

দীর্ঘদিনের মেরাঁদে টাকা ধার দ্রিতে পারে না। এই কাবণে এই বিশেষ শ্রেণীর 

বাস্ক স্থাপন প্রয়োজন হয়। 

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্কাপিত হয়। কিন্তু কিছুদিনের 

মধ্যেই তাল ফেল হয় । পরবর্তী ব্যাঙ্ক ১৯২০ সালে পাঞ্রাবে প্রতিঠিত হয়। 

মাদ্রাজ ও বোম্বাহ বাজোও এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে, এবং এই ছুইটি রাজ্যে 

বন্ধকী ব্যাঙ্ক ভ্রুত প্রসার লাভ করিয়াছে । অনেক রাঁজ্যে কেন্দ্রীয় জমি-বন্ধকী 
ব্যাঙ্ম এবং প্রাথমিক বন্ধকী ব্যাঙ্ক আছে। অধিভক্ত বাংলা সরকার পরাক্ষা- 

মূলকভাবে পাঁচটি ব্যাঞ্ধ স্তাপিত করিরাছিল। আসামে ৪টি এবং মধ্য প্রদেশে 

২টি জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ধ আছে। 

জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক তিন প্রকারে গঠন করা যায়। প্রথম, সমবায়নীতিতে 

ইহা গঠিত হইতে পারে । কোন এক অঞ্চলের রষকের! শেয়ার কিনিয়া 

নিজেদের জন্য একটি ব্যাঙ্গ স্কাপিত করিতে পারে । ভারতবর্ষে এই ভাবেই 

প্রাথমিক বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্তাপিত হইয়াছে । দ্বিতীয়ত, সাধারণ যৌথকোম্পানী 

বে ভাবে সাধারণের ঘধ্যে শেয়ার বিক্রয় করিয়া গঠিত হয়, সেই ভাবেও এই 
বযাঙ্ক স্থাপন করা বায় । আবার উপরোক্ত দুইটি পন্থা মিলাইয়াও এই ব্যাঙ্ক 

গঠন করা বায়। কেন্দ্রীয় বন্ধকী ব্যাক্কগুলি এইভাঁবে গঠিত। প্রাথমিক 

বন্ধকী ব্যাঙ্ক এবং জনসাধারণ, উভয়েই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের শেয়ার কিনিয়াছে। 
এই ব্যাঙ্ষের প্রধান কাঁজ দীর্ঘদিনের মেয়াদে চাষীদের টাকা ধার দেওয়া । 
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প্রত্যেক সভ্য জমির স্থায়ী উন্নতি করিবার জন্ত, পুরাতন খণ শোধ করিরার ভন্ 

এবং নূতন জমি কিনিবার জন্য জমি বন্ধক রাখিয়া টাকা! ধার করিতে পারে। 
প্রত্যেক খাতককে তাহার জমি ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখিতে হইবে। বন্ধকী জমির 

দামের শতকরা ৫০ ভাগের বেশী ব্যাঙ্ক ধার দিবে না। অনেক ক্ষেত্রে একজন 

খাতককে পাঁচ হাজার টাঁকাঁর বেশী ধার দেওরা হয় না। অল্প কিস্তিতে বিশ 

বছরের মধ্যে এই খণ শোধ দিতে হয় । চাঁধীদের ধার দিবার মত টাঁকা সংগ্রহ 
করিবার জন্য কেন্দ্রীয় বন্ধকী ব্যাক্কগুলি ডিবেঞ্চার বা খণপত্র বিক্রয় করিতে 

পারে। সরকার এই খণপত্র ও সুদ শোধ দিবার নিশ্চয়ত। দের বলিয়া লোকে 

তাহ! ক্রয় করে। 

বোদ্বাই ও মাঁদ্রাজে এই ব্যাঙ্ক কিছু সাঁফল্য অর্জন করিয়াছে । কিন্তু এই 

ব্যাঙ্কের সংখ্যা অত্যন্ত কম। কেবলমাত্র পুরাতন খণ শোধ করিবার জন্যই 

অনেক ব্যাঙ্ক টাকা ধার দিয্াছে। জমির স্থায়ী উন্নতিকল্পে টাক! ধার দিবার 

ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

দেশী ব্যাঙ্ক (71016611005 738101.615) £ এই ব্যাঙ্গগুলি প্রাচীন পদ্ধতি 

অন্গসরণ করিয়া কারবার করে। এইব্যাঙ্ক বহু নামে পরিচিত, যথা, শেঠ, 

সাহকার, মহাজন, চেটি ইত্যাদি । আধুনিক ব্যাঙ্কের মত দেশী ব্যাঙ্ক যৌথ- 
পদ্ধতিতে গঠিত নহে। সাধারণত ইন ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ব্যবসায় । 

ইহারা নিজেদের মূলধন লোককে ধার দেয়। সাধারণ ব্যাক্কের মত ইহার। টাকা 
আমানত রাখে, কিন্তু চেক-বই দেয় না। বাহার ব্যবসায় করে, অথবা 

ছোটখাট শিল্প পরিচালন। করে, ইহাঁর। তাহাদের টাকা ধাঁর দেয়। মফস্বল 

হইতে শহরে শস্ত আমদানী করিবার জন্তও ইহার! টাঁকা ধার দেয় হুগ্ডি 

কাটা ব! উনার বাটা! দেওয়া (1015০০90170) ইহাদের অন্ততম কাঁজ। অনেক 

সময়ে ইহারা কোন বিশেষ জামানত না রাখিয়াও টাক! ধার দেয়। আমাদের 

দেশের অধিকাংশ লোকের ব্যাঙ্কের কাজ ইহারাই করে। 

বিনিময় ব্যাঙ্ক (15501781155 13211) £ যে সকল বৈদেশিক ব্যাঙ্ক 

বৈদেশিক বাণিঞ্যে টাকা লেনদেন করিবার জন্য আমাদের দেশে শাখা 

খুলিয়াছে, তাহাদের বিনিময় ব্যাঙ্ক বলা হয়। এই ব্যাঙ্কের মালিকানা এবং 

পরিচালন। বিদেশীদের হন্তে। সাধারণ. ব্যাঙ্কের মতই এই ব্যাঙ্কগুলি 

লোকের টাকা আমানত রাখে এবং লোককে টাঁকা ধার দেয়। যাহারা 
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বৈদেশিক বাণিজ্যে নিযুক্ত আছে, তাহাদেরই সাধারণত এই ব্যাস্ক হইতে 
টাকা ধার দেওয়! হয়। বাহার! পণ্য আমদানী বা রগানী করে, তাহাদের 

বিলে বাটা লইয়৷ টাক। দেওয়া এই সব ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ। ইদানীং এই 

ব্যাঙ্ক হইতে আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিযুক্ত লোকদেরও টাক ধার 

দেওয়া হইতেছে । এই ব্যাঙ্কের মালিক বিদেশা, কাজেই আমাদের দেশের 

ব্যান্কিং ব্যবস্থায় ইহা অবাঞ্চনীয়। ভারতীয় বড় বড় ব্যাঙ্কগুলির এই ধরণের 
ব্যবসায় আরম্ভ করা উচিত। ' একটি বিনিময়-ব্যান্ক স্থাপন করিতে সরকারের 

সাহায্য কর] উচিত। তাহা হইলে বৈদেশিক বিনিময়ের সব লাভ ভারতীয়েরাই 

পাইবে। 

শিল্পীয় ব্যাঙ্ক (11005019] 132111) £ শ্রমশিল্পের পরিচালনার জন্য 

মূলধনের প্রয়ৌজন হয়। যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে দুই শ্রেণীর 

মূলধন প্রয়োজন। প্রথমে কারখাঁন। নির্মাণ কর! চাই, যন্ত্রপাতি ক্রয় কর! চাই। 

ইহার জন্য দীঘ দিনের মেয়াদী মূলধন প্রয়োজন অর্থাৎ এই মূলধন একবার 
লগ্নী করিলে ইহা সম্পূর্ণ তুলিতে বহু সময় লাগিবে। দ্বিতীয়ত, কাচা মাল 

কিনিবার ন্ট ও শ্রমিকদের মজুরী দিবার জন্য মূলধনের প্রয়োজন আছে। 

ইহার জন্য অল্প দিনের মেয়াদী মূলধন পাঁইলেই চলিবে । কারণ কাচামালে ও 

মভুরীতে বে মূলধন লগ্ী থাকে, তাহা উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয্ন করিয়া তোলা সম্ভব 

হয়। উদ্যোক্তা হয়ত এই দুই শ্রেণীর মূলধন সংগ্রহ করিবার মত অর্থ নিজেই 

দিতে পারে। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় না। কারণ শিল্প পরিচালনায় প্রচুর 
মূলধনের প্রয়োজন হয় এবং তাহা এক জনের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। 

বৌথ প্রতিষ্ঠান সংগঠন করিয়া! বাঁজারে শেয়ার বিক্রয় করিয়া সাধারণত মূলধন 

সংগ্রহ কব! হয়। আবার অনেক সময়ে অল্লমেয়াদী মূলধন ব্যাঙ্কের নিকট 

হইতে ধার লওয়৷ হয়। 

শিল্প পরিচালনার জন্ত মূলধন সংগ্রহ করিতে গিয়া আমাদের দেশের 

উদ্যোক্তাদের নানা অস্থবিধা ভোগ করিতে হয়। তাহার প্রধান কারণ 

শেয়ার বিক্রয় করিয়া বেশী মূলধন সংগ্রহ করা প্রায়ই সম্ভব হয় না। এদেশের 

ধনী লোকেরা শেয়ার কিনিতে বিশেষ ইচ্ছুক নহেন। তাহারা কোম্পানীর 

কাগজ কিংবা! জমিতে টাকা! লগ্নী কর! পছন্দ করেন। ব্যাক্কের নিকট টাঁকা 

ধার লইতে গেলেও অস্ৃবিধ। অনেক। প্রথমত, ব্যাঙ্কগুলি দীর্ঘ দিনের 
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মেয়াদী খণ দেয় না। তাহার] যে খণ দেয়, তাহা তিন চার মাস কি বড় জোর 

ছয় মাসের মধ্যে শোধ দ্দিতে হইবে । দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্ক গুলি অনেক সময়ে উচ্চ 

হারে স্থদ দাবী করে । এই সর্তে সম্মত হইলে ব্যবসায়ীদের বিশেষ কিছুই লাভ 

থাকে না। তাহ! ছাড়া, ব্যাঙ্ক অনেক সময়ে টাকা ধার দিবাঁর পূর্বে কঠিন 
কঠিন সর্তপূবণের দাবী করে, যে দাবী মেটান উদ্যোক্তার পক্ষে সম্ভব নাও 
হইতে পারে । অনেক ব্যবসায়ী দেশীয় ব্যাঙ্কারের নিকট টাকা ধার করে। 

কিন্তু তাহাদের খুব উচ্চ হারে স্থুদ দ্রিতে হয়। আহমাদাবাদে ও বোস্বাইএ 
অনেক কাপড়ের কলের মালিক জনসাধারণের নিকট হইতে টাকা আমানত 

লয়। কিন্ত এ ব্যবস্থা মঙ্গলদায়ক নয় এবং যত শীদ্র সম্ভব ইহ। পরিত্যাগ 

করা উচিত । 

শিল্পপরিচাঁলনার জন্ত মূলধন সংগ্রনের স্ুুবন্দোবস্ত করিবার জন্য শিল্পীয় ব্যাঙ্ক 

প্রতিষ্ঠার কথা অনেক দিন ধরিয়াই হইতেছে। ১৯১৮ সালের শিল্প কমিসন 

সর্বপ্রথম এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার স্থপারিস করে। এই ব্যাঙ্কের কাজ 

হইবে শিল্পপতিদের দীর্ঘ মেয়াদী খণ দেওয়া । ১৯৪৮ সালে ভারত সরকার 

এইরূপ একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার জন্ত আইন পাস করিয়াছে । এহ আইনে 

“শিল্পীয় মূলধন-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান” (1170050019] [71712005 00119019019) 

গঠন কর! হইয়াছে । এই প্রতিষ্ঠানের মূলধন মোট ১০ কোটি টাকা । ভারত 

সরকার, বিজার্ত ব্যাঙ্ক, যৌথ ব্যান্কিং কোম্পানীগুলি ও অন্যান্ত সেই সম্পককীয় 
প্রতিানগুলি ইহার শেয়ার ক্রয় করিয়াছে। ইহার কার্ষের উপরে ভারত- 

সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে। এই প্রতিষ্ঠান বাজারে ডিবেঞ্চার বিক্রয় 

করিতে পারিবে । এই ডিবেঞ্চারের দেয় সুদ ও আসল সম্বন্ধে ভারতপরকারের 

গ্যারান্টি থাকিবে । ইহা দীর্ঘ দিনের মেয়াদী আমানত লইতে পারে। ইচার 
প্রধান কাজ হইবে উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনমত খণ দেওয়।। এই খণ শোধ 

করিবার জন্ত দীর্ঘ, এমন কি ২৭ বৎসর পর্যন্ত সময় দেওয়। হইবে । 



চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
বণ্টন 

ভারতের জাতীয় আয় £ দেশের সমস্ত লৌকের আয়ের উৎম জাতীয় 
আয়। জাতীয় আয় যে ভাবে লোকের মধ্যে ভাগ হয়, তাহার উপরেই 

দেশের আধিক ্বাচ্ছল্য নির্উর 'করে। এই আয় বত বেণী হয়, লোকের 

স্বাচ্ছল্যও তত বাড়ে। যে ভাবে এই জাতীয় আম্ব লোকের মধ্যে ভাগ হয়, 

তাহার উপরেও তাদের স্বাচ্ছল্য অনেকখানি নির্তর কবে। বণ্টন যদ্দি 

ন্যায্য হয়, তাহা হইলে লোকের আধিক অবস্থ। সতাই ভাল হইবে । দেশের 

লোকের আথিক অবস্থা কিরূপ তাহা ইহা হইতে বুঝিতে পারা বায়। অন্ত 

দেশের সহিত তুলনা করিলে আমাদের অবস্থা কি তাহা ভাল বুঝিতে পার! 

যাঁইবে। 

মোট জাতীয় আয়কে দেশেব লোকসংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে আমব' 

জনগ্রতি আয় কত জানিতে পারি। ভারতের মাথা পিছু আয় কত তাহা 

স্থির করিবাঁব চেষ্ট৷ মাঝে মাঝে হইয়াছে । দাদাভাই নওরোজী ১৮৭০ সালে 

প্রথম এই চেষ্টা করেন। তাহার হিসাব অন্ুমারে ভারতীয়দের মাথাপিছু 

আয় বসবে কুড়ি টাঁক। মাত্র। ১৯০১ সালে লর্ড কার্জন হিসাব করিয়! 

বলেন যে, এই আয় বৎসরে ৩৭ টাঁকা। অধ্য।পক ওয়াদিয়া এবং যোনী বার 

বৎসর পরে হিসাব করিয়া বলেন যে, মাথা-পিছু আয় চুয়ালিশ টাঁকা। ১৯১২ 

সালে মিঃ ফিন্ডলে সিরাঁদ একটি হিসাঁব করেন। তাহার মতে মাথা-পিছু 

আয় ১১৬ টাঁকা হইয়াছে । ইদানীং ডক্টর ভি, কে, আর, ভি, রাও একটি 

হিসাব করিয়াছেন। তিনি বলেন, ১৩৩১-৩২ সালে ভারতীয়দের মাথা 

গিছু আয় ৬৫ টাঁকার অধিক ছিল না । তালিক! করিলে হিসাবটি এইরূপ 

দাড়ায়। 

সাল ঠ্সাবকারক মাথ! পিছু বাৎসরিক আয় 

১৮৭৬ দাদাভাই নওরোজী ২০ টাক! 

১৯০১ লর্ড কার্জন ৩০ » 

১৯১৩-১৪ অধ্যাপক ওয়াদিয়। এবং যোশী ৪8৪ » 



বণ্টন ৫০৫ 

সাল হিসাঁবকারক মাথা পিছু বাৎসারিক আয় 

১৯২২ মিঃ সিরাস ১১৬ ১ 

১৯৩১-৩২ ডক্টর রাও ৬৫ » 

১৯৪৮ রাষ্ত্রীয় আয় সমিতি ২৫৫ 

এই হিসাঁব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। এই হিসাব নিভূলি 

নহে, কারণ জাতীয় আয় নির্ধাবণ কবিবাব মত সব পবিসংখ্যান (5680350108) 

পাইবার উপায় নাই । অনেক সময়েই এই পরিসংখ্যান নির্ভরযোগ্য নহে। 

কাজেই জাতীয় আঁষের উপবোক্ত চিসাঁব একেবাঁবে নির্ভুল মনে করিবার কারণ 
নাই । তাহ] ছাড়া ভাতীয় আয় ২ টাকা হইতে ৬৫ টাকাতে উঠিয়াছে বলিয়। 

আমাদের দেশে আধিক উন্নতি ভইয়াছে মনে কবিবাঁর কাতণ নাই। ইতিমধ্যে 

টাকার দামও বন্ৃগুণ কমিয়! গিয়াছে । কাজেই বেনী "মায় হইলেই যে 

লোকের অবস্থ ভাল হইবে তাহা বল৷ যায় না। 

আঁমর1 বে অত্যন্ত গবীব তাঁভা উপরে ঠিসাঁব হইতে বুদ্ঝতে পারা যার। 

ভারতীয়দের গড়ে মাসিক আয় ১০ টাকা ৪ আনা মাত্র। আমেরিকানদের 

আয় ১৭১২ টাঁকা, ই*বেজদের আয় ৯১২ টাঁকা এবং জাঁপানীদের আয় ২২1০ 

টাকা । আমরা যে কত দবিদ্র তাহা হা হইতেই বুঝিতে পারা বায়। 

এই জামানত আয়ও ত্াাবাব সকলের মধ্যে সমানভাবে খণ্টন কৰা হয় নাই। 

অধ্যাপক শাহ এব* শ্রীমতী থান্বাটা হিসাব কবিয়া1! বলিরাছেন যে, মোট 

জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশ এতরুর পাঁচজন লোঁকের প্টে ধায়। এতকর। 

ষাটজন আর এক-তৃতীযাংশ পায় । আমাদের দেশেব জনসাধাবণ ঘে নিতান্ত 

দরিদ্র ইহাতে আর আশ্্য কি? জাতীয় আয়েব ভাগ পচটাঁকা সাড়ে ছয় 

আনাঁও তাহাদেব ভাগ্যে জোটে না, কারণ উহার মোট! অংশ ঘাঁয় ধনীদের 

গহবরে | 

দ্ারিজ্যের কারণ £ আমাদের দেশ অতি দরিদ্র। এই দাধিদ্র্যের 

কারণ কিছু সামজিক, ও কিছু অর্থনৈতিক । সামাজিক প্রথ' অনুযায়ী বিবাহ, 

শ্রাদ্ধাদিতে আমাদের বহু অর্থব্যয় করিতে হয়। এইসব ক্রিয়াঞকর্মে ₹ু লোককে 

নিমন্ত্রণ করিয়। খাওয়াইতে হয়। এইভাবে সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হয়। অনেক 

সময়ে আবার ধারও করিতে হয়। এই প্রথ| একান্ত নিন্দশীয়। একান্ত 

ভূমিনির্ভরতা, জমির কম উৎপাদন, অনগ্রসর শিল্প এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধি_-এইগুলি 



৫০৬ পৌরনীতি 

দারিপ্ৰ্যের অর্থনৈতিক কারণ বল! যাযর়। পূর্বে বল! হইয়াছে যে, আমাদের' 

দেশের শতকরা ৬৬ জন লোক কৃষিজীবি ও কৃষিজীবির সংখ্য। ক্রমেই 
বাড়িতেছে। কাজেই প্রত্যেকের জন্য চাঁষষোগ্য জমির পরিমাণ কমিতেছে। 

আমাদের দেশে উত্তরাধিকার আইনের জন্ত জমি খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িতেছে। 

ক্ষেতের আকার ছোট হইলে তাহাতে ফসল কম হইবে । আমাদের দেশে বিঘা 

প্রতি ফসল সর্বাপেক্ষ। কম হয়। জাপানে প্রতি বিঘায় যে চাউল হয়, তাহা 

অবিভক্ত বাংলাদেশের তিনগুণ চীনের জনসংখ্যা ভারতবর্ষের মতই বেশী। 

কিন্তু চীনে প্রতি বিঘায় পশ্চিমবাংলার দ্বিগুণ ধাঁন হয়। ফসল কম হইলে আয় 

কম হইবে । বছরের সব ফসলের যে দাঁম পাঁওয়! যায়, তাহার মাথা পিছু 

হিসাব করিলে চাষীর আয় বৎসরে মাত্র ৪৩ টাঁকা পড়ে। অর্থাৎ মাসিক আয় 

সাড়ে তিন টাকার মত দীড়ায়। গ্রামের শিল্প লোপ পাওয়াতে কৃষকদের 

বাড়তি আয়ের কোনই পথ নাই। এই সামান্ত আয় হইতে কৃষককে জমিদারের 

খাজনা ও মহাঁজনের সুদ যোগাইতে হয়। যাহারা কৃষিজীবি ও যাহাঁদের 

আয়ের পরিমাণ ইভাই, তাহারা যে ঘোর দারিজ্র্যে কালাতিপাত করিবে, 

তাহাতে আর আশ্্য কি? 

দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় শিপ প্রতিষ্ঠা কিছুই হয় নাই বল! যায়। 
শিল্প অনগ্রসব থাকাতে শ্রমিকেরা মজুী কম পায়। অন্তান্ত লোকেরও আয় 
কম হয়। আবও শিল্প না বাড়িলে দেশের লোকের ভূমিনির্ভরতা দূর কর! 

যাইবে না। অনেকে বলেন বে, ভারতবর্ষে এই অপরিসীম দারিপ্র্যের মূলে 

রহিয়াছে জনসংখ্যাবুদ্ধি। “বিয়ে হলে, পুত্রকন্তা আসে যেন প্রবল বন্যা”। 

সাধারণ পরিবারেব সকল আথিক উন্নতিব পথে বাঁধা হয় ক্রমবর্ধমান পোস্ত- 

সংখ্যা। কেন এই জনসংখ্যা বাড়িতেছে তাহ! পূর্বে আলোচনা কর] হইয়াছে। 

আমাদের দেশের জনসংখ্যবুদ্ধি আমাদের দারিক্র্যের অন্থতম কারণ কি না, সে 

বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে । আমাদের সম্পদের পবিপূর্ণ ব্যবহার করিতে 

পারিলে আমাদের দেখেব জনসংখ্যা বেশী হইলেও তাহাদের সুখে-হচ্ছন্দে রাখ। 

বাইবে। কিন্তু জনসংখ্যাবৃদ্ধি রোধ করিতে না পারিলে দারিদ্র্যসমস্তা সমাধান 

করা কঠিন হইবে, একথাও স্বী কার্য । 
এতদ্দিন আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ন! থাকাতে আমাদের দারিজ্্য বৃদ্ধি 

পাইয়াছে, একথাও স্বীকার করিতে হইবে। এই দারিদ্র্য সমস্যা দূর করিতে 
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হইলে আমাদের সামাজিক কুপ্রথাগুলি দূর করিতে হইবে এবং অর্থ নৈতিক 
ভিত্তির মৌলিক পরিবর্তন করিতে হইবে । বিদেশী সরকারের উপরে দেশের 
লোকের বিশ্বাস ছিল না, কাজেই তাহাদের পক্ষে কোন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা 

গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। তাগ ছাড়া পূর্বে জনসাধারণের প্রতি ভারত 

সরকারের সহানুভূতি একান্ত অভাব ছিল। আমাদের দেশে শিল্প গড়িয়। 

তুলিতে পূর্বতন ভারত সরকার কোনই চেষ্টা করে নাই। একে একে আমাদের 
কুটির শিল্প লোপ পাইয়াছে, সরকার তখন নির্বাক দর্শক ছিল। অনেক সময়েই 
সরকারের আইনের জন্তই তাহ! লোপ পাইয়াছে। ইদানীং অবশ্য কুটিরশিল্প 

পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। গোড়া কাটিয়। আগায় জল ঢালিলে 

কোনই লাঁভ ভয় না। কৃষির উন্নতির জন্যও পুবে সরকারের বিশেষ চেষ্টা দেখা 
বায় নাই। আমাদের দেশে যে বিপুল ব্যয়সাধ্য শাসনব্যবস্থা ছিল তাহ। স্থবিধা 

ভোগ করিয়াছে ব্রিটেনের শিল্পপতিরা । সরকারী কর্মচারীদের বেতন আমাদের 

দেশের গড় আয়ের তুলনায় অত্যন্ত বেণী। 

এখন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । আমাদের সামাজিক এবং 

শিক্ষার কাঠামোর সংস্কার না করিলে দারিপ্র্যসমস্তার দূর করা কঠিন। সব 
জিনিষের মূলে থাকে জ্ঞান। সাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার না হইলে কোন 

স্থায়ী উন্নতি অসম্ভব । ব্রিটিশ সরকারের সমর্থকেরা আমাদের দারিদ্র্যের জন্ত 

আমাদের চারিত্রিক ত্রুটি, অভ্যাস এবং সামাজিক ক্রটিকে দোঁৰ দিয়াছে। 

যাহার! দেশের লোককে শিক্ষা দেবার কোন চেষ্টাই করে নাই, তাহারা দেশকে 

কুসংস্কারের জন্য দোঁষ দিতে পারে না। তাহ চাঁই শিক্ষার বিস্তার। প্রত্যেক 

ভারতীয়কে এই শিক্ষায় দীক্ষিত করিতে হইবে যে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক 

উন্নতির পথে জাতি বা ধর্মের বাঁধা কিছুই নভে । কৃষি এবং শিল্পের উন্নতির জন্য 

উপযুক্ত পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে । পূর্বে এই বিষয়ে আলোচন। কর! 

হইয়াছে । আমাদের দেশের নানা শ্রেণীর বড় বড় কারখানা গড়িয়। তুলিতে 
হইবে। তাহা হইলে দেশের সম্পদ বাঁড়িবে এবং কঁষিজীবিদের নূতন জীবিকার 

পথ উন্মুক্ত হইবে । আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষিব্যবস্থা করিয়া খণ্ড খণ্ড জমিগুলি 
একত্র করিতে হইবে । আমাদের দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্ত একটি 

সুবিস্তত অর্থ নৈতিক পরিকল্পন! গ্রহণ কর! উচিত। 



৩৮ পৌবনীতি 

বণ্টন 

খাজন! কি ভাবে ধার্ধ হয়? বিকার্ডোব খাজনা সম্পকিত তব 
ভারতবর্ষে কতখানি প্রযোজ্য ? বিকার্ডে বলিষাছেন যে, যদি প্রজাদেব মধ্যে 

অবাধ প্রতিযোগিতা থাকে, তবেই জমিদাব পূর্ণ খাঁজন! দাঁবী কবিতে পাবিবে। 
প্রজাদেব মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতা! থাকিলে বাচা উদ্ধত্ত হইবে, তাহা জমিদাবকে 

দিতে তাহাবা বাধ্য হইবে। কিন্ত বাস্তব জীবনে সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা কখনই 
থাকে না। প্রজাঁব সভিত জমিদারেব অন্তবঙ্গ সম্বন্ধ থাকিতে পাঁবে। তাহ! 

থাকিলে সেই প্রজাব নিকট হইতে অধিক খাঁজনা আদাঁষ কবা জমিদাবেব পক্ষে 

সম্ভব নাও তইতে পাবে। কাজেই বাস্তব অবস্তা দেখিষা বিকার্ডোব খাজন। 

সন্বন্ধবীঘ তত্ব পবিবতিত কবিতে হইবে । 

ভাঁবতবর্ষেও এই তৰ্ব পবিবতিত কবিলে তবে প্রযোজ্য হইবে । আমাঁদেব 

দেশে জমিব জন্ত কঠোব প্রতিযোগিতা বভিযাছে। প্রতি বৎসব জনসংখ্যা বৃদ্ধি 

পাঁইতেছে। তাহা ফলে কৃষিজীবিব সংখ্যাও বাডিতেছে । কিন্তু চাষযোগ্য 

জমি সেই তুলনা বাডে নাই কাজেই জমিব চাহিদা! বাডিতেছে । জমিব 

জন্য এতিযোগিত৷ তীব্র হইযা উঠিষাছে বলিষা জমিব খাঁজনাও দিন দিন 

বাডিতেছে। ইহা বিকার্ডোতব্বসম্মত। তিনি খলিষাছেন যে, জনসংখ্যা 

বাভিলে জমিব চাঠ্দা ও খাজন! বাঁড়িবে। 

কিন্ধ প্রতিখোগিতাৰ ফল ত্রহভাবে বোধ হইযাঁছে--প্রথম, চিবাঁচিবিত প্রথা 

ও দ্বিতীষ, আহইন। ভাবতবর্ষেব মত প্রাচীন দেশে প্রথাঁৰ প্রভাব খুবই বেশী। 

জমিদাঁব প্রথাসম্মত খাঁজনাঁৰ বে অনেক সময দাবী কবিতে পাবে না। 

প্রজাও বেণী খাজনা দিতে নাবাঁজ হয। শুধু খাজনা নহে, জমির সত্বও প্রথা 

দ্বাব! নিষন্ত্রিত। প্রতিযোৌগিতাব কাছে প্রথা অবশ্ঠ ক্রমশই ভাব মানিতেছে। 
কাজেই খাজনাব হাব বাভিযা গিযাছে। এহ অবস্থাষ সবকাব আইন কবিষা 

প্রতিষোগিতাব প্রভাব বোঁধ কবিবাঁব চেষ্টা কবিষাছে। বিভিন্ন তৃম্বস্ববিষয়ক 
আইন এবং প্রজাম্বত্ব আইন দ্বাব। খাঁজনাব হাব নিষস্ত্রিত কবা হইযাছে। 

এই জন্তই বলা হয বে ণ্চাষেব জমিব খাঁজনা-প্রথা প্রতিযোগিতা এবং আইন 

দ্বাবা নিষন্ত্রিত।” 

লুদের হার ঃ আমাদেব সঞ্চিত অর্থেব পবিমাণ বে নিতান্তই কম, তাতা 
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পৃবে বলা হইয়াছে । মুলধন আমাদের দেশে খুবই কম। কাজেই স্থদের 
গড়পড়ত৷ হার আমাদের দেশে অন্য দেশের তুলনায় বেশী। যাহারা মূলধন 

ধার করিয়। শিল্প গড়িয়। তুলিতে চায়, তাহাদের ইহাতে খুবই ক্ষতি হয়। 

আমাদের দেশে সুদের হার যে কেবল বেশী তাহাই নহে, বিভিন্ন রকমের 

খণে সুদের হার আমাদের দেশে যতটা স্বতন্ত্র, অন্ধত্র তত নহে। সরকার ২২% 

হইতে ৩% হারে টাকা ধার করিতে পারে। ব্যাঙ্কগুলি ৬ হইতে ১২% স্থদ 
লয়। কৃষকেরা শতকরা! ১৫২ হইতে ৭৫২ টাকা পর্যন্ত সুদ দেয়। বিভিন্ন 

রকম খণের স্থদ কেন এত খিভিন্ন হয়? 

সুদ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা কর! হইয়াছে । এখানে সংক্ষেপে তাহার 

পুনরাবৃত্তি কর! হইবে স্থদের হাঁর বিভিন্ন হইবার প্রধান কারণ খণদাতাকে 

বিভিন্ন রকমের ঝুঁকি বহন করিতে হয়। সরকারকে টাকা ধার দেওয়ার কোন 

ঝুঁকি নাই। টাক! শোধ করিতে সরকারের কোঁন অন্ভুধিধা বা দেরী হইবে 

না। কাঁজেই সরকার অল্প সুদে টাঁকা পায়। কৃষকদের টাকা ধার দেওয়া 

বিপজ্জনক । জামানত রাঁখিবার মত তাদের কিছু নাই। তাহাদের আয় 

এত কম যে, তারা আদৌ ধার শোঁধ করিতে পারিবে কি না তাঁভা অনিশ্চিত। 

কাঁজেই মহাজনের! কুষকদের নিকট হইতে বেশী স্থদ দাবী করে। 

দ্বিতীয়ত, সরকারকে টাঁকা ধার দিলে সদ এবং আসল আদার করিবার 

জন্ক কোন পরিশ্রম করিতে হয় না। কিন্তু কৃষকদের টাক]! ধার দিয়া 

মহাজনকে খুবই ঝর্ধাট পোহাইতে হয়। খাতককে প্রায়হ তাগিদ দিতে ভয়। 

এহ কাবণেই করকদের স্থদের হার বেশী। 

সরকারকে টাঁকা ধার দিবার জন্ খুব প্রতিষে!গিত। ভয়। কিন্তু কৰকদের 

বেলায় গ্রতিযোগিতা নাই । মহাঁজনদের গ্রামে একচেটিয়া করিবার। কাজেই 

তাহার! চড়া সুদ দাবী করিতে পারে। 



পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
ভারতের করনীতি 

কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের মধ্যে রাজন্ব বিভাগ (101515101০৫ 
9001065 01165611016 10656610 0116 ০611116 2110 51229) $ ভারতবর্ষে 

এককশাসন ব্যবস্থা নাই। ১৯৫৭ সালের জানয়ারী মাসের পরে বর্তমান 

শাসনতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে । দেশে কেন্দ্রীয় ও রাঁজ্য এই ছুই শ্রেণীর সরকার 
প্রতিষ্ঠিত আছে। এই ছুই শ্রেণীর সরকার পরিচালন করিতে বথেষ্ট রাজস্ব 

প্রয়োজন। সেই জন্ত দেশের সংবিধানে কেন্দ্রীয্ব এবং রাঁজ্য সরকারের রাজন্ব 

ভাগ করা আছে । কেন্দ্রীয় সরকারের রাঁজন্ব আমদানী শুন্ক, যৌথ কোম্পানীর 
লাভের উপর দেয় কর, রেল, ডাকবিভাগ, ট"াঁকশাঁলের লাভ, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 

লাভ, উৎপাদনশুন্ধ, ও রপ্তানী শুন্ক, হইতে আদায় হখ। ইহার মধ্যে আয়করের 

শতকর। ৫৫ ভাগ রাজ্য সরকারের প্রাপ্য । রাজাসরকার, জমির খাঁজন1, বন, 

সেচকর, রেনিস্ট্রী, আদালতের আয়, মদের ও ওষধের উপরে ধার্য কর, দলিলের 

স্ট্যাম্প, ব্যবসায়ের উপরে ধার্য কর, জুয়া! ও আমোদ-প্রমোঁদের উপরে ধার্য কর, 

উত্তরাধিকার কর ইত্যাদি হইতে রাঁজন্ব আদায় করে। বাঞ্যসরকাঁর আয়করের 

শতকরা ৫৫ ভাগ পায়। পশ্চিম বাংলা, বিহার, আসাম এবং উড়িম্ত। 

পাট-রপ্তানিশুক্কের বিনিময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে কিছু অর্থ 

ভাগ পায়। কেন্দ্রীয় সরকারের রাজন্বের কিছু উদৃত্ত থাকিলে উৎপাদন এবং 
রপ্তানী শুক্ষের সম্পূর্ণ বা কিছু অংশ রাজ্য দবকারগুলিকে দিতে পারে । এখন 

একে একে রাজন্বের পন্থাগুলি আলোচিন। কর! ধাক। 

বনম্পতি ঘি, তামাক ও দিয়াশলাইএর ধার্য উৎপাদন শুন্ধ হইতে প্রাপ্ত 

রাজন্বের শতকরা ৪৭ ভাগ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে জনসংখ্যা অনুপাতে ভাগ 

করিয়৷ দেওয়। হয়। 

নিশ্নলিখিত থাতে প্রাপ্ত রাঁজন্ব কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে জমা হয় । (১) 

আগম-নিগম শুদ্ধ ; (২) যৌথ কোম্পানীর লাভের উপর ধার্য কর) (৩) রেল 
বিভাগের লাভের অংশ ; (৪) ডাক বিভাগের লাভের অংশ ; (৫) টাকশালের 

ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাভের অংশ; (৬) আয়করের শতকর1 ৪৫ ভাগ; (৭) 

তামাক, দিয়াশলাই ও বনস্পতি ঘিএর উপর ধার্য উৎপাদন শুন্ধের শতকরা ৬* 
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ভাগ; (৮) অন্যান উৎপাদন শুক্ধ ইত্যাদি। বাঁজ্যসরকারের তহবিলে নিম্ন- 

লিখিত রাজত্ব জমা হয়। (১) ভূমিরাঁজন্ব;) (২) সেচকর 7 (৩) রেকেক্ী 
বিভাগের প্রাপ্ত অর্থ) (৪) বনবিভাগের লাভ ; (৫) মদ ও ওঁষধের উপর ধার্য 

করা) (৬) আদালত ও দলিলের স্ট্যাম্পের আত্ন ; (৭) জুয়া খেলা ও আমোদ- 
গ্রমোদের উপর ধার্য কর; (৮) আয়করের শতকর। ৫৫ ভাগ ; (৯) তামাক, 

দিয়াশলাই ও বনস্পতি ঘিএর উৎপাদন শুক্কের শতকরা ৪০ ভাগ; (১০) বিক্রয় 

কর; (১১) উত্তরাধিকার কর; (১২) কেন্দ্রীয় সরকার হইতে সাহায্য বাবদ 

প্রাপ্ত অর্থ ইত্যাদি । 

কেন্দ্রীয় সরকার নিম্নলিখিত উপায়ে রাঁজস্ব আদায় করে (50900:599 ০: 

18ড5610116 0: 0102 [0111012. (0 91:111076170) | 

১। আগম-নিগম শুল্ক (589£০75)। ছয় সাত বৎসর পূর্বে এই 
শুন্ধ হইতে ভাবত সরকারের সর্বাধিক আয় ভইত। বিদেশ হইতে আমদানী 

বা রপ্তানী সামগ্রীর উপরে এই শুক্ক ধার্য হয়। পাঁট এবং চাউলেব উপরে রপ্তানী 

শুন্ধ ধার্য আছে। যে সকল রাজ্যে পাঁট উৎপন্ন হয়, পাট রপ্তানী শুন্কের কিছু 
অংশ সেইসব রাঁঞ্যকে দেওয়। তয়। ১৯৫৩-৫৪ সালে এই সব শুন্ধ হইতে ১৭০ 

কোটি টাকা আয় হইবে। 

২। উৎপাদন শুল্ক (40196 1080) £ চিনি, দিয়াখলাই, কেরোসিন, 
রবার, টায়ার এবং ধনস্পতি প্রত্তির উপরেই উৎপাদনশুক্ষ ধার্য আছে। এখন 

তামাক ও স্ুপারীর উপরেও ইভ1 ধার্য আছে। এই ড্রব্যগুলি ভারতে উৎপন্ন 

হয় এবং এদেশেই বিক্রয় হয়। ১৯৫৩-৫৪ সালে এই শুন্ধ 5ইতে ৯৪ কোটি 

টাকা আয় হইবে। 

৩। আয়কর 2 যাঁহাদের আয় বসবে ৪,২০০ টাঁকাঁর বেশী, তাহাদিগকে 

আয় অনুপাতে কর দিতে হয়। এই করের হার আয় অনুপাতে ক্রমশ বাড়ে। 
ব্যবসায়ের লাভের উপরে ধার্য কর এবং আয়কর এই ছুইটি মাত্র প্রত্যক্ষ কর 

এদেশে আছে। এই কর হইতে প্রাপ্ত রাজম্বের পরিমাণ ক্রমশই বাড়িতেছে। 

বর্তমানে আয়কর হইতে ১১৩৩৮ কোটি অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা রাজ্য আদায় হয়। 
কিন্ত আয়কর হইতে প্রাপ্য সমন্ত রাঁজন্ব কেন্দ্রীয় সরকার একাই লয় ন|। 

কেন্দ্রীয় সরকার আয়করের শতকর] ৪৫ ভাগ রাখিয়া বাকী রাজস্ব রাজ্যগুলিকে 

'ভাগ করিয়া দেয়। যে সকল যৌথ কোম্পানী ভারতবর্ষে ব্যবসায় করে, ভাবত 
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সরকার তাহাদের লাভের উপরেও কর ধার্য করে। ইহাকে যৌথ কোম্পানী 

আয়কর বলে। এই কর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য । ১৯৫৩-৫৪ সালে এই 
কর বাবদ ৩৬৬ কোটি টাকার রাজন্ব আদায় হইবে। 

৪। রেলপথ 2 রেল হইতে সরকার রাগন্ব পায় থাকে । ভারতবর্ষের 

অধিকাংশ রেশপথের মালিকই এখন ভারত সরকার । রেলপথ হইতে বে লাভ 

হয়, তাহার একাংশ সরকারী তহবিলে জমা হয় । ১৯৫৩-৫৪ সালে এই আয়ের 

পরিমাণ ৭৬৫ কোটি টাকা হইবে। 

৫ মুদ্রাঃ টাকশালে টাকা তৈয়ারী করিয়াও সবকারের লাভ হয়। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বে লাশ করে, তাহার একাংশ সরকারের প্রাপ্য । ১৯৫৩-৫৪ 

সালে এই লাঁভ ১৫৬ কোটি টাকা হইবে । 

৬। ডাকবিভাগ 2 ডাঁকবিভাগ হইতে সবকারের কিছু রাঁজন্ব আদায় 

হয়। ১৯৫৩-৫৪ স।লে এই বিভাগেব মন্তুমিত বাজস্ব ৪০ লক্ষ টাকা হইবে । 

ব্যয়ের হিসাব (1762505 ০0 ০1১17010016) 2 ১1 দেশরক্ষা 

বিভাগেই সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় হর। ১৯৫৩-৫৭ সালে দেশরক্ষার জন্ত 

১৯৯৮১ কোটি টাক! ব্যয় ধার্য হইযাছে। বুদ্ধেব সময় এই বিভাগের ব্যয় 

অতিরিক্ত ন। ভইয়া উপাঁয় নাই। সেনাখাঠ্নীতে এখন ভাবতীয় কর্মচারী 

লওয়। হহতেছে । ব্রিটিশ সামবিক কর্মচাবীদেব থে বেতন দেওযা হইত, তাহা 
অপেক্ষা দেশীঘ কর্মচাঁবীদের বেতন ল্লপ হইবে । কাজেই দেশের স্বাভাবিক 

অবস্থ| ফিবিয়া! মাসিলে এই বিভা?গর ব্যয় কম ভইবে। 

২। দেশ-শাসন £ ১৯৫৩-৫০ সালে সমস্ত বিভাগের শাসনের ব্যয় 

৭১*২৭ কোটি টাক] নিধ্ণরিত হইয়াছে । ডাক, অর্থ, শিল্প, শিক্ষা বেতাবঃ 

আইন, মুদ্রা ও ট'াকশাল প্রভৃতি সমস্ত বিভাগেব ব্যয় ইচাব অন্তভূক্তি। 

৩। খণপবিশেধ £ সরকার সাধারণের নিকট হইতে পূর্বে খণ গ্রহণ 

করিয়াছে ও এখন ও খণ গ্রহণ করে । এই খণের স্থাদ দিতে হয়। সময় হইলে 

পরিশোধ কবিতে হয় । কাঁজেই খণ পরিশোধের জন্য বহু অর্থ ব্যয় হয়। 

৪ | রাজ্যমরকারের সাহাব্য £ ভারত সরকার রাজ্য দরকারকে নান! 

বিষয়ে সাহায্য দেয়। 

১৯৫৩-৫৪ সালে ভারত সরকারের অনুমিত ব্যয় ৪৩৮৮১ কোটি টাকা ও 

আঁয় ৪৩৭*৭৬ কোটি টাকা। 
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রাজ্যসরকারের রাজন্বের উম ( 5০01:০25 ০: £2৮০1706 ০ 6176 

0905 (01111179116) 5 রাঁজ্যসরকারগুলি নিক্ললিখিত উপায়ে রাজস্ব 

আদায় করে। 

১। ভূমিরাজন্ব (48:70 7২০৮€170+ ২ ইহা জমিদার এবং রায়তদের 
নিকট হইতে আদায় করা ভয়। মধ্যপ্রদেশের মোট ৪*০৫ কোটি, আসামে 

১*৬৮ কোটি, উত্তরপ্রদেশে ১৪০৭ কোটি, মাদ্রাজে ৭১৭ কোটি, পশ্চিম বাংলায় 

২*০৪ কোটি টাক। এই বাঁধদ সংগ্রহ ভয়। এই রাজস্বের পরিমাণ সাধারণত 

কম বেণী হয় না। কাজেই এই উৎসের স্থিতিস্থাপকতা আদৌ নাই। লাভ 

হউক বা না উক প্রত্যেক চাধী এবং জমিদারকে এই কর দিতেই হইবে । 

আমাদের দেশের কৃষকের! দরিদ্র কাজেই এই করভার লাঘব করিবার জন্ঠ 

আন্দোলন হহতেছে। 

২। আবগারীকর (1450159 1000) £ ওুঁষধ, মদ ও অন্যান্ত মাদক 

দ্রব্যের উপরে আখগারী কর ধা হয় । পশ্চিম বাংলা ও আসামে মোট রাজন্বের 

ইন যথাক্রমে ৫-৯৮ কোটি এবং ৭৯ লক্ষ টাকা আদায় হয়। এহ উৎস হইতে 

বেণা রাঁজস্ব আদার ভহলে বুঝিতে হহবে বে, লোকে বেশী মাদক দ্রব্য ব্যবহার 

করিতেছে । হ» কাম্য নহে। আমদের দেশে মাদক দ্রব্য নিবাবণের 

জন্য আন্দানন চলিতেছে । মাদক দ্রব্যের ব্যবহার বদ্ধ করিদ। 'দওর। হহলে 

রাঙ্ন্ব অনেক কমিয়। থাইবে। 

৩। স্ট্যাম্প শুন্ধ (56901 1)05) £ দলিল পত্রে উপর স্ট্যাম্প বসান 

বাখদ বহু রাজন্ব আদায় হয় । মকদ্দমার জন্য কোট ফি এবং হুপ্ডির উপরে ধার্য 

স্ট্যাম্প শুদ্ধ হহতে এহ রাজত্ব আদায় হয়। রাছ্গ সবকার এহ রাজন্ব আদার 

করে। হহা হহতে বশা টাকা আদায় হইলে বুঝিতে হইবে, দেশে মামলা-মকদ্দম। 

বাড়িতেছে। হ£াও কাম্য নহে । বিলের উপরে থে স্ট্যাম্প শুক্ষ ধার্য আছে, 

তা5। কেন্্রায় সবক্চার আদায় করবে; আদাণাকত রাঞজন্বেৰ সমস্তই রাজ্য- 

সরক্ারদের দেও হয় । খাচাতে এহ শুক শারতখবের সবত্র সমান ভারে ধার্ধ 

হয়, এহজন্ক কেন্দ্রীয় সরকাু হ। ধার্য করে। এই উৎস হইতে পশ্চিম বাংলা ও 

আসাম সরকারের ২৭০ কোটি ও ১৯ লক্ষ টাকা আদায় ভয়। 

৪1 সেচন (07018261098) £ জলসেচেন ব্যবন্ধা হইতে রাজ্যসরকার 

রাঁজস্ব আদায় করে। হা হইতে অবিভক্ত পাঞ্জাবের মোট রাজন্বের শতকর। 

৩৩ 
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৩৮ ভাগ, উত্তরপ্রদেশের ১২ ভাগ, মাদ্রাজের ১৩ ভাগ, বোশ্বাইয়ের ২৭ ভাঁগ 

এবং মধ্যগ্রদেশের ১ ভাগ রাজত্ব আদায় হয়। 

৫। বনঃ বন হইতে মধ্যপ্রদেশেব মোট রাজন্বের শতকরা ১০ ভাগ, 

আসামের ৮ ভাগ, উত্তরপ্রদেশের ৩'৭ ভাগ, বৌগ্বাই এবং মাদ্রাজ রাঁজ্যেব ৩৩ 

ভাগ, এবং পশ্চিম বাঁংলার ১*৭ ভাগ আদায় হয় । বনের কাঁঠ ও অন্যান্য বনজ 

দ্রব্য বিক্রয় করিয়! এই আয় হ্য। 

৬। নিবন্ধন (7২615096101) ) £ রেজিস্টারি ফি হইতে মাদ্রাজ ও 

বিহারে মোট রাজস্বের ২ ভাগ, পশ্চিম বাংলায় ১'৬ ভাগ, বোম্বাই এবং 

মধ্যপ্রদেশেও প্রায় ১ ভাগ আদায় হয়। যাহার! দলিল রেজিস্টারি করিতে 

চাঁয়, তাহাদিগকে রেজিস্টারির সময় কিছু ফি দিতে তয়। 

৭। আয়কর : প্রত্যেক রাজ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে 
আয়করের একটি অংশ পায়। ১৯৫১-৫২ সালের বাঁজেটে পশ্চিম বাংলা ৬৩৪ 

কোটি টাকা ও বোম্বাই ৯৮৬ কোটি টাকা'পাইয়াছে ; মাদ্রাজ এবং উত্তরপ্রদেশ 

৮২২ কোটি ও ৮*৪৫ কোটি টাক! করিয়! পাইয়াছে ; বিহাঁব পাইয়াছে ৫*৮৭ 

কোটি টাকা; মধ্যপ্রদেশ ২৪১ কোটি টাক! পাইয়াছে। আসাম ও উড়িস্ত। 

প্রত্যেকে ১৪০ কোটি টাকা পাহযাছে। 

৮। অন্তান্ত উৎস: বাঁজ্যসবকাঁ৭ মোটব গাঁডী এবং পেট্রেরলেব উপরে 

কর ধার্য করিরাছে। এখন প্রায় প্রত্যেক খাঁঞজোহ বিক্রয়কব ধার্য হহয়াছে। 

আসাম, বিহার ও পশ্চিম-খাংলায় কষি-আযকধ ভইতেও কিছু রাজ্য আদাঁষ 

হয়। কেন্দ্রীয় সবকাথ এরূপ কোন কপ ধাষ করে না। প্রায় প্রত্যেক বাঁজ্যেই 

বিদ্যুৎ, আমোদপ্রমোদ, ও জুয়াখেলাব উপবে কব ধার্য আছে। পশ্চিম-বাংলা, 

আসাম, উড়িস্যা ও বিভাঁব পাটরপ্তানীশুক্কের কিছু অণশ বেন্ত্রীয় সবকারের 

নিকট হহতে পায়। 

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আহনে রাজ্যসরকারেব করধার্য করিবার 

ক্ষমত! অনেক বাড়িয়াছে। পশ্চিম-বাংণায় বিক্ররকর এক পয়সা হিসাবে ধার্য 

হইয়াছিল, ক্রমে তাহা বাঁডাইয়। তিন পয়সা কর! তহ্য়াছে। বে সকল লোকের 

কষি হইতে ৩,৫০০ টাকার বেশী আয় হঘ, তাহাদের উপবে কৃষি আয়কর ধার্য 

কর হইয়াছে। আসাম সরকার কৃষি হইতে ৩,০০০ টাকা আয়ের উপরে 
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আয়কর ধার্ধ করিয়াছে । তাহা ছাড়া, প্রায় প্রত্যেক রাজ্যই পেট্রোল, তৈল, 

বিদ্যুৎ, জুয়াখেলার উপরে কর ধার্য করিয়াছে। 

ব্যয়ের হিসাব (13695 ০ 65092179160 0.0: 56৮6 

€70৮61-111115110) 

১। শাসন; পুলিন ও সাধারণ শাসন ব্যাপারেই রাঁজ্য সরকারের 

সনাপেক্ষা অধিক ব্য হয় | শাঁসন কার্ষে নিযুক্ত কর্মচারীদের মাহিন! দেওয়ার 

জন্যই এই ব্যয় হয়। উচ্চ কর্মচারীদের যত মাহিন। দেওয়া হয়, তাঁত কমাইয়। 

দেওয়াই বাঞ্চনীয়। থে দেশের লোক এত দরিদ্র, সেখানে শাসনের জন্ত বেশী 

ব্যয় পরিহাস মাত্র। 

২। পুলিস ঃ পুলিসের জন্য ব্যয়ও খুব বেশী। পশ্চিম-বাঁংল| ও আসামে 

মোট ব্যয়ের শতকরা ১৪ ও ৯২ ভাগ এই বাবদ ব্যয় হয়। দেশে এখন এমন 

অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে ধে, এই বাঁবদ থ্যয় বুদ্ধি ছাড়া কমিবাঁর কোন সন্ভ(বন। 

নাই। 

৩। বিচার ও কারাগার £$ বিচার বিভাগে ও কারাগার রক্ষা করিবার 

চন্য ব্যয় হয়। প্রথম ৩টি বিভাগে থে ব্যয় হয়, তাহা প্লাঙ্গা সরকারের মোট 

ব্যয়ের দুই-তৃতীয়াংশ । অন্থান্ঠ বিভাগে ব্যয় করিবার জন্ মাত্র এক-তৃতীয়াংখ 

নর্থ বাকি থাকে। 

৪। শিক্ষা; জাতি গড়িতে এই বিভাগের প্রয়োঞ্জনীয়তা৷ খুব বেণী। 

আমাদের দশের অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর । দেশের লোককে শিক্ষিত 

করিয়। তুলিতে হইলে এই বাবদ আরও বেশী ব্যয় করা দরকার । 

রাঁজ্য সরকার চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য, কৃষির উন্নতি, শিল্পের উন্নতি, 

সমবায়ের প্রসার প্রভৃতির ভন্য অর্থ ব্যয় করে। সাধারণের ব্যবহাধ 

পথ্ঘাঁট, মাঁফিস, আদালত, থান! প্রভৃতি নির্মাণ ও সংস্কারের জন্যও বহু 

ব্যয় হয়। 

১৯৫৩-৫৪ সালে সমন্ত শ্রুথম শ্রেণীর রাজ্যগুলির আয় হইয়াছে ৩৫০"৫১ 

কোটি টাক! এবং ব্যয় হইয়াছে ৩৩২*৯৩ কোটি টাঁক।। দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজ্য- 

গুলির আয় ১১৫২৯ কোটি ও মোট ব্যয় ১১৮৬২ কোটি টাকা ও তৃতীয় 

শ্রেণীর রাজ্যগুলির মোট আয় ১৫৫৩ কোটি ও ব্যয় ১৫৫২ কোটি টাক! । 
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ভারতের করনীতির সমালোচনা 

প্রত্যেক রাজ্যের এবং কেন্দ্রের বাজেট আলোচনা! করিলে দেখিতে পাওয়া! 

বাইবে যে, মোট রাঁজন্বের মোটা অংশ পরোক্ষ কর হইতে আদায় কর! তয়। 

কাজেই করভাঁর সকলের উপরে সমানভাবে পড়ে না। গরীবেরাই বেশী কর 

দেয়। তুলনায় ধনীর! কম কর দেয়। করনীতির প্রথম আদর্শ এই যে, লোকেব 

ক্ষমতানুষায়ী কর ধার্য হইবে । আমাদের দেশে তাহা মান! হয না। নিরাপত্তা 

নামক “অপার্থিব বস্তটি ছাড়া এই বিপুল করভারের পরিবর্তে দরিদ্র 
লোকের! আর কোন সুবিধা পায় না। শিক্ষা ও স্বাস্ত্যেব সন্ত গ্রামাঞ্চলে 

অতি সামান্যই অর্থ ব্যয় করা হয়। কৃষি আমাদেব দেশের প্রধান 

জীবিক1। এই কৃষির উন্নতির জন্ত কোন উল্লেখবোগা বান কবা হয় না। 

বেনে তৃতীয় শ্রেণীর বাত্রীরাই * রেলের আয়ের বেশী অন্শ শোগায়। কিন্ত 

বেলকতৃপক্ষ এই খাত্রীদের আরামের কোনই ব্যবস্থা করে নাই । ধাহার। প্রথম 

ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বাত্রী, রেলের সমস্ত আয়োজন এবং আরাম তাগাদের জন্যই | 

কবনীতিতেও তাহ।হ করা হয়। বাহাদের দিবার ক্ষমতা খুব কম, তাহারাই 

সনাধিক কব দেয়। অথচ তাহ।বা বিনিময়ে রাষ্ট্রের নিকট হইতে কমই 

স্থপিধ। ভোগ করে। ধনীদের কব দেওয়ার ক্ষমতা বেশী হইলেও তাহার! 

কর দেয় কম। এখন দেশ স্বাধীন হইয়।ছে, আশা কর! ধায় এখন কবনীতির 

পরিবর্তন হইবে। 

ভারতবর্ষের সরকারী খণ £ সমযে সময়ে শাঁসনের বায় নিনাহ করিবার 
জন্য ভারত সরকাঁর অন্যান্য দেশের সরকারের মত সাধাবণের নিকট হইতে 
খণ গ্রহণ করে। ইভাঁকেই সরকারী খণ (211)110 050) বলে। সরকারাঁ 
রাজস্ব হইতে এই খণের সুদ নিয়মিত দেওয়। হয়। ঘে খণ অল্পদিনের 

মেয়াদে পরিশোধ্য তাহাকে ব্বল্পমেয়াদী (209%0129) খণ বলা ভয়। যাহা 

দীর্ঘদিনের মেয়াদে পরিশোধ কর! হয়, তাহাকে মেয়াদী (01050) খণ 

বল! হয়। 

ভারত সরকার মেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াঁদী দুই প্রকার খণই গ্রহণ করিয়াছে । 

দেশরক্ষা বণ্ড ১০।১২ বৎসর পরে শোঁধ কর] হইবে। ইহা মেয়াদী খণ। 

ট্রেজারি বিল, পোস্টাফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কের জম! টাকা স্বর্লমেয়াদী খণ। 
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১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে মোট খণের পরিমাণ ছিল ২,১৩৯ কোটি টাক1। 
উহার মধ্যে স্বল্পমেয়াদী খণ ৪০২ কোটি টাকা । 

যুদ্ধের পূর্বে সরকার ভারতবর্ষের বাহিরেও খণ গ্রহণ করিত। ভারতবর্ষে 

বে খণ গ্রহণ করা হয় তাহাকে দেশী খণ (0005 108) বলে। ইংলগ্ডেও 

সরকার বহু খণ গ্রহণ করিয়াছিল, ইহাকে স্টালিং খণ বলে। কারণ এই খণ 
স্টালিংএর হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। গত যুদ্ধের পৃবে এই স্টালিং খণের 
পরিমাণ 8৪৫ কোটি টাকা ছিল। যুদ্ধের সময় ভারত সরকার এই স্টালিং খণ 
শোধ করিয়া দিয়াছে। এখন মাত্র ৫৯ কোটি টাকা জ্টালিং খণ অবশিষ্ট 

আছে। 

আমাদের সরকারী খণের বৈশিষ্ট্য ইহাই যে, উহার অধিকাঁংশই উৎপাদক 

(1১:০৫8011৫) খণ। যদি যুদ্ধবি গ্রহ পরিচালনার জন্ত খণ গ্রহণ করা হয়, 

তবে তাহাকে অন্ুৎ্পাদক খণ (00121100005) বলে। ধর। যাক, একজন 

লোক ১১০০২ টাঁকা খণ করিয়া মদ ও বদমায়েসীতে খরচ কবিল। এই খণ 

অন্রৎপাদক ॥ কিন্তু এই খণ লইয়। বদি সে গুহ নি্মীণে ব্যয় করে, তাহা হইলে 

বাড়ী ভাড়! দিয়া সে আয়ের পথ কবিতে পাঁরে। ইহাকে উৎপাদক খণ বলে। 

আমাদের দেশের সবকারী খণেব অধিকাংশ রেলপথ-নিষ্াণ, সেচখাল-খনন 

গ্রভৃতিতে ব্যয় হইয়াছে । কাজেই আমাদের খণের অধিকাংশই উতৎপাদক। 

মোট খণেব মধ্যে ৮৭০ কোটি টাঁকা মাত্র উৎপাদক কাজে নিযুক্ত হয় নাই। 

ইহা খুবহ ভাল লক্ষণ। ইংলগ্ডের সরকাঁবা খণের অধিকাংশ যুদ্ধ পরিচালনা 

প্রভৃতি অনুৎপাদক কার্ষে ব্যয়িত হইয়াছে। 



যোড়শ পরিচ্ছেদ 
অর্থনৈতিক পরিকল্পন। 

তাঁরতবাঁসীর দারিদ্র্য সবজনবিদ্িত। ভারতবাসী ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাঁহাঁর 

মনে এতটুকুও ভালবাসা আছে, তাহাদের উচিত এই দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য 

সবখিধ উপাম্ন অবলম্বন কর! । রাঁসিয়ার বামপন্থী সরকার একই সমস্যার 

সম্মুখীন হইয়াছিল। সে দেশেও দারিদ্রাসমন্তা, খাগ্ঠাভাঁব আমাদের দেশেব 

মতই তীব্র ছিল। রাসিয়ার জাতীয় সরকার শ্রবল উৎসাহ ও তীব্র প্রেরণা 

লইয়৷ সাধারণ লোকের অবস্থার উন্নতি করিবার পিকে দৃষ্টি দিয়াছিল। তাহারা 
দেশের কৃষি ও শিল্পোননতির জন্য চেষ্টা কবে। প্রথমে তাহার স্থির করে লক্ষ্য কি 

হইবে এবং কোন শিল্প কি ভাবে প্রতিষ্ঠা করা ভইবে। পুন হইতেই এইভাঁবে 
একটি পরিকলক্পন। স্থির করিয়! তার! কর্মে প্রবৃত্ত হয়৷ রাসিয়। এইভাবে জাতীয় 

মায় বাড়াহতে পারিয়াছে এবং লোকের জীবনধাত্রার মান উন্নত করিয়াছে। 

একটি পবিকল্পনা গ্রহণ করিয়। দেশের কৃষি এবং শিল্পের উন্নতি করিবার 

চেষ্টা আমাদেব সরকারের করা উচিত। পুনকল্পিত কর্মস্চী অনুবায়ী দেশের 

প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাহয়৷ শিল্প এবং কৃষিব দ্রুত উন্নতি করিতে না 

পারিলে আমাদের দেশের দারিদ্র্য দূৰ হইবে না। আমাদেব খাগ্যসমন্যার 
সমাধান করিতে হইলে কৃষিব আশু উন্নতি প্রয়োজন। এ পর্মন্ত সরকার এ 

দিকে কিছুই কৰে নাই। কিছুদ্দিন পূর্নে আমাদের দেশেব কয়েকজন শিল্পপতি 
মিণিয় যুদ্ধোত্তর ভাবতেব আধিক উন্নতির ভন্ত একটি পরিকল্পন। প্রকাশ 
করিয়াছেন। এই পবিকল্পনার চলতি নাম «“বোম্ধাই পরিকল্ন।/। 

এই পরিকল্পনার লক্ষ্য আমাদের দেশের দারিদ্র্য দূর করা। আমাদের 

দেশের 'লাঁকের এখন পেটে ভাত নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, থাঁকিবার আবাস 

অন্তি দীন। আমাদের মাথ।-পিছু আয় ৬৫ টাকা মাত্র। এই পরিকল্পনার 

প্রণেতার আমাদেব দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতিব জন্ত এইরূপ ব্যরস্থা অবলম্বন 

করিতে চাঁহেন, বাহাতে পুনের বৎসরে দেশেব প্রত্যেকের মাথা-পিছু আয় 

অন্তত দ্বিগুণ হইবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিলে জনসাধারণের 

অবস্থাও উন্নত হইবে । আমাদের খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ হইয়া যাইবে ও 

প্রত্যেকে উপযুক্ত এবং পুষ্টিকর খাগ্ভ পাইবে । এখন প্রত্যেক ভারতবাঁসী 
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মাথা-পিছু ষোল গজ কাপড় ব্যব্গার করে। পরিকল্পনা কার্ষে পরিণত হইলে 

তাহার! মাথা-পিছু ৩ গজ কাপড় পাইবে । মাথা পিছু ১০০ ফুট স্থান 

আবাসের গন্ত প্রত্যেকে পাইবে । এখন যে সব বাড়ী আছে তাহা ভাঙ্গিয়। 

এই মন অনুযায়ী গড়িতে হইবে। দেশের সবত্র বহু ভাক্তারখাঁনা, ভাঁসপাঁতাল, 
প্রস্থতিসদন স্থাপিত হইবে । চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত ভইবে। পানীয় ভলের জন্য 

ভাল ব্যবস্থা করা হইবে । জনসাধারণকে শিক্ষ। দিবার জন্ত বহু অথ ব্যয় করা 

হইবে। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য এই, ভাতির প্রত্যেককে যথেষ্ট এবং পুষ্টিকর 

থাছ্য, ৩০ গজ বস্ত্র, ১০০ ফুট আবাসগৃহ দিবার ব্যবস্থা কব । অবৈতনিক 

প্রাথমিক শিক্ষা এবং চিকিৎসা এই সবই পনের বৎসরের মধ্যে করিতে হইবে। 

এই প'বকল্পনা কাধকণী করিতে পনের বসবে ১০,০০০ কোটি টাঁক। 

ব্য ভহবে। পরিধল্পনার জন্ত তাহাবা নিয়লিখিত উপায়ে এই অথ সংগ্রহ 

করিবে । ণোকের সঞ্চিত অর্থ হহতে ৩০৭ কোটি টাকা) স্টালিং তহবিলের 
১৯০৯০ কৌটি টাকা এবং ৭০০ কোটি টাকা বিদেশে খণ রিষা তুলিতে হহবে। 

বাকি টাকা প্রত্যেকের উদ্দৃত্ত সঞ্চয় হইতে পাওয়া বাইবে। ভার মধ্যে 

৪১৪৮০ বোটি টাকা শিল্পে এবং ১,৯৮৭ কোটি টাকা রুষিব উন্নতির ওন্, ১৪০ 

কোটি টাকা থানবাহন এবং পাস্তাঘথাটের উন্নতিন ভন্বঃ ০৯০ কোটি ঢাকা 

শিক্ষাৰ জন» ৪৫০ কেটি টাক] চিকিৎসার ভন্ত, ২৯২০০ কৌটি টাঁকা বাঁসগৃত- 

নিধাণেব ভন্ব এবং বাঁকি টাকা ন্তান কাঁজে বাধ ভহবে। জমি একএ করিয়া 

সমবাষপদ্ধতিতে চাঁষ এবং উন্নত চাঁষপদ্ধতি অধলম্বনে কুষিজাত ফসল বাঁড়াহয়। 

(তোঁলা ভইবে । মৌলিক শিন্ন গুলির অন্য শিল্প অপেক্ষা ভরত উন্নতি কবিতে 

ভইবে। শিল্প হইতে উৎপাঙ্গন ৫০৭ এত গুণ বৃগি পাবে । উহাতে আমাদের 

রুবিনির্ভরতা কমিয়া বাহবে। 

এই পরিকল্পনা সফল করিয়। তুলবার পথে বনু বাঁধ! আছে, সাধু এবং কর্মঠ 

লোকের অভাব তাহার মধ্যে অন্ুতম। টাকার অভাঁবও একটি অস্থবিধা 

সন্দেত নাই। পনের বৎসরে এত অর্থ তোলা নিতান্ত সহজ নহে । কিন্তু ইভা 
অসাধ্যও নহে। অনেক দেশের সরকার ইহা অপেক্ষা কঠিন কাঁধ সমাধা 

করিয়াছে । আমাদের দেশের জনসাধারণ ঘে খ্বস্থায় কালাতিপাঁত করে তাহ। 

আর সহ করা যাঁয় না। বহুদিন তাহারা বহু কষ্ট সহ করিয়াছে । . আমরা 

সমবেতভাবে চেষ্টা করিলে এই অবস্থার উন্নতি হইতে পারে। বাহাদের অবস্থা 
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একটু ভাল, সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিদের দেশের লোঁকের অবস্থার উন্নতির জন্য 

প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। 

স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম কয়েক বৎসর ভারত সরকারকে নান সমস্যার 

সম্মুখীন হইতে হয়। এইজন্য তিন বৎসর অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে বেশী 

কিছু কর] সম্ভব হয় নাই। ১৯০ সালের মার্চ মাসে ভারত সরকার অর্থনৈতিক 

পরিকল্পনা গঠন করিবার উদ্দেশ্যে একটি প্রযানিং কমিসন (1১1201115 

00:011111551011) নিযুক্ত করে । এই কমিসন' ১৯৫১ সাঁলের জুই মাসে একটি 

রিপোর্ট প্রকাশ করে । এহ রিপোটে প্রথম পঞ্চবাষিক পরিকল্পনীব একটি খসড়। 

জনসাধারণের আলোচনার জন্ত দাখিল করা! হয় । আলোচনান্তে পবিকল্পনাটির 

উপবুক্ত সংশোধন কণা হইয়াছে ও তাহা ১৯৫২ সালে ডিসেম্বর মাসে 

প্রকাশিত শইয়াছে। 

পঞ্চবাষেকী পরিকল্পন! (71৮6-5621 1121] )9 ১৯৫২ সালের 

ডিসেন্গর মাসে এত পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাটি কাধত চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় এবং 

ইভাকে কাঁষে পরিণত করিতে নানা ব্যবস্থাও অবলম্থিত হইতেছে । এই 
পরিকল্পনা কার্ধকরী হইলে 'আশা। করা ধায়, অঞগামী ২৭ বৎসরে ভারতীয় 

জনগণেব মাথাপ্চি আয় ছিগুণ গহবে। দেশের ধনসম্পদ বুদ্ধির ভন ইভাঁর 

মোঢ ব্যর নিিষ্ট ৩হয়াছে* ২,০৬৯ কোটি টকা এবং ইঞাঁর কাষকান নিরূপিত 

হহণাাছে ১৯৫১-৫২ ৩৩তে ১৯৫-৫৬ সাল পর্যন্ত । উক্ত টাকা নিম্নলিখিত 

ব্যবস্তামত বায় কা হহবে। 

১১৫১-৫২ সালের মাট প্যয়েণ শতকরা 

ব্যয়ের ভিসাব হার 

১। কৃষি ও গ্রামোনয়ন ৩৬১ ১৭৫ 

২। সেচ, ব্যবস্থা ও শক্তি উৎপাদন ৫৬১ ২৭+১ 

৩। পরিবহন ব্যবস্থ ৪৯৭ ২৪+০ 

৪1 শিল্পোন্নতি ১৭৩ ৮*৪ 

৫। সমাজসেব। ৩৪০ ১৬৪ 

৬। পুনবাসন ৮৫ ৪*১ 

৭। বিবিধ ৫২ ২৫ 

২১৬৬৯ ১০৩৩ 
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ক্থতরাং দেখা যাইতেছে যে মোঁট ২,০৬৯ কোটি টাকার মধ্যে ৯২২ কোটি 

টাকা» অর্থাৎ শতকর! ৪৪'৬ ভাগই সেচ. এবং কৃষির উন্নতির জন্য এবং 

১৭৩ কোটি টাকা শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্ঠে ব্যয় করা হইবে । বস্ত্ত, পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতি ব্যবস্থার উপরেই বেণী গুরুত্ব আরোপ কর! হইয়াছে। 

কৃষির উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া ঠিকই হইয়াছে । ভারতবর্ষ প্রধানত 
কৃষিপ্রধান দেশ। প্রথমত এখাঁনকাঁর অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন 

কৃষিকার্ষের দ্বার! জীবিকানির্বাহ করে। স্থতরাং রুষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন 

বৃদ্ধি না হইলে দেশের বেশীর ভাগ লোকের আয় বাড়িতে পারে না । দ্বিতীম্বত, 

কৃষিই মূলত শিল্পের 'অবলম্বন, কারণ কৃষিই জনসাধারণের খাগ্ এবং শিল্পের 

জন্য কাঁচা মাল বোঁগান দেয়। পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত অন্ুবায়ী কমির উন্নতি- 

বিধানের সঙ্গে খাগ্যশস্য সরবরাহ ১৯৫০-৫১ সালের ৫২৭ লক্ষ টন হইতে 

১৯৫৫-৫৬ সালে ৬১*৬ লক্ষ টন অবধি বৃদ্ধি ভইবে; কীঢা তুলার সরবরা 

১৯৫০-৫১ সালের ২৯৭ লক্ষ বেল হইতে ১৯৫৫-৫৬ সালে বৃদ্ধি পাইবে ৪২২ 

লক্ষ বেল) কাচা পাটের সরবরাহ বাঁড়িবে ৩৩ লক্ষ বেল তইতে ৫৩'৯ বেল 
এবং ইক্ষু উৎপাদন বাঁড়িবে &"ও লক্ষ টন হইতে ৬৩ লক্ষ টন 'অবধি। 

রুষিজাত দ্রব্যের উত্পাদন বদ্ধি করিতে হইলে জলসেচের ভাল বাবস্থা 

করিতে হইবে ; জমিতে ভাল সার দিতে তইবে ; উৎকৃষ্ট বীজের ব্যবস্থা করিতে 

হইবে। কষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের উন্নতি বিধানের জন্ত এই পরিকল্পনায় 

সেচ. ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি, জমির উর্নরাঁশক্তি বৃদ্ধির জন্য ভাল সারের ব্যবস্থা 

এবং উতকুষ্ট বীজ সরবরাহের ব্যবস্তা করা হঠয়াছে। নূতন্দ নতন সেচ, 

পরিকল্পনা এই পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অঙ্গীভূত। যেমন, দামোদর, চীরাকুঁদ 
বাধ গ্রক্ততি পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে ৫০ লক্ষ একর হইতে ৬৯৭ লক্ষ একর 

জমি পর্যন্ত চাঁবোপবোগী জমি প্রস্তুত হইবে । এই পরিকল্পনায় কুষিকার্ষের 

বিস্তৃত সংগঠন ও উন্নততব ব্যবস্থ। অবলন্গনের কথা বিশেষভাবে বল। হইয়াছে। 

কুষকরিগকে কৃষিকার্ষে উৎসাহিত করিতে হইবে এবং সরকারের স্বোগিতায় 

সমবাঁয়-রুষি-সমিতি সংগঠন করিয়া কৃষিকাধের উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। 

গ্রামোরয়ন পরিকল্পনা (00111001719 1):0101) দ্বারা গ্রামবাসীদের 

সামাজিক ও আঁথিক উভগ্রবিধ উন্নতি সম্ভবপর হইবে । 

শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে শিল্পপতিদের সহযোগিত। বিশেষ প্রয়োজন। 
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সরকার শুধু কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় শিল্পের সম্প্রসারণের ভার গ্রহণ করিবে । 

যেমন, সরকার কর্তৃক একটি ইস্পাত ও লৌহ শিলের প্রতিষ্ঠা। ইহা ছাড়া 
সিমেণ্ট, পেট্রোল শোধনাগার, এলুমিনিয়ম, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি বিভিন্ন 

শিল্প শিল্পপতিদের উৎসাহ ও নমর্থান্তকুল্যেই গড়িয়া উঠিবে এবং সম্প্রসারিত 

হইবে। এই উদ্দেশ্তে শিল্পপতিগণ ২৩৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ করিবে আশ৷ 

করা বাঁয়। এই পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পগুলি বিশেষত কুটির শিল্পগুলির 

সম্প্রসারণ ও বুদ্ধির উপর বিশেষ জোর দেওয়! হইয়াছে । কুটিরশিল্পগুলি 

তাহাদের উৎপাঁদন বৃদ্ধির জন্য যাহাতে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে কাঁচা মালমশলার 

যোগান পাঁয় তাহার প্রতিও সরকারকে সবিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। 

শ্তরাং এই পরিকল্পনায় কুটির শিল্লোন্নয়নের সমস্যা নিরসন কল্পে কেন্দ্রীয় 

গবেষণাগাব স্থাপনেরও প্রস্তাব কর। হইয়াছে । 

শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক,বুশিয়াদা বিগ্ালয়সমূ্ধ সম্প্রসারণের 

ব্যবস্তাও পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় আছে। এই বাবদ শতকর। ১৭ ভাগ প্রাথমিক 

খিছ্যালয়েব দরুণ, ১৮ ভাগ বুনিয়াদী মাধ্যমিক বিগ্যালয়সমূহের দরুণ এবং 
শতকরা ৫৭ ভাগ টেকৃনিকল ও বৃত্তিমূলক শিক্ষীয়তনগুলির উন্নতিকল্পে ব্যয়িত 

হইবে । জনসাঁধাবণের স্বাস্থ্য সংবক্ষণ ও চিকিৎসখাঁতেও ব্যয়ের হাঁর বৃদ্ধি 

কবা হইবে। ইহ ছাড়া ম্যালেরিয়া, বক্স! ও অন্যান্ত রোগের প্রতিরোধকল্পে 

অর্থ বিনিয়োগ করা হইবে । 

এত সমস্ত ব্যবস্থা কার্ধকরী করিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই সরকার 

এই পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় এবং অন্ঠান্ত রাজ্যসরকাঁব হইতে এই পাঁচ বৎসরে 

অতিরিক্ত ৭৩৮ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়। আশা করে। ৫২০ কোটি টাকা 

সবসাঁধারণের নিকট হইতে খণ বাঁবদ এবং ন্যাঁসনাল সেভিংস সার্টিফিকেট 

বিক্রয় করিয়। সংগৃহীত হইবে । এই উপায়ে ১,২৫৮ কোটি টাকা সংগ্রহ কর! 

যাইবে । ইতিমধ্যে সরকার ১৫৬ কোটি টাক। ফুক্তরা্টর, কানাডা, অস্টেলিরা”' 

নিউজিল্যাণ্ড এবং আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কসমূহ হইতে সাহাব্য স্বরূপ পাইয়াছে। 
স্থতরাং ২,০৬৯ কোটি টাকা, নির্দিষ্ট ব্যয়ের মধ্যে ৬৫৫ কোটি টাকা বাঁদে ১৪১৪ 

কোটি টাকা এইভাবে সংগৃহীত হইবে । কিন্তু এই টাকাও বিদেশের সাহায্য, 

বাড়তি কর স্থাপন এবং খণ গ্রহণ কারয়। সংগৃহীত হইবে বলিয়া আণ। কর! 

যাঁয়। উহাতেও বদি প্রয়োজন অন্যায়ী অর্থ সংগৃহীত না হয়, তবে সরকার 
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অতিরিক্ত নোট প্রচলন দ্বারা এই ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিবে । 

অত্তএব দেখা যাইতেছে, এই অর্থ বখন বিভিন্ন পরিকল্পনাতে ব্যয়িত হইবে 

তখন ১৯৫৬ সালের শেষে শতকরা ১১ ভাগ আয় বুদ্ধি পাইবে । কিন্তু সেই 

সঙ্গে দেশের লোক্ সংখ্যাও শতকরা] ৬৫ ভাগ হিসাঁবে বাড়িবে। সুতরাং 

গড়পড়তা লোকের আয় শতকরা ৪ ভাগ বুদ্ধি পাইবে মাত্র। প্রকৃতপ্রস্তাবে এ 

বৃদ্ধি আশাতীত নহে। 

বস্তত এহ পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা! স্থচিক্তিত এবং পরিকল্পনার খসড৷ 

কার্ধোপধোগী হইলে নিঃসন্দেহে দেশের শ্রীবুদ্ধি অবশ্ঠন্তাবী। পরিকল্পনায় 

রুষিকাষের উপর সবাপেক্ষা বেশী গুরুত্ব আরোপ কৃর! যুক্তিসঙ্গত হইরাছে। 

খসডা পরিকল্পনার কমিশন শিল্পোন্গতির জন্ত যে অর্থ বরাদ্দ করিয়াছিলেন 

চুড়ান্ত পরিকল্পনার শিল্লোন্নয়নের ভ্ন্ঞ 'মারও বেণী "নর্থ ব্যয় করা সাব্যস্ত 

হইয়াছে । িন্ধ অনেকের মতে শিল্পোনতির পক্ষে এই অর্থ বথেষ্ট নচে। 

শিল্পোন্নতির গন্য 'আ৭ও অর্থ নাইট করা উচিত ছিল। ঘাঁগা হউক এই 

পঞ্চবাধিকা পরিকল্পনা ণে একটি স্থদ্ধ এবং ফলপ্রস্থ পরিকল্পনা তাহাতে সন্দে5 

নাই । এই প্রচেষ্টার দেশের ভাবী সমূদ্ধি অবশ্যন্তাবী। 

কমিউনিটি প্রজেকঈট (০০111001710 1১191০0) £ ভারতবর্ষ গ্রাম প্রধান 

দেশ। গ্রাম গুলিগ সবাঙ্গান উন্নতি করিতে না পারিলে দেশের আসল উপকার 

হইবে না তা বনু লেখক ও নেতা বৃঝিয়াছিলেন । গ্রামোন্নতির বহু চষ্টা 

এদেশে বহুদিন হহতে চলিরা আসিতেছে । ১৯৪৬ পালের পর মধ্যপ্রদেণের 

সেবাগ্রামে ও উত্তর প্রদেশের এটোয়া ও গোরক্গপুর অঞ্চলে গ্রামোনতির 

পরিকল্পনা বিশেবভাবে কাধকরা করিণাঁর চেষ্টা হইতেছে । এই স্বীমগুলির 

সাফল্যে উৎসাহিত ভইর়। প্র্যানিং কমিসন কমিউনিটি প্রজেক্ট পরিকল্পন। পঞ্চ- 

বাধষিক পরিকল্পনার একটি প্রধান 'অঙ্গ ঠিসাঁবে গ্রহণ করেন। পঞ্চবাধিঞ 

পরিকল্পনায় কমিউনিটি প্রজেক্ট বাবদ মোট ৯* কোটি টাক। ব্যয় করিবার 

ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 

কমিউনিটি প্রজেক্টের উদ্দেশ্য হইল গ্রামগুলির সর্বাঙ্গীন উন্নতির ব্যবস্থা কর! । 

উন্নত প্রণালীতে চাষ করিয়া ফসলের উৎপাদন যতদূর সম্ভব বাড়ান, গ্রামের 

বেকার সমস্যার সমাধান, প্রাথমিক শিক্ষ। বিস্তার ; গ্রামের লোকের স্বাষ্্যোন্নতির 
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ব্যবস্থা ; রাস্তাঘাটের উন্নতি ও গ্রামস্থ কুটিরশিল্লের অবস্থা ভাঁল কর প্রভৃতি এই 
প্রজেক্টের অন্তভূকক্ত। এই ব্যবস্থাগুলি যাহাতে যতদূর সম্ভব প্রামবাপীদের নিজের 
চেষ্টার ফলেই অবলম্ষিত হয় তাহার জন্য গ্রামবাসীদের অনুপ্রাণিত করিতে 

হহইবে। 

খর্তমানে বিভিন্ন রাঁজ্যে মোট ৫৫টি প্রোজেক্টের কাজ চলিতেছে । প্রত্যেকটি 

প্রোজেক্টের মধ্যে মোট ৩০০ গ্রাম, প্রায় ২ লক্ষ লোক ও দেড় লক্ষ একর চাষের 

জমি আছে। বে সমস্ত অঞ্চলে বথেষ্ট বর্ষ। হয় ও ভাল জলসেচের ব্যবস্থা আছে 

সেই সমস্ত অঞ্চলে প্রজেক্ট গঠন কর! হইয়াছে । পশ্চিম বাংলায় মোট আটটি 

ও আসামে চারটি প্রজেক্ট আছে। প্রত্যেক প্রজেক্ট আবার তিনটি ডেভেলপ - 

মেণ্ট ব্লকে বিভক্ত । এক একটি ডেভেলপ মেণ্ট ব্লকে প্রায় ১০০টি গ্রাম থাকিবে । 

এহ ব্রকের কেন্্রস্থলে একটি ছোট শহর স্থাপনের কথা আছে । এই শশ্রে প্রায় 

এক চাঁজার পরিবারের জন্ত বাসগৃভ নিমাণ করা হইবে । হগা ছাড়; স্কুল, কৃষি, 

শিক্ষ।লয়, কুটির ও অন্ঠান্ত ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইখে। 

প্রত্যেক ডেভেলপ.মেণ্ট ব্ল+ আবার চার কিংবা পাঁচটি মগ্ডিতে ভাগ কর! হহবে। 

১৫ হইতে ২€টি গ্রাম লইয়া একটি মণ্ড গঠন করা হইবে । বর্তমানে অবশ্য 

মাও স্তাপনের কোন ব্যবস্থা করা হুহবে না। সবণনিমে প্রত্যেক গ্র।মে একটি 

গ্রাম €উনিট খোলা ভহবে। প্রত্যেক গ্রামেহ অন্তত দুহটি হশ্দাবা বা টিউব- 

ওরেল ব৷ পুকুব কাঢার ব্যবঙ্কা হহবে। প্রাথমিক খিগ্াঁলয প্রতিষ্ঠ| কব। হহবে ও 

উপধুক্ত ভ্গসেচের ব্যবস্থা হহবে। ইহা ছাড়া চাষের উন্নতির জন্ত সনপ্রকার 

ব্যবস্থা অবনন্থন কর! ভহবে। 

প্রাত্যিকটি প্রজেক্টে গন্য আগামী তিন বসবে ৬৫ লক্ষ টাকা খরচ কর! 

তবে । আমেবিকান গভর্ণমেণট এ খিবয়ে আমাদের কিছু অথ সাহাব্য করিতে 

অশ্গাকার করিষাছেন। 

কমিউনিটি গ্রঞেক্ট নহরা। ঠিকমত কাঁজ করিতে পারিলে যে দেেখের অনেক 

উন্নতি হহবে সে খিবয়ে সশেও নাহ । কিন্ত গ্রামবাসারদ্দের মধ্যে এ সম্বন্ধে 

যথেষ্ট উত্সাহ» জাগাহতে ন৪পারিনে প্রন্তত উপকার [কছুই হহবে না। ছু'চারজন 

উদ্যোগা সরকাণী কমচাগার প্রচেষ্টায় কোন কোন অঞ্চলে সামি উন্নতি হহতে 

পারে। এহ ক্মচাগ্িগণ বদলী হইয়া গেলেহ হয়ত আধার পুণাখস্থা ফিরিয়। 

আমিখে। অনেকে আমেরিকীন সাহাধ্য লওয়। হইতেছে বলিয়া! এহ স্বীমকে 



৫২৩৬ পৌরনীতি 

সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছেন। আমেরিকীন গভর্ণমেন্ট হইতে সামান্ সাহায্য 

লইলেই বে কমিউনিটি প্রজেক্ট দৌষদুষ্ট হইবে তাহা মনে করিবার কোন 

কারণ নাই। ইহার ফলে সত্যিকারের উন্নতি হইবে কিনা তাহাই দেখিতে 

হইবে। গ্রামবাসী না জীগিলে ভারত জাগিবে না। কমিউনিটি প্রজেক্ট 

কি গ্রামবাসীদের জাগাইতে পারিবে? তাহাই হইল প্রশ্ন। 
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(0. 0. 1926, "29১790১1315 435 45 5 2). 0. 198০0), 
2. 1)01911700191) 19০৮6677) (৫) ৮710৮৮51) 800] 011৮/06652 00155080- 

৮1077) 8770 (০) 71010 900 1680016 ০০15961076101. (0. 0. 1999, 2989, 
1949 2 1). 0. 19850). 

2..1007056 11) 10061 0106 10067019200 06711671301 71610. 270 
1211916 0078916061009. (0. 0. 1996, 194৮ 3 7৮3. 1948). 

4. 0৬ ০৪) 006 ০07180৮0100 06 (6) 07686 তত আহ0 6৮) 
[0019 102 8067795ণ ১ (0. 0. 1999). 

একাদশ পবিচ্ছোদ 
1. [06176 01012089191, (0০70, 1998, 1947), 
৪, 119৮ ৪7০ 006 ০187506505108 0 & 010250 ১ 1019011089) 

2 ০1026] রিতা 2 81161, 00. 0. 1989, 1990), 

২৩৪ 



৩৩ পৌরনীতি 

3. 108961182191। 19০৮৮6০1) ৪ 10900181010 800. &. 08011811554 
8612018১000. 1981, 1988), 

4 [0%/ 15 02125129101] 80001160. 210. 109৮ ১ (0. 0. 19288, 
1948 7 7», 0. 1950). 

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
1. 1060025 11%1705. (0, 0. 1981, 1948 ১ 7১০0, 19495 1950, 

1961) 1958). 
9. 14170715615886 61157101065 01 8 00261) 110 8 08006) ৭1805. 

(০. 0. 1927, 1998, 1981) 1991) 1936, 1985) 1940, 1949 7; ১.0. 
1949, 1980, 1961, 1969). 

2. 178৮ 575 006 02175 06 8 01614677005) 1)01)116 1076610177 
(6) £550000 01 5])661%১ (6) 56001880016 1)765৭ 2 (0. 0. 1095, 
1989). 

4. 408181/5 177)15 90555, (0০ 01957) 1990, 19392) 1918) 
0». 0. 1948, 1969). 

5, 1786 216 006 20665 01 & 010261072৫0, 0, 1948, 1990, 
1995, 1987, 1940, 1949) 1950). 118 875 075 [01009777671681 
09118110195 01 2 ০1612] 2 (0. 0. 1989, 19981 5 1301. 10) 58 51১5 
1950, 1981, 1952). 

6. 119৮ 0০65 6176 01601961201 21000601627) ০116 ৮৯1১০৫৮0011) 0106 
£001:0175610৮ 800 91191107065 0106 90৮ 8211176116 ০৯1) [7008 (106 
9102510১08৮, 1940). 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 

1.:10150005৭ 1186 7718178 001১১1৪616৭ (0 11) 6৬০৭৫ 0 8000 01114611- 

90119, (0. 0. 1988, 1991, 1910, 1947). 

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 

1.1069706 গা. (6.7. 198, 1931). 1)650111)8 1176 50)110665 

90 19৬. (1). 0. 1919 5 10. 0১1951508), 

2. 17119817006 (৫ তার 11510705- 065 02510860550, 51), 
). 5198৮ 49 ৮96 17681) 1) 0151] 8110 70101621111 2 

(0. 0. 1957558.98550 31১. 05 18959, 251), 
ক. 00৮51 101)6065 871965 (07) (106 91866- 15৯1১121110 টাও 

1947). 
ঠ.15 11196 00179191617 ৮/111) 2110110৮16৮ 2 (505 1986), 
9. ৮1176 75002181610) 01 1)9110168%1 80011016 1৭ 0106 111011১]1)677৭- 

21016 ০01701001) 97 1119675. 15%1)12177 10115- (6 01989), 
2. 1159৮ 05 118 ০0180161018 01 111)6765- 10701105- 00, 0, 

1999) 39১86১77599, 517 0. 0.195৭). 

8, 1776 ৮05 168৮ 01 11106751165 17) 050 6%66110 00 17101) 006 
19৬ 91 1076 19170. 1561195 005 0106617 60065৮61901) 511 01819 8০০0 177 
10171). 101৭08898. (0. 0. 1949). 

9. “01৮11 11617 15 2706 10106 219561706০0 16511551005 00011 হল 
9]01)9:010716 007 9616-758119811017, 1901960155, (0. ঢা, 1949). 



গ্রলীবলী ৫৩১ 

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ | 
1. ড/1)9৮ 09 508. 81206756870 1১5 46008]165 ১ 15 16 0651787016 

০ 6৭(91)111) 600191165 107 81] 18677 110 50015 2 (0. 7৮, 1938), 
১. 181 79 50৮. 01010675920 1১5 116 6175 45008115870 

401))6015 ৮00, 77 79959), 

ষোড়শ পরিচ্ছেদ 
1..4771)5 00005118055 01 ৪ 1170019]0) £05671010161)% 01৮1069 11561: 1700 

ঠ1)155 00817) 10875 168619180555 10010191870. 63:5070156, [1105696, 
(০.0. 1935, 1992 ; ৪. 1999).৮+ * 

১, ৬1191 26 076 1১712001021 019775012০৬ 6200106775 8210 ৮175 
216 010611 16০]1)6611৮6 10110110105 2 (0০0, 1987) 191] 31৯ 05 1948, 
1916১ 1951). 

১ 1176 10010000011 01 0106 19815196000 19 170 109761৮1116 201815179 
0118১. 5171 0101167 1001101101)5 00965 1175 16219181016 011 ৪. 067106)- 
078010০0111 01901027105 2১ (0. 0.191985 19167 3 0১ 0০19 15, 
1016). 

1. 11001066016 80 81108865 01 561)20018 01 1)0৮6৮9 8280 11015 
(৮5816 11)61)) [0] 11001817 00260111101)5. (0.0. 19১6১ 1910, 16018, 
10051 5 1১, 0, 1959), 

১. [700৮ ৮76 0105 1)0৮675 6) 2 10100017 ০0%16 0151721)0150 2 
(0. [. 10898), 

(0. 71116 ০1৮1০ ১61১2781011 01 1)০৮৮০7৯ 5৭ 1701 0811৮ 11010১80116 
81010 2০ 2 ড0715101121)0070001)16 0 30১৬ €201161015 1)111 11 1 01)6 16) 1)6 
06517"00] 11) 1)72,01106, (01101100181 011 01015 ৭1261291)1, (€, 0, 1985), 

[৭ 71: 11651781)]6 17) 1106 1171676৭6৬ 001 1)0111109] 11196715166 10256 822 
81)৭01116 ১61)%70102] 011909৬01০১ (0, 0,101), 
। 7, 1)1501155 11৮ ৮৪০8০010৭10) (100 ০1966196601 1106 1)1 058071671 
8551) 91 10019121716, (0. উ১19 6] 71300, 16 88)- ৮1010) 00 
ড1 1)1616" 4 11011-08107672] ঠা 21010917701] 16815181076 ১0515, 

1911, 1915). 
৪8. 1)1০011০৯ [156 177810116) 10৯ 2110 1111700101৭ 01 1116 €*%০১111% €, 

(1১. 707. 19019, 1950). 
(0. 81181 270 0116 100170016015 01 0116 ০ 0010181৮ ১0155 05 11018, 

16016). ৬1) 15 2) 10160167১610116011 2 00101৮21606 552৮৮ 11] 2 005111560 
91806 ৯ (1১. 01055 3 0১, 1989), 

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
1]. 1)6০৫711)6 1110 21:220010767005 10 8110. 22511914011 07571 70011 

$1111186, (0 0১191771055 উ১ 1951], 195), 
১. ছ1।51 7০0 ৮০1 00195100719 192 €1)0 606 19991 01 77711010056 2 

(0. হো. 1986, 5০0), 
3. 716 ৪. 51006 5598% 01) 1187)10900 9007:8£9) 85 81)011681)16 

16 17019. (0. 7. 1993, 19 7 85 1986), 
1. 7711৮6759] 16801)1710 1005৮ 10700806  0771৮6788] 9111781101016- 

ত061 10190088. (0. 0. 1986). 
25.ব৭670080001% 0])6 3016 009117091101) 107 01012011911) 01 



৫৩২ পৌরনীতি 

০611617 01191110816102)5 116096১5812 11 ০০, 1081 ৪16 01505. (0৮ 0 
1990). 

0. 151, 17) ৮০01৮ 0019181088১ 51)01110 16 6176 00911018010785 10৮ 
1176 ০৯67৫00৭€0% 6106 07811010156 2 1) 5০1 80৮০0816 01791561581 
১111৮886 2 (0০১0. 1989). 

7..1)15017*5 0100 11862105 8180 05100617150 41661 81101 177017506 
€16০01011৯ 7651১0৮1561$, (6, 0, 1980.985 18566), 

৯. 1)6১6111)6 1176 011016701৯৬ ১1615 01 010171 061)7650186801565 
10) & 161517101৮6 8110 02150707155 (1061) 17067165880 0616015. (15. 0. 
105). ৃঁ 

€). 1)6১০711)6 0106 2861010060৭ 01176 11856 19608) ১126০6৫ 00১৮ 76 
৮৩1১৮৪৭৫708 61081 01 00111010165 17) 1681518100765 065 01999), 

10. €01910157 81610115 0006 8050017061805 107 8100 582115 
0411)18811118] ৮61)70১61)690101 11) 11101800505 1929), 

11. 11116 121101901001107) 01 ১61)878160166016072006 75777106017 0106 
£)16১৮01) 01 11101711108101010811517)-1)0 5001 10001)1 01005 1১70১6৭1110 2 
(01076256015 00৮ ৮600৮ 8156৮ (05 0১19 11708), 

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 
1. 101১1170019] 1961/661) &:1001201) 8110 8 19091161051 19৯7৮, 

(0. 0. 1995). 
১. 1)85৫111)6 11) 0০৭০1)0181 10110110875 011১0111102] 1)2.76155 17) & 

067700805. (0, 1995 7 কি, 77, 1950). 4৮61১8৮1165 17105115979]6 
11 8 06710০80৮26 1951), 

3..17701108016 0175 20810084569 2110 0158015 101586৭ 01 0100 10810 
২০161). (6. (7, 1940, 9১, 10,118 31১ 07 19%7,51), 

1. $11%1 19 1710681111৮ 1)111)116 01011010112 (051959৭1980, 
1615, 1148. 100 ২ (2. ৮১ 1959), 

5... 1181 516 0106 0101512155806165 0172৮200010 00019176 0191771011 
17700016711 1106৭ 2 1)150175০ 116 ০/:61)9111 2101 11081501015 01 00০৪৩ 
84591)0165, (00,198 6, 68548 51). 0১19 8) 0505 1918), 

(0. 4,৮17 81670 7270 11706111551261১001)110 01)110101) 19 0106 ৮ 
৪১৯৪])11%] 0১1 601617)6১0105-191500155, (0, 00, 1990). 

7..17160%৮ 06১65 1)01)116 01011710071 17000617606 0)01১0187 000% 0170006106 
8110 1615751810101) 2005 ঢ১ 10280, 90,150), 

১, ০১৯01005161] 801001111917801017 10810000060) 91565 0161১61705 
18180] 01)01) 010 ৮৮ 0 ৮01)1018 1)101)116 01110107715 (00060 570৫ 
€₹৯১])/০০৭৫, 1)1৯01155- (0, 0, 1988), 

উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
1. 15510002516 10100 811100110৫8 1 1175610110101)5 89 81501701695 167 

11510111206 11160061১16 17) 006 ৮00 ০০170-৫০৬617]07608- 10110587৮65 
₹০৮1 21195511760) (106 011510001 0710656 178০0000107 21130121, 
(60. 07. 16021, 189551), ৃ 

১, 21117606151 1০৭৭01৭ 06 9০11-205611)17701)1 91100110196 1681110 11 
1001 111501100101)9, 17801012177 28770 11101967566 61015 91561776111 ৮1111 
৮৫16৮০76600 0176 ৮0715110201 19081 008165 11) 136)725]. (0 0, 1986). 

3. 100 815 0106 06)1101010175 00 00610 50000955 2605 ঢা, 19৮1), 



প্রশ্নাবলী ৫৩৩ 

বিংশ পরিচ্ছেদ 
2. 10150059 1071615 006 ০০02150100002) 2700 006 1010011080০ 901 01 

1,68006 01 ব800175. (0 ৮, 1996 5 17১81. 19895 7 ৮১, 05 19485 89, 
৮০). 
একবিংশ পরিচ্ছেদ 

1. 119 255 0116 106815 ৮51070]) 1116 010126775 517011]6] 10110% 2 
[09৮৮ [82৮ 10)696 10691 08199191601 68911980107 ১ 

ভারতীয় শাসনতন্ত্র 
প্রথম পরিচ্ছেদ 

1... 117070816 1)77505 66 1১01705 €170111018660, 103 1715 7190০০৮9 
(30৮61110101 111 0116 16০18784110) 01 4৯08715020, 1917, 00 [0 
1929). 

2. 09000111170 0106 1181010690765 01 006 000১0100092] 91 911 
1110122) 1১70৮511106 01006 1110 1)58101)5. (0. 0. 1980). 

3... 151)1711) 0168115 68191670650 81001056590 ৯711)16015 10) 
17701201)7)765101065- 12711067206 1100 20710011081 (87751677661 507916015 
17) 13511281. (00, 1988). 

1. 1)0101)6 16070110101) 9180009, (0. 0, 19290, 711,107), 

0..11706 1176 6৮011711601 01 0116 061717116215170076 20111706017, 
(৫. 0. 1961). 
দ্বিতীয় পবিচ্ছেদ 

1. 41016 20705181 0977176)15 ১৪/1)০)176615067106 2150. 402510) 01 0106 
21198175601 111018% ৮65 21 06 ১৪তোিজচ৮ 018০৯৮৮6100 100018- 192001217 
1116 161%7)9 11811601560 2110 5100৬ 1) €3801)169 1107 68] 01 1176৪ 
11110010175 19 ০67০1১০৫], (0, টা, 1981), 

2. 1)6০০711)6 0176 1১9৬6৮৭8110 0111650101০ ১০৫16121৮01 1815 
01 171018. (0.7. 1081). 

3. 1191 276 01061109810) [6806০ 01 17060721)116601678110]1 59 
€7)1)00100 1] 076 00 /210716101 017710184১5 1995 200, 01011, 
(3: 7১81. 1999). 

(10656011106 1106 001101)00511101) 82001 [7110011010৭ 6১ 1106 16067:81 
17৮6০7101৮6 11) 1010192, 001)06) 0106 276৮ 0088৭116110. (0. 7. 1940). 

ঠ..:1)950111)6 016 17)0/7 01 (106 (0% 911001-095176181 (0-09% 0৬ ০ 
(6) 16215180101), 2100 (০) ঠি707766, 00 0, 1945), 

(9. 1)০1)০ 1116 0070100১111] 8110. 1011)01000775 01 1106 1৯€০119 
€0711001] 0১ 1110 (90% €111607-07601678], (0, 0, 1995), 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ রর 
18 7016 ০1)07 1)0155 (8) (6) 1010 080)77101, 11551017 1১709০০921৭, 

(1১) 1170187 170062967106706 4১0৮. 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
1. 1)6৭০:1196 006 011878006119009 0. 15800259 01 016 706৮7 ৫07- 

811001 091 177019. 



৫৩৪ পৌররীতি 

2৮৮ [৭ 20 ০0105০৮6059 015৮ 005 1001811 ৫009007001 18 7০1 
00802৮01552) 1505191 2 

8. 1)6৭0111)6 0116 1)00689 01 811)6100778618 01 6106 106৮7 [1)0791) 
€0189(1$77116১1) 

$. 0016 00159 072:864). £ 02080060005] 18181009- 00) 10150 
11৮6 12771010)165 01 ১0866 15819180101. 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
হ. 1)6১০711)2 116 10099161010) 06 0116 1১155105116 0? 170019. 117 

০190107. 0০ 1019 0০000] 01 101115517- (0.0, 19527). 
৬. 1)150055 196 1০৮৮০৮০০100) 16510670001 [10015 0৮০1 1175 

800717715178110129 16815190107 100. 017971106. 
2.১1৪65 6159 ০010190516101% 210. 11180010175 01 0108 0001201] ০01 

[8187715167৭ 06 016 [12101. 1196 15 115 76180017৬10) 0) 079 
[১76০1051710 2110 (0) 005 1১811810617 2 

1. 15৬৪1881016 (10০ 100১1101011 0 0115 1১111)618111015151 07 11019 111 
7€11101) 0০0 6116 [25910617181 1106 00111)61] ০£ 1১11101561৭ 01 115 
[01015 

চি. ড016 210165 02 0176 1010011017৭ ০01 1106 ড1০6-1১1591067)6 01 
[170019. 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
1. 1)1500155 1116 0001])091610], 8110. 01110110115 0 1116 [১8111810170 

0 [710115. 
*, [)6৭৫১111)6 11)6 7:618911071 1১01৮ 667) 1116 €00171801] 0 ১18৮6০ 8700. 

11)6€ 1706196 0 0116 1১6০]1১1০. 
2. 1)65৫711)6 0106 19906011600 1)8১1111 137115 71) 01061080127 

1116771 

সপ্তম পরিচ্ছেদ 
1. 1181 00 ০00 01007518170. 1)5 06170517170 11051770191 

9111916০01০ ৮ 12101176756 ০0117501 0116100- (65 07 1958), 
%. ড$৮16 10165 যো। [১৮০৮1116181 ০01৮১1601১. (6১ ঢ১ 1917), 

অষ্টম পবিচ্ছেদ 
1. 51181 15 1১105177012] 801101107/ 16770101) 165 017161 

৫11878006715005, সওজ 18 118৯ 16 19661 177870010060 1) 006 4৫৮ 01 
1595 ৮ (0. 0. 1999, 19499 1940 5:08 19 89). 

১, 1)065 1301088] 61710 1৯:০৮ 10015] 81160068265 05 1989, 

1916) 
2. [)6০৫71006 11)5 06181077109, 667) (116 06281181 (90১৮ 677208677 

8110. 1116 1১700510081 00৮51276116, 00, 0, 1985), 
] 

নবম পরিচ্ছেদ ূ 
1..171010516 006 001090600101)21 ১9০16801 06 06 09৮01শ70৮ ছা) 

87) 7100171) 1910517006 07 91866, (0. 01938, 1918৭ 1950 2 ৮ 0, 
1951). 

5. 19 5815 ট16:16521518056 1770964০016 090৮6100192 
(07. 1910. 1946). 



প্রশ্নাবলী ৬০৫ 

). 1955071795 01)5 91960181 1681)0105819117059 0 0105 (30৮6105- 
(0. 0. 1947), 

০ 101800155 1176 061510001) 1960621 01) 0091501] 01 71117196513 9100 
1106 ১1815 1,681915019 07506 0116 06৬ ৫017581606108. 00. 0. 1999০ 
19195 1958 3 0, 0, 1951), 

5... 1)1500059 1106 12121107)5 1)61766]) 8, (00917019180 1018 1012)18- 
(৮০ 01010500176 &শে 01935, (0১ 01951], 0949 3 7১8৮ 1988). 

(0. 123871016 11)6 19059101010 8110 17909567501 [10185196519 121 ৪ 
১7005 11006, (0১ 0১191591910), 

দশম পরিচ্ছেদ 
1. 19650119611) ০01151011011107) 81101 0001000101)3 06 006 15219180075 

17) 1361168] 0] 4895800. (0০. 0, 1988, 1940, 1946)., 
1১6১০161109 17190011601 ০01106১] 6617605660 1) 01) 16215196015 01 

21111001810 1970৮171006 0৮6] 10180106901 11)6 0১760512806, (0০. 0. 1945), 
১, 1)690701)6 0106 918265 11)70018]) ৮1)06]) 8 1071] 1776156 10855 1091075 

11 1১60006৭৪17 4৯০ 01 2, 1)6৮11)018] 16215188076 17 117019- (0, 0, 
160) 11, 1010) 3 7১21. 1941] 51050519899, 1940 3 ৮9 0. 1948). 

9... [১911৮ 006 005 01511700010] 1)665/62]1 & 73]1 8180 820 480৮, 
(0.1. 1919). 

একাদশ পরিচ্ছেদ 
1. 76 11)6 19711101199] 19811169 10) 1717009, 8100 178010966 01061 

5181)0-1)0115. (0১0, 1985, 9, ৮, 1988), 
১. 1)8501098 1116 17911) 1)70৮15101775 01 ৮76 0927210010779] 45780. 

1181 776 0176 ০11151£ 1)011169 01 ০11৮1015যা) 88171561800. ৮, 1941). 

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
1. 1)6৭0:11)6 11)6 9৮৯16]) 01 2017)11)19179610]8) 01 11190105 177 177098. 

(0. 70. 19891, 1997, 1999, 1918, 19185 1980). 

2. [)69০11)6 0116 ০0171)0911101) 21101 01110610119 01 016 90197677)6 
৫011 01 177017. 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
1. 119 15 1106 5191719 €91 0106 911৮6 9865 01 118008, ৮1001] 

10০ 1371015]) 15770091762 00, 0, 1985, 1945, 1951), 
১. 19 00 998. 871067519186 1১৮ 41১87800090172605 2 (0. ৮, 

1938; ৪£. 1997), 
3. 0০৬৮ ৬11] 075 1100০000002 01 16067910077) ৪750 ৮1610 

508101৭ ১ (0. 0. 1942 7 ৮৯৮ 1940). 
1. ড1)81 810 01021181055 8100 00170500179 01 005 1371019]) 070 

17) 76190070000 110018) 56969 2 (0. 0. 1945), 
ঠ..1)6০০711)6 0106 196656176 [9091101% 06 ৮/1)8৮ 615 102779011 

1৬ 89 06 911৮6 5৮৪৪৪, (0১ 0, 1951), 

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
[. 90065 31070170155 01): 

(6) 106 01511 96৮5106 11) 11019. (0. 0. 1986). 
'€০) [১00110 9615106 00117158107. (0.0. 19898, 1986, 1947). 



8৬৬ পৌরনীতি 

2. 10690110196 89 1)71587 ৪3 5০01 081) 6116 10170610185 01 & 0০01160৮ 
118219685 177 & 136107081 019710৮, (0, 0, 1998, 1941), 

9. ৬119 15 15659186107 0106 56551056106 01986 006 1)1507106 90006)" 
89 6116 [97৮০৮ 01 11101977 8.0011771501-501018 2 (0.0. 1997, 1951), 

ফু. 0179৯ 10150006 8010110150756012 102 120075% ৫0105020655 81) 
355517118] 1987৮ +01 616 £05711770171, ১110৮ 10057 01019 2:0101101৭177- 
1101) 19 ০517166] 077. (0৮ 0. 19197 1918). 

5..৬/7115 8 ৭1107 18065 01) (115 13080 01 10৮০18116. (6.0, 
1999). 

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
1. 15017156566 0106 ৮800115 11151160110175 101 10৫08] ১০11-40৮6)- 

[8617 17 13817081. 10106 07৮ 1071515 076 1017011011৭ (1781 6801) 0: 
6110 19011071059, (0. 0. 1989), 

2. 106০9০11195 8116 001191160161011 001 1176 081010012, (07100756107, 
(0. 0. 1996, 1988, 1984). 

9. 01৮5 17 1059 01 110%/ 201001111567201011 15 08177661017 & 
হ)01109911 1)111101199116য 21) 1361)051. (0, 01991, 1918), 

4. 1095 875 005 01170010775 01 হ101111011)91 1209৮601076 2 
1816176101) 1১০ 107015081081 50110606৭0১ 76৮61110091 2৮111000218 হা01]110- 
791165. (0. 0. 1996, 1998, 1910, 1918, 1948). 

5. 13101 065071106 01)6 017881015201018 01 70110] 5011-20%0127770281 
1) 13217258101 45980, (0, 0, 19737, 1998, 1911, 1917, 1949), 

9. 1)6১6111)6 1)31615 0116 ০০1191110111011 8170 [01101160189 01 (116 
হ)15610৮ 1308109 177 300281. 000. 1921, 1921, 10795), 

7..118010916 1106 1১০৮/615 2100. 011116৭ 691 8 14905] 1360১5161818601 0015 
00101713080. (0০, 0. 1991, 1980), 

8. ০৮ 12 [701017 13021091161) 060) ১০1৮০ 116 11181 1)070101275 
9:1351158] 2 (0. 0. 1988). 

9. 1191 2175 6106 ০0170111010 10৮ 1106 ০716০655111] 28(11101221902201107) 
01 [40681 100901292 0. 77. 1940). 

20. 1115 91707৮1706৭ 01) 0'8161165 [১011117575-0 0505 1989), 
7]. 71701056507 010001116৭9 10101) 108৮০ 16০18 ৫0১০1011000 11) 

01511721005] 96117-20567701770 110961101010109 101 177012- 067 0, 1919), 

ষোড়শ পরিচ্ছেদ 

1. 56966 9010] 0%/7) 51658 13075 1175 1)101)67 806151665 01 8 
0112672, (2) 171 21017212058) 2110 00) 17 2 1701110101)8] ৮0৬10, 
(0০. 0. 1990). 

2. 0155 700 0৬1 10589 10৮ 110])705110 0110 ৮816৮ *01191915 01 
806 চ111556 ০0: 6০%/ ৮০0২0 1156 17900 0. 19288), 

8. 710 50811 51115261785 110 806001965 101115 50111015017 1000179 
8167 90171১15) ৮1179% 91)0010 196 7০817 2110. 5০72 200151)79085086159 
29 51119057521 00, 0. 1931). 

4. ঘা)9৮ ০৪] ০০ 00 60 118156 5০0৮৮ (0৮/]) 0৮ ৮1119662706 
15810) 870 10680611061 2 (28৮, 1989). 



গ্রশ্নাবলী ৫৩৭ 

5... ৬1126 5021) 70010 7০00 9082956 101 0072 9197580 01 107100%75 
৩0110861017 11) 13212%] 2 (0৮ 0. 1981). 

ধনবিজ্ঞান 
প্রথম প্চ্ছেদ 

1. 41700180728109 15 119 9011109 ০0 ৮/০9,161). ])০ 900 82755 ৬1161. 
(101৭ 09107101011 2 08৮0 90117 10685011511) 1011, 00, 0. 1929১ 1949). 

8... 4020015010105 15075 9৮095 01 0590])ন, 20100601919 
1711977165৭ ০1 1115. 17য101217, 00 0. 1998), 

9. $119617৭ 5০0৮ 1095 0 6115 9০০1)9 ০0£ 17১০০01)07109 £ (0. 0. 
19299). 

1. 1)1০001৭৭ 11)0 €21110 2110 11170102010175 01 0106 ০1191 17)6018005 01 
19 610 ৮ (0107. 1929), 

চ১ [)০1]0 006 (6200 0001802081০ 15৮9. (0. 0. 1988). 

দ্বিতীষ পর্”চ্ছাদ 
1. 1705 006 065৮0101)706106 016 6৫012011910 1166 (11701001]) 06 

2110119 5৮০০৭ [017 (1০ 6811691 $0 (116 17100618 (17695 0151116 1978927ঢ 
106০ ০1)2720101191005 01 9801) 5186 07 0059101)77861)1- (0. 0. 1949). 

তৃতীয় পবিচ্ছাদ 
1. 170৮7 ০1110 ড01. 0611115 08111) 2 11111967815 5০0 21896 

৮111) 6৬৮2/111)105. €0, 19198), 
১. 1)01৭117000191) 1901৮৮০০170 ড2100-11)-059 9110 চ9,1006-11-2য0119005, 

(0. 170. 1931), 

চতুর্থ পবিচ্ছেদ 
1. 1)1০00759 11)6 1178.17) ০1789091156165 01 1)1111)270 ৮/81805. (0.7. 

1912 3 7307. 1099). 
১, এনা 2৭ 70019118115 19০51116089 10000959.71999 

০0112107:9 £1160 10%017165- 15%1011)6 1116 ০1999199108. (০. 0. 1948). 

পঞ্চম পবি,চ্ছদ 
1. 91510 ৭170. ০01510 110০ 125 01 0070110191)1716 0611)৮5১ ছ10) 

1) 11611) 01 8 01281720000. 1912 7 ৮5৮ 1986), 
9, 0716 ঠ16 151811077 1)6156677) 17187027179] 001116৮8770 60121 

1101115. 11100586 90110 81055707100 005 810. ০ 2 6%90010)15. 
(0.0. 1919, 0০10, 1944). 
৯৪. 0108৮ 99 5০0৮ * 07106756201) 618561016০0? 0.07081)0. ? 

(017৭1061776 219৭6106০07 06171810. 1) 61) 7836 01 ৮/1)680) 9816 
$/801129 8110 [11111017600 ঢে১ 1991). 

ঘ..101৭798 (6) 11116 1059৮ ৮9 €0 1021192% & ০0001011181 19 0 
৪])6170. 01169 1700006, (৮) [টো 676: 80018] 00106 01 ৮15৮7 98517) 15 
21859 19697 01180 900100106, (0. ঢে. 1994 7 ৮৪৮ 1941), 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
2. 1)90019 49106100108 800 01500155 6196 £০106791] 1)7171010)158 

10101) 01180127116 016 91961001186 8001 1010018859,. (০.০. 1949), 

সপ্তম পরিচ্ছেদ 

1. 19৮ 19 1):900006101) 2 (0. ০, 1987). 
8118৮ 00 5০011 12)681) 1) 10700061107) 01 ৬68101) 17 60110110105 2 

0১ 0. 1989), 
2. 1015021)810191) 76৮৮6০]) 19০900012৮6 800. 011019001061৮6 19100, 

(0. ০, 1981, 1984). 
“81186 15 01 7581. 177)1)0181)06 ৮0 01৭ 10-0585 15-7701 ৮/1)611)67 0176 

1819000 25 9700001256 07 8077১70001000৮6--08৮ ৮116017612৮ 15 177015 
০৮ 165১ 1১790011156) 1.০, 71160167076 61001 60796770760 76০01165177 
116 19791101101) 01 ৪ 1876 0৮ 5187181] 81070111201 ৮৮921601, 1520)12178, 
(0, ০, 1984). 

2. ৯1186 815 076 £800৮০ 01 1)0900011018 2 (0. 0. 1982, 198১), 
$ 

অষ্টম পরিচ্ছেদ 

1. ড1)96 19 17686 1 18100 11) 60015070105 2 [0 010076০1905 
15 1 1111087061)68115 01166100001) 01767 150015 01171007100001) 2 
(0. ০. 1986). 

9... 15300915877 0106 12 01 0117217)51)0178 05100705- 19065 2 01১০)%6 
৮111) 60009] 71200৮ 11) 1170019175 810 177) 91001100075 2 ৯৮1১7১০০ 
₹0107 877৮6 1) 16890107, (€, 0. 1986, 1919, 1951). 

1০. 5৮ 8101711081)15 10 (2) 178111659 870. (0) 1791001090001117 
17100191716 2 (0. 0. 1919). 

নবম পরিচ্ছেদ 

1. 179 816 0106050256৯ ০0 1176 60016170701 18100 0 (6, চা, 
1956, 19:30), 

৮. 865665 8790 ০0107706101 017) 01১6 ১191011015192 01060 01 1)০1)119- 
101. (73010. 1941), 

দশম পরিচ্ছেদ 

1. 1060176 ০8191. (0, ০, 1981), 
১, 1)190170615]) 10665661) 

(6) ০8101) 8110 081)108%1. (010, 19987 00007), 1011), 
(0) 171500 2100 07011811100 08191681165 05198151940, 

1919). 
3... 1)1500055 076 10000000৭01 ০819191] 1) 00:008011017. (0 উ. 

1956, 1991) 19896). রর 
1. [0৮ 0095 281)18] 07121086 ১ (0০. 0, 19260). 
5. 51195 87৩ 005 [0810 68055 ৮/1)101) 18006006015 8000870- 

15110) 01 ৮৮6816]) 1) & ০০105 200৬ 187 876 60056 0811565 107550101 
17) 1171018 10-08$ ৯ (0. 0. 19298, 1940). 
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একাদশ পরিচ্ছেদ 
1. 179 010 ড০077 07691) 1) [)1৮121য) 0 181900 ১ (0. ০0, 

1027). 
- ১০116100010 1106 90%47018865 ৪770 01580581765895 01 0)৮15101) 

01198190607, (0. ৮, 1950, 1931, 1989, 1988১ 00001), 1944১ 1946), 
9... 1)19001১১ 11)6 21601 01 1106 11000001101 8100 10156 0) 1109.01)1- 

1061১ (0০. ঢ. 1010). 
1. 15590101076 0106 080156৯ 168017)2 00 1106 10911৭81077) 01 17)0115+ 

1০৭ 11 19276160018 87685, (0 0১ 1997, 1951), 
ড/]1)91 215 1116 80৮21708265 8100 07871080055 01 1০081158110) 01 

110015101165 8 (0১ 705 1951), 
9. 1150 275 016 80580182655 810. 01580৮87865 01 19166-১৫815 

[১7০01011021 2 (0১0. 19298, 1980, 1983, 1925), 
(0, 0000])976 0106 0618656 90৮81005555 8100 01550 81705859 ০0£ 

18786-50816 8790. ০770811-50916 1)70011001018, (0 0. 1985), 
6১81) 85170911617 101000061 10010 1015 01) 11) 1116 10155618060 18176 

১০৪1৮ 0781700080107165 11777006177 (176৭ 2 (0.0, 1989), 
7..055 8110 €0)18177 10100 1৯ 01 10107655108 8770 01177110151)1110 

৮61017185. (0, 01942, 1918), 

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
1. ৬119 276 10110 [01106110215 01 1106 61017610761)0117 111 00061) 

1)05711655 8110. 1110117511121 01891115201088 2 (6 05 1998, 1980, 19617 
1019). 

9. ৬118 216 0116 ১8৮10119 ৮8%৭ 10. 11০1) 2, 151)1081 00110৮- 
510১0১ 0601010810চ 181505 169 0821)1081 (0, উ১ 198 1). 

9... €012011791)1 011 0016 801৮818826৭ 8100 11101801015 01 1):0011011017 
1) 101711-91001 ০0101১20165, (0. 0. 1999). 

1. 15%])1917 8110 279071০৭ 1116. 01191610( (017)9 01 1)1191116055 
076281015800070- 01280, 1999), 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
1. 10150080191) 1961/৬/6০] ৮81016 8100 1১106, (0, 0, 1998) 19 18), 
2. 51181 15 1008217 197 40108705569) 10) 6007)0128165 2 ৬1712 875 

1110 00১1101010779 11181 20৮21) 1016 2১017 01 8 1081152৮2৫0, 0, 
1910). 

9. 5119 276 06 00001110215 0£ ০3:০1)87766 ১ 1520101917) 100৬ 
1১011) 10870165081] 10) 001116৮105০ 00781185- (0, ৮১ 19%0), 

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
1. 00৬ 15 81017 66৮67017160 2 091৮6 681200)155- (00.192927), 

৯ ১. 58106 15 06167017760 19৮ 1116 05176781 [61800779 07 06107981)0 
2110 ০111)1)15. 141)1811 8100. 11100501516, (60 0, 1088? 1915), 

9... ৮1106 5001111)1112) 0৮ 10810601)7106 00089501765 86 8 21617 
111776 8110 1)1%06 10010) 076 107818717081 001110600 0095617109% 100006 
10 1)0৮ 8110 ০০0৭ 01 7১10000৮101) 0 (116 118811181 9611675, 1510008৮6- 
(0৮ ৮. 1947. 1951 7 বিজ্ঞ, 1948). | 
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4, 1015017760191) 10685/5218 700971560 ৮8115 800 7707778] 58100, 
৪10৮7 1)0%% 70897156% ৮81115 85 05607001760. (0. 0. 1999). 

৮. 175৮ 15 076 2919002 ০০৮৬/5৪7 ০০9৮ 01 1১৮00001078) 910 
৮8105 2 (13077. 1929 170. 6. 1941), 

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
1. 130৮7 1১ 27501001901 1):106 06650711090 2 (0 0. 1999). 

যোডশ পরিচ্ছেদ 
1. 15001077006 0100111176৭ 81)0 1170015% €1)101)069 26651701176 

53001197165 1) 10875 8170৮ 11057 01০56 01670111105 215 0591700778 
0 005 177000001011010 0£ 7710775. (0, 0. 193 £). 

১. 119 815 006 0118150060566৭ 6০ 19০ 1991561 107 11) 0109 
001010016 ১০1০০1৫৫ 85 1090116% ১ [)19শ199 116 ০011)27915 0195৭ 
0 10760017৭ 71611১ 1)7০1009 9(01765 ৪110 ০1015 10০00-5006৭ (9 
৪৪৮০ &৭ 417701)6ড. (0. 7. 1998, 1990, 1938). 

১ 1)65৮111)0 1119 1011011071০ ০0 1880186. (€0. 0, 1928, 19989, 
1911). 

$, 70৮ 55 10700110701) 19011108060 1১5 1116 01১6 0 [00186 2 
(0. 0. 1931). 

৮. 10191170911191 1)60৮551) 965170270. 210. (01561) 0701)6. 11111০- 
৮৪৮০ ৬111) 10106617100 10 6106 1110171811996, 00, 0, 19298, 1937) 

€. 1)6০6৮51)6 (1)9 7067:10৭ 810 067061165 0১ 1)8])67 1006016. 
(0. 0ো, 1996, 1912, 19127). ৬ 

7. 5866 2110 0৯1)15117 (71651191015 1) (0 01957, 1917, 
(0. 1911). 

41380. 101076780৬6 001 (১0১00 1100170$1  1%1)1811. (0 0. 
1923) 1939১ 1918). 

সপ্তদশ পবিচ্ছেদ 
1. 11217 1৮ ৫০7767811)70065 75087108811 দ101)71)& 

০01।1182৮- (0১ ৮, 1918, 1946)), 
[70%/ 810 1)0151106০17611 2110 ৬ 82০-6877167 25060606015 0151102 07 

1811170 1)71065 ১৮00, 0. 1949). 
2.51266 2110. ০১718117010 ঠে1801006111)501৮ 01 117001105- (81, 

1940 7 091. 1915). 
স7119 1৭ [768176 105 10016 661717১8109 00 1000116ড ১ 1116 58109 

06 1001807 15 06611011190 1) 1100 06779110101, 110. 1016 ৭11])]91৬ ০1 
10)0100-+ 1%0012128, (€. ঢা. 1951). 

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 
1]. 12য1012170 065৮1 ৮120 55 ৮ 07506, ০৮ 005 16 07001 

টিয়া) [2010652000১ 1940). 
2.7 44 00600761510 17010657- [0)01810- তে ঢে, 1988). 
9. 01৮6 7 ৪০০০017 0% 1116 61019০10775 8170. 01111 02 ০1)60109. 

(0. 0. 1910, 1948). 
47 1065071076 5 101]1 01 60187766870 006 600100]710 96£৮105 16 
7870689. 00. 0. 1986, 1940, 1946, 1948). 
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উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
1. 1125 916 0106 £0100610279 01 181) 2 (0 0. 1985১ 1939). 
১. 138003 815 919796155675 ০? 0601৮, 10150085 61919 88:6910617, 

(0. 0. 1941). 
9. ৯19৬ 110৬ ৪ 200৫0 1)97111750 9556100 0817 10115) 006 5০00- 

[01০ স7০11-1)6116 06 & 0001). (0.0. 1999, 1949 3 00101, 1944, 
1945). 

1. 51081 ৮58 06100758] 32 ১7109551515 000610289 ১ 
(0. 00. 1919). 

বিংশ পরিচ্ছেদ 
1. 41110211050101181 00805151701 0106 1856 810815915 পু 20170 01 

18762751 1510010885- 00505 1918), 
2..1107010515 6102 80৮81718055 8200. 01৭950581768059 ০01 87060172- 

10121 17806. (0. 0. 1997, 1918, 1919), 

33. 1780 15 116817% 1)5 19818110501 08192 00- 0., 199%, 1945). 
7 81865 0156 11118171 111005175 8720107617৮ 107 101০৮5০৮1০2- 0% 

181) 19 10 271711681)16 9 1100127 ৮01)01610125 ১ (0, 0. 1941). 

একবিংশ পরিচ্ছেদ টু 
1. 1091506 1)15111)01610775 বি 10101081] 107৮1056150. (0. 0. 19299), 
2, 57119 826 0106 01)101 190117001)155 050611111101000 6100 16108107707 

(1081 01 016 [9০৮০০ 0 17090000101) ১ (0. 0. 1993). 

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 
1. 1)610)69 “8০০01801810 76110, (0১ 0. 19930, 1919), 
2. 10015180000 1009%101217 016015 01 121৮, 00 0, 1999) 
1/80171706 0110 ০1100৮5০010 [9৮25১১075০1 19010190102 010 0179 17৮ 

6 100, (0, 10. 1915), 
2. 41116 10010510810. 102 006 0১০ 01 12170 167709 &০ %1)107050709৮5 

(০ ৮116 1১700010915 91110)1155 2.6. 9 1156 60018071710 701). 19য091510, 
(0.0. 19:35, 1940). 

4. ৬1180 9০0 01) 11170658100 ৮৮106701৮15 5210 ৮50 06065 %75 
11121) 1)০08056 7)0005 20 1018010 20000 0806 06756 £৮ (৮. ৮, 1941), 

ঠ. 1701210 1021981060 1001610610৮ ৯100৬ 100৬৮ 16 811568. 
(৫. 0. 1948). 

ব্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ 
1..:170010816 6106 77911) 0900075 ৬1)101) 060000006 258] ৬2253. 

[)15015019]) 1১6৮5561) '700786 ৬৪০৭১ 870 76811 8555. (60. 0. 
1936, 1917). * 

9. ৮1106 18719007615 ৮101) 0: 1১০০07১ 19 ৬61] 0: 211] 65/87050 11) 
[৯0190711911 00 0106 7681) 170৮ 006 1101017781 978665 07 1015 18190, 
12100010565. (0১ 0. 1941). 

9.81)0৬ 110৬ 78055 86 05650011150. (0০. 0. 1940). 
4. 19য71510) আ])যা 8259 8655 চঞুয্যে 2) 01051506 00001981019 

101], & ০00010৮500০. 0- 1987). 
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5. 8181৭ ৪ 17505 01210112108 8৮৩ 07660509501 111505 
(0107) 02) ৮8855 2 (0, ০199৭), 

(0. 1)০০0158 1016 81175 8100 [06101100৭ 01 11506 01110179. (0.0. 
1984). 
চতুবিংশ পরিচ্ছেদ 
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